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হদের তীর-_শিল্পী সিয়া কুয়েই 
(স্থং যুগ) 





মুখবন্ধ 


ইংরেজদের আমলে এ দেশে ইতিভাঁন-শিক্ষাপ বিষয় ছিল অতীত কালের 
গ্রীক নগর-রাই্ ও রোমান সাঁমাজ্যের কাহিনী, আব ওই ছুটি দেশের সংস্কৃতি 
কিরূপে সারা ইউরোপিকে প্রভাবিত করেছিল তাঁর বিবরণ। সেই সঙ্গে শিক্ষ। 
দেওয়। হত এশিয়।, আফ্রিকা, আঁমেরিকাঁয় ইউরোপীয় জাতিসমুহের বোমাঞ্চকৰ 
অভিঘাঁন, বেপরোয়া! আধিপত্য, বিশ্তীণ সাম্রীজ্য-সং প্রতিষ্ঠার কথ! এবখ 
আধুনিক চোখ-ঝলসানে। যন্ত্রযুগের আবিরাব প্রসঙ্গ । কাঁলোপযোগী শিক্ষা 
সন্দেহ নেই, কেননা গণতান্ত্রিক ব|ষ্ট, সমীজ, অর্থনীতি প্রভৃতির বিবর্তন সম্বন্ধে 
মৃথেষ্ট মৌলিক তথ্য ও ব্যবহাঁবিক অভিজ্ঞত! সঞ্চিত রয়েছে ইউরোপের জান- 
গর্ভ ইতিহ সের পৃষ্ঠায় পৃায়। কিন্ত এশিয়া? ইতিহাম-জগতে সমগ্র এশিয়া 
তখন ছিল অনাদুত, অপাক্তেয় বললেও চলে, যদিও ভীরভবর্ষের ইতিহাঁস- 
কাহিনী পড়।কে এড়িয়ে যাঁওয়। সম্তব য় নি, এবং মিশর, ব্যাবিলন "৪ মিডিসের 
লুপ্ত সভ্যতার ঝিকিমিকি মাঝে মাঝে দেখ দিত। বজ্তত শ্যাম, কাঙ্ছোডিয়া, 
জাভাঁর কথ। দূরে থাক, আঁমীদের সব চেয়ে বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ চীন, সেই 
বিরাট দেশের অতিপ্রাচীন কাঁলের সভ্যত। ও সংস্কৃতি, ধাঁরা-পারম্পষে অক্ষু্র, 
অতুল মহিমায় ব্বপ্রতিষ্ট, এমন একটি স্রমহান সংস্কৃতির পরিচয়টুকুও আমরা 
পাই নি। আমর! দেখেছি শুধু চীন। নারীদের ছোট বাঁধা পাঁয়ে অদ্ভুত খটি- 
গুটি হাঁটা, আর চীন। পুক্ষদের কামানো মাথায় লম্বা বাধা বেণী। দেখেছি, 
তাঁর। জুতে। তৈরি করে, মিত্বীর কাঁজ কবে আর চ3 খেয়ে ঝিমোয়। 
ইন্দোচীন, মালয়, সমগ্র দুরপ্রাঁচ্যে তাঁর। গেছে চাষের কাঁজ, জন-মজুবি, কেউ 
ব। ব্যবস। করতে । ১৮৫৭ সাল থেকে তিন দশক, অর্থাৎ যে পযন্ত ন| 
আমেরিকায় তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সে পষন্ত সেখীনে তার! 
গিয়ে ক্যালিফনিয়াঁর শ্র্ণথনির খননকার্ধ ও অন্ত স্থানে কুলি-গিরি করেছে । 
মুচি-মিত্্রীর কাঁজ, কুলি-গিরি, আঁফিং সেবন, তাঁদের এমব বু্তি ও অভ্যাসের 
প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমরা চীন দেশের কৃ্টির মূল্যায়ন করেছি। কিন্তু এই 
মিথ্য। ধাঁরণাঁর বুছদটি ফেটে গেল, ১৯১১ সালে হঠাৎ যেদিন দেখি তাঁরা 
বেণী কেটে ফেলেছে, যাঁঞ্চ সআাট সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, সেদিন আজও 
মনে পড়ে যখন চীন দেশে সাধাঁরণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ইউরোপে পীত 
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বিভীষিকার (59110৬ 01] ) স্থত্রপাতি হল তখনই, আভাসে-ইঙ্গিতে 
কথাটি ব্যক্ত করেছিলেন জার্মান কাইজার দ্বিতীম্ব উইলহেল্ম--তার পূর্বে 
চীন্বাঁপী ও তার সভ্যত। ইউরোপের কাছে ছিল যুগপৎ বিন্ময় ও উপহাঁসেস 
সামগ্রী, বিশ্ময় এইজন্য যে যুগের পর যুগ ধরে ভিতরে-বাইরে উপযুপত্রি 
আথাত খেয়েও এই প্রাচীন জাতিট। বেঁচে আছে কিরূুপে' ভাঁরপর ঘটল 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, এবং সে যুদ্ধ অবসানের বিশ বছর পর দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ । ইতিমধ্যে 
ধাশিয়ায় কম্যনিজম প্রতিঠিত হল, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভাবত যেমন 
পরাধীনতা-পাঁশ ছিন্ন কবল, তেমান এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিও একে একে 
স্বাধীন হয়ে পড়ল। চীনের বুকের ওপর ধিদধেশী শক্তিপুঞ্জের দাঁপট আর 
এখন নেই, চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রবতিভ হয়েছে, সামরিক বলে পপাক্রান্ত 
হয়ে উঠেছে চীন । এশিয়! যখন ছিল সুপ্ত পদদলিত, বিভিন্ন জাতিসদৃহের 
তখন পরম্পর মেলাঁমেশ। যোগ-জিজ্ঞামার সুযোগ ছিল না, আগ্রহেরও ছিল 
একান্ত অভাব, মৌভা গ্যক্রমে আজ সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে । এশিয়। 
এখন জাগ্রত, এই শুভধিনে এই মহাদেশে নানান জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক 
বিনিময়ের প্রয়োজন দেখ। দিয়েছে, এব, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হবে তখনই 
যখন আমরা ইতিহাসের যুগব্যাপী ঘটনাশ্রোতে অবগাহন করব, সহান্ুভতি- 
সঞ্জাত যত্র নিয়ে একে অন্যের সংস্কৃতিব সঙ্গে পরিচিত হবাঁর জন্য । 

তৃতীয় থু) পূর্বাকের চি'ন বশ থেকে দেশের নাম চীন? হয়েছে, এমন 
একটি মতবাদ গ্রচলিত আছে,কিন্ত এই সিদ্ধান্ত অভ্রীস্ত কি না সে সম্বন্ধে সংখয় ও 
প্রকাশ করা হয়েছে । চীনার। তাদের দেশের নাঁম দিয়েছিল--সি-পাসেং 
অথাং “আঠারো প্রদেশ" মাঞ়-যুগে দেশের গ্রদেশ-মংখ্যা অন্থসাঁরে এই নাঁম। 
চীনের আর একটি নাম ছিল হয়! হুয়ে অর্থাৎ "মধ্যম রাজ্য (৮০ 
?41001৩ 7:1500922) | বিশীল এই চীন দেশ, বহিরঞ্চল ও তিব্বত নিয়ে 
রীতিমত একটি লেভিয়াথান, আয়তন প্রায় ইউবোপের সমান, অর্থ1ৎ ৪৩ লক্ষ 
বর্গ মাইল। মূল চীন। ভূমি সি-পা-সেং-এর আয়তন কিন্ত পনর লক্ষ বর্গ 
মাইল-উত্তর সীমায় মোক্গপিয়।, পশ্চিমে তুকন্তান ও তিব্বত, দক্ষিণে প্রদ্ম, 
ইন্দোচীন ও চীন সাগর, পূর্বে মাঞ্চুরিয়া, গীত সমুদ্র ও চীন সাগর | তিব্বতের 
পূর্ব প্রীস্ত থেকে কুয়েন-লুন পর্বতমালা দক্ষিণ দিকে জেচুয়ান ও ইউনান প্রদেশে 
এসে নেমেছে, তা ছাড়। চীন দেশে আছে আরও কয়েকটি সুদীর্ঘ পাহাড়ের 
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॥ সম 1 


শ্রেণী আব সুউচ্চ পাহাঁডেব চুঁডা, যেমন লুং-সাঁন, বিচঘোফেন (স্থানীঘ 
না ভিষেন মান )। বড দেশে বড পাহাড যেমন নদী ৪ তেমনি বড বড। 
উত্তপে হোযাং হে! বা গীত নদী, চীনা সভাতার জন্মভূমি এই নদী-উপত্যকা 
থেকেই সে সভ্যত। সাব। দেশে ব্যাপ্ত হষে পডেভিল। মধাদেশে ইমাংপি 
কিধাং এসং তাঁন শাখা হ্যনি শদী। উশীপি এশিধান সব চেষে দীর্ঘ নদী, 
২৯০০ মাইল বথে শনুদ্রে গিষে পড়েছে, অনেক পূব পধস্ত এই শদীব পণ 
ধিষে গ্রিমাব চলে । 

এত শতাঁবের প্রথম ভাগে চীনের জনসংখ্যা চলিশ কোট বলে অন্ঠমান 
কব। হযেছিল, সেই সখ্য! বুঘি পেষে এখন শাঁকি যাট কোটি ধব-্ধন কি বা 
পেবিষেছে । জনসংখ্য। বুদ্ধি দকন চীনাঁব। বহুকাল থেকেই মাঞ্চবিষা, 
মোঙ্গলিষা, তুকীন্তান, ইান্দোচীন, এমন কি মাঁলষে পন্য ছডিঘে পডেছিল। 
চানংপ। “মাঙ্গলিযাঁন জাতি, কিন্তু খাঁটি নষ, মিশ্র । মোঙ্গলদেব সঙ্গে চান। 
অকতির বিশেষ প্রতভেদ দেখ! যাঁষ। তাঁতাঁব, ভিব্বতী, বমী, সান, মাঞু 
এসব জাতির সঙ্গে কিছু-কিছু মিএপণে চীনাদের বিশিষ্ট আঁঞঙতি গঠিত হযেছে । 
উত্তর ও দক্ষিণাঁধলের বিভিন্ন খানে তাঁদেব চেহার। বিভিন্ন নকমের। কথ্য 
ভাষাৰ কপ স্বানবিশেষে শি্ন ভিন্ন । কিন্ধ আরুতিব ও কথ্যভাষাব পার্থকা 
থাকলেও প্রশামন-ক্ষেত্রে এক প্রকাঁব পণ্ডিতী ভাঁষ। ও ও তিন (াঞজঃব811- 
107৮০) সুত্রে চীন এক্যবদ্ধ হযেছিল হ্বদূপ অতীতে, এক মহাজাতি, এক 
মহাবাষইী গঠনে সমর্থ ভফেছিল চীন সেই আদিযুগেত, আর সে এমন 
মহাঁজাতি ও মহাঁরাষ্ী যান তুলনা নেই ইউনোপে, “নই ভাবতবধে। প্রান 
কালে ব্যাখিলন, আদিরিপা, মিিন, গীস, বোম সকলেশ সামাজোব প্রতি 
কনেছিল বটে, কিন্ত সাম্রাজা-মর্ধো সব জাতির মীনষকে নিষে একটি মাত্র 
“মহাজাতি” গডে তোঁল। ছিল তাদেব জাঁতীষ স্বার্থ, জীতীঘ এতিহোব পবিপস্থী, 
তাই তাঁপা কখনো মহাঁজাতি গঠনেব পথে অগ্রষর হয নি। পক্ষান্তরে 
চীনের ভাগ্যবিধাতার বিধান অন্তর্ূপ। মহাঁজাতি-গঠনের প্রেরণা জেগেছিল 
চীনে খুস্ট পূর্ব দ্বিতীষ সহস্রান্দেব চৌ-যুগে, কিন্ক সে দেশ ছিল তখন ক্ষুদ্র 
সাঁমন্তর।জ্যেব সমষ্টি, মহাভাবতেব মতই ক্ষুদ্র ক্ষত্র বাষ্টে বিভক্ত । খুস্ট পূর্ব 
তৃতীয শতকে নেখানে আবিভাব হযেছিল একজন জবাসন্ধের, যিনি এক 
একে মকল নৃপতিকে অপসাঁবিত করে তাঁদেব পাঁজাযসম্টি নিয়ে গডে তুললেন 
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একটি মহাঁবাষ্। . তখনই মহাঁজ।তি-গঠনের পথ প্রস্কৃত হল, তাঁর আগে 
নয়। মহারাষ্-গঠন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি বেখেই তিনি মহাপ্রাচীর? 
নির্ধাণ করেছিলেন, কিন্তু কি মহাবাষ্ট গঠন, কি মহা প্রাচীর নির্মাণ, এ ছুটির 
জন্য দেশকে দিতে হয়েছিল মহামূল্য । কনফুসীয় শাস্তগ্রন্থ, কনফুশীয় এতিহা, 
প্রাচীন কাঁলের পুণ্য-স্থৃতি সবই উন্ম,লিত হয়েছিল, তখন কন্ব-কণ্ে নবীন মন্ত্রের 
এই উদাত্ত বাণী শোৌন। গিয়েছিল £ 


ওরে নবীন, ওরে আমার কীঁচ। 
আঁধ-মবাঁদের ঘা মেরে তুই বাঁচা । 


এমনি করে ঘা দিয়েই চীনের প্রথম সম্রাট? সি হুয়া২ তি পরম্পন্ন, 
বিবদমান, ছুনীতিপরাযণ প্রাচীন বাষ্টগুলিকে ভেঙে দিয়ে উজ্জল ভবিষ্যতের 
বিরাট সম্ভীবনীপূর্ণ এক মহাঁজাঁতির উত্তবের পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন । 
অবশ্য পরবর্তী কালের হ্যান-বংশীর। “প্রাচীন টস পুনরুদ্ধার করেছিলেন । 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধে “প্র।চীন বিগ্ভ।'র বিষবুক্ষকে ছেদন করে চীনের 
জরাসন্ধ মহাঁজাঁতি-গঠঞন ও জাতীর সং কিন ভও পণ্তন করেছিলেন, সেই 
কনক্ষুশীয় প্রাচীন বিদ্যাকেই পুনরজ্জীবিত করে, জল সেচনে তাঁকে বধিত 
করে তারই ছায়াতলে ঝুমে হা।ন-রা পৃবসথবীগণের চিরদিনের স্বপ্ন মহাচানকে 
ভাঁষা ও সংস্কৃতির এক্যবন্ধনে একটি সামগ্রিক রূপদান করতে পেবেছিলেন। 
কনফুমীয় নীতিশান্বের ধ্বংসস্থপের ওপরই মহাঁচীনের কাঁঠামে। তৈরি 
হয়েছিল, সেই কাগামোর মধ্যে একটি বিরাট সৌধ সগর্বে মাথা তুলেছিল 
কনফুলীয় শাপ্বগ্রস্থ গুলিকেই আশ্রয় করে, আর এমন পাঁকাঁপোক্ত খেই ইমারত 
যে মাঝেমাঝে মেরামত দরকার হলেও একেবারে ভেটে পড়ে নি ভর. 
কোনদিন । 
মহাঁজাতি গঠিত হল, কিন্তু তার বুকেপ ওপর পাঁষাঁণের মত চেপে 
বসেছিল সেই প্প্রাচীন বিদ্যা? । কমফুসীয় নীতিধর্ম গোট। জাতিকে রেখেছিল 
আচাঁর-বিচার দিয়ে আই্টেপিষ্টে বেধে, সে নীতিধূ্ধ ছিল একটি অচলায়তন 
কোন কালে যার ভিলমাত্র নড়চড় হয় নি। কনফুপীর় নীতির মেরুদণ্ড “পঞ্চ 
সম্বন্ধ” তাঁর মধ্যে বাজা, রাঁজভক্তি ও বাঁজা-প্রজা স্বন্ধ একটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকাঁর করে রয়েছে । এমন যে রাজনৈতিক দর্শন, তাঁর 





মধ্য এশিয়ায় দিখ্বিজয়ী জেজিস খার অশ্বারোহী বাহিনী 
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মধ্যে বিপ্লবের স্থান না থাকাঁরই কথ!, কিন্তু চীনের সুদীর্ঘ ইতিহাস ঘন ঘন 
রাষ্বিপ্রবে, কণ্ট কিত দেখ। যাঁয়, তাঁপ কারণ সেই দর্শনে আছে একটি অদ্ভূত 
রকমের বিধান । বিধান্টি এই £ সম্রাট “ম্ঘ্গপূত্রা, স্বর অথাৎ ঈশ্বরের 
পরোয়ানি। (1020420011320%07 )-বলেই তিশি প্রজ। শাসন করেন, 
কিন্ত সেই পরোযান। প্রত্যাঘ্ত হয় যখনই ঢুভিক্ষে কুশাসনে উত্পীড়নে 
প্রজ। জর্ভবিভ। আর পণোয়ান। যখন প্রত্যাহৃত হল তখন বিপরবে বাঁধা 
কি? ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত'ও দেখ! যায় খে নিপ্রবকাঁলে যুদ্ধের সময় নিশীথে 
শিবিবমধ্যে নিত্রিত দেনাপতিকে জাগিয়ে তুলে তাঁকে বাঁজ-পরিচ্ছদে ভূষিত 
করে তার ঘোর আপাঁন্ত সত্বেও সৈম্যরা তাকে সিংভাঁনে বসিয়ে দিয়ে স্িগের 
পরোঁয়ান। ভাঁবই ওপর জারি করেছে 

এমনি করে প্রতিটি বিপ্রবেশ পর একটি বাঁজব'শের পতন, আর একটি 
রাজবংশের অন্যু্থান, মাকে মাঝে মাঘিল্যঙ্াষ এব" মমবনেতাদের আবিভাঁব, 
এক কথায় এই হল চনে ষুগ-যুগান্তের সনাতন ইতিহ।স-কাহিনী। 
অবশ্য এই আপদকালীন বিশৃঙ্খলার স্থযোৌগ নিয়ে প্রত্যন্তের বিদেশী 
জাতি-উপভাতিরা যে গোট! টান দেশ ব। চীনের অংশবিশেষের ওপর 
কোন তো।ন সময়ে তাদ্রে 'মাধিপতা প্রতিষিত করে নি, ত। নয় । চীনে 
বিপ্রবের এতিহাসিক পনরাকুটির পাঁনে নজর রেখেই জনৈক প্রাচীন 
চীন। লেখক বলে গিয়েছেন, “সাম্রাজা এক্বদ্ধ হলে ভাঙবার পথে এগিয়ে 
খায়, আর সামাজা মখশ লিভক্ত তখন খণগ্ডপ্তণি আবার এক্যেব কামন। 
করে 

কিন্ত ইতিহাসের পুনরাবুভি'-চ5601%7015865105610-এই মুল 
শীতিটকে আক্ষরিক বিচারে মেনে নেওয়া চলে যতক্ষণ ইতিহাসের ছকে 
সাঁজানে। গুটি গুলিকে নিজ নিজ স্বানটিতে কায়েম করে বসিয়ে বাখ। হয়, অথ 
কিনা যতক্ষণ পথন্ত সেই অবস্থাদ পরিগ্যোক্ষতে কোন নৃতন হজন্-শক্তির 
উন্মেষ না ঘটে । আসলে এই পুনপাঁবৃত্ি ব্যাপারট। বিধাতার বা প্রকূতির 
এমন কিছু একট। শাশ্বত বিধান নয় যার দাস হয়ে মানুষ থ|কবে চিরদিন, 
উদ্ভাবনশী-শক্তির নব-বিকাঁশ মত্বেও যার প্রতিকার করা চলবে না। এই 
প্রসঙ্গে অধ্যাপক আরনল্ড্‌ টয়েনবি বলেছেন) “70076 12170500505 016100176 
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810 0০ 512০3 0106০. অর্থাৎ ইতিহাসে পুনবাবৃত্তির বৃত্তীস্তগুলি 
পূর্বনির্দিষ্ট কোঁন বিধিলিপির ইঙ্গিত করে না, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা নৃতন 
পথের সন্ধান করে সেই পথে কর্মশক্তি পরিচালনার 'প্রবৃ্তিকে উদ্দদ্ধ করবাঁর 
যন্ত্রপেই সেসব এতিহাসিক বৃত্তান্তের আবিভাঁব। 

ইতিহাসের পরম ভক্ত চীন, নেই চীনের কাছে ইতিহাসের এই গুঢ 
তত্বটি যে একেবারে অজীনা ছিল তা নয়। এ কথাঁর সমর্থনে সমাঁট টাশং 
তাই স্থং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পাঁরে। তিনি 
বলেছিলেন, পর্ণ সামনে ধরে তুমি তোমার মাথার টুপি ঠিকমত পরতে 
পার। তেমনি প্রাচীন ইতিহাসকে দর্পণরূপে ব্যবহার করতে শিখলে 
মাশষ সামাঁজ্যের উত্থান-পতনের বার্তা পূর্বাহে জানতে পাবে |” ইতিহাস- 
শিক্ষা থেকে এমন ভূক্বৌদর্শন, এমন প্রভূত জ্বীন অজন সত্বেও চীন দেশে যে 
কেন বারবার বিপ্লবের পুনরাবুপ্তি ঘটেছে, শুধু রাজবংশের উত্থান-পতন 
নয়, বিদেশীর পদ্-লাঞ্চনা পধন্ত চীনকে নিধিকাঁরচিন্তে বক্ষে বহন করতে 
হয়েছে, তাঁর কারণ বোঝা কঠিন নয়। কারণ হল সেই কনফুমীয় 'গ্রাচীন- 
বিদ্যার ঘূর্ণাবর্ত, যে আবর্ত বিগত দু-হাঁজার বছর ধরে শুপু আপন গণ্ডী- 
মধ্যেই পাক খেয়ে মরেছে; নিজের বাইরে গোটা বিশ্ব-জগত্ পড়ে রয়েছে, তাৰ 
সঙ্গে সগত মিলিয়ে চল। তো দূরের কথা, তার পাঁনে একটিবার ফিরেও 
তাকায় নি। সেই কনফুসীয় পণ্তিতমগ্লী কর্তৃক পরিচালিত চিরাঁগত শাঁসন- 
ব্যবস্থা, তার সংস্কার বা পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও অন্কুভব করে নি 
চীন। স্থদীর্ঘ কালের ইতিহাসে ছু-একজন দূরদশী শাসক শীসন-সংস্কারের 
চেষ্টা ষে করেননি তা নয় । এমনি সংস্কার করেছিলেন হ্যাঁন যুগের ওয়া 
মেং আর স্থং যুগের ওয়াং আন-গি, কিন্তু ভাদের উদ্ভয় প্রশংসাহ হলেও 
ফলবতী তো হয়ই নি, বরঞ্চ ফল হয়েছিল অশুভ, পণ্ডিতমগ্ডলী ও উচ্চ-শ্রেণী 
তাদের স্বার্থহাঁনির দরুন চারদিকে বিদ্রোহের বহ্ছি প্রজ্লিত করে তুলেছিল। 

শ্রেণীবিশেষের এই ন্বার্থই হয়েছিল চীনের কাল-স্বরূপ, সম্রাটের স্বার্থ, 
জমিদার ও অভিজাঁতবর্গের স্বার্থ, পণ্ডিতমগ্লী ও রাঁজকররচাঁরীদের স্বার্থ । 
কনফুলীয় নীতিদর্শনের প্রাচীন বটবৃক্ষে এই স্বার্থপমষ্টির ব্রহ্ষদৈত্য আরামে 
বাসা বেঁধেছিল, সেখান থেকে তার! ঝুপ্ঝাঁপ্‌ লাফিয়ে পড়ত দরিদ্র প্রজ। 
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তেরো । 


ও জনসাধারণের স্বন্ধের ওপর। ভার অসহা হলে ক্ষচিৎ তারা বিদ্রোহ 
করত, বিপ্লব ছুটিয়ে দিত, কিন্তু সমাঁজ-সংস্থা' ছিল শাশ্বত সনাতন, মেই 
সংস্থা ও তার নীতিদর্শশই বেখেছিল চীন জাতিকে অমর? করে । 

সত্যই জরাগ্রস্ত চীন ছিল একটি “অমর জাতি” € 41010091571 000002 ), 
মামির মতই অমর কিন্তু স্পন্দনহীন। এই জড়দেহের মধ্যেও অফুবস্ত 
প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল পাশ্চান্বোর সঙ্গে সংযোগ ও সংখদের ফলে । তখনই 
দেখা দিল বিপ্ব। এমন বিপ্লব তো চীনে কতবার ঘটেছে, কিন্ত এ এক 
সম্পৃণ নৃতন ধরনের বিপ্লব । সমরনেতাদেব পুনবাবিভীব হল, নৃতন রাজবংশ 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টাউদ্যোগ ও যে না হয়েছিল ত| নয়। এবান কিন্তু দেখ। গেল, 
রাজতন্ত্র যা ছিল কনফুসীয় নীতিধর্মের মেরুদ গুবিশেষ, সেই মেরদও্টি ভেঙে 
গিঘে রাজতন্ত্র জবর মত বিদায় নিয়েছে । শনৈেং শনৈ: প্রাচীন চীনের মৃত্য 
হয়েছিল, চৈনিক সমাজের কন্ফুদীয় কাঁগামে।টি পড়ল ভেঙে, মব্-জাগ্রাভ 
চন “প্রাচীন বিদ্যার সমাধি দান করল, যেমন দিয়েছিলেন একদিন চীনের 
প্রথম সমাঁট পি হুয়াং তি। নূতন চীন প্রাচীন-পন্থীদের দাঁবিষে দেখেছিল 
এমনি করে যে চিয়াং কাই-সেক প্রবতিত্ নিব জীবন আন্দোলন" ও জাতিকে 
তাঁর পুরনে। পচা খোলসের মধ্য আর ফিরিয়ে আনতে পাঁরে শি। 

এবারকার বিধবাঁন্তে ইতিহাসের 'পুননাগমনার় চ" পালাটি যে সাক্গ হয়ে 
গেল তার কারণ চীনের জাতীয় জীবনে একটি নতন সথজন-শক্তির প্রকাশ, 
যা বিপ্নবকে যন্ত্রূপে ব্যবহার করতে পেরেছে, অবিচারেব ওপর প্রতিষিত 
সমাজ-সংস্থাত্র আমূল পরিবর্তনের জন্য । পগিবতনের উদ্দেশ্য জনকলাণ, এই 
মহীব্রত নিষেই চীনে কম্যনিন্চ সরকার কর্মক্ষেত্রে অবতাণ হয়েছে । কম্যুনিজমের 
পদ্ধতি, কম্যনিজমের উপায়গুলি যেমনই হোঁক, এ সব সন্ধে ঘোর মতখ্ধৈ, 
এমন কি প্রচণ্ড আপত্তি থাকাও বিচিত্র নয়, কিন্তু এ কথ! কারু অস্বীকার 
করবার জে। নেই খে কমুনিস্টদের বৈপ্লবিক সমাজ-সংস্কার দ্বারাই অল্পকালের 
মধ্যে চীন ক্লৈব্য, হদয়-দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে অভ্ভূতপূ্ধ উন্নতি নাধন করতে 
পেরেছে । চীন আর এখন পিছনে পড়ে নেই, বিশ্বের অগ্রশরমণ জাতি- 
সমূহের সঙ্গে সমানে কদম বাড়িয়ে চলেছে--বক্ষে তার অফুরন্ত আশা, বাঁহতে 
তাঁর অপরিসীম শক্তি । 


না সু সঁ 


॥ চৌদ্দ | 


গ্রন্থের অবতরণিক। এখানেই শেষ করে একটু ব্যক্তিগত কৈফিম্ৃত 
পাঠকের কাছে নিবেদন করব, মহাচীনের এই ইতিবুন্তটি লিগ্রবার মত 
দুঃসাঁহসের জন্য । দুঃসাহস বলি এইজন্য যে, দেশ যেমন বিশাল, কালের 
বিস্তৃতিরও তেমন সীমা-পরিসীম। নেই, এমন একটি বিরাট আয়তনের বিষয 
নিয়ে আলোচনা করবার মত যোগ্যত1 আছে কি না সে-কথ। বিবেচনা ন। 
করেই হয়তে। ব এ কাজে হাত দিয়ে বনেছি । তা ছাঁড়াঁও গোদের ওপর 
বিস্ফোটকের মত আর একটি অস্থুবিধা, আমি চীন ভাঁষ।, চীন! লিখন 
কিছুই জানি ন।| “বৈকুগ্ঠের খাতির সংগীতপ্রিয় বৈকুঠ চীন। জুতোওয়ালার 
হিপাবের খাতাঁখানাই চীন। সংগীতগ্রন্থ মনে করে সধত্বে তুলে রেখেছিলেন । 
সেই বৈকুগ্ঠেরই মত চীন দেশ, চীন। সমাজ ও সংস্কৃতিগ সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ- 
পরিচয় নেই, তীব্র পক্ষে সে দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার উগ্ভমে 
কোমর বেঁধে নাম। একটি ছুঃসাহমিক কাঁষ বলতে হয় বৈকি । কিন্তু 
এখানে আমার কৈফিয়ত এই যে চীন সম্বন্ধে ইবরেজিতে অসখ্য বই রয়েছে, 
ভারি স্থন্দর-স্রন্দর বই, সেগুলিকে ভেল। করণে একজন আঁনাড়িও উত্তাল 
চীন-সাঁগরে ্বচ্ছন্দে পাঁড়ি জমীতে পাবে । অবগ্ত ভুল-ভ্রান্তি যে এমন ক্ষেত্রে 
হতে বাধ্য তা অস্বীকার করছি না, এব* সেজন্য অ!মি বিন। দ্বিধায় প্বাকে 
ক্ষম। প্রার্থন। করছি । 

অর এক কথা-আঁজকের বাঁল। সাহিত্য ছজন-মুখর, তাব প্লুসপিত 
বর্ণ-সঙ্জার বূপ-মঞ্চে এই গ্রন্থখাঁন। রল-হ্গ্রিব দাবী নিয়ে অবতীণ হয় নি। 
আর নিছক ইতিবৃত্তে সাহিত্য যে রপ-মধুর হয়ে উঠবে, এমনই বা কোন 
কথা? এই ইতিহাঁস-রচনাঁয় আমি “মহাঁজনে। যেন গতঃ স পঞ্থা?র অনুসরণ 
করেছি, মহামতি কনফুপিয়ান প্রদশিত সেই পথ । তিনি বলেছিলেন, “আমি 
শুপু পরিবেশনই করেছি, স্ষ্টি করি নি।” 

চীন-সাগরে পাড়ি জমীনে। গেল, গ্রস্থও লেখা হপ, কিন্তু এই বুহং 
গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যাপারে আখথিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে, সে হল আর 
একটি কঠিন সমস্য।|। শেষ পযন্ত সমস্ত শ্রমই হয়তো! ব। পণ্ড হত, বই 
ছাপানে। হয়ে উঠত ন।, আর ছাঁপানে। ন। হলে পাঁওুলিপির গতি কি হত 
ত। সহজেই অগ্ুমান করা যাঁয়। অন্ত্যেষ্টির অশুভ পরিণাম থেকে গ্রস্থখাঁনিকে 
উদ্ধার করেছে দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনামত বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও 


॥ পনেরে। 


উন্নয়নকল্পে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ মরকাঁরের পধাপ্ত অর্থীন্থুক্ল্য, সেজগ্ত আঁমি 
উভয় সরকারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞত। নিবেদন করছি । 

এই গ্রন্তের নির্ঘণ্ট তৈরি করেছেন প্রীরঞ্ষধন দে আর মুদ্রণ-বিধয়ে সাহাধা 
করেছেন প্রীবিরাঁম মুখোপাধ্যায় । ছু'জনই ভারা কবি, বইখানার অঙ্গপূরণ 
ও ভুলক্রটি সংশোধন করে সৌঠিব বর্দন করতে যথেষ্ট পরিশ্রম কবেছেন, 
সেজন্য তারা আমার ধন্যবাদাহ । স্ুসাহিত্যিক শ্রীস্থধারুচন্দ্র সরকীর মহাশয় 
গন্থের গ্রকাঁশন ব্যাপারে নানাখত সাহাধা কবে আমাকে রুতজ্ঞতা গানে 
বদ্ধ করেছেন । 


*চীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


বিষয়-সুচী 
মুখবন্ধ ॥ সাঁত ॥ 
প্রথম পর্ব £ চীনা সংস্কৃতির আদিকথা 
১. ভূগোল, গ্রত্বতত্ব ও লিখন 


২. “ম্থ-কিং” বা ইতিহাস গ্রন্থঃ ৮ 
৩. খ্বঃ পুঃ ১১২২ পধন্ত সংস্কৃতির হিসাঁবমিকাঁশ ২৪ 


দ্বিতীয় পর্ব £ চৌ বংশ (খঃ গুঃ ১১২২-২৪৯) 


১. মহারাষ্ট্র গঠন 'ও সাঁমন্ততন্ত্ ৩৮ 
২. চৌ-যুগের সমাঁজ ও শ।সন ৫০ 
৩. চৌ-যুগের পদ্য ও গদ্য রচন! ৫৮ 
ও. “শত দর্শন শিক্ষায়তন” ্ট্‌ 


তৃতীয় পর্ব ঃ প্রথম সাঞাজ্য 


১. চিন বংশ (খুঃ পৃঃ ২৫৫-২০৬) নর 
২. হাাঁন বংশ (খঃ পৃঃ ২০৬-২২১ খুস্টাব্ব ) ১২৯ 
৩. হ্যান যুগে সংস্কৃতির রূপ ১৪৭ 


চতুর্থ পর্ব ঃ “তিন রাজ্য” ও “ছয় রাঁজ-বংশ? £ 
দেশ বিভাগ €( ১২১-৫৮৯ খুঃ) 


১. শ্যান কুয়ো-র রম্য কাহিনী ১৩০ 
১. সিন বংশ ও পরবতী কাল ১৩২ 
৩. ভাঁঙা-গড়ার আঁড়াঁলে সংস্কৃতি £ বৌদ্ধধর্মের প্রসার ১৩ 
৪. বৌদ্ধধর্জের চীন। রূপ ১৭: 


পঞ্চম পর্ব ঃ সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুখখান ঃ সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ 
১. সুই বংশ ( ৫৮১-৬১৮ খু) ১৮২ 
২. ট্যশং বংশ (৬১৮-৯০৮ খুঃ) ১৮৫ 
৩. ট্যশং যুগের শাসনব্যবস্থা £ ব্যবসা-বাণিজ্য £ অর্থনীতি ২০২ 


। আঠারো ॥ 


৪. ঢ্যং যুগে'দেশী ও বিদেশী ধর্জ ২০৭ 
৫. ট্যশং যুগের সাহিত্য ২১৫ 
৬. ট্যাশং শিল্প £ মুদ্রণ ২২৬ 


বষ্ট পর্ব ঃ রাজনৈতিক ছুর্যোগ ও বর্ণোজ্জল সংস্কৃতির কথ! 


১. পঞ্চ রাজবংশ ( ৯০৭-৯৬৩ হাঃ ) ২৩৮ 
২. স্্ং বংশ (৯৬০-১২৭৯ খু$ ) ২৪২ 
৩. স্থৎ যুগে ধবদেশিক বাণিজ্য ২৫৩ 
৪. ওওয়াঁং অ।ন-সি-র বৈপ্লবিক নববিধান ১৫৬ 
৫. সৎ দর্শন £ কনফুসীয় নীতির নবভাত্া ২৬১ 
৬, স্ুৎ সাহিত্য £ মুদ্ণ £ নান। বিদ্যার চর! ৯৭০ 
৭. চিত্রাঙ্কন ও পসিলেন শিল্প ২৭৪ 


সপ্চুম পৰ £ মোজলদের শাসনকাঁল 


১. জের্সিস খ। ও মোঙ্গল জাতি ২৮১ 
১. ইউয়ান বংশ ( ১২৭৯-১৩৬৬ ) হর 
৩. আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ব্যবস।-বাণিজ্য ২৯5 
১. পোলোগণ ও অন্যান্য বিদেশী পধটকদের কথা ২৯৯ 
৫. ইউয়ান বাঁজত্বকাঁলে চীনের সংস্কৃতি ৫ 


অষ্টম পর £ মি: বা উজ্জল বংশ ( ১৬৬৮-১৬৪৪ খু) 


১. চীনের পুনঃপ্রতিষ্া টি 
২. ইউরোপীয় বণিক ও বাণিজ্য £ ধর্মযাঁজকগণ ৩২০ 
৩. শিং যুগে ধর্ম ও দর্শন ৩৩ৎ 
৪. মিং যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য ৩৩৪ 
৫. মিৎ স্াপিত্য, কাঁর ও কলা-শিল্ল ৩9৫ 


নবম পর্ব £ চি"ং ( মাঞ্চু ) বংশ 


১. প্রথম পধায় £ সামাজ্য বিস্তার ও সমৃদ্ধির 
কাহিনী (১৬৩৪৪-১৮২০ ) ৩৫০ 


৪. 


রর 


৬ 


মা 


২৫ এ 
॥ ডশশ॥ 


দ্বিতীয় পথায় £ বিদেশী শক্তির সঙ্গে সংঘষের কাঁহিনী 
তাস্ট পি'ং বিদ্রোহ 

মাঞ্চ রাজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছর 

মাঞ্ু যুগের শাসনতন্ত্র আইন-আদালত ও সমাজব্যবস্থা 
মাকু যুগেব সাহিত্য, দশন ও ধর্ম 

মাঁঞ্চ খগেখ আও 


দশম পর ৫ নিগ্রবণ ও নিগ্রবোন্তর বিশৃঙ্খলা 


চ 


খা এ 
৯ 
স্ 


৩. 


পাঁজতঙ্ত্রের বিলুপ্তি " সাধাঁরণতন্ত্রের উদ্বোধন 
প্রথম মহাযুদ্ধ ও পববর্তা কাল 
বি্বোস্তর কাদের নানান পরিবর্তন 


একদম পৰ 2১৯২৮ থেকে তিন দশক 


ম 
বটি ৩ 


৬, 


ঞ্ে 


৪. 


৫. 


বধপঞী 
নির্খন্ট 


বুয়োমিনটাঁৎ ও কম্যুনিজম 
ভ।পাঁনের সঙ্গে সংগ্রাম 

দিতাীয় মহা যুদ্ধে খাঁত-প্রতিঘাত 
যুদ্ধান্তে কম্যুনি*্) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা 
উপসংহার 


গ্রন্থ-পর্জী 


০০৮৮ 
9৯৭ 
5২১ 


পুর-চিত্র ॥ 


প্রেট 
প্রেট 


প্লেট 


প্রেট 


প্রেট 


প্রেট 
প্রেট 


প্লেট 


এ 


আপি 
তে 


সপ 


চি 


সি 


সাপ 


ভুল 


টি সপ 


্ 


চিত্র-স্রচী 


তুন হুয়াৎ গুহ1-গাত্রে গৌতম বুদ্ধের বণচিত্র ( ট্যাঁৎ যুগ )। 
পিংলিং মন্দিরে বুঝের প্রস্তনমূতি (ট্যপং যুগ )। 

পার্বত্য দৃশ্য--জলপ্রপাঁতের পাঁশে সবধীদর ( ট্যাং শিল্পী উ তাও 
জু কতৃক অদ্দিত)। 

মিংহ-পুষ্টে ওয়েন হু (মঞ্গুত্ী)। ওয়ান ফো-পিয়। মন্দিরে প্রাচী ব- 
চিত্র (ট্যাং যুগ )। 

বোধিপত্বেব মন্তক-রেশমেন্র উপব বর্ণচর--অষ্টম-নবম খুক্টান্স 
( তুপফ|ন )। 

শীতেব বনানী--রেশমেব উপব অস্ষিত (স্বহ শিল্পী লি চেং কর্তৃক 
অস্থিত)। 

হদের তীব (স্থ” শিল্পী সিয়া কুষেন কর্তৃক অঙ্কিত )। 

(১) বুক্ষশাখায় পাখী (স্ৃং যুগের অনামী শিল্পী কর্তৃক অগ্ধিত )। 
(২) বিহন্ব-বুগল। সিহ.ওষাঁন পপসিলেন | 

মধ্য এশিপায় দ্রিগিজয়ী জেঙ্গিন খা-র অশ্বারোহী বাহিনী (সম্ভবত 
১৭৫০ খুষ্টাঁন্ছে খোদিত )। 

পতপদ ও পদ্কাঁগজে আঁক। চিত্র (শিল্পী চিষ়েন আযান_ 
ইউয়ান যুগ )। 

নৌকাধ ঘুখন্ত ধীবব (শিল্পী তাই ওয়েন চিন_-খিং যুগ )। 
পিতৃপুরযষেল সমাধি দর্শনে মমাট চিসেন লু-এব বথসাত্া 
(চি"যুগ )। 

দেবকন্তাঁর পুষ্পবর্ষণ ( তেহ ুয়ার পগিলেন শিল্প )। 


1. 1. পপ পবন ওজর, আসাদ ১ 


1 ৬৫০ 





তুন-হ্যাং গুহায় গৌতম বুদ্েপ বণ চত্র 


ু. 
£ টিযারত। ডা 








প্রথম পর্ব 
জীন্না হক্্ভিন্ল আদ্িন্কহ। 
১. ভূগোল, প্রত্বতত্ব ও লিখন 


মানচিত্রে মহাঁচীনকে ছুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখ! যায়, একটি খণ্ড 
মূল চীন দেশ, অপরটি চীনের বহিরাঞ্চল। মূল চীন দেশের আয়তন 
পনর লক্ষ বর্গ মাইল, অর্াৎ সমগ্র ইউবে|পের ছুই-পঞ্চমাৎশ, অধিবাসীদের 
অধিকাংশই চীনা । 'গ্রধানত ছুটি বৃহৎ নদী উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে 
এই দেশ। নদী ছুটির নাম হয়া বা পীত ও ইয়াংসি, উৎ্পন্ভি-স্কান মধ্য 
এশিয়ার পর্বতমাঁল1, যেখান থেকে ভারত, বর্গ, শ্তাম ও ইন্দোচীনের 
বড় বড নদী নেমে এসেছে। হুয়াৎ নধীর ঘোঁল। জল প্রচুর ক্লেদ কর্ম 
স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, মক্গণ এটেল কর্ম (19999 ), হলদে বং বলে 
শদীর নাম “গীত নদী' । এই নদার উভয় তাবে মাটির পুরু স্তর কালে কাঁলে 
জমে প্রারৃতিক বাঁধ তৈরি করেছে, আবাঁন মানবহস্তের মাটির বাধও গড়ে 
উঠেছে সেই সঙ্গে, ফলে নদীব পাশের স্ুবিস্তীণ ভূখণ্ড চারদিকের সমতল- 
ভূমির ওপব মাথা তুলে অনেকখাঁনি উচু হয়ে দাড়িয়েছে । এই উচু মাটির 
বাঁধ গুলি ভেঙে বর্ধণ-স্কীতি নদীর জল কখনে। ব। দিগন্ত প্লাবিত করে দিয়েছে, 
সেই প্লাবনে ঘরব।ভি ভেসে গেছে, কৃষ্ভিমি নষ্ট হয়েছে । এমনি করে 
দৈন্য-ছূর্দশীর বন্যা ছড়িয়েছে “ছুঃখের নদী" হুয়াং। অপব নদী ইয়াংসিতেও 
বন্যা আছে সত্য, কিন্ত এই নদীর প্রায় সবটাই নৌ-চাঁলনার যোগ্য, এমন কি 
অনেক দূর পধন্ত অর্নবপোতিও ফাতায়াত কবে । নদীর শাখা উপশাঁখা অনেক, 
পূর্বাঞ্চলে পলিমাটির জমিকে জলমেক করে অসামান্য উবরত। দনি করেছে। 
অগণিত মান্ুষেব পোষণ ভাঁব গ্রহণে সক্ষম, তাই পৃথিবীর স্বাধিক জন- 
বনতিপূর্ণ এই অঞ্চল। ইয়াংশি উপত্যকার উর্ধাহশে জেচুয়ান প্রদেশের 
জনাঁকীর্ণ উর্বর "লোহিত আধার ভূমি (“চ২০0 739511৮ ), সেখান থেকে 
গিরি-কন্দর ভেদ করে নদী নেমে এপে হ্যানকে। ও ম্যানকিং-এর পাশ দিয়ে 
সাংহাইর কাঁছে সাগরে গিয়ে পড়েছে । 

হুয়া ও ইয়াংপসি এই দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি পর্বতমাঁল। বিরাঁজ- 


২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


মান, ইয়াংসি নদীর দক্ষিণেও পাহাড়ের শ্রেণী। আরও দক্ষিণে সি কিয়াং 
বা পশ্চিম নদী, এই নদীর অববাহিকায় চীনের একটি প্রধান বন্দর ক্যান্টন 
অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল পর্বত-সংকুল । 

চীন দেশের বহিরাঞ্চলে মাঞ্চুরিয়া, মোঙ্গলিয়া, সিংকিয়াং বা চীনা 
তুর্কীস্থান ও তিব্বত, এই দেশগুলি ছিল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। বহির্নো্গলিয়। 
এখন মহাঁচীনের বাইরে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য । মাঞ্চুরিয়া, অন্তশ্সোঙ্গ লিয়া, 
সিংকিয়াং ও তিব্বত এখনও চীন রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত। বহিরাঁঞ্চল সমেত 
সমগ্র চীন রা্রকেই আমরা মহাঁচীন বলেছি, আব সেই মহাঁচীনের ইতিহাঁস- 
কাহিনী আমাদের বর্ণনার বিষয়। একসময়ে কোরিয়া, আনাঁম ও বর্মীও 
ছিল চীনের করদ রাজ্য, কিন্তু তা হলেও এই দেশগুলি কখনো চীনা রাষ্ট্র 
বা! মহাঁচীনের অস্তভূ ক্ত হয় নি। 

মঞ্চুরিয়। চীন দেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, মীঞ্চু নাঁমে একটি মোঙ্গলিয়ান 
উপজাতির বাঁসভৃমি, যে মাঞ্চ জাঁ।ত চীন জয় কবে বৃহৎ সাআজ্য স্থাপন 
করেছিল । প্রাকৃতিক সম্পর্দে মাঞ্চুবিয়া সমৃদ্ধ, বনজ সম্পদ, কয়লা ও ধাতুর 
অভাঁব নেই, ভূমি অত্যন্ত উর্বর । এই দেশটি ছিল বসতি-বিরল। বিংশ 
শতাবে অসংখ্য চীনাঁর আগমনের দরুন তাঁরাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ । গোবি 
মরুভূমির উত্তরে মৌঙ্গলিয়া, দুধর্ষ মঙ্গল জাতির অভজ্যযর্থান হয়েছিল এই 
দেশে, ভ্রয়োদশ শতাব্দে, যারা এখান থেকে এশিধার নান। স্ানে এমন কি 
বাশিয়ারও দক্ষিণাঞ্চলে বিজঘাভিযাঁনে বহির্গত হয়েছিল। মরুভূমির দেশ, 
উনবিংশ শতাঁব্দেও অধিবাসীর1 ছিল অর্ধ-যাঁধাঁবর মৌঙ্গল, পশু-পাঁলন ছিল 
জীবিকা । সিংকিয়া বা চীনা তু্কীস্থান তিয়েন সাঁন পর্বতের দক্ষিণে, এই 
অঞ্চলকে চীন বাঁষ্্ের অন্তভুক্ত করেছিল মাঞ্চুরা অষ্টাদশ শতান্দে। এই 
অন্তভূ-ক্তি প্রথম নয়, পূর্বেও চীন সামরিক অভিযাঁন পাঠিয়ে সিংকিয়াং জয় 
করেছিল। নিংকিয্ী-এর অধিকাংশই মরুভূমি, তাবিম নদীর উপত্যকা- 
ভূমিতে মানষের বাঁস। এই নদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে লব নর, 
নামে একটি জলাভূমির লবণ হৃদে গিয়ে পড়েছে । সমুদ্রপথ মুক্ত হবাঁর 
পূর্বে পশ্চিম দেশ থেকে স্থলপথে চীনে যাতাত্াতের “করিভর” ছিল 
সিংকিয়াংএর তারিম নদীর এই উপত্যকা । কত যাত্রী, পরিব্রাজক, ব্যবসায়ী 
দলের আনাগোন। চলেছে, কত জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে অন্তহীন পরিক্রমাঁর 
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মাঝ-পথে এই সংকীর্ণ বিবাঁম-ক্ষেত্রে, আমরা ত। কল্পন।, 'করতে পারি। 
পরিশেষে তিব্বত, এই দেশটি পৃথিবীর শীর্ষদেশের ম।লভূমি, তিন-চতুর্থাংশ 
দশ হাঁজার ফুটেরও বেশি উচু । দক্ষিণে হিমাঁলক্ষের অভ্রংলিহ পর্বতশ্রেণী, 
সেই প্রস্তর-প্রাচীর ভেদ করে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গ।, সিন্ধু, শতক্রর ধারা । 
পশ্চিমে পামির ও কারীকোরাম “.বতি। 

এই তো! মোটামুটি মহাঁচীনের ভৌগোলিক বিবরণ । উনবি”শ ও বিংশ 
শতাব্দে চীনে নানা গুরুত্বপূণ পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু ভ্‌গোলের গপর 
কাঁলের আঁচড় পড়েছে সামান্ই, আর সেই ভূগোলের প্রকৃতিই ইতিহাসের 
উষাঁক্ষণ থেকে এখানকার অধিবাসীদেব জীবনকে প্রভাবিত করেছে, অবশ্য 
আঁংশিকরূপে, সমগ্রভাবে নয় । মনিব-সভ্যতাঁর উন্মেষ ও বিরুদ্ধিকে বিশেষ 
সাহাঁধা করেছে ভূগোল-প্রকৃতির দাক্ষিণ্য, যেমন হুয়াং-এর এটেল মাঁটির 
মৃঙ্ণ উনর্ত।, তেমনি ইয়াংসি নদী ও তাঁব শাখা-উপশাখার বারি সিঞ্চনে 
শ্যামল ভূমির অফুরন্ত শশ্তসম্পদ । সভ্যতার জন্ম নদী উপত্যকায়, শৈশবও 
হয়তে। কেটেছে সেখানে, কিন্ত সেই জন্ম ও শৈশবাবস্থার কথা কালের "স্থল 
হস্তানলেপন” একেবাঁবেই মুছে দিয়ে গেছে, সেই স্বৃতির পুনরুদ্ধারের ভরস! 
এখন প্রত্বতত্বের আবিষ্ষার ও গবেষণ। | অতীতের ঘনান্ধকারে প্রবেশ করবার 
অবতরণিক। প্রত্বতত্ব, সেখানকার তমসাচ্ছন্ন গহবব থেকে নানা তথ্য, প্রাচীন 
সামাজিক জীবনের নান! উপকরণ স্ুট দিবালোকে এনে তুলে ধরে প্রত্বতন্বেৰ 
সন্ধান। প্রত্ুতত্ব নীল, ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিম ও পিন্ধু সংস্কৃতির অপুৰ বূপ 
চমত্কারভাঁবে পরিবাস্ত করেছে, কিন্তু এই তিন উপত্যকায় বহুমূল্য 
আবিষ্ষারের তুলনায় এ যাঁবং চীন দেশের প্রত্বতাত্বিক অবদান অকিঞ্চিৎকর । 
খনন-কার শুধু মীুরিয়। ও হোনান প্রদেশেই কব হয়েছে, এই সংকীর্ণ সীমার 
বাইরে প্রত্বতত্বের সন্ধান এখনে। বিস্তার লাঁভ কবে নি। খোঁড়াখুঁড়ির ফলে 
প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির কিছু-কিছু উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে । হুয়াং ব। পীত 
নদী অঞ্চলে প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল জগতের এই চতুর্থ নধী উপত্যকা 
সংস্কৃতির, কিন্তু উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবত চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রীন্তের তাঁরিম 
উপত্যকাঁয়। কুয়েন লুঙ পর্বত অতিক্রম করে অধিত্যকা ধরে পীত নদীর 
তীরে ছড়িয়ে পড়েছিল এই সংস্কৃতি । তাঁরিম উপত্যকা থেকে নব আগন্তকের 
দল এসে আদিবাসীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারই ফলে হয়তো 
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বা গীত নদী সভ্যতার আবি9ভাব। আর একটি সম্ভাবনার কথ। এখানে 
বাদ দেওয়া চলে না । এমন ব্যাপাঁরও কিছু অসম্ভব নয় যে, স্থানীয় কোঁন 
আদিবাসীগোী অপূর্ব মেধাশক্কির বলে অপরাপর জাঁতির চেয়ে উন্নততর 
সাংস্কৃতিক পর্যায়ে এসে পৌছেছিল, এবং তারাই হয়েছিল এই সভ্যতার 
পুরোঁধা। সেযাই হোক, প্রত্বতানত্বিক উপকরণের অভাঁবে এ সম্বন্ধে কোন 
কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 

হোঁনান ও মীঞ্চুরিয়ার খনন-কার্ধে দেখ! যাঁয় উত্তর চীনে যে-জাতীয় মানুষ 
এখন বসবাস করছে, প্রস্তরযুগেও সে স্থান অনেকটা! তাদেরই আকৃতিবি শিষ্ট 
মনুষ্জাতির আবাঁসভূমি ছিল। তাঁর৷ ছিল গ্রামবাসী, শৃকর প্রভৃতি পণ্ড 
গৃহপালিত করেছিল। প্রস্তরনিগিত লম্বা চতুফ্ষোণ ছুরি, তীরের ফলক, 
কুঠাঁর ও নানাবিধ অস্থি-প্রহরণ ব্যবহার করত। বয়ন ও মুত্পাত্র নির্মীণ- 
পদ্ধতিও তাদের অজানা ছিল না । স্থমের দেশে (মেসোপটেমিয়ায় ) 
সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের প্রান্কীলে নিমিত কতগুলি প্রস্তরমূত্তির তেরছা চোঁখ 
লক্ষ্য করে অন্তমাঁন করা হয়েছে যে চীনা ও ক্থমেরীয়রা ছিল একই 
মৌঁঙ্গলীয় জাতির মানুষ, কিন্থ এতিহাসিক কিং তাঁর স্থমের ও আককাঁডেন 
ইতিহাস গ্রন্থে হুমের ও চীনের মধ্যে এইজীতীয় সংযোগের ইঙ্গিত 
গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি।* চীন। সভ্যতাঁর সঙ্গে স্থুমেরীয় সভ্যতার 
নানাবিধ সাঁদৃক্টের বিষয় উল্লেখ করে কোন কোন মনীষী এরূপ কথাও 
বলেছেন যে, চীনা সভ্যতার উত্পত্তি-স্থান সুমের দেশ। কতগুলি চিত্রিত 
মুৎপাত্রের আকার ও নমুনা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার এবং পূর্ব ইউরোপের 
নব-প্রস্তরযুগীয় মৃৎ্-শিল্পের মত । তাঁই থেকে মনে হয়, ওসব দ্রেশের সঙ্গেও 
মংস্কৃতিক সংযোগ থাকা বিচিত্র নয়। তবে এ কথাও স্মরণ বাঁখা দরকার 
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যে” নব-প্রস্তরযুগের অভুখান হয়েছিল পৃথিবীর অনেক স্থলেই, আর 
ইউফ্রেটিন ও তাঁবিম নদী উপত্যকাছয়ের মধ্যে রয়েছে দুর্লজ্ঘ্য পর্বতশ্রেণী 
ও ছুন্তর মরুভূমি, যাঁর জন্য বাইরে থেকে এখানে বিস্তৃতভাবে জনলমাগমের 
( 001610001) ) পক্ষে সমূহ বাঁধ। ছিল। চীনা পুরাণইতিহাসের কথা 
বিশ্বাস করলে দেখ। যাঁয়, নান ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে 
হুয়া তি'র রাঁজত্বকাঁলে ( খৃঃ পৃঃ ২৬৯৭-২৫৯৫ ) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে 
নব আগন্তকদের আগমন এবং সেই সঙ্গে আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের 
যুদ্ধও ঘটেছিল। সে যাই হোক, আগন্তকের দল মূলত ছিল যোঙ্গলীয় 
জাতি, এবং চীন দেশে কালক্রমে যে সভ্যত| গড়ে উঠেছিল তাঁও মোঙ্গলীয় 
সভ্যতা । সম্ভবত উত্তর দিক থেকে নব-আগত জাঁতিসমূহ দক্ষিণ দেশীয় 
একটি নৃতন সংস্কৃতির মুখোৌদুখি দাড়িয়ে সেই সংস্কৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
পিয়েছিল। চীনের পিগত চাঁর হাজার বছরের ইতিহাসে সেখানকার 
আদিম মোঁঙ্গলীয় জাতির সঞ্ষে তিব্বতী, তাতাব, জাপানী, সান প্রভৃতি নানা 
উপজাতি সংমিশ্রণ ঘটেছিল, যাঁর ফলে চীনা মুখাকৃতি ভাঁর বর্তমান আঁদল 
গ্রণ করেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তেমনি খুঃ পৃঃ ২০০* অন্দের কাছাকাছি 
সময়ে চীনের ইতিহাসে যে সভ্যতার আবিভাঁব দেখ। যায়, তার জন্ম হয়েছিল 
উতর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ছুইটি বিভিন্ন সংস্কৃতির দীর্ঘক|লব্যাপী সংঘাত, 
সংযআণ ও পরস্পর আঁদ।নগ্রদ[নের ফলে । হয়তে। বা দক্ষিণ দেশীয় সংস্কৃতিই 
প্র(চীনতর ও অধিকতর উন্নত, এবং উত্তর দেশের ওপর সেই সংস্কৃতিপ প্রভাব 
সেমেটিক সংস্কৃতির ওপর স্থমেরীয় সভ্যতার অথবা আধ-ভারতের ওপর সিন্ধু 
সভ্যতার 'প্রভাবেরই অস্থুরূপ 

চীন দেশে প্রত্বতীত্বিক আবিফাঁবরের অভাব কিছু-কিছু পুরণ করেছে অতি- 
প্রাচীন কালের এতিহ্া যা শুধু জনশ্রুতি নয়, স্গ্রাচীন যুগ থেকেই লিখিত 
আকারে বিদ্যমান । চীনা লেখ। পুরোপুরি হায়বরোধাইফিক? (001010815- 
01০) বা চিত্রলেখা । কিন্তু এই হাঁয়বৌগ্লাইফিকই পীত-উপত্যকাঁর সর্ব- 
প্রাচীন লেখন নয়। এখানে আদিকালের লেখ। ছিল, বজ্ঞতে গ্রন্থি দিয়ে 
লিখন--পেরু দেশে যাঁকে বল] হত “কুইপু? (3েএ১)1 চীন দেশের একটি 
কিংবদন্তী রজ্জতে গ্রন্থি বা গেবে। দিয়ে লেখার বিষয় উল্লেখ করে। পেরুতে 
দেখা গেছে নাঁনাঁন রঙের কাপড় গেরে। দিয়ে বাঁখা হত, আঁর সেই বিভিন্ন 
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বর্ণের কাঁপড়গুলিব্ন ক্রমপর্যায় ও গ্রন্থির সংখ্য। পরীক্ষা করে হিসাবের অঙ্ক 
অথবা অন্ত কোন অর্থ উদ্ধার করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত চীন 
দেশেও ছিল তেমনি কোন ব্যবস্থা। তারপর পশুপক্ষীর পদচিহ্ন আর 
কচ্ছপের পৃষ্টের ওপর দাঁগগুলি লক্ষ্য করেই চিত্রলেখাৰ স্ত্রপাত হয়েছিল 
এরূপ কিংবদন্তী আছে । প্রাচীন মিশরে দেখ। যাঁয়, হাঁয়বোগ্লাইফিক ব। চিত্র- 
লেখ! ধ্বনিব্যগুক (01007200 ) হয়ে উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে আক্ষরিক বপ 
(9117791১০6০ 2০) ধারণ করেছিল__তারপর সেখানে হাইরেটিক? ও 
“ডিমোৌটিক' নামে আরও ছুটি পদ্ধতির আবিভাঁব হয়েছিল । চীন দেশে কিন্তু 
লিখনের বিবর্তন ঘটেছিল একটি স্বতন্ত্র ধাঁরাঁয়। এখানে পপিকটো গ্রাম? 
(1১1০0961910 ) বা চিত্ররূপের পরিণতি হয়েছিল 'আঁইডিওগ্রাঁমঠ (14০০- 
£:৪12 ) বাঁ ভীবরূপে আর সেই ভাবরূপই “ফনোগ্রাম" (11:0008800 ) 
ব। বিভিন্ন অর্থবাচক শব্দরূপে পরিবন্তিত হয়েছিল। ছবি একে বিষয়বস্তকে 
বুঝিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি নানান জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরেই গ্রচলিত। 
আমেরিকার ইগ্য়ানরা পাহাড়ের গাঁয়ে চিত্রলেখন অঙ্কিত কবেছে, তাঁর 
অনেক দৃষ্টান্ত আছে। লেক স্থুপিরিয়ারেন তীবে একটি ছবি দেখ! যাঁয়, 
সেটি পাচখাঁনি নৌকার অভিযাঁন। প্রত্যেকটিতে যাত্রী ছিল কয়জন তা 
দেখানে। হয়েছে কতগুলি দাগ কেটে । একটি পক্ষী দেখা যাঁয়, সে এ 
দলের নেতা, পক্ষীর (8117605106) নামেই হয়তো। তাব নাম। একটি 
খিলাঁনের নিচে তিনটি গোঁলকের চিত্র _খিলাঁনটি আকাশ, তাঁর নিচে গোলক 
তিনটি শষ, অর্থাৎ তিন দিন। তারপর তীরে রয়েছে একটি কচ্ছপ, জল 
থেকে তীরে ওঠার চিহ্ন । এই ছবি দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে জনৈক নেতা 
পাঁচটি নৌকার যাত্রী নিয়ে অভিযাঁনে বেরিয়েছিলেন এবং তিন দিন পর 
নিরাপদে তীরে উঠেছিলেন । এই চিত্রলেখনই হায়রোগ্রাইফিকের প্রথম 
ধাপ। লেখাঁটিকে 'পিকটোগ্রাফ” বল! হয়। এরকম পিকটোগ্রাফ যে 
আধুনিক কাঁলে দেখ। যায় না, তা নয়। বেলের টাঁইম টেবলে যে স্টেশনের 
নামের সঙ্গে ছুরি-কাটার ছবি রয়েছে, বুঝতে হয় সেখানেই ভোজনাগার 
আছে। ছবিটি এখানে সংকেত ব। চিহ্ন, বোঝায় হোটেলকে | 
পিকটোগ্রাফের পরের ধাপ আইডিওগ্রাফ। কতগুলি ভাঁব এমনি জটিল 
যে তা সহজে ছবি একে বোঝানে। কঠিন। তখন সেই ভাঁবটিকে ছবি 
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একে বোঝাতে হলে আগে থেকে নির্দেশ দেওয়! দরকাঁর কোন ছবির অর্থ 
কি বুঝতে হবে। ছবিতে যে জিনিস আঁক! হয়েছে সেই জিনিস না বুঝিয়ে 
ছবি বোঝায় কোন পূর্বনির্দিষ্ট ভাবকে--যেমন সিংহের সম্মখভাগ আকলে 
বুঝতে হবে প্রভৃত্ব, বৌলতা বাঁজবংশের আর ব্যাঙাঁচি সংখ্যার ব্যঞ্জনা। 
কোন বিশেষ ভাঁব প্রকাঁশ করতে হলে পূর্বপরিকল্পনামত একটি ছবির সঙ্গে 
আর একটি ছবি জুড়ে দেবার বিধান আছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঁক 
এখানে । চীন! হীয়রোগ্লীইফিকে মুখবিবর যে ছাঁদে আক হয় তা গোল 
নয়, চতৃক্ষোণ-_দেখলে মনেই হয় ন। ওটি কোন মুখের ছবি। কিন্তু সেটি 
মুখেরই পিকটৌগ্রাফ, মুখকেই বোবঝাঁয়। মুখ-নিঃক্ছত বাক্য বোঝাতে হলে, 
মুখের ছবির সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে বাশম্পের চিহৃ, আর বক্তৃত বোঝাতে 
হলে মুখ ও বা্পের চিহ্ের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে একটি জিহ্বার ছবি। 
লেখাটি এখন আর পিকটোগ্রাফ নেই, আইডিওগ্রাফে পরিণত হয়েছে। 
ছবি ব। ছবিসমৃহের সমাবেশ যখন কোন পূর্বনিদ্নিষ্ট ভাঁবকে বুঝিয়ে দেয়, 
তখন সেটিকে বলা হয় আইডিওগ্রাফ। হাঁয়রোগ্লাইফিকেন শেষ পর্যায় 
ফনোগ্রাম । একই শব্ধ অনেক সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে-_ 
যেমন চীনা শব্দ ফ্যাৎ বলতে বোঝায় নৌকা, স্থান, বয়ন, স্থগন্ধ ইত্যাদি । 
তখন নৌকার ছবি একে নৌকাটি বোঝানো গেলেও অন্য অর্থগুলি তো! 
আর একমাত্র নৌকার চিত্রটি অস্কিত করে বোঝাঁনে চলে না। এমন 
অবস্থার চীনার। ব্যবস্থ। করেছে এইব্ধপ ₹ কোন একটি ছবি ফ্যাঁং শব্দটি 
বোঝায় এবং তার সঙ্গে কোন নির্দেশক (66910771096 ) চিহ্ন জুড়ে 
দেওয়া হয়, যা থেকে বিশেষ বস্তটি বোঝায় । যেমন নৌকাঁর ছবির সঙ্গে 
পৃথিবীর ছবি যুক্ত করে দিলে অর্থ, স্থান। নৌকার সঙ্গে রেশম চিত্রিত 
করলে অর্থ, বয়ন। নৌকার সঙ্গে বাক্যের চিহ্ন আঁকলে অর্থ, জিজ্ঞাসাঁ_ 
ইত্যাদি। মোঁটামুটি এই হল চিত্রলেখন বা হাঁয়রোগ্লাইফিক, যাঁর প্রথম্‌ 
আবির্ভীব মিশর দেশে ঘটলেও পূর্ণ পরিণতির রূপ ধারণ করেছিল চীন 
দেশে । 

স্থমের দেশে লিখনের বাহন ছিল কাদীমাঁটির চাঁকতি, তেমনি প্রাচীন 
কালে চীন দেশে গ্রন্থ লেখা হত কাষ্ঠফলক বা! চেরা বাঁশের ওপর, বাঁশের 
কলম রঙে ডুবিয়ে অক্ষরগুলি চিহ্নিত করা হত। এই ধরনের গ্রস্থ রাঁশি 
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রাশি বাশ ও কাঠের স্তুপে পর্বতাকাঁর হয়ে উঠত, এবং সেগুলির নিরাপদ 
রক্ষণ হত একটি বিড়ম্বনা বিশেষ। কিন্তু এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটল 
যখন থুস্ট পুর্ব তৃতীয় শতকে উদ্লোমের ব্রাশের আবির্ভীবের সঙ্গে লেখা 
শুরু হল রেশমের কাপড়ের ওপর । তারপর খুষ্টায় প্রথম শতাব্দে কাগজ 
প্রস্তুত আর্ত হল। লিখনের রূপ আমূল বদলে গেল, প্রাচীন লিপি 
( 417০1277৮ ১০01৮ ) লুপ্ত হল, সে স্থলে নৃতন লিপি (1০060) 50111) 
দেখ! দিল। রেশম ও কাগজের ওপর তুলির রং ঝুলিয়ে অক্ষরচিহেনরে অস্কন 
লিখন-পদ্ধতির একটি যুগান্তকর পরিবর্তন । লিখন-শিল্পের (০2111677115 ) 
বিকাঁশ সম্ভব হয়েছিল যখন তুলির স্পর্শে সুস্্র ও স্থুল রেখাগুলির বিন্যাস 
চিত্রাঙ্কনৈর অনবদ্য সৌষ্ঠব ফুটিয়ে তুলেছিল অক্ষরের রূপাঁয়ণে, আর তখনই 
লিখন ও চিত্র একই শিল্প-তরুর ছুটি পুষ্পিত শাখার মত সৌন্দর্যের 
প্রতিযোগিতায় অপরূপ হয়ে উঠেছিল। 


২. ন্স-কিত বা “ইতিহাস গ্রন্থ* 


চীন দেশে যেমন ইতিহাসের সমাদর অতি অল্প “দশেই তেষন দেখা গেছে। 
যাবতীয় উল্লেখযোগ্য তারিখ ও ঘটনার বিবরণ 'ও মহাঁপুকষদের উক্তি চন 
এতিহাসিক পুঙ্থান্ুপুঙ্খকূপে লিপিবদ্ করেছেন। ৫০০ খুস্ট পূর্বা্দ পর্যন্ত 
প্রাক-কনফুলীয় যুগের সকল এতিহাঁসিক বৃত্তান্ত স্-কিং ব। ইতিহাস গ্রন্থ, 
নামে একখানা পু থিতে লেখা রয়েছে । প্রাচীন কাহিনীর সংকলন এই গ্রাস্থ, 
কনফুসিয়াদের রচন1 বলেই খ্যাত। গ্রস্থখানি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, পুনরুদ্ধার 
করেন কনফুসিয়াসের একজন বংশধর দ্বিতীয় খুস্ট পূর্বাব্ষে। অলৌকিক 

% এই গ্রঞ্থট 'পুবানো অঙ্গরে (47015065০09) লেখা | পুবানো অক্ষরে লিখিত 
বইগুলি নিয়ে অনেক বাগংবিতও! হয়েছে, নূতন আক্ষরিকেরা পুরানো অক্ষরে লেখা গ্রস্থগুলিকে 
জাল বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 'সুকিত গ্রন্থের ওপবও আক্রমণ কম হয় নি। এখান! 
কনফুসিয়াসেব লেখা বই নয়, এই কথা বলেছেন সপ্তদশ শভান্দে ইয়েন জো-চু এবং ভই তুই। 
পরিশেষে ১৮৯৮ সালে স্বিখ্যাত পণ্ডিত ক্যাং ইউ-গয়েই বইখানিকে কনফুসিয়াসেরই একটি 
জীল রচনা বলে ঘোঁধণ। কবলেন সে যাই হোক, গ্রন্থটির মৌলিক গুরুত্ব যথেষ্ট, অনেক প্রাচীন 
্রস্থেও এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। 


ক্থ-কিধ। ব। ইতিহাস গ্রন্থ ৯ 
পৌরাণিক বৃত্তান্ত কিছু-কিছু স্থান পেয়েছে এই রচনায়; তাঁর ওপর যখন 
দেখ। যায় যে গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্ঠ প্রাচীন ন্বর্থযুগে'র প্রশস্তি কীততন তখন 
এটির এতিহ।সিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু 
এসব ক্রটি সত্বেও ইতিহাস হিসাঁবে বইখাঁন! যে অতুলনীঘ্ ত৷ অনশ্বীকাঁধ। 
আর একখানা প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ জ্মচিয়েন গ্রণীত “সি চিঃ। চীনা 

ংস্কৃভির উত্পত্তি-কাঁল-থেকে ১০০ খ্ুষ্ঠ পূর্বাব্ পধন্ত শীসকদেণ বংশ-পঞ্জী, 
শাসনের ফলাফল, মুদ্রা, ভূমিস্বত্ব, গাহস্থ্য জীবন, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে 
অনেক তথ্যই পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। একথা সত্য যে ইতিহাস গ্রন্থে 
সম্রাটদের গুণ বর্ণনায় বেশ একটু অতিশযৌক্তি আঁছে। বর্ণনাগুলি পাঠ 
করে আমাঁদের এরূপ ভাবও মনে জাগে, জন-জীবনের সর্বপ্রকার ভাঁলমন্দ 
অবস্থার মধ্যে রাঁজশক্তির সর্বময় কর্তৃত্বই যেন প্রতিফলিত বয়েছে, যেন রাজার 
আদেশ পাঁলন প্রজাঁব প্রধান কব্য, আর মেই কর্তব্য-পথে অবিচলিতভাঁবে 
অগ্রপর হবার যে নিদেশ দেওয়া হয়েছে তার ভেতর গণতান্ত্রিক চিন্ত। বা 
স্বতংম্ম্ত কনের অবসর নেই বললেই হয়। কিন্তু আধুনিক বিশ্লেষণমূলক 
বিচারবুদ্ধি দিয়ে স্প্রাচীন কাহিনীগুলি, চাই কি সর্বকালের চৈনিক ইতিহাস 
ও প্রতিষ্টানগুলিকে যাচাই করলে দ্েখ। যায় যে, চীন দেশে প্রজার ওপর 
রাজার অধিকার যতখানি তার চেয়ে ঢের বোশ প্রভাব বিস্তার করেছিল 
বাজশক্তিন ওপর গণশক্তি। বাঁজন্যবর্গের ক্রিয়াকর্মের ওপর নজর না দিযে, 
সেস্থলে এখন সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চীনা ইতিহাসে 
নব-ভাঁষা রচনার প্রয়োজন অনেকে অন্ভব করেছেন । বিশেষ মনে বাঁখা। 
দরকার যে কনফুমীয় নীতি-ধর্মের সঙ্গে হ্ু-কিং গ্রন্থের সম্পর্ক খুবই শিকট-- 
যেমন হিন্দুধ্সের সর্দে উপনিষদ_-আঁর সেই জন্তাই ইতিহাস গ্রগ" শুধু একটি 
ইতিহাস মাত্রই নয় । এই গ্রন্থটিতে অনেক গভীব নীতি-৩ব. গরজ্ঞার কথাঁও 
আছে, যাঁর উৎত্স-মুখ থেকে কালক্রমে কনফুপীয় চিন্বাধাঁক! প্রবাহিত 
হয়েছিল । 


পুরাণ-কাহিনী 


প্রথম চৈনিক সম্রাটের রজত্বকাঁল খুঃ পৃঃ ২৮৫২ অন্দে শুক হয়েছিল । 
কিন্তু তারও পৃবে সম্রাটদের রাজত্বের স্থচনা বা মুখবন্ধ স্বরূপ স্ঙ্িতত্বের 


১০ মহাচীনের ইতিকথ। 


একটি পুরাণ-কাঁহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ্প্টিতত্বের বর্ণনায় সষ্টিকাল সম্বন্ধে 
অনেক আজগুবি ধারণাঁর কথ! বল! হয়েছে--যেমন, “(বিশ্ব ) স্গ্টি থেকে 
আরন্ত করে কনফুপিয়াসের আমলের “লিন'দখল (5819016০117 ) পর্যন্ত 
মোট ছুই কোটি বাইশ লক্ষ সাঁতাঁশ হাঁজার বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল ।” 
এই প্রসঙ্গে মায়া (15675 ) বলেছেন, “কল্পনাঁবিলাঁসী প্রাচীন লেখকেরা 
প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যেসব বর্ণন! দিয়েছেন তাঁর ওপর চীনা লেখকরাও 
বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নি।” পে যেমন হোঁক, ইতিহাসের অগণিত 
ংশ-বিবরণীর মধ্যে চীনার কর্মমুখী চিত্তও পরিশেষে সৃষ্টির প্রদোষক্ষণে 
স্থষ্টিকর্তা পাঁন-কু'র (0৪5-]ছ ) দারেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল । 
আমাদের শাস্ত্রে যেমন বৈবন্বত মন্ধু, চীন। স্ট্িতত্বে মঙ্গর স্থান পাঁন-কু 
অধিকার করেছিলেন । বিশ্ব-প্রক্কতির আদিম বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনিই শ্বয়স্ত 
স্থষ্টিকর্তা, ধিনি ১৮০০০ বছর ধরে আকাশ ও পৃথিবীকে নির্খাণ করেছেন । 
এই চীন। স্থষ্টি-দেবতাঁর সঙ্গে পাঁরপীক “যিম? (ছু) এবং ব্যাবিলোনীয় 
“তিয়ামৎ্ণ (7187990) প্রভৃতির তুলনা করেছেন কোন কোন সুধী ব্যক্তি। 
অনন্ত শুন্যের গর্ভে পাঁন-কু'র জন্মবৃত্তাস্ত মানুষের অপরিজ্ঞাত। আদিম 
প্রকৃতির বিশৃঙ্খল শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন তিনি । ওয়েলস্‌ উইলিয়মনস্‌ 
তার 1216 7419016 1718৫07, নামক গ্রন্থে পান-কু কর্তৃক পৃথিবী স্থষ্টি 
ষে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁরই সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাঁদ দেওয়| হল এখানে £ 
অনস্ত শুনতে বিরাট পাঁথনের সুপ ভেসে বেড়ায়। ছেনি বাটুল হস্তে পাঁন-কু 
সেই প্রস্তরখগুগুলিকে নিপুণ ভাঁঙ্করের মতই খোদাই করে রূপ দাঁন 
করেছেন । তীর শিক্প-স্ঙ্টির ফাকে ফাঁকে দেখা যায় সুর্য, চন্ত্র, নক্ষত্রমগ্ডলী | 
দক্ষিণ পার্খে তারই কর্মপহচর ডঁগন, ফিনিকৃস্‌, কচ্ছপ প্রভৃতি দণ্ডায়মান । 
তাঁরাই জীবজন্তর আঁদিপুরুষ, মানবজাতির আদিপুরুষ যেমন পাঁন-কু স্বয়ং । 
তারই মত এদেরও জন্ম রহস্যাবৃত। আকাশ ও পৃথিবী যেমন বূপাঁয়িত হতে 
লাগল, পাঁন-কুও সেই সঙ্গে প্রতি দিন দেখে ছয় ফুট কবে বৃদ্ধিলাভ 
করছিলেন । পরিশেষে তাঁর যখন মৃত্যু হল তখন তার মন্তক পর্বতমালাঁয়, 
নিশ্বাস-প্রশ্বাম বাঁছু ও মেঘে, কণ্ম্বর বজ্জে পরিণত হল। তাঁর অক্রপ্রত্যঙ্গ, 
ধমনী, মাঁংস, অস্থিমজ্জা, শ্বাশ্রু, কেশ, চর্, দত্ত প্রভৃতি নাঁনা প্রারুতিক বস্তর 
রূপ ধারণ করল,-ষেমন চাঁরটি দিগন্তের খুঁটি (00169 ), শ্রোতশ্বিনী নদী, 


্থ-কিৎ ব। ইতিহাস গ্রন্থ ১১ 


 তৃপৃষ্ঠ, ভূমি, নক্ষত্র, উদ্ভিদ, বৃক্ষ, ধাঁতু, পাহাঁড় ও যুল্যবাঁন পাথর। তাঁর 
স্বেদবিন্দুগুলি বৃষ্টিধারারূপে ঝরে পড়ল, আর যেসব কীট ছিল তার দেহে 
লগ্ন হয়ে, তারাই মাঁনব-জীতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল । 

স্থট্টিতত্ব নিয়ে “মিথ” রচিত হয়েছিল মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ায় যেমন, 
চীন দেশেও তেমনই, উপরোক্তি উদাহরণ থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যাঁয়। এইসব 
“মিথ” এর মধ্যে সাঁদৃশ্ত আছে, আবার প্রভেদও দেখা যায় যথেষ্ট । যে কারণে 
“মিথ'-এর স্থষ্টি হয়েছিল তাঁর বিস্তারিত আলোচনা না করে শুপু এই 
কথা৷ বলাই বোধ করি যথেষ্ট যে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে জাতির অবস্থান 
হেতু সামাজিক ও মাঁনসিক অবস্থার প্রভেদগুলিই “মিথকে নিজস্ব স্বাতন্থা 
ও বৈশিষ্ট দান করেছে । এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নানারূপ 
বিপর্যয় সত্বেও চীনা সভ্যতার ধার যেমন কখনও ভঙ্গ হয় নি) তেমনি 
"মিথ'-এর মুগ থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে অবতরণ এমন স্বচ্ছন্দমগতিতে ঘটেছে 
যে, কল্পনা ও বাস্তব এই ছুই জগতের মধ্যকার ব্যবধাঁনটিতে ধারাবাহিকতা 
ব। পারম্পধ অক্ষুগ্নই বয়ে গেছে । এই অবতরণিকার এক একটি ধাঁপ স্বরূপ 
পাঁন-কু'র উত্তরবতী কালকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । খণ্ডিত 
তিনটি যুগের শাসনকর্তা যথাক্রমে তিন শ্রেণীর বাঁজন্যবৃন্দ-_অর্থাৎ সব্গ্রথম 
বাঁজত্ব করেছিলেন “ভিয়েন হুয়াঁং ব! ম্ব্গ-সয়াটগণ” ( [368৮০] 0)19010925) 3 
তারপর “তি হুয়াঁং, বা 'পৃর্থী-সমাটগণ” € 010] ঢ0021075 ) ১ সবশেষে 
জেন-হুয়াঁ" বা “মাঁনব-সম্াটগণ” (1৬91) ঢ1210:5 )1 প্রত্যেকটি থও্ষুগ 
১৮০০০ বছর ব্যাপী । স্বর্গ-সমত্রাটের। ছিলেন ভীষণাকৃতি, সপের মত তীঁদের 
দেহ (৪.1700017500009 0:99 %10, 961192176 0904155 ) 1 পূর্থী-সম্াঁটেরা 
ছিলেন কালকৎ, বাত্রি-ধিনের বিভাঁগ তাবাঁই করেছিলেন--কাঁলিদসের 
ভাষায়, “যো দৌ কালৌ বিধত্তে” । তাঁদেরও দেহ ছিল বিকট-ডরঁগন, 
অশ্ব, সর্প ও মান্গষের খণ্ডিত অবযববগুলিকে একত্র সংযুক্ত করে তীদের শবীর 
গঠিত হয়েছে । পাঁন, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি শরীর-রক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব 
হয়েছিল তাঁদেরই রাঁজত্বকালে। তৃতীয় পর্যায়ের 'মানব-সম্রীট'দের মুখ 
ছিল মাজষের, আর দেহটি ড্রাগনের। ভূমগ্ডলকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত 
করে তাদের এক একটি ভ্রাতা এক একটি দেশের অধিপতি হয়েছিলেন । 
এই “মিথ"টির এতিহাসিক কোন মূল্য নেই সত্য, কিন্ত চীনা কল্পনা সেই 


১২ মহাচীনের ইতিকথা 


অভি-প্রাচীন কাঁবেও বিবর্তনের যে চিত্রটি একে দিয়েছিলেন, তাঁই থেকে 
চিন্তা-জগতে গতিপ্রবণ মানসিকতাঁর ইঙ্গিত পাঁওয়া যাঁয়। এই চিত্রে অন্তত 
সত্যযুগের হ্থবর্ণ-পৃথিবীকে কলিষুগের অন্ধকৃপে নিমজ্জিত হতে দেখা যাঁয় না। 

উপরোক্ত তিনটি কাল-বিভাগকে বলা হয় তিনটি মহা-যুগ ('[1,০017:০০ 
06030 1১501945 )। তারপর আরও দশটি যুগের কল্পনা কর হয়েছে 
সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পারম্পকে ফুটিয়ে তুলবাঁর জন্য । মানুষের অগ্রগতির 
পরিচয় এই বিবরণগুলির মধ্যে যথেষ্ট পাঁওয়। যায় । জীবনের সুখ-স্বীচ্ছন্দ্য 
বিধানের জন্য যেসব নব-নব আবিষ্কার কর। হয়েছিল তারও বর্ণনা রয়েছে। 
মাচষ বৃক্ষাবাস ও ভূগর্ভস্থ বিবর ছেড়ে গৃহনির্সীণ আরম্ভ করেছিল । গৃহ- 
নির্ধাণের কারিগরি শিক্ষা তাঁদের দিয়েছিলেন যু চাও । মামটির অর্থ 'নীড়- 
বাণীু চাঁও তাঁর নীম-মাহাত্যের উর্ষধেই উঠেছিলেন, মানুষকে বুক্ষনীড় 
পরিত্যাগ করতে শিক্ষ। দিয়ে। গুহাবাঁপী মানবের আদিম অবস্থার মধ্যে 
এখনও দেখ! যাঁয় বহু মানুষকে গীত নদী উপত্যকার পর্বতগুহায় বসবাস 
করতে । অন্য একজন প্রসিদ্ধ আবিষফ্ারক সুই জেন। নীমটির অর্থ, “অগ্নি 
উৎপাদক'। তিনি কাষ্ট ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎ্পাঁদন করেছিলেন। গ্রীকদের 
পুবাঁণকথায় বণিত হয়েছে, প্রমিথিউস ( [১:010061])০55 ) কিবূপে স্বগ থেকে 
অগ্নি এনেছিলেন পৃথিবীতে । সেই অগ্নিকে অনেকে জ্ঞানের আলে। বলেই কল্পন। 
করে থাকেন । স্থই জেন-এর নাঁম দেওয়া হয়েছে “চীনা প্রমিথিউল? | 
প্রকৃতপক্ষে প্রমিথিউসের মত দেবরোষে পড়েন নি তিনি, দেবতাঁর। তাঁকে 
আবদ্ধও করেন নি। গ্রীক পুরাণতত্বের বিচিত্র কল্পন। চীণ। কাহিনীটিতে 
দেখা যা নী, বরঞ্চ সে স্থানে আখুনিক হৃতাত্বিকের রূপ-রসহীন বাস্তব 
বর্ণনারই সাক্ষীৎ মেলে। এবং সেজন্য অগ্নি-উষ্পাদক অরণি-কাঁষ্ঠের 
আবিষ্কারক সবই জেনকে চীন। বিজ্ঞানের আদিগুরু বলে ধরে নিযে তাঁর তুলন। 
ফ্যাবাডে ব! মাঁকনির সঙ্গে করাই সংগত । তাঁর পর রন্ধনবিদ্ভার আবিভাব। 
বল। হয়েছে, নৃত্যবিষ্যাঁর চর্চ! আবস্ত হয়েছিল দেহিক স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে, 
আমোদপ্রমোদের জন্য নয়। অবশ্ঠ নুত্যবিগ্ভার এইরূপ ভাগ্য কর! হয়েছে 
কনফুমীয় নীতিবাদের মুখরক্ষাঁর জন্য, সে কথা বোঝা কঠিন নয়। সর্বশেষে 
দেখতে পাঁই আমরা একটি বিশেষ প্রথার প্রবর্তনের উল্লেখ, সিংহাসিনের 
উত্তরাধিকারী নির্ধারণের প্রথা, “ম্বীয় বিধানের সঙ্গে যে প্রথার বিশেষ 


স্থ-কিং? ব। ইতিহাস গ্রন্থ! ১৩ 


সংগতি রক্ষা করা হয়েছে” (৮1110 ৮1760০60£ 112701105 09৬০1 013০ 01006 
€0 2, 50101595501, ৬/1)101) 5190705 117 1:519801010 ৮৮10 076 7011170113165 ০01 
[7০95০17, )। পিখ্হাঁদনের উত্তরাধিকারী নির্ধারণের এই নীতি সব ক্ষেত্রে 
বংশান্ুত্রমে বাঁজপদ লাভের সমর্থন করে নি। 


“পঞশ সক 99 


পাহাড় থেকে বেলগাঁড়ি যেন নানান পাঁকচক্রে ঘুরতে-খুবতে সমতল- 
ভূমিতে গড়িয়ে নেমে আঁসে, ঠিক তেমনিভাঁবেই ইতিহাস গ্রন্থ কাল্পনিক 
“মিথ গুলির তুর্গ কুহেলী-লোক পরিত্যাগ করে ধীরে-ধীরে বান্তব ক্ষেত্রে 
পাঠককে নিয়ে হাজির করেছে । “মিথ*এর কাল্পনিক যুগের শেষে আমরা 
পঞ্চশাঁনক'এর বিবরণ পাই | মিশরের মেনেল ও প্রথম বংশীয় বাঁজন্যবর্গের 
মতইহ এই পাঁচটি শাসককে নিয়ে চীন। ইতিহাসের স্থত্রপাত বা গোড়াপত্তন 
হয়েছে । কিন্তু ইতিহাসের সমতল ক্ষেত্রেও কল্পনার ছোট ছোট টিবি দেখ। 
যায় ন|, এমশ নয়। প্রথম শাসক ছিলেন ফু শি, রাজত্বকাঁল খুঃ পৃঃ ২৮৫২- 
২৭৩৮। বর্ণনায় দেখ। যায়, তার জগ্ন অলৌকিক, দেহের নিশ্নভাঁগ ড্াঁগনের 
জশ-ভর চর্দমে আচ্ছাদিত। তীর মন্ত্রী ছিলেন ছয়জন ড্রাগন। একধপ 
অনৈপগিক বিবরণ সত্বেও তান বাস্বীয় ব্যবস্থাগুলির বর্ণনাঘ কোনরূপ কল্পনার 
খেলা দেখ। যায় না। তিনি ছয়টি বোর্ড ব। মন্ত্রণা-বিভাঁগ (০৪109? 
10127000110 ) স্ষি করেছিলেন | চীন দেশে এমনিধার। বোর্ডেব শাসন 
সেদিন পধন্তও চলে এসেছে । চিত্রলিখন, পঞ্চিকা এবং পয়ত্রিশটি তন্রীযুক্ত 
বীণাঁর আবিক্র্ত। এই প্রথম শাশক ফু সি। তীরই সময়ে পেরু দেশেব মত 
নানান রঙেব কাপড়ে গ্রন্থি দিয়ে সংখ্যা গণনা (0001145 ) ছেডে চিত্রলেখা 
বা হাঁয়রোগ্রাইফিক আঁরস্ত হয়েছিল। অশ্ব, কুকুর, বৃষ, মেষ, শূকর ও মুরগি, 
এই ছয়টি জীবকে গৃহপালিত করেছিলেন তিনি । বিবাহেব রীতিনীতি 
বেঁধে দিয়ে মানবসমাঁজে ফু সি সর্বপ্রথম বিবাহপ্রথার প্রবর্তন করেন । মাঁছ- 
ধরা জালের তৈরি হয়েছিল তীরই লাঁজত্বকালে । চীনাদের জীবনে ভবিতব্য 
গণনা (415108007 ) একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল । তিনটি পুর্ণ 
ও ভগ্ন লাইনের সংযোগ বা '্রাইগ্রাম” (00াঞা ) ধরে অদৃষ্ট গণনার 
নৃতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি । চীনাদের এই 'কু-য়।' (700৪) বা 


১৪ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


বহস্াত্মক ট্রাইগ্রাম ছিল সংখ্যায় ৮টি (65170 10819755 ) প্রত্যেকটি কোন 
না কোন প্রাকৃতিক বস্ত নির্দেশ করত। যেমন তিনটি পূর্ণ লাইন 
স্বর্গকে, তিনটি ভগ্ন লাইন 22 - পৃথিবীকে । সেই আটটি ট্রাইগ্রাম বা 
পূর্ণ ও ভগ্র লাইনের চিহ্ন এবং তাঁদের নিদিষ্ট বন্তগুলি এই £ 


তি পৃথিবী জি, 87 ডা তত 824 
পর্বত 3 অগ্নি সস: জল প 
বঙ্গ 8 আরা 2. 


এই আটটি ট্রাইগ্রামই পরবতী কালে পরিবতিত ও পরিবধিত হয়ে চীনা 
সামুদ্রিক বিদ্যার একটি পেঁচালো পদ্ধতির রূপ ধারণ করেছিল । ছয়টি লাইন 
সমন্বিত “চৌষট্টি হেক্সাগ্রামের (াফঠৈ চে [০৪81210) ) সেই গণনা- 
পদ্ধতিটি আই কিং (1 006 ০0: 0০901. ০0 00727795” ) গ্রন্থে বণিত 
হয়েছে । 

ফু পসি-র সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব স্যাং তি বা পরম পুরুষ ( 5৮11:0706 
13105 )-এর কল্পন। ও পূজার প্রবতন । 

মৃত্যুকালে ফু সি রা'জপদের উত্তরাঁধিকাঁরীরূপে সেন-লুংকে মনোনয়ন 
করেছিলেন । এই শাসকের রাঁজত্বকাল খুঃ পুঃ ২৭৩৭-২৭০৫ | তাঁর জন্ম- 
বৃত্তান্ত অলৌকিক । চিত্রে দেখা যাঁয়, তার দেহ মন্যয্বের, মন্তক বুষের। 
সেন-লুং নাঁমটির অর্থ, ন্বর্গীয় কৃষক” । এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে 
তিনি কৃষিকার্ষ প্রবর্তন করেছিলেন । কাঠের লাঙল তৈরি করেছিলেন 
তিনি। চিকিত্পাঁবিষ্ভার আবির্ভাব হয় তাঁরই সময়ে। তিনি আবিষ্কার 
করেছিলেন উদ্ভিদের ভেষজ গুণ । তার রাজত্বকালে সামগ্রীর বিনিময়-ব্যবসা 
আবম্ত হয়েছিল । 

তৃতীয় শাসক হুয়া তি-র শাঁসনকাঁল খুঃ পৃঃ ২৭০৪-২৫৯৫। তিনি 
মিশরের ফাঁরাঁও দ্বিতীয় পেপির সমসাময়িক, পেপির মতই তিনি দীর্ঘ শতাঁব্দ- 
কাল ধরে রাঁজ্য শাসন করেছিলেন । তার রাজত্বকালে পূর্ব দিকে সাঁনটাঁং প্রদেশে 
ও দক্ষিণ দিকে ইয়াঁসি নদীর উপত্যকায় বাজ্য বিস্তার দেখা যাঁয়। বাহ্ু- 
বলে তিনি উত্তর অঞ্চলের হুনদের দলন করেছিলেন । সামরিক শক্তি দ্বার! 
আদিবাঁপীদের পরাভূত করাই তাঁর একমাত্র কীত্তি নয়। “জাতির জনক: 


ু-কিৎ বা ইতিহাস গ্রন্থ? ১৫ 


বলুতে আমরা ষা বুঝি তিনি ছিলেন তাই । হুয়াং তি শব্দের অর্থ, “গীত 
সম্রাট', আজও চীনারা পীত সম্রাটের বংশধর বলে দাবি করে। ইতিহাসের 
আদিপর্ব এই সম্রাটের আমল থেকে ধরা হয়ে থাকে । অনেক ব্যবহারিক 
দ্রব্যের আবিষ্ষারের কৃতিত্ব তারই, যেমন টুপি, পোশাক, টেকি (00061 
৪14 129]০ ), তীরধন্ু, মুব্দ।, শবাধাঁর ইত্যাদি । তিনি বর্ম ও চক্রযানের 
আবিষ্কর্তী। “ইতিহাস গ্রন্থে, চুম্বক বা 202£59010 73০1০এর প্রথম উল্লেখ 
কর। হয়েছে তারই রাঁজত্বকালের বিবরণে । তার পত্বী লিউ-জু, খাব নাঁম 
দেওয়। হয়েছে পি লিংএর কত্রী ("05 ০? 31-1105”)-তিনিই প্রথমে 
গুটিপোকার আবাদ করে রেশম গ্রস্তত এবং রেশমী কাঁপড় বয়ন করেছিলেন । 

স্-কিং গ্রস্থের প্রণেত। তার “আদর্শ সম্রাটদের” জীবন-কথা ও বন্তৃতাস 
বিবরণ আরম্ত করেন চতুর্থ সম্রাট ইয়াওর যুগ থেকে । হয়াও (খুঃ পূঃ 
২৩৫৭-২২৫৬) ছিলেন স্বভাবত ভর্দ, ভক্তিমান ও চিন্তাশীল। হৃযোগ্য 
দক্ষ ব্যক্তিকে সন্মান করতেন তিনি । “তাঁর শাসন-গুণে প্রজাবৃন্দের কচি 
ও বুদ্ধি, মার্দিত হয়ে উঠেছিল। তিনি বহুসংখ্যক রাজ্যকে সংযুক্ত করে 
এক্যন্থত্রে বন্ধ করেন। কৃষ্ণকেশ ব্যক্তিদের (আদিবাসীদের ) অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটেছিল। ফলে, সাবা রাজ্যে দেখা দিয়েছিল মিলন ও এক্য 
(592০0910. )1” বাজ্যেব অভাঁব-অভিযোগ বাঁজাব গোচরীভূত করবর 
অবারিত স্থযোৌগ ছিল গ্রজাদের। প্রাসাদের বহির্ভীগে একটি ট্যাবলেট ব। 
চাঁকতি বক্ষিত ছিল, তাঁর ওপর শাসন সম্বন্ধে সমালোচনা বা উপদেশ যে কোন 
ব্যক্তি লিপিবদ্ধ করতে পাঁৰত। সেখানে ছিল একটি ঢাক, অভিযোগকারী 
সেই ঢাক পিটিয়ে রাজার দৃষ্টি আকর্ণ করত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
সবৌোত্কুষ্ট উদাহরণ--সআ।ট ইযাঁওর উত্তবাধিকাঁবী নিরাঁচন। সে বিষয়ে 
“ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণন। রয়েছে এইবূপ £ 

“তি (অর্থাৎ রাঁজ।) বললেন, “কে সম্ধান দেবে এমন একজন যোগ্য 
ব্যক্তির যাঁকে আমি (রাঁজপদে ) উন্নীত কবতে পাবি? (মন্ত্রী) ফ্যাঁং 
চি বললেন, “যুবরাজ চু বিলক্ষণ বুদ্ধিমান । তি বললেন, হায়! সে 
কপট ও কলহপ্রিয়। কোন কর্ম হবে তাঁকে দিয়ে ?, 

“তি বললেন, “রাষ্ট্রের গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হতে পাঁরে কে দেবে 
এমন ব্যক্তির সন্ধান?” হয়ান তাঁও বললেন, “কেন, পূর্তমন্ত্রী তো কাধে 


১৬ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন । তি বললেন, হায়! তিনি কথায় ওস্তাদ, 
কাজে বিপরীত ।'..চেয়ে দেখ, প্লাবনের জল আকাশকে স্পর্শ করতে উদ্যত |” 

“তি বললেন, “হে চার পর্বতের প্রধান, (7531596 01 (0৩ ০৪1 
1/04100819 ) দেশকে প্রাবিত করে বন্যার জল ধ্বংম ছড়িয়ে দিয়েছে | .. 
কোন যোগ্য ব্যক্তি কি নেই যে এর প্রতিবিধাঁন করতে পারে? তখন 
সভাস্থ সকলে বললে, “কেন, কুন্ই তো রয়েছেন ? তি বললেন, “হায়! সে 
অবাধ্য, অন্যের ক্ষতি করে । চাঁর পর্বতের প্রধান বললেন, 'সতা, কিন্ত 
একবার তাঁকে চেষ্টা করে দেখলে হয় না? তখন কুন-কেই নিযুক্ত করলেন 
রাঁজ। বললেন, 'যাঁও, মন-প্রাণ দিয়ে কাজ কর (132 16561০16) 1, নয় 
বছর ধরে কাজ করলেন কুন, কিন্থ বন্াঁকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেন না। 

“তি বললেন, “হে চাঁর পর্বতের প্রধান, সন্তর বছর ধরে বাঁজত্ব কবছ্ছি 
আঁমি। তুমি পাঁর আমার পদাঙ্ষ অন্গসরণ করতে । রাঁজ্যভার তোমাকে 
অর্পণ করে আমি অবমর গ্রহণ করতে চাঁই। প্রধান বললেন, “বাঁজা- 
শাসনের গুণ আঁমাঁর নেই। আমি আঁপনাণ পদ কলক্ষিত করব । তি 
বললেন, “কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান দাঁও, অথবা! কোন ( চরিত্রবান) 
দরিদ্র নিয়্শ্রেণীর ব্যক্তির |, তখন পকলে বললে, “নিয়শ্রেণীর মধ্যে একজন 
অবিবাহিত বাক্তি আছে। সে ইউ-নিবাপী স্থন।” তি বললেন, হী, তার 
কথা শুনেছি । কি বলতে চাও তাঁর সম্বন্ধে? প্রধান বললেন, “সে 
একজন অন্ধের পুত্র, তাঁর পিতা অনাচাবী, বিমাতা কপটাঁচারিণী, বেমান্র 
ভাতা সিয়াঁৎ উদ্ধত। এসব সত্বেও স্ুনের পিভৃভক্তি এতই প্রবল যে, তাঁর 
মিলনধমী গুণসমূহ গোঁটা পরিবারকে দুপ্রবুত্তির কবল থেকে উদ্ধার করে 
সেখানে স্বরাঁটের প্রতিষ্ঠা করেছে তি বললেন, “ভাঁল, তাঁকেই পরীক্ষা 
করে দ্রেখব। তাঁকে আমার দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তার্দের প্রতি 
তার ব্যবহার লক্ষ্য করব ।” তখন তিনি তারি কণ্ঠাদ্বয়কে ইউ পরিবারের 
বধৃৰূপে উত্তরাঞ্চলে প্রেরণ করলেন । বললেন, শরদ্ধাবতী হও |? ”* 


%* আঠালো শো বছর পর মহামতি কনফুপিয়াস তাৰ সমকালীন অপেক্ষাত আধুনিক 
চীনের অধোগতিব নিন্দা কবে সম্রাট ইয়াও প্রবতিত হ্বর্যুগ প্রদঙ্ষে এই নীতিবাকাটি উচ্চারণ 
কবেছিলেশ যে সেই প্রাজ্ঞ ধীমান মুহানুতব সমা্টের দর্শনেই প্রান! প্রন্তুত পুণা অর্জন করত। 
অবশ্য ভাব এই উক্তি অতিশয়োক্তিবজিত বলে মনে করবার কারণ নেই । 


ন্-কিং, বা ইতিহাস গ্রস্থ, ১৭ 
হন-কে তি-এর পর্দে অভিষিক্ত করে ইয়াঁও অবসর গ্রহণ করলেন। 
স্থনের রাজত্বকাঁল থুঃ পৃঃ ২২৫৮-২২০৬। প্রথমেই তিনি ধর্মানুষ্ঠানের প্রথা- 
মত ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তারপর করলেন ছয়জন পরলোৌকগত শ্রদ্ধেয় 
পিতৃপুরুষের ভক্তি-তর্পণ আর পর্বত, নদী ও আধিদৈবিক শক্তিপুগ্জের 
পূজা । রাঁজকার্ধয পধবেক্ষণের জন্য সফরে বেরুলেন তিনি, শাঁসনব্যবস্থার 
নানাবিধ পরিবর্তনও করলেন, যার জন্য তাঁকে একজন “বড় সমাঁজ-সংস্কারক, 
বল। হয়ে থাকে । তিনি পঞ্জিকার গণন। পদ্ধতির পরিবর্তন, ওজন ও 
পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ এবং বেত্রের দৈর্ঘ্য ও স্থুলত। হাঁস করে লঘু শান্তির বিধাঁন 
প্রবর্তন করেছিলেন । পূর্তকার্ধ পণ্ড হবার শাস্তিত্বরূপ পূর্তমন্ত্রীকে নির্বাসিত 
ও ইঞ্জিনিয়র কুন-কে আমরণ কাঁরারুদ্ধ করেছিলেন তিনি । কুন-এর ছিল 
একটি স্থযোগ্য পুত্র, তার নাঁষম ইউ | চীন দেশের চিরকাঁলের ছুংখ-দাবিক্র্যের 
হেতু ('40717815 507০৩” ) গীত নদীর জলপ্রাবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার 
ভার বন্দী কুন-এর পুত্র ইউকে অর্পণ করলেন রাঁজ। ইউ ছিলেন একজন 
কৃতী ইঞ্জিনিয়র । নয় বংসর অক্লান্ত পরিশ্রমে জল নিষ্কাশন ও বীধ প্রস্তত 
করে গীত নদীকে তার প্রবাহ মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন । 

“তি বললেন, “হে ইউ, তুমি ধন্য । প্লাবনের জলরাশি আমাঁর মনে ঘোর 
আতঙ্কের স্থষ্টি করেছিল। কৃতিত্বের সঙ্গে তুমি তোমার কাধ স্থসম্পন্ন 
করে অন্য অপেক্ষা তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছ । দেশসেবায় আত্ম- 
নিয়োগ, পরিবার পোষণে আত্মন্তরিতীশৃন্য মিতব্যয়, এইসব গুণই তোমার 
শেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। দক্ষতায় অগ্রতিদ্বন্দী তথাপি নিরহংকাঁর, কৃতিত্বে 
অতুলনীয় তথাপি দন্তশূন্য তুমি। এরূপ গুণী মানুষকেই সন তাঁর 
উত্তরাঁধিকাঁরীরূপে রাঁজপদে অধিষ্ঠিত হবাঁর উপযুক্ত মনে করলেন । 

“তি বললেন, ইউ, শাসকের পর্দে আমি অধিষ্ঠিত রয়েছি তেত্রিশ 
বছর। আমার বয়ম নব্বই থেকে এক শো বছরের মধ্যে । কর্মভার 
আমাঁকে পীড়িত করছে। আলম্য ত্যাগ করে গণ-নেতৃত্ব তুমিই গ্রহণ 
কর।” 

“ইউ বললেন, “রাঁজপদ্দ অধিকার করবার মত গুণ বা যোগ্যতা আমার 
মেই। জনগণ আমার ওপর নির্ভর করতে পারবে না ।, 

“(বাজার সনির্বদ্ধ অনুরোধ এড়াবার জন্য ) ইউ বললেন, “প্রত্যেকটি 

স্ব 


১৮ মহাচীনের ইতিকথ। 


গুণী মন্ত্রীর ভাগের লক্ষণগ্ুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখুন। সর্বাপেক্ষা 
নুলক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচন কর] বিধেয় |, 

“তি বললেন, “ভাগ্য গণনার নিয়ম যথাঁষফথভাঁবেই পালন করা হয়েছে । 
নিবাচনের প্রথম প্রয়োজন, কোন সুযোগ্য ব্যক্তি সম্বন্ধে মন স্থির করণ, 
তারপর কচ্ছপের চাঁড়ির মর্গে সেই ব্যক্তির ভাগ্য-লক্ষণগ্তলিকে মিলিয়ে 
দেখতে হয়। তোমাঁর বিষয়ে আঁমি তো! পূর্বেই মন স্থির করেছি, মন্ত্রী ও 
জনগণের সঙ্গে আলোচনাও করেছি । তাঁর। সকলেই আমার সঙ্গে একমত। 
অধিদেবতাগণ (57১1005 ) অন্গুমতি দান করেছেন, এবং কচ্ছপের চাঁড়ি 
আর ভাগ্যের লক্ষণসমূহেরও মিলন পরিলক্ষিত হয়েছে । গণনা শুভ হলে 
ভাগ্যনির্য় প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি অসংগত ।, 

“ইউ মাথা নত করলেন, কিন্ত রাঁজপদ গ্রহণে সম্মত হলেন না। তখন 
তি বললেন, “দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি অবিধেয়। তুমি ভিন্ন আর কেউ 
নেই যে আমাঁর পদ গ্রহণ করতে পারে ।” ” 


সিয়া বংশ 

এমনিভাবে সুন-এর মত তাঁর পরবতী বাঁজা ইউ-ও নির্বাচিত হয়েই 
সিংহাসনে অধিরোহণ করেছিলেন (খুঃ পৃঃ ২২০৫ )। তাঁর রাঁজ্যাভিষেকেব 
সঙ্গে “পঞ্চশাঁসক" যুগের "অবসান ঘটল । “সিয়। নামক নৃতন বাঁজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ইউ, তাঁর বাঁজত্ব চীনের আঁদিকাঁলের ইতিহাসে একটি বিশেষ 
গৌরবময় অধ্যায়। তীর নিরন্তর পরিশ্রমের কাহিনী চীনা প্রবাদে পবিণত 
হয়েছে £ “অতুলনীয় কীত্তি ইউর! তাঁর মহিমান্বিত শক্তি দূরপ্রসারী ! 
ইউ ন| থাকলে ( অর্থাৎ তিনি যদি জলপ্লাবনকে নিয়ন্ত্রিত না করতেন তা 
হলে) আমর! মত্্যকুলে পরিণত হতাঁম।” প্রাবনের ধ্বংস থেকে দেশকে 
রক্ষা করেছিলেন তিনি নয়টি নদীর মুখ পরিফার করে দিয়ে জলপ্রবাহকে 
সমুদ্রে বাহিত করে। বাঁজ্যকে তিনি নয়টি ভাঁগে বিভক্ত করেছিলেন 
ধাতু সংগ্রহ করে নয়টি বৃহৎ কটাহে জাল দিয়ে এক একটি ধাঁতুপূর্ণ কটাহ 
রাজ্যের এক একটি বিভাগের জাতীয় সম্পদ রূপে নির্দিষ্ট করতেন । এই 
নুপতিবর বাঁজ্য পশ্চিম প্রীস্কের “চলস্ত বালু” € “00৬10£ 51905”? ) সমচ্ছিন্ন 
গোবি মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল । অমিত শক্তির প্রভাবে তিনি দক্ষিণ 


নু-কিং বা ইতিহাস গ্রন্থ; ১৯ 
দিকের মিয়াও, নামক আদিম বর্বর জাতিকে বশীভূত করেছিলেন । 
বিজেত। কর্তৃক বিজিতের দোষ-বর্ণনা সকল সভ্য জাতির ইতিহাঁলেই 
দেখা যাঁয়। চীনের ইতিহাস গ্রন্থেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘটে নি। 

“জনসভায় বক্তা করলেন উ, “সমবেত জনমগ্ডলী, আমার আদেশ 
শ্রবণ কর। মিরাও জাতির প্রধান, সে মূর্খ, অজ্ঞ, দাম্তিক। সে সত্যের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সে অধর্মাচারী |*..জনগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, 
তাঁর। কেউ তাঁকে রক্ষা করবে না। ন্বর্গ তার ওপর প্রভূত অকল্যাণ বর্মণ 
করতে সমুদ্যত। এস বীর যোদ্ধবৃন্দ, তার অপরাধের সমূচিত শান্তি দিতে 
অগ্রসর হও, আমি তোমাদের সঙ্গে যোগদান করছি ।” 

দিগ্বিজয়ীর মুখে এই যে বক্তৃতা শোনা গেল, হাজার হাঁজাঁৰ বছর পর 
আজ 9 আমরা সেই সুরটিসই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না কি? 

প্রবাদ আছে, মছ্ধ প্রস্তুত প্রণ।লীব আবিষ্কার হয়েছিল ইউর রাজত্বকালে । 
গ্রস্ততকর্তা আই-তি ([ ্?) খানিকট। ধাঁঝালে। আরক নিয়ে সমাটকন্তার 
সমীপে উপস্থিত হলেন। বাবুর সেই আরক এনে দিলেন তাঁর 
পিতাকে । সম্রাট ইউ সেই তরল পদার্থের একটুখানি মুখে দিয়ে স্বাদ গ্রহণ 
করলেন । বাকিটুকু মাটিতে ফেলে দিলেম। তাঁরপব এই ভবিষ্যদ্বাণী 
কবলেন, “এমন দিন আসবে যখন এই দ্রব্যের প্রভাবে কোন বাঁজ! তার রাজ্য 
হারিয়ে বসবেন ।৮ রাঁজ্যে মগ্প্রস্তিত নিষিদ্ধ করলেন তিনি, প্রত্ততকারীকে 
করলেন নিবাসিত। কিন্তু তার নিষেধাঁজ্ঞ। উত্তরকালে আর বলবৎ রইল 
ন1, তখন অবাধে মগ্ঠপ্রস্তত চলতে লাগল । 

সাংঘাতিক ভবিধাদ্ধীণী করেছিলেন সম্রাট । দেশে মগ্যপাঁনের প্রচলন, 
বিশেষত বংশের শেষ সম্রাট চিয়ে ও তার পত্ীব অতিরিক্ত পাঁনীসক্তিই 
বাঁজ্যনাশের কারণ হয়েছিল। এই বাজ-দম্পতীর নির্মমতা ও নৃশংসতা 
রোঁমের সমাট নেবো-রই সমতুল্য । রোম যখন পুড়ে ছাই হয়, নেরো৷ তখন 
পরমাঁনন্দে বীণা বাজিয়ে যান। সমাঁট চিষ়্ে আর তাঁর পত্বী কি করেছিলেন 
শুন্ধন : একটি প্রকাণ্ড লেক বা হুদ খনন করে সোটকে তারা মছ্য দিয়ে 
পরিপূর্ণ করলেন । তারপর ঢাঁকের বাদ্য সহকাঁরে এক সঙ্গে তিন হাজীর 
গ্রজাকে সেই হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করলেন। মভ্তাবস্থায় তাঁদের 


২০ মহাঁচীনের ইতিকথা 


পাঁশবিক স্থুরাঁকলী দর্শন করা ছিল রাঁজ-দম্পতীর পরম কৌতুক ! সেই 
ম্যপূর্ণ হদে নিমজ্জিত হয়ে কত লোক যে প্রাণ হাঁরাতি, শেদিকে তারা 
দূক্পাতও করতেন না। ভূগর্ভে একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর হয়েছিল রাঁজার 
একান্ন বছর বাঁজত্বকালে, সেখানে রাজা ও পারিষদের দল জনীস্তরাঁলে 
ব্যভিচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌছতেন। এইসব বাঁজকীয় ব্যভিচারের 
পরিণাম ষথাকাঁলে বিপ্লবরূপে দেখ! দিয়েছিল। গ্রজাবুন্দের মধ্যে তীব্র 
অসন্তোষ যখন জাগ্রত হয়ে উঠেছে, তখন তাঁদের সমুখে এসে দঈীড়ালেন 
একজন বীরপুরুষ। তাঁর নাঁম চেং ট্যশং, নিতান্ত দায়ে পড়েই বিপ্লব হট 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি । অচিরেই বিপ্লব সাঁফল্যমৃণ্তিত হল, সিয়া- 
রাঁজকে পরাস্ত করে ফিরে এসে জনসাধারণের কাছে তিনি একটি বিরাঁট 
ঘোঁষণ। ( 400790170০6 00010 0 0৮2176 ) করলেন £ 

“রাজা বললেন, “হে নানা স্থানের সমাগত জনমণ্ডলী, আমার এই সুস্পষ্ট 
ঘোষণা শ্রবণ কর। জগদীশ্বর নিশ্নতম শ্রেণীর মীশ্ষকেও নৈতিক বিবেকবুদ্ধি 
দিয়েছেন, সে যেন ন্তাঁয়সংগতভাবে উচিত কাজ করতে পারে সেই জন্য । 
স্যায়নিষ্ঠ প্রজাবৃন্দের শান্তিপূর্ণ কাঁজগুলি কোনমতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তার 
ব্যবস্থা করা রাঁজার কর্তব্য । সিয়া-রাঁজ এই রাঁজধর্ম পাঁলন করেন নি, নাঁনান 
দেশের প্রজাবৃন্দের ওপর অত্যাচার করেছেন ।"*ষে সাধু স্বর্গ তার ভাল 
করেন, মন্দের উচ্ছেদ করেন তিনি । কুকর্মের ফলস্বরূপ সিয়। বংশের সর্বনাশ 
ঘটেছে। ক্ষুদ্র ব্যক্তি আমি, আমার ওপর এসেছে “ম্বর্গের পরোয়ান।” সাধ্য 
কি আমার যে আমি অপরাধীকে ক্ষমা করি ।...প্রদেশ ও গোঠীসমূহের মধ্যে 
এক্য প্রতিষ্ঠা ও শাস্তি রক্ষার ভার একমাত্র আমার ওপর । উপরের ও 
নিচের শক্তিপুজের (076 0০৬25 8150চে 2120 ১০1০৬ ) মনস্তট্টি করতে 
পারব কিনা জানি না। আমি শঙ্কিত, কম্পমান, যনে হয় যেমন কোন অন্ধ 
গহবরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি |” 

স্পষ্ট দেখ| যাঁয়, বিদ্রোহ সফল হলেও ট্যশং-এর শান্তিপ্রিয় চিত্ত সংশয়মুক্ত 
হয় নি। লোকে তাঁর কুকীতির কথা স্মরণ করে দ্বণাঁয় মুখ ফিরিয়ে নেবে, এই 
আশঙ্কা! তাঁর মনে জেগেছিল। রাঁজ্যের মুখ্য ব্যক্তি, মন্ত্রী ও জনমণ্ডলীর 
সনির্বন্ধ অন্ুরোধেই তিন্নি সিংহাসনে আরোহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন । 
অত্যাচারী রাঁজা চিয়ে নির্বাসিত হলেন। 


'স্থ-কিং বা ইতিহাস গ্রন্থ! ২১ 


স্তাং বংশ 

রাঁজপদে অধিষিত হয়ে চেং ট্যশং করলেন স্তাৎ বা ইন্‌ বংশের প্রতিষ্ঠা 
(খুঃ পৃঃ ১৭৬৬ )। এই বংশের রাঁজত্বকাঁল থুঃ পৃঃ ১৭৬৬-১১২২। প্রথম ও 
শেষ ভাঁগে এই বংশের রাঁজ্যকাঁলী, অবস্থা সিয়! বংশীয়দেব কালেরই অনুরূপ | 
ট্যশং ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি, তাঁর কোমল দয়ার্জ চিত্ত শিকাঁরলব্ধ 
পশ্ুপক্ষীর প্রতিও মমতা বোধ করত। গ্রজীদের সংকার্ধ গুলির যোগ্য 
ম্ধাদা দ্রিতেন তিনি, নিজের অপরাধকে ক্ষমা করতেন ন।। তিনি বলেছেন, 
“জগদীশ্বরের অভিগ্রায়ের সঙ্গে কতক ধগুলিকে মিলিয়ে পরীক্ষা করব। দৌষ 
যর্দি তোমাদের হয়, মে দোষ একমাত্র আমার ওপরই অপিত হোক । 
আর দোষ যদি আমীর হয়, সে দোঁৰ যেন তোমাদের স্পশও না করে।” 
তিনি একটি অমব কীপ্তিব এঁতিহা বেখে গেছেন, যা উত্তরকাঁলের চীনাদের 
কাছে “আদর্শ নৃপতি'ব উন্নত মঞ্চে তাঁকে গ্রতিষ্ঠিত করেছে । সাঁত বৎসর 
উপযুপরি অনীবৃষ্টিব ফলে দেশে ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সম্রাটের 
মহৎ চরিত্র এই দৈব দুখিপাঁকের মধ্যে বিকশিত হবার পরম স্থযোৌগ লাভ 
করেছিল। তিনি যে সত্যকাঁর একজন দরধী 'জন-প্ররতিনিধি” ( 1:610:2900- 
00৩ 0081)? ) তাঁই গ্রাতিপন্ন করবার জন্য শোঁকের চিহ্বম্বরূপ শুভ্র বন্ধ 
পরিধাঁন করলেন, এবং শ্বেত রথে আরোহণ করে পর্বতের পাঁদদেশে কুগ্গবনে 
এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে নিজের ক্রটিবিচ্যুতি বর্ণনার পর জনগণের 
হিতার্থ দেবতাঁব কাঁছে আত্মবলিদাঁনের সংকল্প করলেন। কিন্তু তার সংকল্প 
কার্ধে পরিণত করবার পূর্বেই ঘটল একটি অভাবনীয় ঘটনা । যেমনি 
দেব-আরাধনা শেষ হল অমনি দেবত। ধেন প্রসন্ন হয়েই প্রচুর বারিবর্ষণ শুরু 
করলেন ! দেশ আবার মমৃদ্ধ হয়ে উঠল। 

স্যাং বংশের চরম পরিণতি-_অর্থা২ অধঃপতন- পূর্ববতা পিয়৷ বংশের 
মতই হয়েছিল। চৌ-সিন শ্তাং বংশের শেষ নৃপতি (খৃঃ পৃঃ ১১৫৪-১১২৩)। 
স্মাট চিয়ে-ব মতই দুর্নীতিপরাঁয়ণ ও নৃশংস প্ররূতির মানুষ ছিলেন তিনি । 
এই বাঁজার বিষয়ে “ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে £ "শ্যাঁং বংশীয় রাজা চৌ 
স্বর্গকে করেন অন্ধ! আর প্রজাদের ওপর করেন অত্যাঁচার। মগ্যপায়ী 
লম্পট তিনি, অপরাধের শাস্তি শুধু অপরাধীকেই প্রদান করেন না, অপরাধীর 


২২ মহাচীনের ইতিকথা 


আত্মীয়স্বজমেরং ওপরও তাঁর শাস্তি প্রসারিত হয়। কর্মচারী নিয়োগ করেন 
তিনি গুণ অঙ্গসাঁরে নয়, বংশাগক্রমে পদাঁধিকাঁর নীতিকে অন্সরণ করে 
(00 18211012 010110701012 )1."তিনি সাধু সঙ্জন ব্যক্তিকে পুড়িয়ে 
মেরেছেন, গর্ভবতীর গর্ভ বিদারণ করেছেন।” কথিত আছে, তিনি 
বলেছিলেন, “শুনেছি, মানষের হৃাপিণ্ডে সাতটি খোপ আছে। পি-কাঁন-এর 
বুক চিরে দেখতে চাই আমি, কথাট। সত্য কিনা।” এই সকল নৃশংস কাণ্ডের 
অনুষ্ঠানে উৎদাঁহিত করতেন তাঁকে তীর ক্রব-প্রকৃতির পত্বী তা চি। তিনি 
নাকি নানাবিধ নির্যাতনে যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, যেমন তাপ-যন্ত 
(106205£ )১ তাঁম-স্তভ্ত (০090001: 711191) | তাম্রস্তম্তটিকে উত্তমরূপে 
তৈলসিক্ত করে একটি জলন্ত অগ্রনিকুণ্ডেব ওপর আঁডাঁআঁডিভাবে রাখা হত, 
আঁর সেই মারাজআ্মক সেতুর ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে ছূর্তাগা ব্যক্তিদের 
বাধ্য কব। হত, রাঁজীর কৌতুক উদ্দীপন বা খেয়াল চরিতার্থ করবাব জন্য | 
কথিত আছে, রাজা তাঁর বুদ্ধ পিতৃব্যকে এই ভীষণ অগ্নিপবীক্ষাঘ্ন অবতীর্ণ 
হতে বাঁধা করেছিলেন, এবং এই নির্মম নিষ্ঠুরতার ফল পিতৃব্যেণ পক্ষে যেমন 
সাঁঘাতিক হয়েছিল, তাঁর নিজের পক্ষেও তেমনি মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল । 
চৌ-সিন-এর অত্যাচার থেকে তীর মন্ত্রী ও উপদেষ্টাগণও অব্যাহতি 
পান নি। চৌ-দেশের ওয়েন-ওয়াঁ” নামক একজন মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন বাঁজাঁব 
উপদেষ্টা, তাঁকে তির্নি কারারুদ্ধ কবে রেখেছিলেন সুদীর্ঘ সাঁত বছরকাঁল। 
তারপর বন্দীর বন্ধুরা বাঁজাঁকে একটি নর্তকী উপঢৌকন দিয়ে তাকে খালাস 
করলেন । কিছু কালের জন্য রাঁজাঁৰ মতিগতিব পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল 
বটে, কিন্ত তার সুশাসন অধিক কাল স্থায়ী হয় শি, এবং অত্যাঁচার-অবিচাঁপ 
আবার দেখ। দিয়েছিল। তখন বিদ্রোহেব ধ্বজা উত্তোলন কবলেন ওয়েন- 
ওয়াংএর পুত্র ফা, ষিনি বিখ্যাতি চৌ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা উ-ওয়াং নাখে ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ। সম্রাটের বিপুল বাহিনীর তুলনায় বিদ্রোহী সৈন্যের সংখা! ছিল অল্প । 
এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ফা যে কথাটি বলেছিলেন ত| এইরূপ £ “কথায় 
বলে যেখানে উভয় পক্ষের শক্তি সমান সেখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের গুণের 
তুলনা করে দেখতে হয়। আর যখন তাদের গুণও সমান তখন পক্ষদ্বয়ের 
সত্যনিষ্ঠ। পরথ করতে হষ। চৌ-দিনের আঁছে লক্ষ লক্ষ সৈন্য, কিন্তু তাঁদের 
মনও লক্ষ লক্ষ। আর আমার সৈম্তংখ্য। তিন হাজার হলেও তাঁরা সকলেই 


স্থ-কিংঃ বা ইতিহাস গ্রন্থ" ২৩ 


এক-আত্মা |” বিদ্রোহীদের সংখ্যার দৌর্বল্য পূরণ করেছিলেন ফা সৈন্যাদের 
চিত্তে উৎসাহ ও একাগ্রতার ভাঁব জাগিয়ে তুলে। এই উৎসাহ-দানের 
সঙ্গে চিন্তাশীল মনের ধীর বিচক্ষণতা কেমন চমৎকারভাবে মিশিত ছিল, 
তা তাঁর এই বক্তৃত। থেকে বেশ বোঁঝা যাঁয়_-“আজকের সংগ্রামে ছয় সাত 
পদ্র মাত্র অগ্রসর হয়ে থামবে, ভাঁরপর সৈন্যদের সমর-সঙ্জাঁয় সজ্জিত করবে । 
হে বীরগণ, শক্তি প্রয়োগ কর। চার পীচ ছয় বা সাতটি আঘাত করে 
থাম, তারপর আবার দৈন্যদের সমর-সঙ্জায় সজ্জিত কর। বীরগণ, শক্তি 
প্রয়োগ কর । ব্যাপ্, ভ্লুক গ্রভৃতি হিংশ্র পশুর মুখভাঁব ধারণ কর।” 

সমাট চৌ-সিন জীবনে কোন কৃতিত্ব দেখান নি, কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়ের 
মুখে শেষবারের মত তার শৌর্ধ প্রদীপ্ধ হয়ে উঠেছিল। বীরোচিত সংগ্রীম 
করোছিলেন তিনি, তা সত্বেও বাঁজসৈন্তর। মেং-এর জলাভূমির তীরবর্ত 
স্থানে একটি যুদ্ধে (1026619 ০0 00৩ 4491 01 0০106 ) ছত্রভঙ্গ হয়ে 
পলায়ন করেছিল। তখন চৌ-সিন মণিমুক্তাঁখচিত পরিচ্ছদ পরিধাঁন করে 
বিলাঁস-কুগ্ধ ভবনের মর্মরস্তস্তের চড়াঁয় আরোহণ করলেন, এবং রাঁজপ্রাসাঁদে 
অগ্নিসংযোগ করে সেই জলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করলেন। 
তাঁর এই আত্মাহুতি আপিরিয়ার স্ুবিখ্যাত সম্রাট আস্থরবাঁনিপালের 
অন্তিম দশাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দের়। প্রবাদ আছে, তিনিও নাকি 
প্রাসাদের অগ্নিদাহের মধ্যে আত্মবিমর্জন দিয়েছিলেন। মন্ত্রট চৌ-সিনের 
পত্বী তা চি'কে ধবে এনে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হল। এই নারীর মোহিনী 
শক্তি বিষয়ে কথিত হয়েছে যে, তাঁর অন্থপম রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে 
কোন ঘাঁতকই তকে বধ করতে সম্মত হয়নি। তখন উপায়ান্তর না দেখে 
উ-ওয়াএর একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী চোখে কাপড় বেঁধে যে-কাঁজ ঘাতক পারে 
নি, খঙ্গহন্তে সেই কঠোর কাধটি সম্পন্ন করে জাতির ওপর নিধাতনের 
প্রতিশোধ নিয়েছিলেন । 

স্তাং বংশ ধ্বংস করে উ-ওয়াঁ ষে চৌ বংশ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, 
সেই বংশের রাঁজত্বকাঁলে চীন দেশ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত 
হয়ে মহাঁচীনে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য গীত নদীর উপত্যক। থেকে 
দক্ষিণে ইয়াংসি তীরবর্তী দেশসমূহের আদিবাসীদের উপর আধিপত্য 
পূর্ব থেকেই চলে আসছিল। চৌ বংশীয়দের আমলে শ্ধু ষে ভৌগোলিক 


২৪ মহাচীনের ইতিকথ। 


সম্প্রসারণ হয়েছিল তা নয, তাও-ধর্ম (7201570 ) ও কনফুসীয় নীভির 
(0016001910150 ) প্রবর্তক লাঁওৎসি (1-9০-02 ) ও কুযাঁং-ফু-জি 
(0০269০149 ) নামক ছুই মহাঁপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল এই ব*শেরই 
স্থ্দীর্ঘ রাজ্যকাঁলেব মধ্যে । রাঁজধর্ম, গণধর্ম, নীতিধর্স, চীনা সংস্কৃতির 
যাঁবতীষ মুল উপাদানগুলি নিহিত বষেছে তাও-দর্শন ও কনফুমীয নীতির 
মধ্যে, তাই মহাঁচীনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্থচনা চৌ বংশের সময 
থেকেই হযেছিল বলতে হবে। বিবর্তনের পথে চেনিক সংস্কৃতি কিরূপে 
তাঁও ও কনফুসীয় ধর্মের সুত্র ধরে অমিতাভ বুদ্ধেব শরণ গ্রহণ করেছিল, 
আর সেই সঙ্গে সংস্কৃতির বিস্তাবিত বিববণগুলি পববর্তী কালের মহাচীন 
প্রসঙ্গ আলোচনা ষ স্বতশ্ত্রভাবে বিকৃত করা হবে । 

স্তাঁ, বংশের বিলুপ্তির সঙ্গে কোরিঘায রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি কাহিনী 
জড়িত বৃুষেছে। কাহিনীটি এই £ কি-সি নাঁমে একজন উচ্চপদস্থ কর্ণচাঁবী 
স্তাং বংশের পতনের পর চৌ বংশী বাজার অধীনে কর্ম করা অপেক্ষ। 
নির্বাসপনকেই শ্রেষরূপে বরণ করেছিলেন । পাঁচ সহম্ত্র সৈন্য নিষে কি-সি 
পূর্বাচল অভিমুখে যাত্র! কবে কোবিযাঁধ উপনীত হলেন। এই দেশটিব নাঁম 
দিলেন তিনি “চোঁজেন” অর্থাৎ প্রভাত প্রশান্তির দেশ? (41810. 0£ 06 
11010117)6 09100% )। খুঃ পুঃ ১১০০ অব্দে কি-সিব কোঁবিযা প্রবেশকাঁল 
থেকেই সেখানকার ইতিহীসেব কুত্রপাঁত। বাঁজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কোবিষাঁ 
চীন দেশ থেকে আমদানি-কর! কারু ও কারিগবি শিল্প, গৃহনির্মাণ, রুষি 
ও রেশম প্রস্তত প্রভৃতি বিদ্যার প্রচলন হযেছিল। কি-সিব বংশধরেবা 
চোঁজেনে ৯০* বছর বাঁজত্ব করেছিলেন । 


৩ থুঃ পুঃ ১১২২ পর্বন্ত সংস্কৃতির হিসাবনিকাশ 


ইতিহাস গ্রঞ্থের বিবরণ থেকে জানা যাঁয় যে, সিষা বংশীয়দেব আমলে 
কৃষি, পশু পালন ও প্রজনন, বস্ত্র বঘন, মৃৎ্পাত্র নির্মাণ প্রভৃতি আদিম 
কারিগরি শিল্প, শিকার ও মাছ ধবা ছিল লোকের প্রধান উপজীবিক1। 
এই বৃত্তিগুলি সবই নব-প্রন্তরযুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গীত নদী উপত্যকায় 
নব-প্রস্তরযুগের অবপাঁন হয়েছিল কখন, আর ধাতুর ব্যবহাবই বা আরম্ত 
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হয়েছিল কোঁন সময়, ত1 এখন পর্যন্ত জান! যায় নি। ্তাং বংশীয় নূপতিগণের 
বাঁজত্বকালে " ব্রপ্ন-শিল্প যে খুবই উন্নত পর্যায়ে উঠেছিল, তাঁর যথেষ্ট গ্রমাণ 
পাঁওয়! যাঁয় দশম শতাব্দীর পুরাকাঁল বিষয়ক একখানি চীনা গ্রন্থের 
চিত্রমালায়। স্তাং-যুগের ব্রপ্ত-পাত্রগুলির স্থন্দর চিত্র অঙ্কিত রয়েছে, পাথরের 
ওপব কাঁরু-শিল্পেরও নিদর্শন ত।ছে। কোঁন সময় মান এখানে লৌহের 
ব্যবহার শিক্ষা করেছিল, সে তথ্যও অপরিজ্ঞাত। আমর! শুপু এই জানি 
যে, আঁসিরিয়। ও মিশরে যখন লৌহ দেখ। দিয়েছিল__সম্ভবত খুঃ পৃঃ ৭০০ 
অবে দ্বিতীয় সারগনের আমলে, অথবা তৎপূর্বে হিটাইটদের সঙ্গে সযৌগের 
ফলে--তার পাঁচ শতাঁব্বীরও অধিক কাল পরে লৌহনি্লিত অস্ত্র প্রথম 
ব্যবহৃত হয়েছে চীন দ্রেশে। সম্ভবত এখাঁনে উত্তর দিক থেকে হ্রনরাই 
লৌহের আম্দামি করেছিল । 

সমাজ সংগঠন পিয়। বংশীষদ্ের আমলে যেমন হয়েছিল সেই কাঠামোর 
পরিবর্তন স্তাঁং বাঁজাঁদের কালে, এমন কি তাঁর পরেও বিশেষ কিছু হয় 
নি। প্রথম রাঁজবংশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আঁমর। এখানে পিতৃ-ন্বত্ব প্রথায় 
(19001810091 55501) ) পাখিবারিক বিধান প্রচলিত দেখতে পাই। 
সমাঁজ-সংস্থায় পরিবারই সর্বনিয় একক সংখ্যা (এা20)1 গোঁঠিপতিরা 
( 0059] ০1)1৩05 ) শিজ দেশে স্ব স্ব খণ্ড-জাঁতিন নেতা, আব খণ্ু-জাঁতি- 
সমৃহেব উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন সম্রাট স্বয়ং। সামন্তবাঁজ্যে সামন্ত্দেব 
সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ যেমন, খণ্-জাঁতির নেতাদের সঙ্গে সমাটের সম্পর্কও ছিল 
অনেকটা তেমনি । “হ্ু-কিং? গ্রন্থে সৃন-এর কানন (09170701907) 
পাঁঠ করে জান। যাঁর যে, “তিনি (সম্রাট স্থন ) ভূখণগ্ডকে ১২টি প্রদেশে 
বিভঞ্ত করেছিলেন, এবং সেখানকার ১২টি পর্বতশঙ্গে বেদার গ্রতিষ্া 
করেছিলেন।” প্রকৃতপক্ষে গীতি নদী উপত্যক|র চতুিকে রাঁজ্য যেমন 
বিস্তার লাঁভ কবল, গোঁঠীকুল ব| খণ্ু-জাতিসমূহের ওপর বাঁজার আধিপত্যও 
কায়েম হতে লাগল সেই অন্গপাতে, এবং সেই সঙ্গে দেখা দিল সামস্ত- 
রাজ্যের হুত্রপাত, ষে সাঁমস্তরাজ্য পূর্ণভাঁবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চৌ বংশীরদের 
রাজত্বকালে । স্তাঁং বংশীয়দের রাজ্যের উত্তর ভাগে বর্তমান তাইইয়ান ও 
পিকিং অঞ্চল, পূর্বে প্রশান্ত মহাঁনীগর, দক্ষিণে ইয়াংমি নদীর পরপাঁর 
ও পশ্চিমে সেনসি প্রদেশের প্রীস্ত। এই স্থবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে নানান ভাগে 


২৬ মহাঁচীনের ইতিকথ| 


বিভক্ত করে এক একজন গৌঁঠী-প্রধানের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল, ধারা 
সামন্ত-প্রথাঁমত দেশ শাসন করতেন । 'স্বকিং? গ্রন্থে সম্াট হৃম-এর সফর, 
পাঁচ বছরে একবার 'প্রদেশগুলির শাসনকার্য পধবেক্ষণের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে, অভাব-অভিযোৌগ পেশ করবার জন্য সামন্তগণের রাঁজদবব।রে 
উপস্থিত হবার বিবরণও বয়েছে। সম্রাট মন্ত্রী নিয়োগ করতেন বাঁজ্যের 
নানান বিভাগ শাসনের জন্য-যেমন কৃষিমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, অপরাধমন্ত্রী, বন 
বিভাগের পরিদর্শক । কিন্তু এসব সত্বেও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ওপর সম্াটের 
আধিপত্য নামমাত্র থাকাই সম্ভব । দওসুণ্ডের কর্ত। ছিলেন গোঁার প্রধান, 
তার শাসন ছিল “পিতার শাসন” (090:910138])। ইতিপূর্বে আমরা 
দেখেছি, রাঁজপদ্দ কোন বশের অধিকার বলে গণ্য হয়নি। রাঁজা কোন 
সুযোগ্য ব্যক্তির সন্ধান করে মন্ত্রী, জনগণ ও দেবতার অন্ঠমতি নিষে তাকে 
রাজপর্দে অভিষিক্ত করতেন । চীন। বাষ্নীতির এই অভিনব বিধাঁনমত 
বৃপতি-নির্বাচন যে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল, তারপব 
কত যুগ কত শতাব্দী কেটে গেছে, নির্বাচিত ব্যক্তিকে বাঁজপদে অধিষ্ঠিত 
করবার দৃষ্টান্ত আর দেখা যাঁয় না বটে, মেই আদর্শের লক্ষ্য গণমতের 
আন্গত্যকে কিন্তু কোন কাঁলেই চীন। সমাটেরা অস্বীকাঁর করতে পাবেন নি, 
এব* চীনের সুদীর্ঘ ইতিহাঁসে যে সম্রাটের সেই আদর্শকে অশ্রদ্ধা ব। অবজ্ঞা 
করবা তুর্মতি ঘটেছে, বিক্ষুব্ধ জনমত বিগ্রবের দহন জালিয়ে সেই রাজবংশকে 
অচিরেই আহুতি দীন করেছে । সম্রাট স্থন-এর বিচক্ষণ মন্ত্রী কাঁও-ইয়াঁও 
বলেছিলেন, “স্বর্গ জনগণের কর্ণ ও চক্ষু দিয়ে দর্শন ও শ্রবণ করেন । কোন 
কাধে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন স্বর্গ জনগণের মারফত । ন্বর্গ ও মর্তের মধো 
এমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান” প্রায় ছুই হাজার বছর পরে চীনের প্রসিদ্ধ 
দার্শনিক মেনসিয়ান (14০720105--খুঃ পৃঃ ৩৭২-১৮৯) সেই সুপ্রাচীন 
গণতান্ত্রিক বিধানের অন্গনরণ করে অবস্থাবিশেষে জনগণের বিপ্লব স্থটিবু 
অধিকারকে স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “রাষ্ট্রে জনসাধারণের 
গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, গুরুত্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বাষ্রসমূহেব দেবগণ 
(50163 0 05 909605)1 আর শাসকের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অল্প” 
স্থ-কিং গ্রন্থে শাসক সম্পর্কে সম্রাট সুন-এর একটি আদর্শের কথা পছ্যে বল! 
হয়েছে এইরূপ £ 
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অঙ্গগুলি কাজ করে যখন হর্ষ ভরে 

উন্নত গবধিত তখন শির 3 

সকল কর্তব্য হয় স্ুুসম্পন্ন। 

মাথা যখন স্থির-বুদ্ধি 

অঙ্গ কর্ঠটু 

কর্মের নির্বাহ হয় সুষ্ঠু, চমৎকার । 
দেহ ও মন, দৈহিক পটুত্ব ও মানসিক বিচারশক্তির ওপর সমান গুরুত্ব 
আরোঁপ করা চীনা ব্যবহারিক বৃদ্ধির পরিচয় দেয়। সেই ব্যবহীরিক 
বুদ্ধিরই আর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, শাসন-কর্মচাঁরীদের নিয়োগ ও বহাল 
রাখাঁর ব্যাপারে গণের বিচার ও পবীক্ষা। জম্রাট সন প্প্রতি তিন বছর 
অন্তর গুণের পরীক্ষা! (০৯৪77100000 0? 07076) করতেন, এবং তিনটি 
পরীক্ষার পর যে ব্যক্তি কর্দে অপট্র তার পদ্দের অবনতি ঘটত, আর 
যে ব্যক্তি সুদক্ষ তাঁর পদোন্নতি হত |” 

“আদর্শ সমাট”দের আমলে এবং সিয়া ও স্যাংবংশীয়দের রাজত্বকালে আমরা 
যে শুধু চীনা গণতন্ত্রের ইঙ্গিতই পেয়ে থাঁকি ত। নয়, কনফুপীয় নীতিধর্মের 
পুধীভাঁসও পাঁওয়1 ষাঁয় সেখানে, যে নীতিধর্ম ব্যক্তি, পরিবার, বাষ্ট ও সমাটকে 
সামাজিক নিয়মের অন্তশাসনে এক সঙ্গে জড়িয়ে বেধে দিয়েছিল। স্মরণ 
থাঁকতে পাঁরে, স্থুনের নির্বাচন গ্রসঙ্গে বল! হয়েছে যে, তাঁর পিতা ছিলেন 
অন্ধ ও অনাঁচারী, মাঁত। কপটা চাঁরিণী, ভ্রাঁতা দাঁন্তিক--কিস্ত এরূপ কদাচারী 
পরিবারবর্গকেও তিনি পিতৃভক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বার] সংপথে চালিত 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন । এই নীতিকথার মধ্যেই নিহিত বুয়েছে কনফুসীয় 
আদর্শের মূল। প্ররুতপক্ষে প্রখ্যাত মন্ত্রী কাঁও-ইয়াও সমাট ইউ-কে যে 
উপদেশ দিয়েছিলেন, মেই হিতকথার উপরই কনফুপীয় নীতিধর্ম প্রতিষ্ঠিত । 
তাঁর নীতিকথার কিয়দংশ এখানে উদ্ধত করা হল: কাও-ইয়াঁও বললেন, 
“সর্বসমেত মান্ষের চরিত্রে নয়টি সদ্‌গুণ দেখা যাঁয়। যখন বলি, অমুকের 
একটি সদ্গুণ আছে, তাঁর অর্থ এই যে, সে এইরূপ কাজ করে থাকে ।” ইউ 
জিজ্ঞাসা করলেন, “সেই নয়টি সদ্গুণ কি কি?” কাও-ইয়াঁও বললেন, "মাদার 
সহিত আপ্যায়ন; দৃঢ়তার সঙ্গে মিশ্রিত নঘ্রতা সম্মান রক্ষার সহিত স্পষ্ট 
ভাষণ; প্রশাসন ব্যাপারে সশ্রদ্ধ বিচক্ষণতার (1652]6])6 6800012 ) 
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সহিত কর্ণপটুত্ব ;$ সাহসের সঙ্গে মিশ্রিত বিনয ১ নমতাব সঙ্গে মিশ্রিত 
অক্কত্রিম আচবণ , বিচক্ষণ দৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রিত অম্াধিক অসতর্ক ভাব, 
আন্তরিকতার সঙ্ষে মিশ্রিত সাহস, সত্যনিষ্ঠার সক্ষে মিশ্রিত শৌর্য। 
মানুষ কার্য করে স্বর্গের প্রীতির জন্যে । স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে মানুষের 
সামাজিক সম্বন্ধ ও বিবিধ কর্তব্য । আমাদের পীচটি কর্তব্যের নির্দেশ দেওযা 
হয়েছে, মধাদাপূর্ণ আচবণের পীচটি উপাঁষ আমাদের সমুখে মুক্ত কবা 
হযেছে । সামাজিক মধাদা ও নানাবিধ অনুষ্ঠান স্বর্গের বিধানমত 
স্থনির্দিষ্ট, সেই বিধাঁনকেই মীন্ঘষ কাঁজে পরিণত করে। প্রজাবৃন্দেব নৈতিক 
চরিত্র নষ্ট (15800009210985 ) ভাবে গঠিত হয তখনই, রাজা ও মন্ত্রীগণ 
যখন স্বর্গ বিবানগুলিকে সম্মান ও ভক্তি করেন।” উপদেশ দান শেষ 
করে মন্ত্রী বললেন, “আমার কথাগুলি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (10. ৭০০০:- 
09106. ৮৮10. 98501) ), এবং সেই হিসাঁবে কাঁজ কব ব্যবহারিক হিসাবে 
সহজ ও সংগত ।” 

জনমমাজ ও রাজ্যের সমৃদ্ধি ঘটে রাজ! যখন নীতিধর্ষের অনুসরণ 
করেন । বাঁজা স্বর্গ কর্তৃক নিযুক্ত হলেও তাঁর রাজত্ব যে চিরস্থাযী হবে 
এমন কোন কথা নেই। রাঁজাঁর সিংহানকে রক্ষ। করে রাজাঁব ধর্ম-- 
স্বর্গ নয। এই কথা বলেছিলেন ই-ইন যখন তীব কর্মভার স্তাঁ বংশীষ 
রাজাকে প্রত্যর্পণ কবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি; “সিযা বংশীয 
রাঁজ। পূর্বপুরুষেব অন্কষ্ঠিত ধর্মীচবণকে বিশুদ্ধভাঁবে খক্স। করতে পারেন নি, 
পিতৃগণের আত্মাকে (5109 ) করেছিলেন অশ্রদ্ধা, আর প্রজাবৃন্দকে গীডন 
করেছিলেন । মহত ত্বর্গ ( 59৮ 7০9৬০) তাঁই তাঁকে বক্ষা কবেন 
নি। স্যাঁং বংশীয রাজ। স্বীঘ ধর্মীচরণেব জঙ্থাই স্বর্গের আশীর্বাদ পাভ 
করেছিলেন। স্বর্গ ভীকে কোন পক্ষপাতিত্ব দেখান শি, শুরু পবিজ্র ধর্মকেই 
(05 7৮৩ ) পুরস্বত করেছিলেন। স্যাঁৎ প্রজাদের কাছে যাঁন নি 
(তাদের আনুগত্য লাভের জন্য )--প্রজাঁবাই সীঁগ্রহে পবিত্র ধর্মের ( পক্গ- 
পুটচ্ছাযে) আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। রাজার ধর্মাহুষ্ঠান যেখানে পবিত্র, 
পেখানে কর্মফল শুভ হ্য। যেখানে ধর্ম দোঁলায়মান ও অনিশ্চিত, কর্ম 
সেখানে পণুশ্রম মাত্র । ইষ্ট ও অনিষ্ট অন্যাষভাঁবে মাঁচুষের কাছে উপস্থিত 
হয় না। স্বর্গ দুঃখ-গ্লানি অথব। সখ প্রদান করেন মানুষকে তার স্বীয় 


আর্দি সংস্কৃতির হিসাবনিকাশ ২ম 


অ।চরণের ফল রূপে 1৮ ইতিহাস গ্রস্থে স্তাং বশীয়দের বর্ণনায় (0901 ০৫ 
51,106 ১ আর এক জায়গায় বলা হয়েছে £ “যে দুর্গতি স্বর্গ চাপিয়ে দেন 
মানুষের ওপব, সেই দেন্ের হাতি থেকে মান্ষ (সৎ আচরণের দ্বারা) 
অব্যাহতি পেতে পাঁরে। কিন্তু যে দুর্ঘশ1 মাঁজষ ভোঁগ করে তার নিজের 
কর্মের দরুন সেই গ্লানি থেকে উদ্ধার অসম্ভব 1” 

নীতি-প্রসঙ্গে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে-কি এই নীতিধর্ম? নীতির 
কি কোন একটি অপরিবর্তনীয় স্থায়ী আদর্শ রূপ বা 'মডেল' তৈরি করা 
সম্ভব? বৃদ্ধ মন্ত্রী ই-ইন বলেন, “নীতিধর্মেব কোন অপরিবর্তনীয় আদর্শ নেই। 
শ্রেয়ের প্রতি পরম শ্রদ্ধাই নীতিকে একটি আদর্শ রূপ দান করে (41766 
19 100 11001191010 10061 0 ৮1006 3; 9. 90110101700 12500 6০ ৬19 
15 09090 £1555 01767009461 010 )1 যে বস্ত পরম শ্রেষ বলে পবিগণিত 
তার কোঁন অপরিবর্তনীয গুণ নেই । শ্রেম সম্বন্ধে সর্বজনীন চেতনার সঙ্গে 
সংগতি বক্ষ করলেই শ্রেয়েব সাক্ষাৎ মেলে (615 19100 ৮1616 0০1৬ 
15 00100110165 50 01131101000 001050100510055 171 12520 60 1720 
15 £০০0)1” মনে হয়, ইংশস্জে দার্শনিক বেনথাম (8০7308807 ) যেন 
চীন। শীতিবাঁদেব এই সুক্ষ সংজ্ঞাকেই স্লভাবে গ্রহণ করেছেন । তা মতে, 
অধিকসংখ্যক মানবের হিতসাঁধনের উপযোগী বস্তর মাঁমই শ্রেয় (£০৪065 
£০০এ 0£ 006 £158099 1701019৩] )। সেই সথদূব অতীতে চীন দেশে 
নীতিধর্মের এমন স্থম্ম তত্ববিচাঁর সত্যই বিস্ময়কর । 

স্থপ্রাচীন কালেই চীন দেশে আমর! জ্যোতিবিজ্ঞানেব স্থচন। দেখতে পাই। 
ইতিহান গ্রন্থে ইসাঁও-র কানে (08002 0£ ৪০) স্মাট তার ভ্রাতাদের 
জ্যোতিগ্গণন। বিষয়ে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তাৰ বিশদ বণনা আঁছে। 
তিনি আদেশ করেছিলেন তাঁদের, আকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমি পবীক্ষা করে 
স্থয, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের গতি এবং রাঁশিচক্রেব আঁবর্তনের কাল নির্ধারণ 
করতে--আর তাই থেকে বিভিন্ন খতুব কাল নিরপিত করে জনসাধারণের 
কাছে প্রচার করতে । তিনি বলেছিলেন, “দিনমানের দের্ঘ্য যখন মাঝারি 
গোছের আর নক্ষত্র যখন “নিয়াও" (10) রাশিতে বিরাজমান, তখনই 
তুমি মধ্য-বসম্তকীল নির্ধারিত করতে সমর্থ। চাষীরা তখন মাঠে কাজ 
করে, পশুপক্ষী প্রজননে ও মৈথুনে রত থাকে |... 'দিনমান যখন দীর্ঘতম, 
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নক্ষত্র যখন হয়ো” (ুএ০) বাঁশিতে বিরাজমান, তুমি তখন মধ্য-গ্রীশ্মকাল 
নির্ধাবণ করতে সমর্থ । লোকজন কর্মভারমুক্ত, পশ্ুপক্ষীর গাত্রচর্মের অবস্থাও 
ভাল। ** 'দিনমাঁন যখন ক্ষুদ্রতম, নক্ষত্র যখন “মাও, (18০) রাশিতে 
বিরাজমান তখন তুমি মধ্য-শীতকাল নির্ধারিত করতে সমর্থ। জনগণ থাকে 
গৃহমধ্যে আবদ্ধ । পশ্তপক্ষীব চর্ম তখন পুরু লৌম ও পালকে ভরে ওঠে 1:৮7 
তিন শো! ছেযোট্ট দিনে বর্ষ গণন। করবে এবং বর্ষপঞ্জীর মধ্যবর্তী মাসসমূহ 
(17051-021215 100120)5 ) দ্বাবা চারটি খতু ও পূর্ণ বৎসর নির্ধারিত 
করবে ।” 

মিশর ও ব্যাবিলোমিয়ার মত চীন দেশে জ্যৌতিবিজ্ঞানেব চচ| ধর্মের 
সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, তবে এখানে যে জ্যোতিবিগ্যাঁর ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে 
অধিক জোর দেওয়া হয়েছে, উপবে উদ্ধৃত অংশ সেই কথাই প্রমাঁণ কবে। 
বাঁজ। বর্ষপণ্থী প্রস্তুত করতেন শীসন-সৌকর্ষের জন্য যেমন, ধর্মের জন্যও 
তেমনি । জ্যোতিবিজ্ঞানের চর্চা কব হত বধপপ্তী প্রস্তৃত করবাঁব জন্য । 
অ।ব বর্ষপত্ষীব প্রযৌঁজন, দেবতারা যাঁতে নিয়মিত সময়ে অর্থ্য লাভ কবে 
স্বকার্ধ সাধনে উৎসাহিত হন। ফলিত জ্যোতিষ বা সামুদ্রিক বিদ্যাও 
(5001985% ) বিশেষ উত্কষ লাঁভ কবেছিল। “ইতিহাস গ্রন্থে বল। হয়েছে, 
“সআাট স্থুন বাজপদ্দ গ্রহণ করবার অব্যবহিত পবেই আভডাঁআডিভাঁবে 
অবস্থিত পাঁথরেব চোঁতীষুক্ত মুস্তাথচিত একটি ঘুবন্ত গোলক পরীক্ষা কবলেন, 
আর সেই সঙ্গে “সপ্তনিয়ন্তার গতি" পদ্ধতিঞ্ষে স্ুস্দ্ধ করলেন (09 
০5917011700 0)0 10921-20017000 0011001069017210 জা10) 105 0৭155 2156 
(06 06 1000 7170 1০01০620 109 2 1217007310905 95৮900107৮৩ 
10501071065 0£ (1০ 96৮61 10165060915 )1 তারপর তিনি ঈশ্বরের 
উদ্দেশে বিধিমত বলিদাঁন করলেন, শ্রদ্ধা! সহকারে শুদ্ধ চিত্তে “ছয়টি শ্রদ্ধেয় 
আতর (51 7000008120 07০5) তর্পণ করলেন। পরত ও নদীর 
উপযুক্ত পূজ। করলেন এবং অসংখ্য প্রাকৃতিক শক্তির ও পিতৃপুরুষগণের আত্মার 
উদ্দেশে অর্থ্য নিবেদন করলেন ।” আরও বলা হয়েছে ষে সআাট সফর 
থেকে ফিরে কিষিগতর আদিপুরুষের মন্দিরে” একটি বুষ বলি দিয়েছিলেন। 

এমনি সব বিবরণ থেকে অতি-প্রাচীন কালের প্রাক-কনফুমীয় যুগের 
ধর্ম সম্বন্ধে হুম্পষ্ট ধারণ! করা কঠিন নয়। জাতির আদিম ধর্মকে পরবর্তী 
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প্রাগৈতিহাসিক কাঁলের বিশ্বাস অনেকখানি বদলে দিয়েছিল সত্য, কিন্তু 
সেরূপ পরিবর্তন সত্বেও নিশ্চিতভাবেই বল! চলে যে, সেই আদিকালে চীন! 
ধর্মকে প্রতিষিত কর হয়েছিল প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর । 
সম্ভবত সংস্কৃতির স্থব্রপাত থেকে প্রকৃতির উপাসন।, স্থল প্রকৃতি ও তা 
অন্তনিহিত দৈবশক্তি উভয়েরই ”জার বিধান প্রচলিত ছিল। স্থুল প্রকৃতির 
নাম ইন; (10) স্ুক্ম বা অন্তনিহিত শক্তির নাঁম ইয়াং) (876 )। 
ইয়াং গতিশীল কর্মশক্তির প্রতীক, আর ইন বিশ্বের স্থাবর জড় ব! স্থিতিশীল 
অবস্থ'কেই প্রতিফলিত করে । ইয়াং ও ইন এই ছুই গুণের সণমিশ্রণে বিশ্বের 
যাবতীয় স্কুল ও সক্ষম বস্তর সমুস্তব, এই দার্শনিক তত্বাট হয়তে! বা পরণত্া 
কালের, কিন্তু মূল শক্তিদয় ইয়া" ও ইন-এর কল্পনা আদিম যুগের বলেই মনে 
হয়। ইম্াং স্বর্গের অর্থাৎ সক্ত্রিয জীবন-জ্যোতির প্রতীক, পুকষের গুণধর্ম- 
বিশিষ্ট (1071৩ 10170101৩ ), এবং পুববণিত “ট্রীইগ্রামের তিনটি পুর্ন লাইনে 
চিহিউ” যেমন 1 ইন আ্্ীধর্মবিশিষ্ট (1670816 12115010]6 ) নিক্ষিয়তা, 
অন্ধকার ও মৃত্যুর প্রতীক, 'উাই গ্রামের তিনটি ভগ্ন লাইনে চিহ্নিত । এমনি 
দুর্বোধা আকারে এইসব গুণের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষকে ও ( ৫7703007) 
যুক্ত কর! হয়েছে । অবগ্ত ফলিত জ্যোতিষের রূপ পূণ ও ভগ্ন লাইন ছাড় 
আরও অনেক গ্রকাৰ ছিল, যেমন কচ্ছপের চাঁড়ির চি পরীক্ষ।। প্রকৃতি- 
বাদেব সঙ্গে জড়িত এমনি আর একটি কু-সংক্কীর “ফেং স্থুই অর্থ 'বাযু-জল”, 
অথব। 'জিওম্যান্সি (0৩9000০5 ) ব। “ভূ-লক্ষণ নামে একটা ভূয়া চীনা 
বিজ্ঞান । পক্ষান্তরে অধ্যান্স-সন্তীবাদ (37110578 ) দেখা দিয়েছে চীন দেশে 
“পিতৃ-তর্পণ' রূপে । মৃতের আঁজ্মা ভয় ও অআদ্ধাভক্তির পাত্র। কোন 
আত্মার মধ্যে কতখানি ইয়াং ব। ইন গুণ নিহিত রয়েছে, সেই গুণের পপ্রিমীণ 
থেকেই সেই আম্মা মান্তষের হিতকাবী বাঁ অনিষ্টকাবী হয়ে ওঠে । পিতৃ- 
পুকষের আত্মাই বিশেষ ভক্তিভাজন | সবকাঁলে চীন। ধর্মে পিতৃ-তর্পণ 'ও 
পিতৃপুরুষের উদ্দেশে বলিদানই ছিল প্রধান ধর্মীয় অন্তঙ্গান। বংশধরগণের 
কল্যাণার্থ স্বর্গত আত্মার সাহাঁষ্য ভিক্ষা এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য । মাহষের 
আত্মা দ্বিবিধ, “পো” বা নিকুষ্ট জান্তব আত্মা আর “হান? বা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক 
আত্ম।। জান্তব আতা পে।-র উৎপত্তি মাতৃগর্ভে ভ্রণের জন্মের সঙ্গে, আর 
মানষের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকালে তার আধ্যাত্মিক শ্রেঠ আত্মা বা হান'-এর 


৩২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


উদ্তব। মৃত্যুর পর এই ছুই আত্মার গতি বিভিন্ন । “পো সমাধি-গর্ভে 
মৃতের দেহের সঙ্গে অবস্থান করে, মুতের উদ্দেশে বংশধরদের বলি গ্রহণ 
করে। নিয়মিত অর্ধ্যাদি দানে বাঁধা ঘটলে সেই আত্মা হয় 'কুয়েই” ব। 
বুতুক্ষ প্রেতাত্মা, মাঁনব-শক্র রূপে পৃথিবীর অকল্যাণ করে। সমীধি-গর্ভে 
পে।-র অবস্থিতি সাময়িক মাত্র, মুতের দেহটি যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় পে! তখন 
পাঁতীলপুরীর ছাঁয়া-জীবন যাপন করে। মৃত ব্যক্তির হাঁন বা! শ্রেষ্ঠ আত্মা 
স্যাং তি-র স্বগীঁয় প্রাসাদে উপনীত হয় এবং সেখাঁনে সেই পরম-পিতাঁর 
( ক্র6৪6 415593501) প্রজারূপে বসবাস করে । যাত্রাপথে আত্মার বিদ্বের 
অস্ত নেই। নানান অশুভ শভ্তি আছে, আর শ্বগীয় গ্রাসাঁদদ্বারে আছে 
রক্ষকরূপে একটি নেকড়ে বাঘ (7758৮10]5 ৬/011)। বুদ্ধি ও কৌশল 
বলে এইসব আপদবিপদ্, বাধাঁবিস্ব অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে পৌছতে 
হলে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বংশধরদের অর্থ্য নৈবেছ্য গ্রহণ দ্বারা শরীরে শক্তি সংগ্রহ 
করতে হয়। স্বর্গে গিয়েও হাঁন-এর অর্ধ্য বলির প্রয়োজন শেষ হয় না, 
কেনন। বৃতূক্ষু পো-র মত খাগ্যের অভাবে সে-ও প্রেতর্ূপে অনন্ত দৈন্য ভোগ 
করে। প্রকৃতপক্ষে চীন দেশে আদিম কাঁল থেকে দাঁনবপূজা ( 1)০710770- 
০8০% ) যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, চিরদিন তাবিজ মাছুলি ধাঁরণ 
করেছে মানুষ ভূত, প্রেত, দুষ্ট মানবের কবল থেকে আত্মরক্ষা। করবার 
জন্য | | 

শ্যাং তি পরম পিতা, পরম পুক্ুষ, পরমেশ্বর (5019160716 132110 )। 
অর্থ্য বলি দিয়ে এই পরমেশ্বরের পূজার অধিকার একমাত্র রাঁজার। অন্যান্য 
ব্যক্তিরা করত পিতৃপুরুষের পূজা । পরলোকবাসী শ্রেষ্ঠ আত্ম। তৃপ্ত হলে 
আঁকাঁশ থেকে বারিবর্ষণ হয়, শস্য জন্মে। মিশরে অসিরিস-পৃূজার উদ্ভব 
হয়েছিল কৃষিকার্ষে দেবতাঁর অন্ত গ্রহ লাভের জন্য-_চীনার্দের পিতৃ-তর্পণ প্রথাঁবু 
উৎপত্তির কারণও হয়তো তাই। ব্রপ্ত বা অস্থির ওপর লিপি-লিখন পরীক্ষা 
করে “সিনৌলজিস্ট' বা চীন-তত্ববিঘেরা যে অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
তাঁর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন প্রঃ কার্পগ্রেন (নে) )। তিনি 
বলেন, পিতৃপুরুষ অর্থ-ব্যপ্ধক চীন] চিত্রাক্ষরটি প্রকৃতপক্ষে একটি লিঙ্গ বা 
পুরুষাঙ্গের ছবি। অন্ত প্রমাণ থেকেও জান! যাঁয়, আদিম জাতির! উর্বরা- 
শক্তির (০৪1 0£067:01105 ) পূজা করত যে উদ্দেস্টে, চীনাদের পিতৃপূজার 
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উদ্দেশ্তও তেমনি ফসল-স্স্টি, আর লিঙ্গ-পৃূজা (01321150 ) থেকেই সেই 
পিতৃ-তর্পঞ্চের উদ্ভব হয়েছিল । 

প্রাচীন কালে ও সামস্তযুগে পিতৃপূজা! অভিজাত-গোীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। কৃষকবর্গের গোঁঠী, কুলশীল কিছুই ছিল ন', পিতৃ-তর্পণের অধিকাঁর 
ছিল নী। ভূমির মালিক ছিল অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি, দাঁসবূপে কৃষি- 
জীবীরা তাঁদের জমি চাঁষ করত। প্রতিটি গ্রামে ছিল পঁচিশ ঘর কৃষকের 
বাস, এবং পল্লী-দেবতা “সের পূজা ছিল তাদের একমাত্র ধর্ম-কর্ম। 
অভিজাত গৃহে বিবাহে জীকজমক ঘটার অতাঁব ছিল না, পাত্রী শ্বশুব্ঘবে 
পিতৃপুরুষের মন্দিরে পূজার অধিকার লাভ করত। কিন্তু চাষাঁদের ছিল 
একটিমাত্র বসন্তকাঁলের পরব যাঁকে মদনৌত্সব বলা চলে। সেই উৎসবে 
যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন ঘটত, রতিক্রিয়া চলত এবং তাঁর ফলে কোঁন 
যুবতীর গর্ভ-সঞ্চার হলে শরৎকালে তার বিবাহের উদ্যোগ নৈষ্ঠিকভাঁবে কণা 
হত। অভিজাতবর্গ ছিলেন একাধারে পূজারী ও শাসক সম্প্রদায়, বলি 
নৈবেছ্য অর্পণ করতেন তীর শুধু নিজের মঙ্গলার্থে নয়, বিশ্বমানবের স্থখ- 
শাস্তির জন্য । চীন দেশে কোনদিন পুরোহিত বলে কোন সম্প্রদায় গড়ে 
ওঠে নি তার একটি কারণ বোধ করি এই যে, বিশ্বহিতার্থ পূজার তাঁর 
কোন সম্প্রদায়বিশেষের ওপর ন্যস্ত কর! হয় নি, সে কাঁজ অভিজাত বংশীয়েরা 
নিজেরাই সম্পন্ন করতেন | 

এক শ্রেণীর গণক ছিল যাঁরা কচ্ছপের তপ্ত চাঁড়ির ফাঁটল-চিহ্ন পরীক্ষা 
করে ভাগ্য গণনা করত । কালক্রমে এই গণকগোষ্টী অভিজাত-কুলের 
সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, কিন্তু আঁর এক শ্রেণীর এন্দ্রজালিক সম্প্রদায় ছিল, 
তাঁদের নাম 'উ'। যাদুকর যাছুকরী হু-ই ছিল দলে, আধ্যাত্মিক শক্তির 
অধিকারী বলে দাবি করত তাঁরা । গাঁন ও ঢাঁক-ঢোলের সঙ্গে নৃত্য 
করতে করতে যাঁছকর যখন মৃছিত হয়ে পড়ত, ভক্তরা তখন তাঁর 
মুখ-নিঃস্ত কথাঁগুলিকে দৈববাণী বলেই গ্রহণ করত। পরবর্তী কালে 
কনফুসিয়াসের নীতিধর্ষ প্রসারের সঙ্গে উ-সম্প্রদায়ের নৃত্যগীত ঢাঁকঢোল- 
বাছ্য সদাঁচীরবিরুদ্ধ বলে মনে করতেন অভিজাতবর্গ, এবং সেই থেকে এই 
সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা নিয়শ্রেণীর চাঁষাভুষাঁদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল । 
চৌ-যুগের আলোচনায় আমর! দেখতে পাব, তাঁও-দর্শনের গভীর তত্বের 


৩ 


৩৪ মহাঁচীনেব ইতিকথ। 


পরিণতিস্বরূপ যে ধর্মেব প্রবর্তন করেছিল তাও-পন্থীরা সেই তাঁও-ধর্ম কিরূপে 
এই যাদুকর সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রেতপুজাব লীলাক্ষেত্র হযে উঠেছিল। 

নদী ও নিঝবিণীর প্রীণ-দেবতাঁরা দেব-মঞ্চেব একটি মধাঁদা পূর্ণ বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করত। প্লাবন চীনের একটি প্রাটীন কাঁলের অনাহ্ষ্টি 
ব্যাপার, সেই ধ্বংস থেকে উদ্ধার পাঁবাঁর জন্যে নদী-দেবতাঁব পূজ। কবা হত। 
নদী-দেবতাঁদ্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হো-পো।, অর্থাৎ "গীত নদীব অবীশ্বর? 
(00০ ০০91৮ 01 00০ ০11০ ২1৮61" ), যে নদীর উপত্যক। ভূমিতে চীনা 
সভ্যতার জন্ম । এখানে যাঁছুকণ উ-সম্প্রদাষের একটি বিখ্যাত মন্দিরে দেবতাঁধ 
গ্রীত্যর্থে নববপি দেওয| হত। একটি স্থন্দবী যুবতীকে নিবাঁচিত কবতেন 
মন্দিরের পূজারিনী, দেবতার শধ্যাঁসঙ্গিনী বপে (10790 01 07০ 0০৮77), 
তারপর তাঁকে বিচিত্র বসনভূষণ পরিষে বাঁসক-শযনে শাঁখিত কাবে শধীবক্ষে 
বিসর্জন দিতেন। এই বিপজন নববলিব একটিমাত্র দৃষ্টান্ত নয। বাঁজ।, 
সামন্ত, এমন কি কৌন অভিজাত বশীঘ ব্যক্তির মৃত্যু হাল পবিচখার জগ্ত তার 
স্্রীগণ ও কতিপষ সহচরকেও জীবন্ত সমাধি দেওয়া হত। ইতিহাসে 
বপিত আছে, চি প্রদেশে ডিউক বা সামস্তবাঁজ ছুযাঁন ( খুঃ পুঃ ৬৮৫-৬৪৩ )- 
এব মৃত্যুপ পব পুত্রগণেব মধ্যে সিংহাসন নিষে বিবাঁদ বাঁধ এবং সেজন্য অযতু- 
বশত তীাঁব মৃতাদ্হ কযেক মীস অপ্রোথিত অবস্থা পড়ে থাকবার পন যখন 
তাঁকে সমাধি দেওযা! হল তখন বহুসণখ্যক ন।বীকে সহমবণে যেতে হযেছিল। 
চৌ-যুগের পর এই নৃশ”স প্রথাঁটিব অন্লষ্ঠান ব্যাপক ন1 হলেও সপ্তদশ খুষ্টাব্দের 
পূর্বে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয নি। 

চীন দেশে প্রত্বতত্বের আবিষ্কার মিশন ও পশ্চিম এশিবা তুলনাষ 
অপ্রচ্ব, তাঁব কারণ পুবাঁকালেব স্থাধী অবশেষ তেমন বেশি নেই যাঁর 
উদ্ধার সম্ভবপর। সেখানে স্ফিন্কৃসের মত প্রস্তরমুক্তি নেই, উব, নিনেভে, 
মাহেঞ্োদারোর মত খনন-ক্ষেত্রও নেই । কিন্ত প্রত্বতাত্বিক প্রমাণের 
অভাব সত্বেগড স্তাৎ ও পববর্তী চৌ যুগের অনেক তথ্যই আমর! জানতে 
পেরেছি । এই তথ্যগুলি জান যাঁষ সেকাঁলেব ব্রঞ্জের পাত্র, প্রতীক পাঁথর, 
হস্তিদস্তের কাঁকশিল্প থেকে । পিতৃপুরুষের পূজার সামগ্রী ছিল এইসব 
সুক্ম নিপুণ কারুথচিত শিল্প-বন্ত, যাঁর অপরূপ বৈচিত্র্য আধুনিক রূপদশীকেও 
মুগ্ধ করে। এই কাকুকার্ধগুলিকেই চিত্রিত ব৷ উৎকীর্ণ কবা হযেছে সে যুগের 
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মৃ্পাত্র ও নানাবিধ অস্থি-প্রন্তর ও ব্রঞ্»নিমিত নিত্যব্যবহাঁধ জিনিসের ওপর । 
জ্যামিতিক স্বস্কন-সঙ্জা, ত্রিভুজ ব। চতুতুজ রেখা-চিন্ধে পশুর ছবি কিংবা 
প্রতীক-চিহ্ন গতি-ছন্দে জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন। কিন্তু জ্যামিতিক 
রেখাঙ্কন নিত স্ত আনষ্ঠানিকভাবেই শিল্পীকে আড় করে বেঁধে রেখেছিল, 
আর সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পেল দে চৌ-যুগের অবসানের পর চি'ন 
সাআাজ্যকালে, সম্ভবত পশ্চিম মক্দেশের যাঁষাঁবর জাতির সঙ্গে সংযোগের 
ফলে। 

হোনানের খনন-কাঁষে কতগুলি কচ্ছপের চাঁডি, মেষের খুব, হরিণের 
শিং ও অন্যান্য অস্থিখণ্ড উদ্ধাব করা হয়েছে, সেগুলি “ভবিষ্যদ্বাণীর অস্থি-লিপি, 
(00901০ ০0০9 )। সেগুলিব ওপব শ্টাং যুগের লিখমে জ্যোতিরগণনার 
ফল এবং সেই প্রসঙ্গে স্যাং নপতিগণেব নাম লেখা রয়েছে । প্রাচীনতম 
চিত্রলিখনগুলি ১৪০০-১২০০ খু পূর্বাব্বের। লিখন আঁকেয়িক? বা পুরানো 
ধাঁচেব হলেও শৈশবাঁবস্থা অতিক্রম করেছে, যেহেতু লিখন তখন পিকটো গ্রাফ 
বা চিত্রকূপ ছেড়ে আইডিওগ্রাফ বা ভাবরূপেব পধাঁক়্ উঠেছে এবং 
তারই মাধ্যমে ভাব-যূলক চিন্তা (0050:4০0 10০৭৯) ব্যক্ত কবতে সমর্থ 
হয়েছে । অক্ষরগুলি বাঁশ, কাঁষ্ঠ ব। অদ্থিখণ্ডের ওপর উতকীর্ণ। 

সাহিত্য-চচীন প্রথম পরিচস্ব পাই আমবা শ্যাৎ যুগে। খঃ পৃঃ ষষ্ট 
শতাব্দে কনফুসিয়াস প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ কবে “পদ্গ্রন্থ” রচনা করেছিলেন । 
এই বইখানায় খুঃ পূঃ দ্বাদশ শতাঁব্ে লেখ। কয়েকটি কবিতা আছে, সেগুলির 
ইংরেজি অন্তবাদ করেছেন হেলেন ওয়াভডেল। সে-কাঁলেব চীনা পদ্য 
বচনার নমুনান্বরূপ ছুটি কবিত! নিম্নে দেওয়! গেল £ 


শস্পে শ্পে জমেছে শিশির, 
িনীন্তের বাড রুবি 

ডুবে গেছে দিগন্তের বাকে। 
ঢাঁলে। স্থরা, 

দাঁও ভরে পাঁথব-পেয়াল। 
নিশীথিনী ওই বুঝি 

ছল-ভরা ইশারায় ডাকে । 


৩৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


শিশির বিছাঁনে। রবে বাঁতে, 
তৃণদলে লতায় পাতায় 

কাল নাই--শিশির শুকাঁবে-_ 
নিশীথিনী, কই সে কোথায় ? 


সম্ভবত জগতের কাঁব্য-কুগ্ডে এই কবিতাটি সর্বপ্রথম মদ্দিরাঁমত্ত পিকগান । 
গমর খৈয়ামের অপূর্ব স্থরমূঙ্ছনাঁয় যেন এই কবিতাঁর ঝংকার শুনতে পাঁই। 


লতিয়ে উঠেছে মাঁধবীর লতা মাথার্‌ "পরে, 
ফুলগুলি সব রউ-বেরঙের বাহার ধরে, 
আমার মন যে কেমন করে! 


শুকনে। ঘাসে মর্মর ওঠে 
ভাবি--এ বুঝি কাঁব পদধবনি ; 
পতঙ্গের ঝিলিরব শুনি ! 


নৃতন চাদের ঝিকিযিকি-উঠি গিবিশিরে, 
দেখি, দখিন পথে চলেছে সে ধীবে, 
হৃদয় আমার নাঁমীয় বোঝাটিরে 1 


কল্প-কল্পাস্তের অস্তরাঁল থেকে উৎকন্ঠিতা অভিসারিকার মর্মবাণী শোন। যায় 
যেন--যে বাঁণী ফুকরে বেরিয়েছে সকল দেশের, সকল কালের প্রেমিকার 
মুখে! 

সংগীতবিগ্ভার চচা চীন। সভ্যতার আদিকাল থেকেই দ্রেখ। যায়। 
সম্রীট স্থুন সংগীতজ্ঞ কুয়েই-এর ওপর বাজকুমাঁরদের সংগীত শিক্ষার ভাঁর অর্পণ 
করেছিলেন, “ধেন শিক্ষার গুণে সরল ব্যবহার হয় বিনয়নত, ভদ্র আচার 
হয় মর্যারাশীল, পরাক্রাস্ত ব্যক্তি হয় অমায়িক । পদ্য গভীর চিন্তাকে ব্যক্ত 
করে, আর গান সেই অভিব্যক্তিকে কঠস্বরে বূপায়িত করে। কণম্বরে স্থর- 
যোৌজনা করা হয়। সংগীত-যস্ত্রের (52170910 ৮০5) ধ্বনি-সংযোগে 
নানান স্থরের মিলন সাধিত হয়। ফলে অষ্ট প্রকার সংগীত-যস্ত্রের হর এমনি 
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করে বাঁধা সম্ভব যে কোঁন একটি যন্ত্র অপর কোন যন্ত্রকে বাধা দান করবে 
ন11” ইতিহ্পস গ্রন্থে সংগীত-চর্চার এই বিবরণ থেকে বোঝা যাঁয় যে সংগীত 
তখন খুবই উন্নত পর্যাষে উঠেছিল। কুযেই বলেছিলেন, “আমি পাথুরে 
বাগ্ষন্ত্রে (50170176500 ) মুছু আঘাত করি, আব পশুর পরম্পবের 
সঙ্গে মিলিত হযে নৃত্য আরস্ত কে ।” 

পূর্তকাঁষে ইঞ্জিনিযবগণেব দক্ষত। বিষযে পূর্বে বল! হযেছে । চীন। নভ্যতাঁর 
জন্ম ও সংবৃদ্ধি ঘটেছে এটেল মাটির দেশে । এ সমষকাঁর চীনাদের 'পঙ্ষের 
সন্তান” (1013110101০ 006 ০19) বলা যেতে পাবে। পীত নদী 
উপত্যকার কানস্থ, সেনসি ও হোঁনান প্রদেশ জুডে অনেক ফুট গভীর এই 
কর্দম-মাটি। সব দেশে যেমন ভৌগোলিক পবিবেশ জাতীয চরিত্রকে গঠিত 
কবে, চীনেও তেমনই মালষেব জীবনযাত্রা ও সমাজ-সস্থার ওপর এই কার্ম- 
মাটির নরম অথচ চিটচিটে প্রভাব গিষে পড়েছিল। উর্ববা ভূমিতে 
পূর্তবাঁষ সম্ভব হযেছিল বলেই পারিবারিক সংহতি চীন। জীবনের একটি 
বৈশিষ্ট্যবূপে দেখ দিযেছিল। বৃহৎ পরিবাঁর প্তিপাঁলনের উপযোগী যথেষ্ট 
জমি ছিল সেখানে । বস্তত সেই দিগন্তবিস্তূত বিশাল ভূখণ্ড ছিল বসতি- 
বিরল, সকলের পক্ষেই উর্বব কৃষিক্ষেত্র ছিল সহজলভ্য । এখাঁনে যুদ্ধ বা 
প্রতিরক্ষ। ব্যবস্থার বিশেষ প্রযোজন দেখা দেষ নি। বলপূর্বক কাঁরু জমি 
জবরদখল করা অপেক্ষা অনধিকৃত পতিত ভূমি চযনে বিডশ্বনার সম্ভাঁবন! 
অল্প। তাই ব্যাবিলোনিষাষ যেমন পরন্ব-গৃর, ভ্বাম্যমাঁণ জাতির উপদ্রব ঘন 
ঘন ঘটে এসেছিল, তেমন কোন সংকট এখাঁনকাঁন উপত্যকাব স্থিতিবাঁন 
লোকদের সামনে দীর্ঘকাল ধবে উপস্থিত হয় নি। পববর্তী কালে মাঁঝে 
মীঝে মরুবাসী হুনদের আক্রমণ দেখা দিষেছিল--কিস্ত সে এক স্বতন্ত 
ইতিহাঁস। 


দ্বিতীয় পর্ব 


€চো শৎস্ণ (সু স্ুঞ্ঠ ০১২২-৯৪৯) 
১. মহারাষ্ট গঠন ও সামস্ততন্ত্ 


স্যাং বংশের পবম অত্যাচারী রাঁজা চৌ-সিনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ওয়েন- 
ওয়াং-এর পুত্র ফ। কিরূপে চৌ রাঁজবংশ প্রতিঠিত করেছিলেন মে কথা পূর্বে 
বল। হয়েছে । উ ওয়াঁং বা যোদ্ধা রাজা” (11১০ ৬৬০01017006?) এই 
পদবীর দ্বাবা ভূষিত করা হয়েছিল ফাঁকে যখন তিনি সিংহাসনে অধিবোহণ 
করেন। যে রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠ। কবেছিলেন তিনি দেই চৌ বংশীয় রাজাদেব 
শাসন দীর্ঘ নয় শতাব্দ ধরে চলেছিল । এত দীর্ঘকাঁলের রাঁজত্ব চীনের অন্য 
কোন রাজবংশের ভাঁগ্যে ঘটে ওঠে নি। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের মঞ্চে 
চীনের প্রথম আবিতাঁব হয়েছিল চৌ বংশীষদের বাঁজ্যকাঁল থেকেই । অবশ্য 
আমরা দেখেছি যে চীনা রাজধর্স, নীতিধর্জ ও গণধর্মেন ভিন্তিযুল ইতিপূর্বেই 
স্থাপিত হয়েছিল, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও রূপের বিকাশ পরিস্ট হয়ে উঠেছিল । 
কিন্তু পূর্বকাঁৰ এইপব সাংস্কৃতিক উপাদান ও এতিহাকে নৃতন রূপাঁ়ণে 
মহীয়ান কবে তুলেছিলেন যেসব মহাপুরুষ তা্দেব অভ্যর্থান ঘটেছিল এই 
যুগেই এবং সেই হিপাঁবে চৌ-যুগকে চীন সংস্কৃতিব ম্বর্ণ-যুগ বলে অভিহিত 
করা চলে । তাঁও-ধর্মের প্রবর্তক লাঁওৎসি (1,80৩ ) আর আচার, নিষ্ট। ও 
নীতিতত্বেব স্ুপ্রসিদ্ধ দর্শিনিক কনফুপিয়াস (0013000105 )--এই ছুই 
মহাপুরুষ এই যুগের ইতিহাসকে যে অক্ষয় বত্বরাঁজি দিয়ে ভূষিত কবেছিলেন 
তার গৌরবোঁজ্জল মহিমা আজও শান হয়ে যাঁয় নি। এই মশীমীদ্য়ের 
পন্থা! অনুসরণ করে আঁরও কয়েকজন দার্শনিক, সুধী ও সাধু-সন্তের আবিভীব 
হয়েছিল এই যুগে, তাদের বিষয় যথাক।লে বণিত হবে । 
রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে চো বংশের প্রধান কৃতিত্ব 
রাঁজ্যের সম্প্রসারণ দ্বারা চীনের একীকরণ বা মহারাষ্্ী গঠন । এই সম্প্রসারণের 
স্বাভাবিক ফলন্বরূপ কেন্দ্রশক্তির দৌর্বল্য দেখ। দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে 
এক প্রকার সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। সমাট উ-ওয়াঁ তাঁর সমর- 
বিজয়ী নেতাদের পুরস্কৃত করেছিলেন পঞ্চশ্রেণীর আভিজাত্যের আমন দান 


মহাবাষ্ট গঠন ও সামস্ততন্ত ৩৯ 


করে। এই পীচটি উপাধি ছিল ডিউক, মাঁকুইস, আর্ল, ভাইকাউণ্ট ও 
ব্যারনেরই "শাঁমিল। প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তিগণের জন্য সসম্মীন জীবনধারণের 
উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ডিউক বা 
মাকুইস ১০০ বর্গ লি(১ লি-ও মাইল ), প্রত্যেক আর্ণ ৭০ বর্গ লি এবং 
প্রত্যেক ভাঁইকাউণ্ট বা ব্যাঁর,, ৫৭ বর্গ লি ভূমি লাঁত করেছিলেন । শাসক- 
কুলের মধ্যে এইরূপে ভূমি বণ্টনের সঙ্গে সীরা দেশটিকে অসংখ্য জেলায় ও 
জেলার সম্াহীরে বিভক্ত কর! হয়েছিল । পাঁচটি জেলার ওপর একজন "চ্যাঁং, 
(17690 বা মুখ্য ), দশটি জেলার ওপর একজন ক্য়াই? (17789151791 বা 
ন।য়ক ), ত্রিশটি জেলার ওপব একজন “চে (০1৩৫ বা প্রধান ) এব ছু শ 
দশটি জেলার ওপর একজন “পো' €50191001£ ব1 সর্বাধিনায়ক ) নিযুক্ত করা 
হয়েছিল। এমনি করে ৭৭৩টি খগুরাঁজ্য গঠিত হয়েছিল, আর সেই খণ্ড- 
বাঁগ্ুলির ওপব কেন্দ্রশক্তিব প্রভাব ছিল ক্ষীণ ও পরোক্ষ ।* কিন্ত তা 
সত্বেও এই বাবস্থাটিকে ঠিক সামন্ততন্ত্ব বল! চলে না যেহেতু প্রকৃতপক্ষে 
বাষ্টরগুলি ছিল অর্ব-স্বাঁধীন, কেন্দ্শক্তির মাধামে পরস্পবের সঙ্গে একটি শ্থ 

ংযোঁগে (০01১1০0০18007) আবদ্ধ। এই খগ্ডরাষ্গুলিব সৎখ্য। ক্রমশ হাঁস 
পেয়েছিল। কনফুসিয়।সেব কলে সংখা! মাত্র বাহনিটিতে পর্যবসিত হয়েছিল । 
খুঃ পৃঃ ২৪৯ অব্দে চি'ন বশীয়দের বাঁজত্বক।লে এই খণ্ডরাষ্গলি একটিমাত্র 
পরী ক্রাস্ত বাষ্টশক্তির মধ্যে বিলীন হয়েছিল । সুদীর্ঘ চৌ-যুগে আর যেসব 
রাজনৈতিক ব্যাপার ঘটেছিল তার মধ্যে এই ছুটি বুন্তান্ত বিশেষ উল্লেখযোগা £ 
প্রথমত, উত্তরীঞ্চলেন তাতার ও হুনদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও দক্ষিণাঁপথের 
আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযাঁন-দ্বিতীয়ত,কনফুপিয়াসের আবিতভাঁবের 
পর ভক্ত শিষাবুন্দ, দার্শনিক ও শাঁসকবর্গের উৎসাহপর্ণ প্রচাবকার্ধয ও 
আগ্রহান্বিত সমর্থনের ফলে কনফুলীঘ নীতি-পদ্ধতির স্ুপ্রতিষ্ঠা-যে নীভি- 
পদ্ধতি চীন দেশে সার্ধ দি-সহত্র শতাব্দী ধরে চলে এসেছে । 


“ খুঃ পুঃ অষ্টম থেকে চতুর্থ শতাব্দ পযন্ত চৌ-যুগের রাজোব অবস্থা আলোচনা গ্রসঙ্গে 
মিঃ লিয়াংচি-চাও তীর 0076 0৮৫ 0৮6 160৮০ ০ 126$015 গ্রন্থে বলেছেন, "0616 আআ 
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৪9৩ মহাঁচীনের ইতিকথা 


যোদ্ধা-রাঁজা” উ-ওয়াঁং মহাবীর হলেও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। সাআজ্য 
প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যুদ্ধ-অস্ব ও বৃষসমূহ কৃষকদের দান করেছিলেন 
তিনি কৃষিকার্ধের জন্যে। এই বি-অস্্ীকরণের মূলে তাঁর শান্তিকাঁমন। 
স্থপরিষ্ফুট। কিন্তু তা সত্বেও সর্বপ্রকার যুদ্ধোগ্যমের এমনি বিরোধী ছিল 
কনফুসীয় নীতিধর্ষ যে এই রাজা সঙ্বদ্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছেন মনীষী 
কনফুসিয়াস ২ “সমাট উ-র বিজয়-ছুন্ুভির নিনাঁদ শ্রতিমধুর হলেও সর্বতো- 
ভাঁবে উত্তম ছিল না (100 10310 আ10, 91010]. ঢায9০0 ভাত ০০1০- 
012059. ৮106091129 00051) 751:02001% 70০9861601] ৮70.5 100৮ 0০10০০61% 
009৭ )1৮ সম্্রট উ ছিলেন সাহিত্যাচ্গরাগী ও কবি--কবিতা বচন। করে 
সাধারণ্যে গ্রচার করেছিলেন । স্তাৎ্বংশীয় চৌ সিনের বিরুদ্ধে তার একটি 
অভিযোগ ছিল এই যে, পগুণান্ছসারে কর্মচারী নিয়োগ করেন নি এই 
নৃুপতি, বংশমর্ধাদীর পদ্ধতি ধরেই নির্বাচন করতেন” এই উক্ভিটিতে 
সম্রাটের গণতান্ত্রিক গ্যায়নিষ্ঠা প্রতিপন্ন হয়। রাঁজ্যে নানাবিধ সংস্কারকীধের 
অনুষ্ঠান করেছিলেন তিনি--যেমন বর্ষপঞ্জীর সংস্কার, শিক্ষায়তনের গ্রাতিষ্ঠা, 
আর্তদের জন্ত আশ্রম নির্মীণ। সিয়ীন-ফু নগরে তিনি বাঁজধানী স্বানাস্তরিত 
করেছিলেন । 


চৌ-কুং 

জনবরেণ্য নৃপতি ছিলেন উ-ওয়াং__কিন্তু তীর রাঁজত্বের গৌরব-স্থধরূপে 
জ্যোতি বিকীর্ণ করতেন তীরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৌ-কুং বা চৌ'র ডিউক (70019 
9 00০৬) চৌ-কুংএর প্রকৃত নাঁম তান। ইনি ছিলেন বাজার সুযোগ্য 
মস্্রী_রাঁজা তাকে সানটাং প্রদেশে লু বাঁজ্যটি দান করেছিলেন যেখানে 
পরবর্তা কালে কনফুসিযাসের জন্ম হয়েছিল। চীনবাঁপীর। যে মহাঁমনীষী- 
রয় (“106 02686 59৫০৪” )-এর গৌরবমণ্ডিত আসন সম্াটগণের উর্ধে 
চিরকাল নির্ধারিত করে এসেছে চৌ-কুং মেই তিনজনের অন্থতম--আঁর দুই- 
জন ছিলেন বিগতকালের সম্রাট ইউ এবং ভাবীকাঁলের দার্শনিক কনফুসিয়াস। 
প্লাবন রোঁধ করেছিলেন সম্রাট ইউ এবং বীজ্যে শৃঙ্খল! স্থাপন করেছিলেন, 
আর চৌ-কুং পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের বর্বর জাতিগণকে বশীভূত করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন, হিংস্র পশুদের বিতাড়িত করে গ্রজকুলকে নিরুপত্রব করেছিলেন। 


মহাবাষ্ গঠন ও সামস্ততন্ত্ ৪১ 


“তিন লাইন" বা 'উ্রাইগ্রাম” থেকে “ছয় লাইন? বা “হেক্সাগ্রামে'র উদ্ভবের কথ। 
পূর্বে বধিত “হয়েছে । তানের পিতা ওয়েন-ওয়াঁং হে্সাগ্রাম পরিকল্পনাঁকে 
সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, আব চৌ-কিং ওরফে তাঁন পিতৃনির্দিষ্ট পথের 
অন্থনরণ করে “ই কিং, বা পরিবর্তন গ্রন্থের উন্নতি সাধনে মমোনিবেশ 
করলেন। হেল্সাগ্রামের লাইন্ণমূহের ব্যাখ্যা সমগ্রভাঁবে করেছিলেন তাঁর 
পিতা, আব তিনি প্রস্তত করলেন প্রত্যেকটি লাইনের ভাষ্য । সে যুগের 
প্রশাসন ব্যাপারে নূতন বিধাঁনপদ্ধতিব প্রবর্তনের রুতিত্ব তারই প্রমাণ, 
চৌ-কুং প্রণীত চৌ লি নামে শাসন বিষয়ক একখানি গ্রন্থ। চীন সাম্রাজ্যে 
যে প্রশাসন ব্যবস্থা বু সহশ্র বৎসর ধরে চলে এসেছে সেই ব্যবস্থার কাঁঠামে। 
তিনিই প্রপ্তত করেছিলেন। প্রশংসাপত্র দানে স্বভাবত কৃপণ মনীষী 
কনফুসিয়াস তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন £ চৌ-কুং উদারচেতী, মহাম্ুভব, ভদ্র ও 
সৎ (19980-0517700ণ, 6০06:905, €০170০ ৪70 £০9০৫) ছিলেন । এই 
অক্লান্ত পরিশ্রমী পুরুষ ন্নানেব সময়ও রাঁজকার্য থেকে বিরত হতেন না, 
অবগাহনকালে দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন । তার সম্বক্ধে কয়েকটি 
কথিক। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে £ একদ। সমাট তার কোন কনিষ্ট ভ্রাতাকে 
উপাধিদানে পুরস্কৃত করলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে দিলেন অপরাঁধীজনোচিত 
বাঁজদণ্ড। দণ্ড ও পুরস্কার এক সঙ্গে একই ব্যক্তিকে দেবার অস"গতি দেখিয়ে 
চৌ-কুং সম্্রাটকে ভতৎগনা করলেন। সম্রাট লজ্জিত হয়ে বললেন, “আমি 
পরিহাঁস করেছিলাম মীত্র।৮ চৌ-কুৎ বললেন, “রাঁজা কখনো পবিহাঁস করেন 
না। তাঁর মুখনিঃস্থত বাণী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়, অন্ুষ্ঠানাদির মধ্যে মৃতি 
পরিগ্রহ করে, সংগীতে গীত হয়।” আব একটি কাহিনী পুত্র হুমাযুনের বোগ- 
মুক্তিকল্পে ভারত-সম্নাট বাবরের প্রার্থনাব বিষয় স্মরণ কবিয়ে দেয়। সম্রাট 
উ-ওয়াঁং কঠিন রোগে মবণাঁপন্ন, চৌ-কিৎ তখন পিতৃ-তর্পণের উদ্দেশে রচিত 
বেদীর পদমূলে সাষ্টান্গে প্রণিপাঁত করে প্রার্থনা করলেন, পিতৃকুল যেন 
পমাটকে নিবাময় করেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেহে তার রোগ আরোপিত করে |» 





* এই প্রসঙ্গে হতিহা গ্রন্থের বিববণ উদ্ধৃত করা ঘেতে পাঁবে £ পিতৃপুকষের তিনটি বাজা তাই, 
চি ও ওযেনকে উদ্দেশ করে চৌ-কিং প্রার্থনা কবলেন, “তোমাদের মহামহিম বংশবব অমুক (অর্থাৎ 
রাজ] উ) ছুরাবোগ্য ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। শ্বগেব এই মহৎ পুত্রের রক্ষাব ভাব যদি 
তোমাদের উপর অপিত হয়ে থাকে তবে আমার প্রার্থনা তানকে ( অর্থাং আমাকে ) গ্রহণ কর তোমবা 


৪২ মহাচীনের ইতিকথা 


উ-ওয়াং আরোগ্য লাঁভ করলেন, এবং তাঁর রে।গমুক্তির কৃতিত্ব অর্জন করে 
চৌ-কুং-এর মর্যাদা ও সমাঁদর বহুগুণে বর্ধিত হল। 
উ-ওয়ীং-এর মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র চেং ওয়াং-কে সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এ সময়েও একটি বিষয়ে চৌ-কুং তাঁর মহৎ 
অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছিলেন । কোন কোন অঞ্চলে সন্দেহ কর] হয়েছিল 
যে নাবালকের অছি রূপে সব ক্ষমতা তিনি নিজেই আঁআুসাঁৎ করবেন । 
জনগণের মন থেকে এই সন্দেহ দূর করবার জন্য স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করলেন 
তিনি। কিন্ত লোকেরা তাদের ভূল বুঝতে পেরে সাধ্য-সাধনার ছারা তাঁকে 
আবার ফিপিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল । চীন ইতিহাসে চ্ঘক ব। 779£17600 
1১০৫41০-এর প্রথম উল্লেখ দেখ। যায় বাঁজ। য়া তি-র আমলে, সে কথ! 
স্থ-কিং বা ইতিহাস গ্রন্থের আলোচনায় বল। হয়েছে । তেমনি কোন ঘন্ত 
চৌ-কুৎ আবিষ্াঁর করেছিলেন, হয়তে। বা সেই “চুম্বকের সুচ* যাঁর নির্দেশ ধরে 
চীন! বাঁজদূতগণ টন্কিং থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পাবতেন । 
চৌ-কুং ছিলেন একজন কবি। নৃতন রাঁজাঁর বিরুদ্ধে তীর ছুই ভাই 

যখন বিদ্রোহ শুরু কবল, তিনি তখন বিদ্রোহীদের বিরদ্ধে তিন বৎসর 
যুদ্ধ করেছিলেন । সেই সময় (খুঃ পৃঃ ১১১৩) তিনি একটি পদ্য রচনা 
করেছিলেন, সেই কবিতায় তার কবি-প্রতিভার প্রমাণ পাঁওয়! যাঁয়। 
কবিতটির নাঁম “পেচক” (11০ 01) পেঁচা বূপে কল্পনা করা হয়েছিল 
বিদ্রোহীদের । কবিতাটি ইংরাঁজিতে তরজমা করেছেন জেমন লেগ (191063 
[০৫৫৩ )। শ্তন্ভন তাঁরই একটুখানি বাংলা নমুনা ঃ 

ভাঁঙিস নে রে নীড়টি আমার 

ওরে পেঁচা শোন কথা, 
স্েহ দিয়ে আগলে রাখ 
আমার যত আদর মাঁখ। 


সাপকে 


সঙ্সাটের পরিবতে। আমি ছিলাম পিতার পরম অনুগত, প্রত মানসিক গুণগরাম ও শক্তির 
অধিকারী মামি, আত্মিক কুলে পবিচধার উপযুক্ত ভৃত্য । পক্ষান্তরে তোমাদের তি বংশধর 
সম্রাটের গুণ ও শক্তি আমার চেয়ে ন্যুন, আঘ্মিক কুলের পরিচর্যার উপযোগী নন তিনি-**” একটি 
মহত ব্রতের সাধনকল্পে আত্ম-্লীঘা কিন্নূপে আত্তোৎসর্গে উন্নীত হয়েছে এখানে তাই ্্ লক্ষোর 
বিষয়। 





মহাঁরাষ্ট গঠন ও সাঁমস্ততন্ত ৪৩ 


ছাঁনাঁগুলো হান! দিয়ে 
তুই দিয়েছিস মর্মে ব্যথা, 
দয়। কর তুই ওরে পেচা 
মোর মিনতি শোন কথ । 


পক্ষ আমার ছিন্নভিন্ন 

পুচ্ছ আমার জীর্ণশীর্ণ 

বাত্য। সঞ্চালিত 

ঘন-বর্ষণ-সিঞ্চিত 

নীড়টি আমার উড়ে বুঝি ওই যাঁয় রে-- 

আত বাঁশী ফুকরে কাদে হায় বে! 

চৌ-কুং-এর ত্যাগের আদর্শ নিঃস্বার্থ কর্মনিষ্ঠার পথ ধবে চৌ বংশীয় 
নৃুপতিগণ সকলেই যে অগ্রসর হয়েছিলেন এমন নয়। এই বংশের পয়ত্রিশ 
জন নৃপতির মধ্যে ভ্রিশজনই ছিলেন ইন্দ্রিয়পরাঁয়ণ কামাসক্ত ব্যক্তি, নারী 
ও খোঁজাকুল পরিবৃত হয়ে জীবনযাপন করতেন । এই অপদার্থ নুপতিবৃন্দের 
শাসন ধে এত দীথক।ল স্থায়ী হয়েছিল, খণ্ডরাষ্টরগুলির সামন্তবর্গের রাজভক্তি 
তাঁর কারণ নয়। সামন্তর। পরস্পরকে ঈর্ধা করতেন, পরস্পরের মধ্যে ছন্ব- 
কলহ অবিরাম চলেছিল, সেইজন্যেই তার। বিশেষ কোন সামন্তের একাধিপত্য 
অপেক্ষ৷ একজন তুবল নৃপতির শাঁসনকেই শ্রেয় মনে করতেন । সামস্তদের 
মধ্যে যুদ্ধবি গ্রহ ছিল একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাঁপার। তখনকার মাত্শ্যন্তায়ের 
যুগে সবল রাষ্র ছুর্বল রাষ্্রপ্ুলিকে গ্রীন করত। এই অন্তহীন সংগ্রামই 
খণ্ডবাষ্রগুলির সংখ্য! হাসের কারণ । 
চৌ বংশীয় যে কয়জন নুপতিব রাঁজত্রকাঁলে জাতীয় জীবনের কোন-নী- 

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটন। ঘটেছিল, সেইসব রাজার বিষয় সংক্ষেপে কিছু 
আলোচন। করা যাক : 


চাও ওয়াং 


চাঁও ওয়াং (থৃঃ পৃঃ ১০৫২-১০০২ ) ছিলেন একজন অত্যাচারী বাঁজ|। 
যুদ্ধ বা শিকারকালে প্রজাদের কৃষিক্ষেত্রের শস্ত দলিত মথিত করে তাদের 


8৪ মহাঁচীনের ইত্তিকথ! 


প্রভৃত ক্ষতিসাধন করতেন তিনি । সেজন্ত ব্যাপকভাঁবে যে গণ-বিক্ষোভ 
দেখ! দিয়েছিল তাই থেকে এই সত্য বিলক্ষণ প্রমাণিত হয়েছে যে স্বৈর- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে সে যুগেও রাজার স্বেচ্ছাচার প্রজার? সব সময় নীরবে সহ 
করত না। বাঁজার অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রজারা কিরূপে নিয়েছিল 
কাহিনীতে তার বর্ণন। দেওয়! হয়েছে এইরূপ £ তাঁরা একটি খেয়া নৌকা 
নির্মাণ করেছিল রাঁজার নদী পার হবাঁর জন্যে, সেই নৌকার তলদেশের 
কয়েকটি তত্তা আঠ দিয়ে জৌড়া হল এমনভাবে যেন ঢেউ-এর আঘাতে 
সেগুলি খমে গিয়ে নৌকাঁট জলমগ্ন হয়ে যাঁয়। ব্যাঁপার ঘটেছিল ঠিক তাঁই। 
সে যাত্রায় রাজা জলে চুবাঁনি খেয়ে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু পরে অন্রূপ 
একটি ব্যাপারে মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পান নি। 


মু-ওয়াং 

মু-ওয়াঁং (খৃঃ পৃঃ ১০০২-৯৪৭) দশম থৃন্ট পূর্বাব্দের একজন কীতিমাঁন 
নুপতি। তার সম্বন্ধে ইতিহাসে করেকটি হ্ন্দর ভ্রমণ-কাঁহিনী লিপিবদ্ধ 
রয়েছে । রথচক্রের বাঁ অশ্বখুরের চিহ্ন যেখানেই দেখা গেছে সেই পথেই 
চলেছে তাঁর রথ। দুর্গম মরু-কাস্তীর ও বরফের দেশ পথটন করেছিলেন 
তিনি, চিলস্ত বালুকাঁর দেশ”, পপুজীরূত পালকের দেশ” ( অর্থাৎ তুহিনাঁবৃত 
দেশ ) অতিক্রম করে উপনীত হয়েছিলেন এমন একটি স্থানে যেখানে “পক্ষীকুল 
জীর্ণ পালক পরিত্যাগ করে'। কাহিনীর এই বিবরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় তিনি পারস্ত্ে ও ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। আমর। দেখতে পাব, 
পরবর্তা কাঁলে লাঁওখসি তাঁও-তত্ব নামে যে দর্শন প্রচার করেছিলেন তাঁর 
সঙ্গে ভারতীয় উপনিষদ বণিত ব্রহ্ষবাঁদের নিবিড় সাদৃশ্ত সত্যই বিস্ময়কর । 
আঁর সেই তাঁও-ধর্মের (20191 ) মূল-তন্বের সাক্ষাঁৎ মেলে মু-ওয়াঁ-এর 
পশ্চিমের বাজরানী” (৮005 2২952117205 0 06 ৮০5৮) সন্দর্শনের 
বিবরণে। বস্তত ভারতের সঙ্গে চীনের সংষোগ সর্বপ্রথম ঘটেছিল এই বাজার 
মাধ্যমে এবং তাই থেকেই তাঁও-দর্শনের সমুদ্তব, এরূপ মনে করবার যথেষ্ট 
কারণ আছে । পশ্চিমের এই রহস্যময়ী বানীকে ঘিরে বর্ণ-সমুজ্জল উপকথার 
জাঁল বোনা হয়েছে- সেই রানীর বাঁ নাকি রত্ব-হু্দ (1216 ০£ ৫6125 )-এর 
উপকূলে অমৃত-তরুরীজি ( 0:6০ ০£ 10700100115 ) পরিবেষ্টিত একটি রাজ- 
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প্রানাঁদে, সেখানে প্রেমের বার্ত৷ নিষে পাঁখীরা নিরন্তর উড়ে বেড়ায় নীলাভ 
বুক্ষের শাখা থেকে শাখাস্তরে। বর্ণনার এই কবিত্বকেও অতিক্রম করেছে 
কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অন্ুসন্ধিৎ্থু চিত্তের গবেষণ। যখন তীর! স্থনিশ্চিত- 
ভাবে স্থির করতে চেয়েছেন--কে এই “পশ্চিমের বানী" ? কেউ বলেন, বানীর 
উপকথ। রূপক-ছলে একটি শ্ে্ীর বিবরণ মাত্র, আঁব কেউ বাঁ এই বাঁজ্বীকে 
আরব দেশীয় সেবার রানী (05০০1 0£ 91১০2. ) বলেই সাব্যস্ত করেছেন । 
ইসরায়েল-বাঁজ সলোমনের সঙ্গে এই সেবার বাঁনীর সাক্ষাতের কাহিনী 
বাইবেলে বণিত হয়েছে । সেযাই হোক, মু-ওয়াঁএর পশ্চিম শ্রমণ কাল্পনিক 
না হবাঁরই সম্ভাবনা, এবং তা সত্য বলেই হয়তো! ব! চীনের ওপর উত্তর ও 
পশ্চিম দেশীয় বর্বরগনের ঘন ঘন অভিযান ঘটে এসেছিল সেই প্রাচীন যুগ 
থেকে । বাঁজ| মু-ওয়াঁএর একটি উল্লেখযোগ্য কার্ধ_ মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে 
পাঁচ প্রকার গুরুদণ্ড ও অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা । কিন্তু এই সংস্কারের জন্য প্রশস্তি 
লাভ করেন নি রাঁজা, কেনন। চিরাগত প্রথার বিলুপ্তি ছিল চীনাদের চক্ষে 
একটি অমার্জনীয় অপরাধ । 


লি ওয়াং 


লি ওয়াং-এর বাঁজত্বকাঁল খুঃ পৃঃ ৮৭৮-৮৪২। এই বৃপতি তীর কুখ্যাতির 
জন্য প্রপিদ্ধ। তাঁর একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন, তিনি "সাঁও-এর 
ডিউক? (10015 ০ 91১৫০) রাজার কার্ধের নিন্দা করত প্রজারা, 
সে সম্বন্ধে রাজাকে সছুপদেশ দিতে গিয়ে রাজীর সঙ্গে বিরোধ বাধল 
মন্্ীর। রাঁজ। একজন এন্দ্জীলিক নিয়োগ করে নিন্দুকদের নাম সংগ্রহ 
করলেন এবং তাঁদের বন্দী করে এনে গ্রাণবধ করলেন। তখন রাজার 
কাজের নিন্দা ও সমালোচন। বন্ধ হল। ব্যঙ্গ করে রাজ! বললেন মন্ত্রীকে, 
“কেমন, দেখলে তো? কোথা গেল তোঁমার গল্পবাজ নিন্দুকেরা ?” প্রশ্নের 
উত্তরে সাও-এর ডিউক যে কথাগুলি বলেছিলেন তার সাঁরবত্তা সর্বজনীন 
ও সর্বকাঁলীন। তিনি বললেন, “জনমতকে আপনি প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ 
করেছেন মাত্র, ফলে জনগণের চিন্তা ও ভাবনা এখন থেকে আপনার 
অজাঁনাই থাকবে । প্রজার মুখ বন্ধ করা আর নদীব জলম্রোত বোঁধ করা, 
এই দুই কাঁধ একই রকম বিপজ্জনক, জলের স্বাভাঁবিক ধাঁরা তখন প্লাবনে 


৪৬ মৃহাঁচীনেব ইতিকথ। 


পরিণত হয়। প্রাবন থেকে দেশকে রক্ষ। করবার জন্য জলশ্ৌত নদীগ্ডে 
সঞ্চালনের ব্যবস্থাই সমীচীন । প্রজাঁব বেলায়ও তেমনি প্রযোজণ বাক্যের 
স্বাধীনতা |” অনেক দেশের অনেক রাজ ও রাষ্ট্র ব্যক্তিম্বাধীনতা বিষষক 
এই অমূল্য সত্যটি গ্রহণ করেন নি, সেজন্য তাদের বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে 
এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয। দুর্ভীগ্যক্রমে রাঁজ। লি-ও তীঁব মন্ত্রীর 
উপদেশ শোনেন নি। ফলে বিদ্রোহ দেখ! দিয়েছিল এবং মেই বিদ্রোহ 
এমন ভযংকর রূপ ধারণ করল যে বাঁজাকে তখন পাঁলিষে গিষে প্রাণ 
বাচাতে হযেছিল। এদিকে বাঁজবংশকে এক্ষা করবাঁৰ জন্য স্বার্থত্যাগের 
অতুলনীষ দৃষ্টান্ত গ্রদর্শন করলেন মন্ত্রী সাও। ক্রোধান্ধ জনতা যখন 
সিংহাসনেব ভাবী অধিকাঁবী যুববাঁজকে বধ করবাব জন্য ছুটল, তিনি 
তখন রাঁজপুত্রকে গোপনে বেখে উন্মত্ত আঁততায়ীৰ হাঁতে আপন পুএকে 
সমর্পণ কবলেন। 


স্ুষান ওয়।ং 

পলাতক অবস্থায় রাজ। লি'ৰ মৃত্যু হল ৮২৭ খু পূর্বাব্দে। তখন লি-ব 
পুত্র স্থ্যান গুযাং সিংহাসনে আবোহণ কণলেন। চীন “দশেব একটি 
চিরাঁচবিত অনুষ্টান বুপতিগণ কর্তৃক হল-কর্ষণ। চৌ বশীধ্ধ আমলে 
“এক হাঁজাব একর ভূমিঃতে আন্ুষ্টটানিকভাবে হাল চাঁষ কবতেন বাঁগী। 
সাঁমন্তগণের সনির্বন্ধ অন্টবোধ সত্বেও স্যান এই প্রথামত ভূমি কধণ কবতে 
অপম্মত হলেন। রাঁজীর এই আচবণে প্রজাগণ ক্ষুব্ধ আব সৈন্যবল উদ্ভামশূণ্য 
হযে পড়েছিল। ফলে ৭৮৯ খুস্ট পুবাঁন্দে টাঙ্গুটান খগ্জাঁতিগণেব বিকছে। 
যে অভিযান চলেছিল সেই স"গ্রামে ভার সৈম্তবাহিনী পমুদন্ত হয়েছিল । 
তা ছাড! এই বাঁজাৰ বাজত্বকালে একটি ভীষণ মন্বন্তর ঘটেছিল। সেই 
আকাঁলের বর্ণন। “কাব্যগ্রন্থে'ন (13091 06 04০৭) একটি পদ্য-বচনাষ 
পাওয়] যায়। সেই কবিতাটিতে বাঁজ। স্থ্ঘাঁনেব নর্মন্তদ ক্রন্দন কিরূপ আর্ত- 
স্বরে ফুকবে উঠেছে দেখুন £ 


নীলাকাশে ঘোবে ছাঁধাপথ ভাঁম্বৰ উজ্জ্বল-- 
হা হুতাঁশ করে রাঁজা, বলে, “হাঁষ, একি হল? 
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কোন অপরাধে বাঁম দেবত। স্বর্গের? 
বলিদান অর্ঘ্য ডালি ভাঁগার রাজ্যের 
দেবত। উদ্দেশে সব করেছি উজাড় । 
মন্বম্তর হনে মৃত্যু ধ্বংস বারংবার । 
দেবত! বধির-_অনীবুষ্টির দানব 

দিকে দিকে জ্বেলে দিল বঞ্চির উৎসব । 
দগ্ধ গিরি, শুফ নাদী__ভীত ত্রম্ত মন 
দ|বনলে পুড়ে ক্ষীর, বিষগ্ন জীবন । 
তুমি দাও অন্ঠমতি, ভে ঘোর ঈশ্বর 
(লোকালয় ছেড়ে যাই চোখের অন্তর |” 


রাঁজার এই আঁক্মধানি রাঁজোর ভুদশ। পুচাতে পাবে নি। ছুদদশার 
আভ্যন্তরীণ কারণ শেমন মপন্তর, তেমনি বাইরে থেকে এল কাঁলাস্তক হুন 
দলের ঘন ঘন আক্রমণ । এই খিনিধ সমশ্তার চাপে পড়ে পাজ। জয়াঁন চর্ণ- 
বিচণ হয়ে গেলেন। ভার মৃত্যুর বণনায় চীনা ইতিহাস একটি ভুতুড়ে 
কাণ্ডের অবতাঁরণ। করেছে। বলা হয়েছে, রাজ। কর্তৃক শিহত কোন 
অভিজাত ব'শীয়েব্‌ প্রেতাঁক্স। লাল পোশাক ও টুপি পরিধান করে আবিভূতি 
হলেন এবং বক্তবর্ণ ধন্তকে বক্তবর্ণ শর যোজনা করে তরি হৃদয় বিদ্ধ করলেন । 


ইউ ওয়াং 

লি-র উত্তরাধিকারী ছিলেন রাঁজ! ইউ ওয়াং । তার রাঁজত্বকাল খুঃ পৃঃ 
৭৮১-৭৭১। এই অনতিদী্ঘ বাঁজত্বকালে যেসব ঘটন। ঘটেছিল সেগুলি 
রাঁজার কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নি, বরঞ্চ ত।র মেরুদগুহীন লম্পট প্রকৃতির 
স্বৈণ স্বভাবকে ফুটিয়ে তুলে ইতিহাসের চক্ষে তাঁকে উপহাসাঁম্পদ করেছিল । 
পাঁও-জু নামে একটি পবমাস্ুন্দরী নাঁরী ছিল তার উপপত্রী। দেব-গৃহীত। 
কন্যার গরে এই রমণীর জন্মের প্রবাদ আঁছে, তার জন্ম-বৃত্তান্ত রূপকথার 
মতই শোনায়। ওই নারীর মনস্তপ্রির জন্য মহিষীকে বঙ্জন করলেন রাঁজা, 
যুবরাঁজকে নির্বাসিত করলেন। কিন্তু পাঁও-জু এত সহজে তৃপ্ত হবার পাত্রী 
ছিলেন না। তীর উর্ধর মন্তিষ্ষে নাঁনীরূপ খেয়াল দেখ। দিত, তখন যত 


৪৮ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


উদ্তটই হোক তর সেই মনের সাধ পূর্ণ না করে আর কোন উপাঁয় থাকত 
না রাজার । তখনকার বীতি ছিল এই যে হুনদের হানার সময জনসাধারণকে 
হু'শিযার করে দেবার জন্তে প্রত্যন্তের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দামাম। বেজে উঠত 
আর দিকে দ্রিকে বন্ছি প্রজ্ঘলিত করা হত। পাও-জুর সাঁধ গেল, মিছাঁমিছি 
আগুন জালিযে আর দামামা! বাঁজিষে মজা! করবে । আগুন জালা হল, 
দীমাঁমা বাঁজল, লোকজনের ছুটে ছুটি দেখে পাঁও-জু মজা পেল বটে, কিন্তু 
পরিশেষে যেদিন সত্যিকার বাঘ দেখা! দিল, হৃনদের আক্রমণ যখন শুরু হল, 
তখন ঢাঁকের বাছ্ধ ও প্রজ্বলিত বহ্ি-সংকেত সত্বেও সৈন্ত-সামস্তের আবিভাঁব 
হল ন।। ফলে আততাষীরা সহজেই নগর অধিকার এবং বাজীকে বন্দী 
কবে হত্যা করল। পাঁও-জুকে তারা স্বদেশে ধরে নিষে গেল। সেখানে 
সে উদ্দদ্ধনে আত্মহতা! কবেছিল। রাঁজা ইউ ওযাঁ-এব আমলের আর 
একটি স্মরণীয় ব্যাপার--৭৭৬ থুণ্ট পূর্বান্দের ২৯শে আগস্টের ুর্যগ্রহণ। এ 
দিনটিকেই চীন। ইতিহাসে গ্রহণের প্রীচীনতম উল্লেখ বলে ধব। হয। 


পিং ওযাং 

ইউ-ব উত্তবাধিকাঁবী পিং ওযাঁং (খুঃ পৃঃ ৭৭০-৭২০ )| তাঁব রাঁজত্বকাঁলে 
দেশে ছিল শান্তি বিবাঁজমীন, সেজন্য তাঁকে “শান্তির রাজা” (“5 52০ 
80106" ) বলে অভিহিত করা হযেছে । চৌ বংশের গৌবব-স্থয তখন মধ্যাহ্ন 
অতিক্রম করে অপরাহ্র দিকে ঢলে পড়েছিল, কিন্তু তা সত্বেণ্ড এই বাঁজ- 
বংশ আরও পাঁচ শতাব্দী আপন অস্তিত্ব কাঁধরেশে বজায় বাঁখতে সমর্থ 
হযেছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভীষণ অরাজকতা দেখ! দিষেছিল, 
সেই সঙ্গে হত্যাকাঁণ্ডেরও অবধি ছিল না। বর্বরগণ কর্তৃক ক্রমাগত আক্রমণের 
ফলে রাজধানী লো ইয়াঁং নগরে স্থানীস্তবিত হয়েছিল, এবং এ সমধ থেকে 
রাজবংশ “পূর্ব রাজবংশ' নামে খাত হযেছিল। কেন্দ্রশক্তি তখন দুর্বল, সামস্ত- 
রাষ্্রগুলির গুপর কেন্দ্রে আধিপত্য ক্রমেই শিথিল হযে আসতে লাগল । 
বস্তুত সম্রাট পিং-এর মৃত্যুকালে রাঁজকোষ এমনি শুন্ত হযে পড়েছিল যে 
সম্রাটের মৃতদেহকে সমাধি দেবার ব্যষ নির্বাহের জন্য লু-র সাঁমস্তরাঁজের কাছে 
অর্থভিক্ষা করতে হয়েছিল 4 ঘ্বণাঁভরে সামস্তরাঁজ সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান 
করলেন। চৌ বংশ কর্তৃক প্রতিঠিত বাষ্্র-সমাঁহাঁরটির € ০0168067:205 ) 


মহারাষ্ট্র গঠন ও সামস্ততন্ব ৪৯ 


অধোগমন যে তখনই শুক হয়ে গিয়েছিল, এই ব্যাপাব থেকে তা স্পষ্ট 
বোঝা যায়। 


'যুধ্যমান বাষ্ট্রসমূহের যুগ” 

তাঁরপব ৪৭৯ থুস্ট পূর্বান্ষ থেকে শুক হল “যুধ্যযাঁন রাইসমূহের যগ?। এই 
সমযে সাঁমন্ত-রাঁজ্য গুলির মধ্যে অবিশ্রীস্ত যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল, এবং সেজন্ 
দেশের সর্বত্র আঁপদকাঁলের বিশৃঙ্খল দেখা দিয়েছিল । সমগ্র দেশ সাতটি 
বৃহৎ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হযেছিল ঃ পূর্বে চি, দক্ষিণে চু, উত্তব-পশ্চিমে চিন, 
উত্তর-পূর্বে ইযেন এবং উত্তরে হ্যান, ওয়েই ও চাঁও। এই পরম্পর যুধ্যমাঁন 
রা্ট্রসমূছেব আভ্যন্তবীণ শাসন-ব্যবস্থাব চরম ছুর্গতিব কথা একটি আখ্যারিকাঁয় 
স্থপরিস্কুট | একদা দার্শনিক কনফুসিযাঁস শিশ্যগণ সমভিব্যাহাঁরে ভ্রমণে 
বহির্গত হযেছেম, দেশেব দৃরপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে দেখেন একটি স্বীলোৌক 
আকুলভাবে ক্রন্দন করছে । প্রভু কুং তাঁকে ক্রন্দনের কাঁবণ জিজ্ঞেস করলে 
সে বললে, “আমার শ্বশুর, স্বামী ও পুত্রকে বাঁঘে খেষেছে 1” “কোথায় ?” 
“এখানেই”, মে বললে । কনফুনিযাঁস প্রশ্ন করলেন, “এমন ব্যান্-সংকুল স্থানে 
কেন বসবাস কর, বাছা? অন্যত্র ষাঁও না কেন?” জবাবে পে বললে, 
“অন্য স্থানে রাজাব পীভনে প্রজাব। জর্জরিত। এখানে কিন্তু বাজকীয় শাসনে 
কোন অত্যাচার নেই ।” এই কথা শুনে শিষ্দের পানে ফিরে ম্মিতমুখে 
বলণেন কনফুসিযাঁদ, “বুঝলে তো? অত্যাচারী লরকাঁর মাঙগষ-খেকো 
শীরূলের চেষেও ভয়ংকব 1” 

চতুর্থ খুস্ট পূর্বাব্ধের মধ্যভাগ থেকেই পশ্চিম প্রতান্তেব চি'ন নামক একটি 
সামন্ত-বাষ্ ক্ষুদ ক্ষুদ্র বাজ্যগুলিকে ক্রমশ গ্রীন করে পরাক্রীস্ত হযে উঠেছিল। 
রাঁজ্য বিস্তাঁবেব সঙ্গে চিন রাষ্ট্রের ক্ষুধা বৃদ্ধিব কথা শেষে একটি প্রবাদ-বাঁক্যে 
গিয়ে দীঁডিয়েছিল £ ভূমি দান করে চি'নগণের তুষ্টি সাধনেব গ্রাস আর 
অগ্নিতে ইন্ধন যোগাঁনো একই কথা। সাম্রাজ্যের এই দুর্যোগের দিনে স্থ-চিন 
(খুঃ পৃঃ ৩৩৩) নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হযেছিল ধিনি অবশিষ্ট 
রাষ্রপুঞ্জের সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দুর্বার চিন ডিউকের (1001 ০? 
0৮, ) অগ্রগতির পথ বন্ধ করতে কৃতসংকল্প হযেছিলেন । কিন্তু শেষ পরস্ত 


তার এই উদ্ম ফলপ্রন্থ হয নি। জ্ু-চিনের মৃত্যুর পব কেন্ত্রশক্তি ভেঙে 
৪ 


৫৩ মহচীনের ইতিকথ। 


পড়বার উপক্রম হয়েছিল। সেই সময়কার একটি যুদ্ধজয়ের বিবরণ বড়ই 
কৌতৃকপ্রদ। কথিত আছে, কতগুলি বৃষের শৃরঙ্গে তরবারি বেঁধে লী্ুলে 
তৈলসিক্ত খড় জড়িয়ে অগ্নি-সংযোগ করা হলে উন্মত্ত বৃষগণ শক্রব্যহের মধ্যে 
প্রবেশ করে এমনি আতঙ্কের সুষ্টি করল যে আততায়ীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে 
পলায়ন করেছিল। এখাঁনে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাইবেল-বণিত 
স্যামলন উপাখ্যানের সঙ্গে ঘটনাটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। স্তাঁমসনও একপাল 
শৃগাঁলের লাঙুলে আগ্তন ধরিয়ে ফিলিস্টাইন বাহিনীর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে 
লঙ্কাকাণ্ডের স্যষ্টি করেছিলেন । 

চৌ বংশেব শেষ নৃপতি নাঁন-ওয়াং (খুঃ পুঃ ৩১৪-২৫৬)। দীর্ঘ ষাঁট 
বৎসর বাজত্বকাঁলে ননি। উদ্যম সত্বেও অনিবার্ধ পতনে হাঁত থেকে বাজাকে 
রক্ষা করতে পারেন নি তিনি । চি'ন-বাজের বিজয়-বাহিনী ক্রমেই অগ্রসর 
হয়ে আসছিল, এবং কেন্দ্রশক্তি ক্ষু্ হবাঁর সঙ্গে সাম্রাজ্যে মধাঁদা, প্রতিপত্তি 
সবই সেই নব আগন্তকের করতলগত হয়ে পড়েছিল । নাঁন-ওয়াং-এর মৃত্যুর 
পর দেখ। দিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা, তাঁর অব্যবহিত পবেই চি'ন-ডিউক 
কর্তৃক চি'ন বংশীয় সাম্রীজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (খুঃ পুঃ ২৫৫)। চি'ন 
বংশের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি, কিন্তু ইতিহাসে এই সময়টির ওপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । 


২, চৌ-যুগের সমাজ ও শাসন 


চীনা ইতিহাঁসের আঁদ্িপর্বে আমরা দেখেছি রাঁজপদ বংশানুক্রমে অধিকার 
কর হয় মি, পণস্ত রাজ্যের মুখ্য ব্যক্তিগণেব মতে যিনি সবগুণসম্পন্ন, অনেক 
ক্ষেত্রে বাজ তাঁকেই উত্তবাঁধিকাঁরী নির্বাচন করেছেন। চৌ বংশ প্রতিষ্ঠিত 
হবার পর থেকে এই গণতান্ত্রিক প্রথাটির বিলোপ ঘটেছিল এবং সেই সঙ্গে 
সিংহাঁসনের ওপর বাঁজবংশীয়দের দাবি কায়েম হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য 
সমাজব্যবস্থা কিন্তু সবই ছিল অপরিবতিত। শুধু তাই নয, পিতৃকেন্দ্িক 
পরিবার, গ্রাম্য সমীজ-সংস্থা ও শাসনের কাঠীমোকে সনাতন বিধি-বিধান, 
শীতি-নিয়মের নিগডে শ্বীয়ীভাবে শুঙ্খলিত কর হয়েছিল এই আমলের 
কনফুীয় অন্নুশাসন দ্বারা । বস্বত চীন] ইতিহাসের স্থত্রপাঁত থেকে সমাজের 
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যে নৈতিক সৌধ-দ্ধপ আঁমাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তার মূল ভিত্তিকে রাজা- 
প্রজার সম্বন্ধ, ব্যক্তির চরিত্র ও পারিবারিক জীবনের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন ষষ্ঠ খুষ্ট পূর্বাবের স্বনামধন্য মহামতি কনফুপিয়াস। আর সেই 
ভিত্তিমূল গাথা হয়েছিল এমনি দৃঢ়ভাবে যে সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর ধরে 
সমাজের সুপ্রাচীন সৌধটি ছিল অগ্ল'ন গৌরবে দণ্ডায়মান, যে পর্যন্ত ন। তাঁর 
উন্নত শির ১৯১১ থুষ্টাব্দের চীনা মহাঁবিপ্রবের ঝড়-ঝাঁপটাঁয় ধুলায় অবলুষ্ঠিত 
হয়ে পড়েছিল। 

চীনা সমাজের গোঁড়ায় রয়েছে পরিবার, আর মেই পৰিবাঁবের করা 
পিতাঁ। এই এঁটেল মাটির দেশে কৃষিকাষের সু অনুষ্ঠানের জন্য পারিবারিক 
সংহতির প্রয়ে'জন ছিল, কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠ।ও তেমনি প্রয়োজনীয় । স্থবিস্তীর্ণ 
উর্বর ভূমি, কৃষিকার্ধ সকলের জন্যই উন্মুক্ত, এখাঁনে বলপ্রয়ৌোগ করে জমি 
জববদখলের দবকাঁর ছিল না, স্ৃতরাং যুদ্ধবিগ্রহ ঘটত কদাঁচিৎ। শক্তিচর্চা 
ও সাঁমবিক উদ্যোগের অভাব চীনা ইতিহাসের বিশেষত্ব বলতে হয়। 
এখাঁনে না ছিল ব্যাঁবিলনের হাঁমুবাঁবি, মিশরের রাঁমেসিস, আসিরিয্াৰ 
মেননাচেখিবের মত দিগখ্বিজয়ী মহাবীর, না ছিল ভারতের বাম, লক্ষ্মণ, 
কর্ণার্জন, ভীম্ম, দ্রোণের মত ধন্তর্ধর মহাঁরী! চীনের পৌরাঁণিক যুগে 
যেসব নুপতি প্রপসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তীর। 'পুবন্দর”* ব। দুর্গ-ধবংসকারী 
ছিলেন না, যুদ্ধে শতমারী বা সহশ্রমারী বূপেও প্রশংসা অর্জন করেন নি। 
“পঞ্চশাঁনকে"র প্রথম শাসক ফু পি প্রখ্যাত হয়েছিলেন নানাবিধ বিধিনিয়ম 
প্রবর্তন ও আবিষ্কারের জন্য--যেমন চিত্র-লিখন, পঞ্জিকার গণনা, বীণা- 
যন্ত্রের আঁবিষার প্রভৃতি । সেন-লুং ছিলেন “ন্বগাঁয় কৃষক", চিকিৎসা-বিছ্যার 
আদিগ্ুরু। তৃতীয় শাপক হুয়া তি চক্ররথের প্রবর্তক, তা ছাঁড়া বেশম 
উৎপাদন পদ্ধতি ও অর্থনীতির উন্নতি সাধন কবেছিলেন তিনি । ইউ ছিলেন 
একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার । অন্য কোন দেশেই নৃপতিবৃন্দের খ্যাতি বাছু- 
বলকে বাদ দিয়ে শুধু আবিফার, জন-কল্যাঁণ ও কর্মদক্ষতাঁর ওপর প্রতিষিত 
হয় শি, যেমন হয়েছে চীন দেশে । বস্তত এখানকার সাঁমাজিক ্তর-পর্যায়ের 
গঠন একটি নৃতন ধরনেব আশ্চর্য ব্যাপার । সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান 


পিসি পিপিপি পপ | পপ পাপ 


*. ইন্ত্রের নাম পুবন্দর | খথেদে ইন্দ্রকে “বজহস্ত' 'বজবাহ' বলা হযেছে। 


৫২ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


করেন বিদ্বৎসমাজ, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, পাশ্চাত্য দেশের “বুরোক্রেসি' 
শিক্ষক ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনীয়। কনফুসিয়াসের কালে 
ধন্ুবিষ্তা ও অশ্বারোহণ-বিষ্যা চীন। বিহ্বৎ্সমাজের অধীতব্য বিষয়সমূহের 
অন্ততূক্ত ছিল। আব চাটি বিদ্যা শিক্ষা করে লুই ব। “ষড়-বিষ্যাঁয় (51 
£১০০010115177215 ) পাবদশী হবার ব্যবস্থা ছিল। নেই চারটি বিদ্যা 
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম (0655 ), সংগীত, ইতিহাস ও অস্ক। সমাজের 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করত কৃষিজীবী, উদ্যাঁনরক্ষক, পশ্ুপালক ও 
কাঠরিয়া। কারিগরদের স্থান তৃতীয় আর চতুর্থ স্থান নির্দি হয়েছে 
গৃহিণীকুল ও তৃত্যদের জন্য | সর্বনিয় স্থানে রয়েছে বাহুবল দ্বার! জীবিক। 
উপার্জনকারী ব্যক্তিরা । গ্রীস ও কবোমের যোদ্ধবুন্দ, ভারতের ক্ষত্রকুল ও 
জাপানের সামুরায়দের পদমযাঁদ বিবেচনা করলে বাহুশক্তির মুল্য কত উচ্ছে 
নির্ধারিত হয়েছিল সেইসব দেশে তা সহজেই বোঁঝা যাঁয়। পক্ষান্তরে 
চীন দেশে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বিরোধ ও শক্তিপ্রয়োগকে বর্জন 
করবাঁব অহিংস প্রবৃত্তি পূর্বাপর সমভাবে সজাগ, এবং সেজন্ব দেবগণের মধ্যে 
প্রীধান্ত লাভ করেছেন রণ-দেবতা। নয--বিছ্যা, কৃষি ও এশ্বর্ষের দেবতা । 
সমাজের শীর্দেশে একটি মহিমাঁম্ডিত মঞ্চে গ্রতিষ্ঠিত ছিল বাজা ও 
বাঁজপরিবার । এইব্প বিশিষ্ট মধাঁদ। দানের পদ্ধতির জন্য রাঁজপবিবারকে 
সং ফা ব। মহামহিম পরিবার” (00:58 7910115 ) এবং এই পদ্ধতিকে 
সাং ফ। পদ্ধতি? (2501075 চাও 9550575 ) আখ্যা দেওয়া হয়েছে । সাম্রাজ্য, 
রাষ্ট্র বা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সু এবং সমাজের অর্বোচ্চ সম্মান ছিল 
তারই প্রাপ্য । জ্যেষ্ঠ পুত্র হতেন উত্তরাঁধিকাঁবী, পরিবার মধ্যে পরম 
দনায়িত্বপূর্ণ কাঁজ, গৃহের কল্যাঁণবিধানের ভাঁর তাঁরই ওপর ন্যস্ত ছিল। সেজন্য 
তাঁকে বলা হত “ত। স্থৃং ব1 “স্ধ১ অর্থাৎ পরম সন্মীনিত? (৮106 তে৪6 
[700001815 007 )। বাঁজ-পরিবারের কোনরুপ স্বার্থহানি ঘটলে তাঁর 
পূর্ণ দায়িত্ব তা-হুংকেই বহন করতে হত। আত্মীয়ন্বজনের পরিরক্ষণ ও 
অভাব-মৌচনকল্পে সকল প্রকার ব্যবস্থ! করবার দায় তাঁরই, বিনিময়ে অ্থগত, 
আশ্রিত পরিবাধবর্গের কাছে বিশেষ সম্মান লাঁতের অর্ধিকাঁবী ছিলেন তিনি । 
রাজ-দরবাঁরে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতারাঁও এই "পরম সম্মানিতে'র গৃহে 
প্রবেশকাঁলে রথ, অশ্ব, পদ্দাতিকগণকে বহিদ্বণরে পরিত্যাগ করে আসতেন 


চৌ-যুগের সমাঁজ ও শানন ৫৩ 


বস্তা ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য । এইসব প্রাচীন প্রথার সঙ্গে অনুকূপ 
সামাজিক ও পারিবারিক আচাঁর-অনুষ্ঠান, রাজীব সঙ্গে প্রজার, পিতার সঙ্গে 
পুত্রের এমনি নাঁনাবিধ নৈতিক সন্বন্ধের আঁদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে কনফুসিয়াস 
তার প্রখ্যাত নীতিধর্মকে গড়ে তুলেছিলেন । 

কয়েক ঘর পরিবাঁর একত্র বস: ।স করত একটি গ্রামে এবং সেই গ্রামের 
নীমকরণ হত প্রতিষ্টংতার নাম অনুসারে । এই পবিবারসমূহের মধ্যে 
রক্তের সম্বন্ধ কিছু বিদ্যমান থাকলেও সকলেই পরম্পবেন সঙ্গে আত্বীয়তা- 
স্থত্রে আবদ্ধ ছিল নাঁ, কিন্তু এক সঙ্গে সমাজ-জীবন যাপন করত বলে তারা 
সব একই “কুল? (011? )-ভূক্ত হয়েছিল । কুলপতি নির্বাচন করত গ্রামিকগণ 
নিজেরাই । গ্রামে পৃথ্থী দেবতাঁৰ (1:9107-00৭ ) মন্দিরও নির্মীণ করত 
তাঁর।। পল্লীর এই পরিবেশের মধ্যে যে সমাঁজ-শাঁসন-ব্যবস্থ। বূপায়িত হয়ে 
উঠেছিল, পল্লী-সমীজে সেই স্বায়ন্শাসন সম্প্রতিকাল পধন্ত প্রচলিত ছিল। 

যথাঁকাঁলে কর্মবিভাগ দেখ দিয়েছিল চীন! সমাজে এবং সেই বুত্তিগুলি 
ছিল পরিবার মধ্যে আবদ্ধ, অনেকটা ভারতীয় বর্ণধর্সেব মতই | এদিকে 
নগব-নির্মাণ শুরু হযে গিয়েছিল এবং তাঁবই আনিষঙ্গিক স্বরূপ শিল্পী ও 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী কারিগরী সমাজ, বাবসায়ী ও বণিক সমাঁজ গড়ে 
উঠতে লাঁগল। বৃত্তি অন্তযায়ী সংঘ (£০1]) গঠিত হল। গ্রাম্য 
কুলপতিকে নির্বাচন করত শ্রমিকগণ, তেমনি নগবেব সমাঁজ-শাসন-ভাব ন্ন্ত 
ছিল নির্বাচিত সংঘপতিগণের ওপর। কাঁবিগরী শিল্প ছিল নয়টি শ্রেণীতে 
বিভক্ত। প্রশাসন ব্যাপাঁবে বাঁজা স্থন-এর আমলেও কারিগবী প্রভাব দেখ! 
যায়, যদিও কারিগরদের শ্রেণীবিভাগ ও সংঘ গঠনের কাধ সম্পন্ন কর! 
হয়েছিল চৌ বংশীয়দের রাজত্বকালে । আধুনিক যুগের ব্যবসায়ী ও কারিগরী 
সংঘগুলির নাঁম “হং (17016) 1 ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নানাবিধ কাঁবিগরী 
শিল্পের যেসব হং অধুনীকাল পধন্ত দেখ। যেত কিংবা এখনে। দেখ। যাঁয় সেগুলি 
গঠিত হয়েছিল ষষ্ঠ খুষ্ট পূর্বাব্ধের কনফুসীয় মহাঁপুর ষদের যুগে এবং সেই থেকে 
সেগুলির আঁরুতির ও প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। 

চৌ-যুগে ঘে ভূমিব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল তাঁর নাঁম “চিং তিয়েন পদ্ধতি 
(0106 110160 95506] )। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক বর্গ লি (8) 
পরিমাণ জমি ৯ ভাগে বিভক্ত কর হত, ১ বর্গ লি ৯** মু-র (11083 ) সমান । 


৫৪ মহাচীনের ইতিকথ। 


এই ৯০০ মু-র মধ্যে ৮০* মু আটটি পরিবাঁরকে বণ্টন করা হত ভরণপোঁষণেব 
জন্য । বাকি ১০* মু সরকারী সম্পত্তির্ূপে রাখা হত। 'সরকাঁরী জমি 
পার্খববর্ণী কৃষকেরা চাঁষ করত, মজুরিন্বরূপ তার? উতৎ্পন্ন শস্তের অংশ লাঁভ 
করত। বাকি শস্ত সরকারী গোলাঘরে মজুত রেখে তাই থেকে রাজ্য 
পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ হত। কম্যুনিষ্ট পদ্ধতির সঙ্গে এই ভূমিব্যবস্থীর 
সাদৃশ্য একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। বাঁষ্ই ছিল দেশের একমাত্র ভূম্বামী। 
চৌ-যুগের আর একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ম্যাগুারিন বা পত্তিত-প্রতিষ্ঠান 
(14700817780 )। বাঁজা “্ব্গপুত্র" (900 0£ ০৪৮০)। বাঁজার এবং 
গ্রাম্য কুলপতি বা নগর-শাঁসক সংঘপতিগণের মধ্যবততী একটি স্থান নিদিষ্ট 
করা হয়েছিল ম্যাগাঁরিনদের জন্য । ম্যাগডারিন চীন। নাঁম নয়, সেখানে এই 
সম্প্রদায়কে “কোয়ান-চিয়ে (৬00-00516) ) নামে অভিহিত করা হয়। 
বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাঞ্ধ পপ্ডিতরাই ম্যাগ্াঁরিন। আঁধুনিক কাঁল পর্যন্ত এই 
শ্রেণীর স্থ্ধীবুন্দ মন্ত্রণ। থেকে শুর করে শাসন-সংক্রান্ত সর্ববিধ কর্মের 
পরিচাঁলন। করে এসেছেন । বংশক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত না করে সযোগ্য 
ব্যক্তির ওপর রাঁজকর্ম ন্যস্ত করা চীনীদ্ধের একটি সনাতন বীতি। আমর! 
দেখেছি, ছুরনীতিপরায়ণ বাঁজা চৌ-সিনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল এই 
যে রাঁজকর্ষচাঁরী নিযুক্ত করেছেন তিনি যোগ্যতার মাপকাঠি দিয়ে বিচার 
করে নয়, বংশানুক্রষ্ে পদাঁধিকার-মীতি অঙ্কসাঁরে । একটি স্বপ্রাচীন আদর্শের 
প্ররুষ্ট পরিণতিরূপেই সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের শাঁসকপদে সুশিক্ষিত 
পণ্ডিত বা ম্যাগারিনগণকে নিযুক্ত করবাঁর প্রথা প্রবতিত হয়েছিল চৌ 
বংশীয়দের রাজত্বকাল থেকে । প্রথমত, বাঁজ-দরবারে আমন্ত্রণ করা হত 
কয়েকজন আদর্শ-চরিত্রের কুল-তিলকগণকে রাঁজকাষ পরিচালনা করবার 
উদ্দেশ্ো। পরে জনসংখ্যার অন্রপাঁতে এইরূপে নির্বাচিত স্ধীগণের সংখা। 
বৃদ্ধি কর। হয়েছিল। শাঁসন-সৌকর্ষের জন্য গ্রাঁম-সমাহাঁর বা “সিয়েন। 
(9167) গঠিত হয়েছিল, এবং সেই সিয়েনের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলেন একজন 
ম্যাগুারিন-শাঁসক ধার প্রধান কাধ ছিল বাজন্ব সংগ্রহ । রাঁজন্ব আদায় 
ব্যাপারে কৌশল ও অহ্থরোধ-উপরোধই ছিল প্রধান অবলম্বন, বলপ্রয়োগ 
করবার কোন বিধান ছিল ন।। ম্যাগডারিন নির্বাচন করা হত শিক্ষিত ও 
চরিত্রবান ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে । কনফুসীয় নীতির বিধান অনুসারে 


চৌ-যুগের সমাঁজ ও শাঁসন ৫৫ 


কালক্রমে শিক্ষা ও আচরণ একটি সনাতন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পর্যবসিত 
হয়েছিল, যাঁর মধ্যে কোনরূপ নৃতনত্ব বা অবস্থীন্যাঁয়ী পরিবর্তনের স্থান ছিল 
না। পরবর্তী কালে স্থই বংশীয়দের আমলে ( ৫৮৯-৬১৮ খুস্টান্দ ) আধুনিক 
সিভিল সা্িস পরীক্ষা অনুরূপ এক প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
প্রবতিত হয়েছিল । পরীক্ষার উদ্দেশ্ত--কনফুসীয় নীতিধর্মের আদর্শ অনুসারে 
রাঁজা-গ্রজার সম্বন্ধ, সামাজিক ও পারিবারিক সদাঁচার এবং চিরাচরিত ধর্মাচ্ঠীন 
বিষয়ে কি পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে পরীক্ষার্থীরা, এই 
পরীক্ষার দ্বারা সেইপব বিষয়ে তাদের গুণের বিচাঁর ও বাঁজকার্য সম্পাঁদনে 
উপযোগিতা নিরূপণ করা। পরীক্ষা প্রবর্তনের ফলে গ্রাম্য কুলসমূহের 
প্রতিনিধিরূপে ম্যাগডারিন নির্বাচন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্ত নির্বাচনে 
গণতান্ত্রিক বিধানের অপলাঁপ ঘটে নি__কেননা।, সর্বশরেণীর ব্যক্তিগণের কাছেই 
নীতিধর্ম শিক্ষার পথ উন্মুক্ত ছিল, আর পরীক্ষামূলক নির্বাচনও কোন 
শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়। অধিকারে পরিণত হম নি। নির্বাচনের এইবপ 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সত্বেও ম্যাঁগারিন প্রতিষ্ঠান সমীজের একটি বিশেষ 
সম্মীনিত আঁভিজাত্য-গবিত স্থান অধিকাঁর করেছিল । ম্যাগডারিনদের জীবন- 
যাঁপনের মান ছিল সর্বসাধারণের উর্ধে । গ্রামে কুলপতি ও শহরে সংঘ- 
পতিগণের শাসন পরিচালনা করতেন ম্যাগারিন সম্প্রদায়, এবং সেই হিসাবে 
তারা আধুনিক কর্মচারী সম্প্রদায় ব। “বুরোক্রেসি' (মা5০9০090৮ )-র সঙ্গে 
তুলনীয় । ধনীদরিদ্র নিধিশেষে প্রত্যেক পরিবারের লক্ষ্য ছিল ম্যাগডারিন-ব্ূপে 
একটি পুত্রকে কোন সরকাঁরিপদে প্রতিষিত করা । 

ম্যাগাবিনদের হাতে দেশের শীসন-ব্যবস্থা সমর্পণ করে নিশ্চিন্তে অবস্থান 
করতেন না নুপতির।, প্রশাসনের সমস্ত দায়িত্ব নিজেরাই বহন করতেন । এই 
কর্তব্য সম্পাদন করতেন তীর প্রতি পঞ্চম বর্ষে রাঁজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ 
এবং ভূমি কর্ষণ, বীজ সরবরাহ ও বপন, ফনল উৎপাদন প্রভৃতি কৃষি-সংক্রান্ত 
কার্ধ পরিদর্শন করে। “ইতিহাস গ্রন্থে চৌ-যুগের সমতাটগণের পরিদর্শন-বৃত্তাস্ত 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। বসস্তকীলের দ্বিতীয় শুরুপক্ষে সম্রাট পরিদর্শন-ভ্রমণে 
পূর্বাঞ্চলের পবিত্র পাহাড়ে ( 550০) 8০12৫ 7০17817 ) যেতেন এবং 
সেখানে অর্ধ্য নৈবেগ্ত দীনের পর পঞ্চম শুরুপক্ষে গ্রীক্ষকাঁলে দক্ষিণাঞ্চলের পবিজ্ 
পাহাঁড় অভিমুখে যাঁজ করতেন । অষ্টম শুরুপক্ষে শরৎকাঁলে পশ্চিমের পবিত্র 


৫৬ মহাচীনের ইতিকথা 


পাঁহাঁভে এসে উপনীত হুতেন। এইক্ধপে যেখানেই পদার্পণ করতেন তিনি, 
সেখানেই পার্বতা দেবতাঁতাকে অর্থ্য নিবেদন করে সামস্তগণের সঙ্গে পাক্ষাৎ 
করতেন এবং নানান বিষয়ে আলোচন! করতেন। বধীযান ও ব্ষীয়সীদের 
প্রতি শ্রদ্ধা! প্রদর্শন চীনের একটি প্রাচীন এতিহ্ৃ, নৃপতিরা সেই এতিহোর 
সম্মান করে নীতিধর্ম বিষষে প্রজাদের শিক্ষা দিতেন । কোন স্থানে শতায়ু বৃদ্ধ 
জীবিত থাকলে সম্রাট স্বয়ং তাঁর গৃহে উপস্থিত হযে বিনীতভাবে তাকে 
অভিনন্দন জানিয়ে প্রশাসন ব্যাপারে তার উপদেশ যাক্রা করতেন । 
পরিদর্শনকালে বণিকের পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ অস্থসন্ধান দ্বার নানান তথ্য 
সংগ্রহ কবতেন তিনি, এবং স্থানীয় গণ-সংগীতকে উৎসাহিত করতেন রাঁজ- 
দরবারের গাযকগণকে গণ-সংগীতের সবে গানের স্র-যোজনার আদেশ দিয়ে । 

চৌ বংশের প্রতিষ্ঠাকাঁলেই “চৌ লি” নামে একটি গ্রন্থ রচিত হযেছিল। 
্রন্থকার-_মনীষী চৌ-কুং। নীতিধর্মের আঁধার হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য 
বাইবেলের সমান বলেই অনেকের অভিমত | অবশ্ঠ গ্রন্থটি সত্যই চৌ কুং এর, 
ন। পরবর্তী কাঁলের অন্য কোন লেখকের রচনা সে বিষষে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। তথাপি এ-কথা স্থনিশ্চিতভাবেই বল! যাঁষ, যেরূপ শাসনব্যবস্থ! 
লিপিবদ্ধ রযেছে এই গ্রন্থে, চৌ ব'শীষদের রাজত্বের সুচনা থেকেই চলে এসেছে 
সেইরূপ বিধাঁন-পদ্ধতিমত রাজ্যশামন । সমগ্র প্রশীসনক্ষেত্র ছযটি ম্যাগারিন 
অর্থাৎ পণ্ডিত পরিচালিত বিভাগ বা বোর্ডে (“51% 898105' ) বিভক্ত 
ছিল। সেই ছযট ম্যাগারিন ব। বোঁঞ এইরূপ £ 

(১) বর্গ বিতাঁগ” (টনাঃণুলারা। 0£1762501) )- প্রশাঘিনসমূহের 
তত্বাবধাঁন, সম্রাটের পরিচ্ছদ, খাগ্য ও কার্ধকলাঁপ নিষস্ত্রণকল্পে বিধিনিষেধ 
প্রণষন এই বিভাগের কর্ম । 

(২) পৃথিবী বিভাগ” (্ঞাঃনহাহা। 06. 80১ )-জন-কল্যাঁপ 
এই বিভাগের প্রধান কর্ম। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর বিবাহের ব্যবস্থা কর! 
আর একটি গ্রীতিকর কর্তব্য । সামাজিক প্রথামত বিবাহের বযস নির্ধারিত 
ছিল বরের পক্ষে ত্রিশ বছর আর কনের পক্ষে বিশ বছরের অনূর্ধ্ব কাল। 

(৩) 'বসস্ত বিভাগ” (200917) 0৫901106 )-ধর্মানুষ্ঠানের ভার 
ছিল এই বিভাগের ওপর | নানান ধতুর নানান পৃজা-পার্বণ লক্ষণাদি নির্ণয় 
ও জ্যোতির্মগুল পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা বোর্ডের কর্তব্য কর্ষের অস্ততুক্ত ছিল । 


চৌ-যুগের সমাজ ও শাসন ৫৭ 


(৪) এগ্রীক্ম বিভাগ? (24197091010 0£ 50101261 )-- প্রতিরক্ষা বা যুদ্ধ 
বোর্ড এটি । কার্ধ সৈন্য সংগ্রহ, পাঁজ-সজ্জ ও যুদ্ধোপকরণের সংস্থান । 

(৫) “শরৎ বিভাগ? (15977090706 £১0010) )-ন্যাধবিচার ও 
দণ্ডের বিধান এই বোর্ডের কাঁধ। 

(৬) "শীত বিভাগ? (15070981179? ড/7005] )--এই বিভাগ কর্তৃক 
রাস্তা) ও সেতুনির্মীণ প্রভৃতি সংযোগবক্ষাব কাধ সম্পাদিত হত। 

প্রশাসন-ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিভাগগুলির নাঁম ও কার্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলে অনাষাসে আমরা চীন। সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই । 
স্বর্গ, পৃথিবী, খতু প্রভৃতি প্রাক্কৃতিক বস্ত ও অবস্থার সঙ্গে মাছষের সামাজিক 
জীবন ওতপ্রোতিভাবেই জড়িত। সংগ্রামেব সঙ্গে গ্রীষ্মের রুদ্র মতি তুলনীয় । 
জীবন-বসন্তে সরস নবীনতার কিশলয সমুদ্গম ধর্মানুষ্ঠান দ্বারাই সম্ভব হয়, 
আর যে মনোবুত্তি প্রকাশ পায় ন্যাষনিষ্ঠ স্ুবিচীবের মধ্যে, মনেব সেই উদার 
ভাঁবটি শবত্-প্রসন্ন আঁকাঁশের অন্রূপ। প্রকৃতির সঙ্গে সমন্ত্রে বাঁধা মানব- 
জীবনকে প্রারৃতিক বিধান মেনে নিয়ে চলতে হয়। স্বভাঁবধর্ঠই মানবধর্ম 
এই ছিল ঠেনিক মহাপুরুষগণের মহাঁশিক্ষী। এই মহাশিক্ষা ছাব। চীনা 
সংস্কৃতিকে সম্বদ্ধ কবেছিলেন চৌ-যুগের যেসব মহাপুরুষ তাদেব বিষষ আমরা 
পরে আলোচন। করব । 

চীন। সভ্যতার আদিপর্বেই আঁমব! তাঁর ও ব্রঞ্চের ব্যবহার দেখতে 
পাই । লৌহ এসেছিল সম্ভবত মেসোঁপটেমিয। থেকে চৌ বংশীষদের রাঁজত্ব- 
কালে । যুদ্ধবিগ্রহে শক্তির অপচয় না করে আদিকাল থেকেই উদ্ভাবনী- 
বৃত্তির পরিচয় দ্রিষে এসেছে চীনারা আঁশ্চর্যৰপে | লিখন-পদ্ধতি, জ্যোতিবি্যা, 
পঞ্জিকা, চুম্বক, গণিত, ওজন ও পরিমাপ নির্ধারণ, সংগীত-বিদ্া, বাগ্মযনত্ 
ও কৃষিব উপকরণ গ্রস্ত, ভেষজ, বেশম উত্পাদন, রেখাঞ্চন, চিত্রাঙ্কন, 
খোদাই কাঁধ, রন্ধনভাঁও ও মৃৎ্পাত্র নির্মাণ, হিসাবনিকাশ, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
ধর্মানষ্ঠান, প্রবন্ধ ও পদ্য রচনা--এইমব বিষয়ে নানাবিধ উদ্ভাবনে চৌ-যুগের 
অসাধারণ কৃতিত্ব দেখা যাঁয়। পরবতা কালে পপ্িলেন, বারুদ, মুদ্রণ 
আর তাঁপের জন্ত গ্যাসের উদ্ভাবন হয়েছিল। চীনাদের সৌন্দর্-বোঁধ ছিল 
অসামান্য, আর ভোগের প্রবৃত্তিকেও সার্থক করে তুলতে জানত তারা। 
পদ্য-রচনা ও বন্ধন-বিষ্ায় তার! ছিল সমান পাঁরদশী, কালক্রমে কারুশিল্প ও 


৫৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


চিত্রাঙ্ধনেও অদ্ভুত দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। এইসব গুণের অস্কুর 
উত্ভিন্ন হয়েছিল চৌ-যুগে, আর রাঁজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি এই 
যুগেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ, নগর-নির্মাণ পরিকল্পনা, পূর্তকাঁধ প্রভৃতি বিধান অনুষ্ঠান 
রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের (56৮5 99০191191 ) পূর্বাভাস সুচন। করেছিল। 


৩. চৌ-যুগের পঞ্চ ও গগ্া রচন! 


নদীর তটে ঢেউ ছুটেছে, 
পাঁনকোৌড়ি ডাক দিয়েছে, 
আমার মাথায় ঝু'টির বাঁধন-- 
তুমি বসলে পাশে এসে। 


রেশম ফেরি করে বেড়াও, 
তরুণ তুমি আডচোখে চাও, 
বেলা-শেষের পথ ধরে যাঁও 
স্দুর সি'ন দেশে । 


ব্যাং ডাকে যে আকাশ ভরে; 
ঘাস,ভিজেছে সাঝের ঘোরে, 
কত কথ! হাঁসাহাঁসি-- 

শুনি আজ সেবীশী। 


ভেবেছি তোমার বধ আমি, 
দিয়েছিলে কথ1-- 

পথের সাথী খেয়া হলাম পাঁর-- 
মনে পেলাম ব্যথা ! 


পড়েছিল প্রথম তোমার শীতল দৃষ্িখানি 
আমার পরে কবে নাহি জাঁনি। 

তিনটি বছর গেল যে ওই--- 

যৌবন মোর কই ! 


চৌ-যুগের পদ্য ও গগ্যি রচন। ৫৯ 


৭১৮ থৃস্ট পূর্বার্ধে লিখিত এই কবিতা । স্যাঁং যুগের শেষভাঁগের পদ্য 
রচনায় যে প্রতিভার পরিচয় আমর ইতিপূর্বে পেয়েছি, তারই অস্ষুগ্ন ধারা 
চলে এসেছে, কল্পনা তেমনি রডীন, গতির ছন্দ তেমনি সাবলীল । ্যাঁং 
যুগের মত এ যুগেও পল্লী-গীতিকার অভাব নেই, কিন্তু পল্লী-গীতি ছাড়াও 
রাঁজযশীসন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে রচিত অনেক কবিতা কনফুসিয়াঁস সংকলিত 
“কাব্যের গ্রন্থে (0৭০9৮) স্থান পেয়েছে । এইমব কবিতা ছিল উত্তর 
দেশীয়, কিন্তু দক্ষিণ দেশেও তখন চু ইউয়ান নামে জনৈক কবি “লি সাঁও, 
বা 'ছুঃখবরণ” (45০95006115 9010৮ ) শীর্ষক একটি স্দীর্ঘ গীতিকাব্য 
রচনা করেছিলেন, সেই কাব্যটি চীনা সাহিত্যের একটি রত্ববিশেষ। এই 
কাব্যে কবি-কল্পনা উধাঁও হয়ে ধেয়েছে ঝড়বুষ্টির মাঝে বিছ্যতের ফাঁকে ফাঁকে, 
ড্রাগন ফিনিক্স্‌ চালিত রথে চড়ে । কবি আঁকাঁশবিহাঁরে চললেন চন্দ্রের 
অভিমুখে, শেষে উপনীত হলেন গিয়ে ত্বর্গদ্বে। কিন্ত স্বর্গ তাঁর প্রতি 
বিমুখ, যেমন বিন্ধপ ছিলেন দেশের রাঁজা, ত্রিদিবের দৌবারিক তাঁকে স্বর্গে 
প্রবেশ করতে দিল না । কবি ছিলেন 'যুধ্যমাঁন যুগের খণ্ডিত দেশে চু রাজ্যের 
একজন অভিজাত বংশীয় রাজনীতিক, ব(জবোষে পড়ে নিরধাতিত হয়েছিলেন । 
রাঁজনীতিক্ষেত্রে তাঁর জীবন যতখানি ব্যর্থ হয়েছিল ঠিক সেই পরিমাঁণেই 
তাঁর কবি-প্রতিভ। অতুলনীয় যশের কীতিধ্বজী তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিল। 
বস্তত চু ইউরান (খুঃ পৃঃ ৩৪৩-২৯০) চীন দেশের সবশ্রেষ্ঠ কবিগণের 
অন্যতম । ভাব ও কল্পনার বৈশিষ্ট্য তীর বচনাগুলিকে এমন একটি দুর্লভ 
মধাঁদা দান করেছিল যাঁর দীপ্তি কোনদিন মান হবার নয়। বাঁজ-দরবার 
কর্তৃক নয় বত্সর নির্বাপন-দণ্ড ভোগের সময় তিনি পরম আঁহবাঁন' 
(%[10 (1086 39077001১” ) নামে একটি পদ্য রচন। করেছিলেন । দারুণ 
মর্সবেদনায় তাঁর প্রীণ কগ্ঠাগত, দেহ-পিঞ্র ছেড়ে তীর আত্ম। যখন বেরিয়ে 
যাঁবার উপক্রম করছিল সেই সময়ে একটি কবিতা লিখে হৃদয়ের গভীর আকুতি 
ব্যক্ত করেছিলেন তিনি । নমুনান্বরূপ কবিতাঁর কয়েক পংক্তি নিষ্বে উদ্ধত হল : 

শূন্য ধরণীরে কোল দেয় বসন্ত নবীন, 
রবিরশ্মি করে ঝলমল, 

মূলয়হিললোলে কাপে 

ফুটন্ত ফুলের কুঁড়ি নব কিশলয় । 


মহাচীনের ইতিকথা 


আত্মা মৌর, তুমি দূরে সবে থেকো নাকো, 
অন্ধ শীতার্ত গুহা গোপনে থেকে! না। 


আত্মা মোর ফিবে এম অলস শাস্তির নীড়ে, 
চি" চু দেশে। 

নিবালায় খুশী মনে করে যাও কাজ, 

ছু'্থ যাঁও ভুলে । 


ওই দেখ গোল ভরা মৌনার ফসল, 
স্থসিদ্ধ জোধার ভুটা, 

পক্ষীমাণস পাঁধে স্থুপকাঁব-- 

পারাঁবত পী৩ রুষ্ণ সারস কুক্কুট । 
শিমন্ত্রিত অতিথিব। বু্তক্ষ নযনে 

চেষে থাকে বাম্পাকুল উষ্ণ খাদ্ভ পানে । 
আম্ব। মোর ফিরে এস, প্রিষ খাছ্য খাও । 


চতুধিধ উগ্র তপন স্থব1-_গলা নাহি জলে, 

স্থগদ্ধি শীতল সুধা, উ-দেশের দিব্য রসাধন, 

দাস বিদূষক লেব্য এ পাঁনীয নয । 

আমা মৌব ফিরে এস, পান কবে খাঁতিন। জুডাও । 


ওই দেখ বিহ্বাধর!1 সুদশন। রমণীব মাঁযাভবা চোখ, 

নম কমা গুণান্িতা খেলার সঙ্গিনী, 

কোমল পেলব তন্বী, 

ঘন কৃষ্ণ ভ্র-ধনুর হাসিমুখে কটাক্ষ বর্ষণ, 

গণ্ড কুস্কুমরঞ্চিত, 

দোহাগ-বঙ্ধিম ভঙ্গি পীবর বক্ষে । 

আত্ম। মোর ফিরে এদ-_ 

নারীর মধুর স্পর্শে গ্লানি যাঁক মুছে, ক্রোধ শান্ত হোক। 


চৌ-যুগের পছ্য ও গদ্য বূচন। ৬১ 


শুধু এপিকিউরিয়ানিজম বা ভোগবিলাস নয়, কবিতায় আরও বলা 
হয়েছে, বাঁজভক্ত পুত্র-পৌত্রের রাঁজকার্ষে সমৃদ্ধি লাভের কথা, আর্ত 
দরিদ্রের সেবার কথা, রাঁজো বাঁজাঁর স্থশাঁপনের কথা । এখানে জীবন- 
দর্শনের চীন। আদর্শকে আমর! পরিপূর্ণভাবেই দেখতে পাই, ভারতের 
ধর্ম ও পরমার্থতত্বের বিপর ত এই চীনা আঁদর্শ মানবতা, সমাজ-বন্ধন ও 
জীবনানন্দের উপভোঁগকে মূল-মস্ত্রূপে গ্রহণ করেছিল। বস্তত চৌ-যুগে 
বৈদগ্ধয এই জীবনদর্শন ও নীতিধর্ষকে এমন একটি বাস্তব আঁদর্শেব ওপব 
প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যাঁর মূল্য চীনাদের কাঁছে অবাস্তব কুহেলী স্থ্টির চেয়ে 
ঢের বেশি, ঘে আদর্শকে প্রত্যাখ্যান কবে চীনের জাতীয় মানস-কল্পন। 
কোনদিন ছুনিরীক্ষ্য স্বপ্নলোকের সন্ধানে ডানা মেলে উভবাঁর চেষ্টা! করে নি। 

চৌ-যুগের গগ্ঠ রচনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাঁওয়। যায নাঁনান দার্শনিক ও 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধে। লাঁওৎসি, কনফুমিয়াীস প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত 
দার্শনিকদেব আবির্ভীব হয়েছিল এই যুগেই ১ তাঁদের রচিত গ্রন্থ, শিশ্াবুন্দ ও 
নুপতিগণেব সঙ্গে তীদের আলাপ-আলোচনা সংলাপ, এমবই জগতের দর্শন- 
সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । দর্শনের আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে 
বিশদভাবে করব। রাজনীতি ও দর্শনের তত্বকথ। ছাডাঁও এ যুগে ছোট গল্প 
রচনার প্রয়াম দেখা যায়, যধিও সে লেখা বাঁজনীতির গন্ধবঞ্জিত নয়। এই 
রচনাগুলিকে ভিত্তি করেই যুগে যুগে সাহিত্য স্ৃষ্টিমুখর হযে উঠছিল, রম্য 
কাহিনীর আবিভাব হয়েছিল। এখানে আমরা অষ্টম থুস্ট পূর্বাব্ধের একটি 
কাহিনী সংক্ষেপে বলে চৌ-যুগের কথা -সাহিত্য প্রসঙ্গ শেষ কবব £ 

চি ও চু এ ছুটি সামগ্তরাজ্যেব মধ্যে ছিল ঈর্ষা, বেষারেষি, মন কষাকষি। 
চি রাজ্যে ছিল একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিক, ভার নাম ইয়েন ইং। চি-রাজ 
ইয়েন ইং-কে দৌত্যকাঁষে পাঠীলেন চু-রাজেব কাছে। চু-রাজ জানতেন, 
ইয়েন ইং স্বদেশে একজন পর্ম সম্মানিত ব্যক্তি, এবং সে কথ। জানতেন বলেই 
তিনি তাঁকে অপমানিত করে প্রতিঘ্বন্দী দেশের মর্ধাদ। ক্ষুণ্ন কববাঁর স"কল্প 
করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্্বুহৎ প্র।সাদ-তোবরণের কাঁছে একটি অস্থচ্চ 
ফটক তৈরি করলেন অতিথির প্রবেশের জন্য । ইয়েন ইং সেখানে এসে 
দেখলেন যে ফটকটি উচ্চতায় এত খাটে! যে হ্থ্যক্জ না হয়ে প্রবেশ কর! যাঁয় 
না। সে পথে যেতে তিনি রাজি হলেন না। বললেন, “আরে, এ তো কুকুর- 
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রাজ্যে প্রবেশের পথ | আমি সানন্দে এ পথে যেতাম যদি রাঁজ্যটি শ্ব-রাজ্য 
হত। কিন্ত এ তো আর শ্ব-রাঁজ্য নয়, মহাঁপরাক্রান্ত চু-বাঁজ্য।” এই বলে 
তিনি বৃহৎ তোরণ দিয়ে হন্হন্‌ করে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন । 

চু-রাজ মচকালেন কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। ইয়েং ইন তার সামনে 
আঁস। মাত্র দ্বণীভরে প্রশ্ন করলেন, “আপনিই কি চি-রাঁজ্যে রাজনৈতিক 
দৌত্যকার্ষের একমাত্র যোগ্য মানুষ ?” ইয়াঁং ইন হেলে বললেন, “মহারাজ, 
যে যেমন রাজা তার কাছে আমাদের বাঁ তেমনি মাটিকে দূতরূপে পাঠিয়ে 
থাকেন । স্থদক্ষ বিচক্ষণ বাঁজার কাছে দক্ষ বিচক্ষণ দূত প্রেরিত হয়, আর 
নির্বোধ ব্যক্তিকে পাঠানো হয় নির্বোধ রাজার কাছে। বাঁজদূতরা ষে যেখানে 
যান সে দেশের গুরুত্ব লঘুত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে রাজদূতদের গুণের ওজনে ।” 
এই মর্মান্তিক জবাব শুনে হতবুদ্ধি চু-রাজের মুখে আর কথা সরল না। 


৪. “শত দর্শন শিক্ষায়তন” 


জগতের ইতিহাসে ষষ্ঠ ও পঞ্চম থুম্ট পূর্বাব্ষের একটি বিস্ময়কর ব্যাপার 
এই যে পৃথিবীর নাঁনাঁন স্থানে তখন নাঁন। দর্শন ও নীতিধর্মের উন্মেষের সঙ্গে 
কয়েকজন বিশিষ্ট মহীপুরুষের আবিভাঁব হয়েছিল। এই যুগের হিক্রদের 
নির্বাসন ও নির্বাসনোত্তর কাঁলে হিক্র ধর্ম-চিন্ত।র শ্রেষ্ঠ পরিণতি “দাম? 
(75210) ), “প্রোভার্ব, জব" প্রভৃতি বাইবেলের অমূল্য রত্বরাজি রচিত 
হয়েছিল। গ্রীসে দার্শনিক পাইথাগোরাঁসের আবিভাঁব এই যুগেই, এবং তার 
অব্যবহিত পরেই প্নেটে। তার অপূর্ব দর্শন-তত্ব প্রচার করেন। ইরানের 
জরথুষ্ট, ভারতের বুদ্ধদেব ও মহাঁবীর এবং চীনের লাঁওৎসি ও কনফুসিয়াস 
সকলেই প্রায় সমকালীন । ইতিহাসের ছকের বিভিন্ন স্থানে এইসব মহাঁপুরুষের 
যুগপৎ আবিতাব পাশার শুভক্কর দানের মত নিতান্তই আকম্মিক বল। 
চলে না। ধর্ম বা রাজনীতির অন্ধ স্বার্থের সংঘাতে ঘ্বণা-বিদ্বেষপূর্ণ ধরণীর 
প্রায় সর্বত্রই মাঁছষ তখন দুর্শীর চরম সীমায় গিয়ে পৌছেছিল, তাই 
সব ক্ষেত্রেই নৃতন জীবনদর্শনের প্রয়োজন হয়েছিল জাঁতির সমুদ্ধারের জন্য ।* 
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চীন দেশে নবম খুস্ট পূর্ানধের পর থেকে সাঁমন্তগণের বাঁজদ্রোহী কাধ- 
কলাঁপ শুক হয়ে গিয়েছিল । সম্রাটের প্রতি বিদ্রুপ বর্ষণ করে কবিতা লিখতেন 
সামস্তরা, ব্যঙ্গ-কবিতা রচনাব জন্য কবিদেব নিযুক্ত কবতেন। 'যুধ্যমান 
বাষ্টসমূহের যুগে কয়েক শতক জুড়ে ক্রমবর্ধমান অন্তদ ন্বের অরাজকতা কৃষ্ণ 
ঘনঘটাব মত দেশম্য় ছড়িয়ে ॥ডেছিল, ফলে শশ্যহানি, প্লাবন, অবাবস্থা ও 
দৈন্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই তিমিরান্ধকাঁর অবিমিশ্র মন্দ রূপেই 
আবিভূর্ত হয় নি। দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কঠোরতা মনকে কল্পসনাগ্রবণ করে 
তোলে, তখনই মান্য দর্শন-তত্বেব মূল-নীতির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। চৌ-যুগের 
অন্তবিপ্রবেব গ্রতিক্রিয। স্বরূপ অসংখ্য দর্শন-চক্র প্রতিষিত হয়েছিল সম্ভবত এই 
নিয়মেই, সেগুলিব সমষ্টিগত নাম শত দর্শন শিক্ষাধতন? (৮09 [00154 
5০1)০015 01 10171195300175 )। এখানে বলা প্রয়োজন আঁমাদেব ষড-দর্শনের 
মত “শত দর্শন” বাক্যটি কোন নিদ্ি্ মংখ্যাঁর গ্যোতিক নয়, বছুমংখ্যক দর্শন 
এই অর্থে ব্যবহ্ৃত। গুক ও তাঁর শিবা মিলে একটি চক্র গঠন করতেন, 
ভাঁদের আলাপ-আ'লোচন। যথাঁকাঁলে লিপিবদ্ধ হয়ে গ্রন্থের আঁকার ধাঁবণ 
কবত। এমনিভাবে এই আপদকালীন ছুরবস্থার মধ্যেই চীনের তাও-দর্শনঃ 
(90190) ও কনফুপীয নীতিধর্ষের বিকাশ ঘটেছিল। তাণ-দার্শনিক 
মহাস্থবিব লাঁওখসি ও ভাব সুযোগ্য ভাঁগ্তকার চুযাঁংখসিব সাক্ষাৎ আমর! 
পাঁই এই যুগেই। নীতিধর্মেব প্রবর্তক বিশ্ববিশ্রত কনফুসিযাস ও তাঁব মেধাবী 
শিষ্য মেনসিযাঁসের আঁবিতভাব চৌ-যুগের অন্তিমকে সন্ধ্যাকণরাঁগে রঞ্জিত 
কবেছিল, আঁর সেই বিচিত্র বর্ণচ্ছট! সদীর্ঘ কাল ধবে অক্ষুপ্ণ গৌরবে জলজল 
করেছে মহাঁচীনেব বান্্রীষ, সামজিক ও পারিবারিক জীবনেব জযটিক1 রূপে । 
এই সময আব একজন মনীষী ধর্মগুরু দেখ। দিয়েছিলেন, তাঁর নাম মৌত-সি 
বামো-তি। অসংখ্য দার্শনিকেব অফুবন্ত দর্শন-তত্ব, সকল দর্শনের আলোচনা, 


নৈষ্টিক যঙ্তানুষ্ঠানগুলিব ভাষ্য ও পবিপুবক বগে গ্রথন উপনিষদসমূহেব আবির্ভাব হযেছিল এই সমযেব 
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এমন কি উল্লেখও এখানে সম্ভব নয। এখানে আমরা আলোচনা করব 
শুধু এই কয়জন প্রাজ্ঞ মহাপুরুষের বিষয় : (১) লাওৎসি, (২) চুযাঁংৎসি, 
(৩) কনফুসিয়াম, (৪) মেনসিয়াস, (৫) স্থন-জু, (৬) মোঁৎজি ব। 
মো-তি, (৭) টেংসি, (৮) ইয়াং চু, (৯) হান-ফেই। 


লাওংসি ও তাও-তত্ব 


এই মনীষী তাও-দর্শনেব প্রবর্তক রূপে খ্যাত, আসলে যদিও ল'ওৎসি 
নামে কোন বাক্তি রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আঁদেৌ জীবনধারণ করেছিলেন 
কিনা সে বিষষে নিঃপংশয়ে কোন কথা বলবাব উপাষ নেই। প্রাচীন 
কালেব চীন! এঁতিহাসিক জুমা-চিয়েন জনশ্রতিকেই গ্রহণ করে বলেছেন, 
লাওংপি ছিলেন রাঁজকীয গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ (০1৪০1 )--রাঁজনীতিকদের 
কুটচক্রে বিরক্ত হযে দেশত্যাগের সংকল্প করেছিলেন। তখন তার এক 
অনুগত ব্যক্তি নিবেদন করল, “প্রভু, আপনি কর্ম থেকে বিদাঁষ গ্রহণ 
করেছেন। আমার জন্তে একটি গ্রন্থ লিখে যাঁন।” তাও-র্শন বিষয়ক গ্রন্থ 
বূুচম। করেছিলেন লাঁওৎসি তাঁরই অন্বোধে । গ্রশ্থটির নাঁম তাঁও-তে-কিং-- 
অর্থ, 'ধর্মপথ" (776 ভ/৪5 ০ ৬170০ )। ছুই খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থ পাঁচ 
হাজার শব্দের সমহি। এক খণ্ডের নায় “তাঁও-গ্রন্থ' (3০01. 02০ ), 
অপরটি “তিগগ্রন্থ' (8০0০9 ০11 )। গ্রন্থ রচনার পর কোথায় তিনি অন্তর্ধান 
করলেন আর কখনই ব1 তাব মৃত্যু হযেছিল, এসব বৃত্তাত্তের কোন 
প্রামীণিক তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্ধু কিংবদন্তী সর্বজ্ঞ, এমন কোন 
বিষষ নেই যা কিংবদন্তীর দৃষ্টদীপের রঞ্জনবশ্মিকে এডিষে যেতে পাঁবে, 
তাই কিংবদন্তী-স্থত্রে অবগত হয়ে চীন এতিহাসিক নৈঠিকভাবে লিখে 
গেছেন, লাঁওৎপি সাতাশী বছর ( খুঃ পৃঃ ৬০৭-৫১৭) বেঁচে ছিলেন এবং 
এই মহাঁপুরুষের জীবনকাঁলেই কনফুসিয়াসের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। 
কনফুদিয়াপের বঘল তখন চৌত্রিশ বংসর। বিশ বছর-কাঁল তাও-দর্শন 
অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি, কিন্তু প্রচুর অধ্যবসায় সত্বেও সেই দর্শনের 
মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। তাই সংশয় নিরাঁকবণের জন্য একদ। 
লাঁওখমি সন্দর্শনে এসে শহাস্থবিরকে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। 
লাঁওংসি এই উত্তর দিলেন £ “আসি শুনেছি সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী সাবধানে নিজের 
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প্রভূত এম্বর্ধ গোপন রাখে, বাইবে এমন ভাব দেখায় যেন সে রিক্ত দরিদ্র । 
তেমনি কৃতিত্বের অতুলনীয় এশ্বয থাঁকা সত্বেও মহৎ ব্যক্তির ব্যবহার সরল 
উদার, আচবণ আভন্বরশৃন্ত । তুমিও পরিহার কর তোমার গর্ব, অশেষ 
উচ্চাকাঁজ্ষা, বাহ্াঁডম্বব, ছুষ্পীপ্য লক্ষ্য বস্ত। কেনন। চারিত্রিক উৎকর্ষের 
পবিপন্থী এপ মনোবুত্তি। শোমাব প্রতি এই আমাৰ উপদেশ ।” বৃদ্ধ 
মনীধীর এই উপদেশবাণী কত্রিম শীলীনতাঁর উপাপক কনফুসিযাঁসেব 
মন থেকে স্শয্ষ দুর কবতে আঁদৌ পেরেছিল কিন সন্দেহ। শিষ্যদের 
কাছে ফিরে এসে তিনি বললেন, “পক্ষীকুল--আঁমি জানি তাব। আকাশে 
উডে বেডাধ , মত্স্তকুল--আমি জানি তারা জলে ছুটোছুটি করে সীতাঁর 
কাটে, বন্য জন্ত-_আঁমি জানি তাঁবা ভয চকিত হযে দৌডে পাঁলাঁঘ। 
ধাবমান বন্য জন্তকে ধব। চলে ব্যাঁধের জাল বিস্তাব করে, সন্তরণশীল মাছকে 
গাঁথা যায ছিপের বভশি দিষে, আব উডন্ত পাঁখীকে শব্বিদ্ধ করতে পারা 
যাঁধ। কিন্তু ড্রাগন কিৰপে বাধু ও মোঘব উর্ধে আরোহণ কনে আমি 
তা জানি না। আজ আমি লাঁওংসিকে দেখেছি । তিনি সেই ড্রাঁগনেবই 
মত |” 

অযথাঁথ কথ। বলেন নি কনফুসিযাস। তাঁও-তত্ব ব্যোম বিহারী, ছিপে 
ধরা পণ্ড না, তাঁকে শর্বিদ্ধও করা যাঁষ না। তাও শব্দের অর্থ পথ, 
(4৮0৩ ৪৮৮ )। এই পথ সন্ধান দ্রেষ স্বভীবধর্মের, খত সত্যের । স্বভাঁব- 
ধর্ম প্রকৃতিকে নিষন্ত্রণ করে। গিরি, নদী, মেঘপুঞ্জ। নন্ষত্ররাঁভি, সীর। 
দৃশ্যমান প্রকৃতি স্বভাবধর্মে বশবতী, স্বভাঁব-মার্গেব অভিযাঁত্রী। ম্বভাঁব- 
ধর্ম নিরপেক্ষ ও নেব্যক্তিক, তাই প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে স'গতি রেখে 
চলে শান্তিকামী প্রাজ্ঞ মানবের কর্মযোগ, তাব জীবন-বীণার স্থর বাধতে 
হয সেই বিধানের সঙ্গে সগত করে । শাশ্বত বিধানমত যে তাঁও বিশ্ব- 
প্রকৃতিব পথ নিদেশ কনে সেই তাঁও ই মানুষকে দেখাষ খত সত্যের পথ । 
বস্তত জগৎ বিধৃত খত অর্থাৎ সত্যধর্মের দ্বাবা--খতন্ তন্তঃ বিততঃ পবিভ্রঃ 
(খক ৭-৩৩-৭ )। বিশ্ব-প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে জীবনেব ছন্দ একই সুত্রে 
গ্রথিত--প্রবাল ইন্ত্রনীলের ছ্যুতিময়ী মালার মত-_ছুই ছন্দ একই ছন্দ, 
ছুই তাও একই তাঁও। জীবনরহস্তেব দর্শন সম্ভব তখনই যখন স্বভাঁব- 
প্রকৃতি ও খত সত্য ছুই ক্ষেত্রেই তাঁও-ব একত্ব উপলব্ধি জন্মে। লাঁওৎখাস 

৫ 


৬৬ মহাচীনের ইতিকথা 


বলেন, “রহস্তের আধার ( অব্যক্ত ) আর রহন্তের প্রকাশ (ব্যক্ত )--মৃলত 
ছুই একই । অব্যক্ত ধরে বিভিন্ন নাম যখন হয় তাঁর অভিব্যক্তি । অব্যক্ত 
ও ব্যক্ত একযোগে বিশ্ব-রহন্থ্য” (09510910 7%[55121 ) নামে অভিহিত । 
সর্ব জীবনের গুঢ় তত্বদ্ধাবে উপনীত হয় সেইজন, যে গভীব থেকে গভীরতর 
রহস্যে প্রবেশ করতে সক্ষম” ( তাঁও-গ্রন্থ ১)। 

তাঁও-তত্বের এই কথাগুলি সবাঁসরি আমাঁদেব সম্মুখে ব্রহ্মবাদের পরমার্থ- 
তত্বকেই তুলে ধরে। ব্রন্মের মতই তাঁওকে ভীঁষাঁয় বর্ণনা কর যায় না- 
তাঁও নামহীন । পূর্ণত্বই তাঁওষের একমাত্র পবিচয-_ পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং | 


যে তাঁও বর্ণন। কব সে তাঁও পূণ নয । 

যে নামে তাঁর পরিচয় দাঁও সে নাম পূর্ণ নষ। 

স্বর্গ-ধরণীর জন্ম যে সত্তা থেকে তাব নেই নাম। 

আর যত বস্তব জননী তাঁব আছে নাম। (তাঁও-গ্রস্থ ১) 


তাও এক-_একমেবাদ্বিতীয়ম্__-“নিত্য, সর্বগত, অন্তহীন, অসীম, সর্ব বস্তর 
উত্সমূল |” 


রশ্মি তাঁব স্তিমিত, 

চিত্ত তার অন্ুদ্ধেল, 

প্রশান্ত যেন'স্কটিক-ম্বচ্ছ জল | 

জাঁনি না সে কাব সন্ভতান-_ 

যে সত্তা ছিল ঈশ্ববেব পূর্বে তারই সে প্রতিমৃতি। (তাও-গ্রন্থ ৪ ) 


তিনিই উপনিষদের পরব্রহ্ষ, তাঁও দশনে এই ব্রঙ্ষেব আদি-প্রকৃতি স্পষ্ট করে 
বল! হয়েছে 


স্ব্গ-পৃথিবীৰ জন্মের পূর্বে শৃঙ্খল। যখন নাই, সৎ ছিল নিঃসঙ্গ, 
নির্বাক, একক, অচঞ্চল, করব, (কিন্তু) চিরঘৃণ্যমান স্থট্টি-সম্তাবনা- 
রূপে । নাম তার জানি না, তাঁও বলে ডাকি । নাম যদ্দি দিতে 
হয় তবে তাঁকে বলি “মহৎ | (তাঁও-গ্রস্থ ২৪) 


এখানে বলা প্রয়োজন, উপনিষদের আঁআ্সতত্বে “মহৎ শব্দের প্রয়োগ 
দেখা যায়, কিন্ত মহৎ সেখানে-বিশেষত কঠোঁপনিষদে--মহাঁন আত্মা, 
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ব! স্থষ্টিকর্তাকেই ব্যঞ্চন। করে, যাঁর পরে আছে অব্যক্ত, মহতে। পর্মব্যক্তম্ঃ। 
তাও-গ্রন্থে তাঁওকে মহাতাঁও বল। হয়েছে £ 
মহাতাঁও সবস্থানে প্রবাহিত, 
(প্রাবনের মত ) এদিক ওদিক বয়ে যায় তার ধার]। 
তাঁও থেকে সর্ব জীব প্রা লাভ করে। (তীপ্ত-গ্রন্থ ৩৪) 
তাঁও অশব্দ, অম্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, ত্রন্ষের সঙ্গে তাওয়ের কোন গ্রভেদ 
নেই, এই কথাটি বেশ ফুটে উঠেছে তাও-গ্রন্থের নিম্বোদ্ধিত বর্ণনাঁয় £ 


দৃষ্টি পড়ে, তনু ষে বূপ যাঁয় না চোথে দেখা, সে অরূপ । 

আবণে আসে, তবু যে শব্ধ যাঁয় না কানে শোনা? সে অশব। 

ধবা পড়ে, তবু নেই যাঁৰ ধবা-ছোয়া, সে অম্পর্শ। 

সন্ধানীব সকল সন্ধান এডিয়ে চলে অরূপ অশব্দ অম্পর্শ-- 

তিনেব মিলন “এক অদ্বিতীষে'র মধ্যে । 

সেখ।নে নেই উদ্য, আছে আলো 

নেই অস্ত, আছে অধার কাজল-কালো, 

বাঁধাবন্ধহীন মুক্তধারা! যাব নেউ' বর্ণন1-- 

যে আঁধাব মিলিয়ে যাঁয় আবার ণিশুত শূন্যতায় । 

তাই তাবে বলে অবপেব বপ, শূন্যতার প্রতিচ্ছবি । 

তাই তারে বলে বাঁক-মনের অগোচিব । 

মুখোমুখি বসে আছি, দেখি নি তাঁর মুখ, 

পিছে পিছে চলি, তবু তার পিঠ দেখি নি। ( তাঁও-গ্রন্থ ১৪) 

তাঁও-দর্শন ভাঁবতীয় ব্রহ্গবাঁদেব প্রতিবূপ, কিন্তু তা সত্বেও চিন্তাঁব গঠনে 

ও বাঁচন-ভঙ্গীতে চীনা বৈশিষ্্য প্রতি ছ্রত্রে প্রকাঁশমান। কতকগুলি 
চির-বিরুদ্ধ ভাবব্যঞ্নার অদ্ভূত কৌশল “তাও তে-কিখয়ে যেমন দেখা যায়, 
এমনটি জগতের আর কোন গ্রন্থে আছে কিন। সন্দেহ । উদাহরণস্বরূপ 
আঁমর। এখানে মূল গ্রন্থের বিশেষ কয়েকটি ছত্র উদ্ধত করে মর্ন গ্রহণ 
করতে চেষ্টা করব। তাঁও-গ্রস্থে বল। হয়েছে ঃ 


জীবনের রহস্য সন্ধান সম্ভব-_- 
চিত্ত খন নিত্য অনাঁসক্ত রাগ-বিবজিত | 


৬৮ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


আবর- জীবনের বর্ণ-বৈচিত্র্য দর্শন সম্ভব 
চিত্ত যখন রাগে অনুরাগে নিত্য উচ্ছৃমিত। ( তাঁও-গ্রস্থ ১) 


যেমন এই দু-সুখো সত্তাকে দেখা যাঁ ছুটি বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে, 
তেমনি প্রজ্ঞ। ও মৃঢতা, শক্তি ও দৌবল্য, কর্ম ও অকর্ম, সাঁফল্য ও ব্যর্থতা_ 
সবই আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঞ্চাত, তাঁও-তত্বের এই হল সাবমর্ম। 
সেজন্য তাঁও-দর্শনে বলা হযেছে-_মুঢতা' প্রজ্ঞাণ ছন্সরূপ, অকর্ম কর্মের ছন্মব্ধপ 
আর দৌর্বল্য শক্তিরই ছদ্মরূপ। প্রকৃতপক্ষে তাঁও-দর্শন একটি ছন্মবূপেব 
দর্শন । জ্ুন্দর বা অস্থন্দর, শ্রেম বা মন্দ, স্তা বা নিঃসভা_-এইসব 
বিপরীত গুণধর্মেব কোনরূপ স্বাধীন সত্তা নেই, কেননা তারা পরস্পব- 
নির্ভরশীল । 


স্বন্বরকে স্থন্দর রূপে জাঁনে যদি বিশ্বজন 
জাঁগে কু্পিতেৰ পরিচয় । 
শ্রেষকে শ্রেয় রূপে যখন জীনে বিশ্বজন 
তখন জাগে মন্দেখ পরিচষ | 
তাই-- 
সভ্ত। ও নিঃসত্তা--পরম্পব-নিতবশীল সংবৃদ্ধির মাঝে । 
দুরূহ ও গহজ-_পরস্পণ-নির্ভবশীল ক1যেব সম্পূর্ণতাঁষ। 
উপর ও নীচ-_-পরস্পব-নিন্ভরশীল অবস্থিতি রূপে | 
স্থর ও স্বর_-পবস্পব-নির্ভরশীল মু্ছনা-ঝংকারে । 
সমুখ ও পিছন--পবস্পব শির্ভবশীল সাহটযে। (তাঁও-গ্রন্থ ২) 


আপেক্ষিকতাবাদের আর একটি চমতকার রূপ তাঁও গ্রন্থের অ-সৎ-এন 
অর্থাৎ 'শৃন্যের সার্থকতা? শীর্ষক কবিতাঁটিতে স্থন্দর ফুটে উঠেছে £ 


ত্রিশটি খল! যখন এসে মেলে চাঁকার নাঁভিমূলে, 
শলার স্বাতন্ত্র্য লোপ পাঁষ, শলা যখন আর শল] নয়, 
তখন প্রকাশ পাঁয় শলার ব্যবহারিক সার্থকতা । 
মাটির ভাগ গড়ো, 

ফাঁকা গর্ভেই ভাগের ব্যবহারিক সার্থকতা । 


“শত দর্শন শিক্ষীষতন” ৬৯ 


ঘবের দেয়।লে দরজ জানাল কাঁটো, 

সেই ফাঁকা বযেছে গৃহেব সার্থকতা | 

তাই, "আছে" “নাই” অবস্থ। ছুটির প্রমোঁজন, 

আঁমবা ভোঁগ কবি য। “আছে” 

আব নাই” আমাদেন জী।ন সার্থক কবে তোলে । (তী-গ্রন্থ ১১) 


তাঁও-তত্বের কর্মের আদর্শ নিক্ষিষ কর্ম বা নৈষ্য। নিক্ষিয় কমী সেই 
ব্যক্তি যিনি ভগবদীতাণ ভাঁষাঁষ কর্ে অকর্ম আব অকর্গে কর্ম দর্শন কবেন ; 


কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্ঠেদ অকর্সণি চ ক? যঃ। 
সবুদ্ধিমান্‌ মন্তম্তেযু স যুক্তঃ কৃত কর্মকৎ ॥ (গীতা ৪1১৮) 


তাঁও কোন কর্ণ কবেন না, সকল কর্ম তীব মাধ্যমে অন্রষ্ঠিত হয। 
তাঁও কাধাহীন ছাঁধাপথ, নৈষগ্েব দ্বাব। যে ব্যক্তি তাঁও-পথের যাত্রী হয, 
তাঁও হন তাঁব সাথী, তাঁওষের মধ্যে সে বিলীন হযে যাঁষ। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 
কর্ণ বিনা সংসাঁবধর্ম পালন কবে, বাকা বিন। তত্বকথা প্রচার করে। 
সংসাঁনের প্রতি তার দৃষ্টি থাকে-জনকল্যাঁণেব জন্য, আত্মন্তবিতাব জন্য নয । 
এইব্ূপে আশ্মাভিমানবর্জন, পবার্থপবতাই ভাও-তত্বেব নৈষর্জ্য। করঙ্যোগে 
নৈষ্বম্যেব একটি বর্ণন। ঃ 


প্রাজ্ঞ মনীষীর প্রশস্তি কীর্তন ক'বো ন।, 

লে।কে তবে ছন্দ-কটকৌশলেন আশ্রধ নেবে না। 
দুণভ ্রবোব জন্য মহীমুল্য দিও না, 

লোকে তবে পরশ্ব হবণ করবে ন।। 

বাসনার বস্ত চৌখেব আডালে বেখে দিও, 
লোকেব লুন্ধ চিত্ত তবে ক্ষুব্ধ হবে না৷ 

তাই প্রশাসন ব্যাপারে স্ধী্জন 

জনগণেব চিন্ত রাঁখে শূন্য ( - বিনষগ্ণে পবিপূর্ণ ), 
উদর রাখে পুরণ, 

উচ্চাকাজ্জা দূর কবে, 

শরীর দৃঢ় কবে, 


৭৩ মহাঁচীনের ইতিকথা 


শুদ্ধ হয যেন লোকের চিন্তা ও কামন।। 
কুচক্রী আর তখন তাদের প্রভাবিত করে না। 
এমনি নিপ্িয কর্ম বারা শান্তি-স্ুখে বসবাম সম্ভব । (তাওশ্রস্থ ৩) 


উপনিষদ আছে, তেন ত্যক্তেন ভুপ্ধীথাঃ_ত্যাগেব দাবা ভোগ কব। 
সেই ত্যাঁগেব আদর্শ ই তাঁও দর্শনের শ্রে্ঠ নৈর্ময-যোঁগ । 


বিশ্ব চিরন্তন-- 

জীবন সে নিজের জন্য যাঁপন কবে না, 

তাই বিশ্ব চিবন্তন। 

সাঁধুজন সবার পিছনে দীড়াঁষ, 

তাই সে অগ্রণী। 

সে বেঁচে থাঁকে আপনা জন্য নষ ( বিশ্বজনের জন্য ), 
তাঁই না৷ তাঁব আত্ম। পৃণত্ব লাভ করে। ( তীও গ্রন্থ ৭) 


তাঁওকে আশ্রধ করে কর্ম কবলে আদিতত্বেব সন্ধান মেলে, সেই কথাই 
বল। হযেছে এই শ্রোকটিতে £ 


শাশ্বত পুবাঁণ তাঁ ও-- 
নিত্যকর্ম অন্ষষ্ঠানেব জন্য যে-জন তাঁর আঁশ্রঘ নেখ 
সে জানে- আদিম উদ্ভব ( স্ষ্টি ) সম্ভব হযেছে শুধু তাঁও-ধারা থেকে । 
( তাঁও-গ্রন্থ ১৪) 


কনফুপিয়াস জ্ঞানের বোঝার পরিমাঁপে জ্ঞানী ব্যক্তিকে ওজন করেন নি। 
জ্ঞানীর সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এইবপ £ সেই ব্যক্তি জ্ঞানী, যে জানে কি 
সে জানে, আবার এও জাঁনে কি পে জানে না। কিন্ত ভিনি বলেছেন 
চৈনিক জীবনাদর্শের জ্ঞানেব কথা, যে জ্ঞান লাভ কবা যাঁধ নীতিশান্ত 
অধ্যযন ও অনুশীলন দ্বাবা। পক্ষান্তরে তাঁও-তত্বে জ্ঞানে প্রকৃত রূপ 
রহস্যাতবক, সেই জ্ঞানের পুর্ণত্বলাভ সম্ভব কর্ম দ্াব। নয়, নৈধর্ম্য দাবা । 


ঘবের বাইরে পদক্ষেপ না করে 
বিশ্বের সংবাদ জান] যাঁয়। 


শিত দর্শন শিক্ষায়তন” ৭১ 


জানালার বাইবে দৃষ্টিপাত ন। করে 
স্বর্গের তাঁওকে দেখ যায় । 
জ্ঞনেব পিছে যত ছুটতে থাক 
জ্ঞানেব মাত্রা তত পায় হাম । 
তাঁই, জ্ঞানী এদি-; ওদিক না ঘুরে 
জ্ঞান অর্জন কবে। 
জ্ঞানী বোঝে চোখে না দেখে, 
জ্ঞানী সিদ্ধি লাভ কবে কর্স ন। কবে । (তীপগ্ু-গ্রন্থ ৪৭) 


কর্মে সিদ্ধিলাভে বিপদ আঁছে। তাই এই হ'শিয়াঁবি £ 


ধন্তব গুণটি ধবে যদি কষে টানো 

এক জাগা তুমি থামতে চাইবে । 

তলো খাবে ধি অতিমাত্র শান দাঁও 

ধাঁৰ তাঁর বেশী সময টিকবে ন। | 

সোন। হীব| দিয়ে যদি ঘব পূণ কর, 

সম্পদ নিবাঁপদে রাখা! চলবে ন। ৷ 
এশ্বরধ-সম্মীন-গবে অন্তব যদি ভরে তোল, 
তবে আর পতনেব হাতি থেকে উদ্ধাব নেই। 
কাঁজ শেষ হলে নীরবে প্রস্থান কবা- 

এই তোন্বের বিধান। (তাও-গ্রন্থ ৯) 


তাও-পন্থীব নিবিকাব, নিদ্বন্দ, শান্ত, সমাহিত চিত্তে জীবনেব স্থসমঞ্জস 
মুনীব স্থবে বেজে ওঠে প্রেম ও কণা । দ্বণার প্রতিদান দাও দাক্ষিণ্য 
প্রদর্শন কবে। প্রেম পরম এশ্বয, প্রেমহীন ব্যক্তিকে মৃত বলা হযেছে। 
প্রেম আক্রমণে চিরজয়ী, প্রতিরোধে দুর্ভেছ্য । ত্বর্গ যাঁকে ধবস করতে চান 
না, প্রেমেব সঙ্জায় তাকে ভূষিত করেন। মৈত্রী ও করুণা প্রেমেৰ সহচরী, 
ত্রয়ীব জয্বযাত্রা অহিংসাব পথে । মাগষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম অহিংস, শক্র-মিত্রে 
সমদৃষ্টি। যুদ্ধ ও যোদ্ধার নিন্দা তীওগগ্রস্থে যেরূপ করা হযেছে, আজকের 
হিংসা-দ্েষ-ভরা। পৃথিবীর ভ্রাণেব জন্য সে কথা স্মরণ করবাঁর বিশেষ প্রয়োজন 
আছে । তাঁও-পন্থী বলেন, বাহুবলে দিগ্বিজয় তাঁওয়ের পথ নয়। সংগ্রামের 


৭২ মহাচীনেব ইতিকথ। 


আঘাত প্রতিঘাতরূপে ফিরে আসে সর্জনের ওপব। যেখানে পৈন্যের 
শিবির বসে সেই স্থান কাঁটা-আগাছাঁষ ভরে ওঞে, সৈন্যের সংগ্রহ মন্বস্তরকে 
ডেকে আনে । গর্ব করবার জিনিস নয যুদ্ধজয। হতাঁর উল্লাসে মত্ত হযে 
যার চিত্ত গর্বে ভরে ওঠে, বিশ্বশীসনের উচ্চাকাজ্ফা তার চরিতার্থ হবাঁর 
নয। ব্যাপক হত্যা ছুঃখকেই বরণ করে, বিজয-উৎসবে অক্ত্যেষ্টিব ক্রন্দশ- 
সুর বেজে ওঠে। সৈন্দের সম্বন্ধে বলা হযেছে, তারা শুধু মন্দের অস্ত্র 
মানবঘ্বনিত, তীও-ধর্মীবিবজিত। 
শাননতন্ত্রে তাঁও-তত্ব নৈক্ষম্র্যেব আদর্শ বর্জন কবে নি। হস্তক্ষেপ বিন। 

দেশ-শাঁসন তাঁও-দর্শনের একটি প্রধান অনুশাসন । সমাজে নিষেধ-বাঁধা 
যত গড়ে তোঁল। যাঁষ, প্রজাবা নিঃস্ব রিক্ত তত বেশী হ্য। অস্ত্র যত শার্টীত 
কব, বিশৃঙ্খল অবস্থার স্থ্টি হয তত বেশী । আইনের স"খ্য। যত বাঁডে দেশ 
তত চোর্-ভাকাঁতে ভরে ওঠে । তাই প্রশাপন ব্যাপারে বাঁজাব হস্তক্ষেপ 
যত কম হয ততই ভাল। উদাহরণস্ববপ শাঁসকশ্রেণীকে চার ভাগে বিভক্ত 
কবা হযেছে £ সর্বশ্রেষ্ঠ শ।সক তিনি ধাঁব অস্তিত্বটুকু মাত্র লোকে জানে। 
তাঁব নীচেব আপন স্শীসকেব, যিনি গ্রজীব শ্রদ্ধ। গ্রীতি অর্জন করেছেন । 
ধাব ভষে প্রজা কম্পমান তার স্থান নিয়ে, আর সর্বনিম্ন স্থান সেই শীসকের, 
সকলে ধার নিন্দা সর্বক্ষণ করে থাকে । স্থযৌগা শাসক এমন নিলিপগ্তভীবে কর্ম 
কবেন যে, কার্ধ-শেষে লৌকে বলে-এসব কাঁজ আমাদেরই চেষ্টা-উদ্যমের 
ফলে। প্রজাব ক্ষুধার জন্য, দুর্শীর জন্য দাঁধী শাঁগক, তার অপপিমিত 
শোষণ, ফলে প্রজা! হযে ওঠে অশান্ত দুর্দীস্ত । “যে শাঁশক প্রজার জীবিকা 
ওপর হাত দে ন।, পক্ষান্তরে তাৰ জীবনেব মান বুদ্ধির জন্য আত্মশিযোগ 
করে, সেই প্রাজ্ঞ।' জাঁকজমকপ্রিষ, স্বার্থপব, অর্থগৃর্ন, বাঁজপুকষদেব তীত্র 
ভাষাষ নিন্দা করেছেন লীওৎসি £ 

দেখ, বাঁজপুরুষদের কেমন ফিটফাট সাজ-পোঁশাক, 

এদিকে কিন্ত অকষিত মাঠ ফেটে কাঠ হল, 

শন্ত গোল] সার হযে গেল। 

চারু কাজ-করা জোব্বা পরে, কোমরে তলোযাব ঝুলিয়ে, 

পাঁনভোজনে পরম আয়েমে কাল যাপন করে 

এই কর্চারী দল। 
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এই পথটি জগৎকে নিষে যায় দক্থ্যতার বির|ট গহবরে | 
তাঁও তখন তার সত্য রূপ ছেডে বিকলাঁজ হযে পডে। 
( তাঁও-গ্রস্থ ৫৩) 
শান্তি প্রাণদণ্ড বিষষে নির্দেশ গুলিও বিচিত্র । কে কাব প্রাণ নেবে? কে 
জানবে, কাঁর প্রতি স্বর্গ বিরূপ? বিশ্বসংসাঁরে দ্রেখ! যাঁষ, ঘাতকের খড্গ 
পবিশেষে ঘাতকেব ঘাঁডেই নেমে আসে । ঘাতকের কাঁজ যেন আনাভডীর 
ছুতোরের যন্ত্র নিয়ে নীডাচাড।। এইসন তীক্ষধাৰ অন্তর হস্তকে করে 
ক্ষতবিক্ষত, রুধিরাক্ত । 
বৈজ্ঞানিক পবিভাঁষ। মত তাঁও-তত্বের সমাজ ও বাঁষ্টদর্শনকে "দার্শনিক 
অরাঁজকত। ( 40810101507 ) বলে অভিহিত কব। চলে, যে অরাজকতা 
পুবৌধা ছিলেন টলস্টঘ, ক্রোপটকিন প্রমুখ মনীষীগণ। যান্ত্রিকতার কবলমুক্ত 
সহজ সবল জীবনাদর্শ প্রচাব কনেছিলেন মহাত্ম। গান্ধী, সেই আদর্শেব অনুরূপ 
'কল্পবাজ্যে কল্পবাঁসের” একটি মনোরম চিত্র তাগ-গ্রন্থে অঙ্কিত নযেছে £ দেশ 
ছোট, লৌকজন বেশী নেই, চাহিদার চেষে মালেব যোগান সেখ+নে শত গুণ, 
খাওয়া-পবার নেই কোন অভাব। নৌকা গাঁডি কেউ চডে না, বর্ম চর্জ 
ধাবণেন কোন উপলক্ষ ঘটে ন।। লোকে স্বুখাছ্চ উপভোগ কবে, বসন- 
সজ্জা তৃপ্তি বোধ কবে, আপন ঘনে তুষ্ট মনে বসবান কবে, নিজবীতি বজাঁষ 
রেখে চলে । (তাঁও-গ্রস্থ ৮০) 
পর্মার্থ-তত্ব, সমাজ ও বাষ্দর্শন, শীসন-তত্ত্র মাঁনষেব এই সব উন্নত 
চিন্ত। ও কর্মক্ষেত্রে তাঁওষেব প্রভাব বিস্তাব করতে হলে ধ্যান-যোৌগেৰ আশ্রয 
গ্রহণ কবতে হঘ। ধ্যান-যোৌগ রহস্তাত্মক, নিক্কর্ষেব শ্রেই পবিশতি, তাঁও- 
পশ্থীর অপবিহার্ধ স।ধন-মাগ। চিত্তবুত্তি-নিবৌধেব কথ। তাঁও-গ্রন্থে বিশেষ- 
ভাবে বল! হয়েছে £ 
যে জাঁনে সে মৌন থাকে, 
যে জানে নামে কথা বলে। 
রন্ধ বন্ধ কপাঁট কদ্ধ কর, তীক্ষ ধার কর ভৌতা। 
জট খোলো, কমাও আলো, 
বিক্ষুব্ধ চিত্রবৃত্তি কর নিরুদ্ধ। 
তখন জাগবে উপলব্ষি-_নিগৃঢ় একত্ব। (তাও-গ্রস্থ ৫৬) 


৭৪ মহাচীনের ইতিকথা 


ধ্যান-যৌগে যাঁর জন্মে উপলব্ধি, নিন্দা-স্তৃতির অতীত সে, গ্রেম ঘৃণা তাঁকে 
স্পর্শ করে না, লাভ ক্ষতি তাঁর নাগাল পাঁয় না, মান অপমান তার পাঁয়ে 
লুটিয়ে পড়ে, তাই মে জগতের সম্মান লাঁভ করে। তাঁও-তত্বে যিনি জ্ঞানবান 
তিনিই সেই স্থিত প্রজ্ঞ গুণাঁতীত পুকষ ধার বিষয়ে গীত। বলেছেন : 


তুল্যপ্রিয়াপ্রিযে ধীরঃ তুলাঃ নিন্দীত্বসংস্ততি | (গীতা ১৪।২৪ ) 
মানাঁপমাঁনয়োস্তল্যস্তল্যঃ মিত্রাবিপক্ষয়োঃ। (গীতা! ১৪।২৫ ) 


প্রাণাধাম প্রভৃতি যৌগের বহিরক্ষ সাধনার বিষয় তাও-পস্থীদের 
অপপিজ্ঞাত ছিল ন1। “তাও তে-কিং ব| তাঁও-ধর্মগ্রন্থে এই বহিবঙ্গ যৌগ- 
সাধনার সঙ্গে ইয়াং ও ইন গুণদ্বষেব বিশেষ সম্বদ্ধেব উল্লেখ আছে । গুণ ভ্ুটির 
কথা ইতিপূর্বে বল। হয়েছে-__ইযাঁং পুরুষের ধর্মবিশিষ্ট সক্রিয় জীবন ও 
জ্োতির প্রতীক, আব ইন স্ত্রী-গুণবিশিষ্ট স্থুল প্রকৃতি, এবং পুরুষ ও প্রকৃতির 
বিপবীত গুণ ধর্মের সংযোগে ব্বর্গ, পৃথিবী এবং জীবনশক্তিব উদ্ভব । মীন্তষেব 
সষ্টিও এই গুণ ছুটির সংযে।গেব ফল, সেই জন্য মাঁনষ তাব অধ্যাম্মশক্তির 
প্রভাব দেহের ওপর বিস্তার করে আকাশ ও পৃথিবীব মতই অক্ষষ অমবত্ব 
লাভ করতে পাঁরে। প্রতি মাঁসে কযষেকটি দিন ক্ষণ আছে, বিশেষত উষ্ী ৪ 
অমাবস্যা কালে ইন গুণের হ্রাম ঘটে আব ইযাং গুণের প্রভাব বুদ্ধি পাঁষ। 
এইরূপ শুভ দিন-ক্ষণ দেখে সং যুগের (৯৬০-১১২৬ খুস্টাব্দ) তাও-ধমীর। 
অমৃতত্ব লাভের জন্য প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস কবতেন। 

পূর্বে বল হয়েছে, তাঁও-দর্শন উপনিষদৌক্ত ত্রহ্মবাঁদেব প্রতিরপেব মত, 
উভয়ের মধ্যে এই গভীব সাদৃশ্য সম্ভবত একটি আকন্মিক ব্যাপাঁব নয়। 
"মরণ থাঁকতে পারে, সম্রাট মু ওযা ( থুঃ পুঃ ১০০১-৯৪৭ ) সারথি সমমভি- 
ব্যাহাবে বথে আবোহণ করে পশ্চিম অঞ্চলে দেশভ্রমণে বেবিমেছিলেন । 
চলন্ত বালুর দেশ? ( মরুভূমি ), 'পুগ্কীকৃত পালকের দেশ” ( তুহিনাবৃত ভূমি ) 
অতিক্রম কবে উপনীত হয়েছিলেন তিনি এমন একটি স্থুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে 
যেখাঁনে পক্ষীকুল জীর্ণ পালক মোঁচন করে? । চীনের পশ্চিমাঞ্চলের মরুদেশ 
ও চিরতুষারাঁচ্ছন্ন পর্বতরাঁজির অপর প্রান্তে ভারতবর্ষ ও পারস্য । ভ্রমণ- 
কাহিনীতে এই ছুই দেশ বা ছুটির কোঁন একটির উল্লেখ কর? হয়েছে এরূপ 
অনুমান অসংগত নয়। ভারতে তখন বৈদিক যুগ, উপনিষদের ব্রহ্ববাঁদ 
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প্রতিষ্ঠান পথে মথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে । চীন দেশে তাঁও-তত্বের সর্বপ্রথম ইঙ্গিত 
পাঁওয়! যাঁয় সম্রাট মু ওয়াএর এই ভ্রমণ-বৃত্বান্তের মধ্যে, এই কথ! বিবেচন। 
করলে তাঁও-তত্ব ভারতবর্ষের অবদান বলে ধরে নেওয়। সম্পূর্ণ যুক্তিমংগত। 
কিন্ত সভ্যতার স্বত্রপাঁত থেকে চীন দেশে যে সমাঁজ-চিন্তা চলে এসেছিল 
সেই চিন্তাধারার সঙ্গে তাও দর্শনেব তত্বগুলির আঁদৌ কে।ন সংগতি নেই। 
চীনাঁর। ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন জাতি, তাদের দর্শন প্রধানত জীবনদর্শন, 
পরমার্থ-দর্শন মঘ। কনফুসিয়াম ছিলেন সেই জীবনদর্শনের মুখপাত্র । 
তাঁও-দর্শনেব সম্পূর্ণ বিপবীত কনফুসীয় সমাঁজ-নীতির কঙ্যোগকেই চীনার। 
জাতীয় ধর্মের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত কবেছিল। তাঁই কনফুমীয় নীতি ও সমাঁজ- 
বিধান হয়েছিল দীর্ঘকাল স্থায়ী, আর তাঁও-দর্শন কতগুলি আহষ্ঠটানিক 
ধর্মীচরণে পবদিত হয়েছিল যাঁব বেশির ভাগই কুসংক্ষার ও বাহা ঠাট। চি'ন 
বংশী কোন সমাট তাঁওতত্বেব ব্যাখ্যা! করতেন সভীসদ্বর্গেব কাঁছে এবং 
তখন কেউ মুখব্াদান করে হাঁই তুললে তাঁকে তিনি ঘাঁতকেব হস্তে সমর্পণ 
কবতেন । হ্যান-সম্রাটগণেব আমলে শক্তি অর্জন, বিশেষত ম্পের্শমণি' ও 
সপ্ধীবনী সুধা" আবিষ্ষাবের পন্থাকৰপেই তাঁও-এর সাধনা করা হত। তাঁও- 
ধর্মেন প্রথম পুরোহিত বা ধর্মগুরু (“পোপ”) ছিলেন চ্যাং তাঁও লিং (৩৪- 
১৫৬ থুস্টান্দ)। ধর্মের বাহা অন্রষ্টান ও কুসংস্কাঁবেব চাঁপে তত্বটির যে কতদূর 
অধোৌগতি হয়েছিল তাব একটি চিত্র পাই আমরা প্রথম ধর্মগুরু সম্বন্ধে এই 
বর্ণনায় £ “তিনি শক্তি অর্জন করেছিলেন যাঁর ছ্বাব] নক্ষত্রলৌকে বিচরণ 
কবতে পাবতেন, পর্বত ও সমুদ্রকে পৃথক করতে পাবতেন, বাঁধু ও বজ্রকে 
নিয়ন্ত্রিত কবতে পাঁবতেন |” বস্তত ভূৃতপ্রেত-বিশ্বাসেব ওপর প্রতিষ্ঠিত 
আদিম ধর্শন্ুষ্টানের সঙ্গে তত্কালীন তাঁও-তত্ব সবতোভাবে মিশ্রিত হয়ে 
পড়েছিল। তাঁবপর যখন বৌদ্দধর্জের আবিতাঁব হল তাও-ধর্মকে দেখা গেল 
তখন যযাঁতি-পুত্র পুকর ভূমিকাঁয়-_অর্থীৎ তাঁও-দর্শনেব মহন্তম তত্বগুলিকে 
বৌদ্ধধর্ের হাতে তুলে দিয়ে বৌদ্ধ মহাঁযানেৰ যাবতীয় কদাঁচান সে আপন 
সন্ধে গ্রহণ করল। ৫৫২ খুষ্টান্দে বোধিধম নীমে জনৈক ভাঁবতীয বৌদ্ধ 
মহাস্থবির চীনে এসে একটি নৃতন মার্গের নির্দেশ দ্রেন-চীন1 বৌদ্ধধর্মের 
সেই মার্গের মাম চ্যাঁ» (ধ্যান )-মার্গ। এই ধ্যানকেই জাঁপানীব। বলে 
জেন? মার্গ। তাঁও-দর্শনে যে ধ্যানের উল্লেখ রয়েছে সেই ধ্যান-ষোগ 


শ৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


মরুনদীর মত নিজেকে নিঃশেষে হাঁরিষে ফেলেছিল চ্যাঁং-পন্থী বৌদ্ধধর্মের 
মাঝে । ফলে তাও-ধর্ম একটি ভূত-প্রেত-তাডাঁনো আুষ্ঠানিক ব্যাপার 
হযে উঠেছিল । পূর্বোক্ত তাঁও-দর্শন ও ধ্যান-যোগ থেকে এই ভূত-তাঁডাঁনো 
ধর্মাচারকে পৃথক করে পাশ্চাতা পণ্ডিতেরা সেই আদিকালেব দর্শন-তত্বের 
নাম দ্রিযেছেন 'লাঁও-ধর্জঃ (1,801570 ), দার্শনিক লাঁওৎপির নাম অঙ্গপাবে-- 
আর সেই ধর্মেবই পরবর্তী অপভ্রংশেব নামকরণ করা হয়েছে, তাও-ধর্ম 
(71820150001 


চুয়াংৎসি 


লাঁওৎসিন আবিভাবের ছু'শো বছৰ প্ব তাঁও-তত্বের বিশ্তাপিত ভাস্ক 
রচনা করেছিলেন চুযাণসি। লাঁওৎপি ও কনফুপিয়াঁস সমসাঁমযিক, তেমনি 
উভযেব শিষ্য ও ভাষ্যকার চুষাংখসি ও মেনসিযাসও একই সমযেব মাহ্ষ_- 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষষ এই যে শিষ্য্ষ নিজ নিজ বচনাঁষ একে অন্যের নাঁম 
পর্যন্ত করেন নি। যিশুখুস্টের বাঁণীকে রূপ দাঁন করেছিলেন তার শিত্া 
সেন্ট পল, তেমনি লাঁওখাস-প্রবতিত তাঁও-দর্শনকে শাখাঁপল্লবিত কবে বিশাল 
মহীরুহে পবিণত কবেছিলেন চুযাঁংৎসি । বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ কববাব পূর্বে 
একমাত্র চুযাৎ্থসিব দর্শনই ছিল মূলতত্ব বিষষক। 

চৌ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি চু ইউমাঁন, আর সে যুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্- 
লেখক পে চুযাংৎসি সুপখিচিত। অপূর্ব বচনা-শৈলী ও ভবের অপবিসীম 
গভীরতা লেখককে সাহিত্য-মঞ্চেন বত্ব-সিংহাঁসনে প্রতিষ্ঠিত কবেছে। বস্তত 
সর্বজন-পূজিত কনফুসীয নীতিধর্মেব ওপর তীব্র কশীঘাত সত্বেও চ্যাঁংৎপির 
রচনাবলী সাহিত্যরসের অঞ্চুরন্ত উৎসবূপেই চিরদিন পমীদৃত হযে এসেছে । 

চুষাংৎপি স্থং প্রদেশে খি-ইউয়ান নগরে জন্মগ্রহণ করেন । সেখানে কি 
একটা সামান্ঠি কাঁজে নিযুক্ত ছিলেন তিনি, কিন্ত তীর প্রজ্ঞ! ও পাণ্ডিত্যের 
খ্যাতি সারা দ্রেশে এমনি ছডিযে পডেছিল যে দুবার তাঁকে উচ্চ বাঁজপদ গ্রহণ 
করতে অন্তরোধ কব হয়েছিল, আর দুবাঁরই তিনি সেই রাঁজকীয় সম্মান 
হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । এই প্রপঙ্গে একটি কথিকাঁধ বলা হয়েছে ঃ 
একদা! তিনি যখন পে! নদীতে মাছ ধরছিলেন, সেই সময চু-রাঁজের দুজন উচ্চ 
কর্মচারী এসে তীকে বলেন, “আমাদের প্রত আপনার ওপর শাঁসনভার স্ত্ত 


“শত দর্শন শিক্ষায়তন” ৭৭ 


করতে অভিপ্রাপ্ধ করেছেন” চুয়াঁৎসি মুখ না ফিরিয়ে বললেন, “আমি 
স্তনেছি রাঁজার আঁছে একটি কচ্ছপের চাঁড়ি, তিন হাঁজার বছর পূর্বেই সেই 
চাঁড়ির ভিতরকার প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে--কিন্ত রাঁজা সেই চাঁড়িটিকে তার 
মন্দিরে এক টুকরো বন্্ দিয়ে সযত্বে ঢেকে রেখে দিয়েছেন । আপনারা 
বলতে পারেন কি কোনটি ালো- কচ্ছপের মৃত্যুর পর তার চাঁড়িটির এক্ধপ 
সমাদর, না জীবিত মতস্তের পঙ্ক মধ্যে পুচ্ছ নেড়ে ইতস্তত বিচরণ করা?” 
কর্মচাঁবীদ্বয় বললেন, “জলে সঞ্চরণশীল জীবিত মৎস্থাই ভাঁল।” তখন চুয়াংৎসি 
বললেন, “আপনারা দয়া! করে বিদাঁয় হন। আঁমাঁকে এই কাদা-শাটির মধ্যে 
মনের আনন্দে পুচ্ছ নেড়ে বিচরণ করতে দিন ।” 

চুয়াংসির এই উক্তিটিকে দায়িত্ববোধহীন আলম্য-সঞ্জাত মানসিক 
স্বাচ্ছন্দের প্রতি অনুরাগ বলে মনে করলে একান্তই ভূল করা হবে। বস্তুত 
কথাটির তাৎপর্য নিহিত রয়েছে মহাস্থবির লাঁওৎপির দর্শন-তব যে আদর্শ 
প্রতিঠিত করেছিলেন তারই মধ্যে-অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, প্রশাঁসন- 
যন্ত্র ও শিক্ষা মানবের অশেষ অনর্থের কারণ হয়েছে, জন-সমাঁজে কৃত্রিম শীসন- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন কৰে। সভ্যতার মুখোশ পরিত্যাগ করে “প্রকৃতি-জীবনে 
প্রত্যাবর্তন'--আধুণিক কালে যে নীতির সমর্থক রুসো, টলস্টয় ও গান্ধী 
তাঁও-দর্শনের সেই মূল তত্বই ছিল চুয়াংৎসির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। একটি 
আখ্যায়িকায় তথ্যটির মর্মোদঘাঁটন স্ন্দরভাবে কর! হয়েছেঃ একদ| একটি 
সামুদ্রিক পক্ষী লু রাজ্যের প্রান্তদেশে এসে অবতবণ করল সেই বাঁজ্যের 
স।মন্ত-রাঁজ পাখীটিকে নিজের রথে তুলে নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরুলেন, 
তাবপর মণ্দিরে গ্রচুব ভোজের ব্যবস্থা করলেন। সাও এর গীতবাদ্যের 
আয়োজন করা হল পক্ষীর আঁননের জন্য এবং তার মঙ্গলার্থ বৃষ বলি দেওয়া 
হল। পাঁখীটিকে দেখ। গেল কিন্তু বিষম ক্রিষ্ট, বিমর্ষ । মাস সে ছু'ল না 
এক ফৌঁট। মদও পান করল না, তিন দিন পর অনশনে মারা গেল। এই 
ব্যাপারটি বর্ণনা করে চুয়াংংশি বলেছিলেন, “লু-র সামন্ত-রাঁজ পক্ষীকে 
দিয়েছিলেন পাখীর খাদ্য নয়, রাজভোঁগ--তিনি যে রাঁজভোগ নিজে খান 
তাই।” এই নীতি-বাঁক্যের সারমর্্ ঃ সমাঁজের কল্যাঁণের জন্য যেসব কাঁজ 
করেন রাজনীতিক, শিক্ষাব্রতী ও বৈজ্ঞানিক, সেই কাজের ফল দেখা যাঁফ 
পক্ষীটির হিতাঁকাজ্জী সামস্ত-রাজের অতিরিক্ত যত্বেব মতই অমঙ্গলকর | 
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বস্তত গুরু লাঁওৎসির মতই শিষ্য চুয়াংংমিও ছিলেন সকল প্রকাঁব 
প্রশাসনের বিরোধী । রাজা ও রাজাপালদের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণার ভাঁব 
প্রকীশ কবেছেন তিনি তাদের গুণগুলিকে তত্করবৃত্তিব সঙ্গে তুলনা করে। 
সত্যকার কোন দার্শনিকের ওপর যদি বাঁজ্যের শাঁসনভার স্থাপিত হয়, 
তবে তাঁর কর্তব্য নৈক্কর্ম্যের অনুষ্ঠান_ অর্থাৎ নিজে কোঁন কাজ ন। করে 
জনগণকে ইচ্ছামত স্বায়ত্তশামন ব্যবস্থা গড়ে তুলবাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনত। 
প্রদান। এইবপ ম্বাধীনতাই ছিল নাঁকি চীনের “সত্যযুগে” (776 30199 
£১৪০৮ )। তখন রাজ! ছিল না, প্রশাঁসনও ছিল না । ইয়াঁও ও জন-ধীর। 
চীন দেশে চির-সমাদৃত কনফুসীয় নীতিধমী আদর্শ নৃূপতি বপে-_এই ছুই সয্রাট 
প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে মাঁনবজাতিব স্বতঃম্ক.তঁ আনন্দ ও স্বভাঁবসিদ্ধ 
অেয়কে ধ্বংস করেছেন। চুমাংখমি বলেন, “সেই শুদ্ধ পবিজ্র প্রকুতি-ধর্দের 
সত্যযুগে পশুপক্ষীর সঙ্গে মান্য থাঁকত একত্র, সকল জীবের মযাঁদা ছিল 
সমান, তাঁরা সকলে যেন এক পবিবাবভূক্ত। এমন অবস্থায় মাচেব মধ্যে 
উচ্চনীচের প্রভেদ থাঁকবে কেন ?” 

কৃত্রিম সভ্যতা বর্জন প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদিৰ প্রতি আন্তবিক 
অশ্রদ্ধা প্রকাশ কবা হয়েছে একটি কাহিনীতে £ সে-কুং নামে জনৈক 
কনফুসিয়।স-শিস্য একদ1! দেখলেন একজন বৃদ্ধ মাঁলীকে নালা খনন করতে, 
কূপ থেকে জল উদ্যানে গ্রবাহিত কর্বাব জন্য । অতি কষ্টে সে বাববাঁব 
কূপ থেকে জল তুলে বহন করছিল । সে-কুং বললেন, “ওহে বাপু, মিছামিছি 
এত পরিশ্রম করছ কেন বল তো? একটি যন্ত্র নিপ্দাণ কবলে সব 
ঝঞ্ধাট মিটে যায়, অল্প পরিশ্রমে এই জমিব চেয়ে আয়তনে শতগুণ বৃহৎ 
ভূমিতে অনায়াসে জল-সেক করতে পাঁব।” মাঁলী জিজ্ঞেন করল, ণ্যস্ত্র? 
মে আবার কি?” সে-কুং যন্্রনির্ধীণের কৌশল সবিস্তাবে বুঝিয়ে বললেন । 
মালী তখন হেসে বললে, “আমাৰ গুরু বলেন, যাব চক্র-কৌশল অবলঙ্ন 
করে তারা হয় চক্রী--আর যাঁর ব্যবহারে চক্রী, অন্তরেও চক্রী তারা। 
চক্রী মানুষ শুদ্ধাচাঁরী ন্যারপরায়ণ কখনো হতে পাঁরে না। যাব! অশুদ্ধ ও 
ছুনীতিপরায়ণ তার! কখনো তাঁও-র উপযুক্ত বাঁহন নয়।” সে-কুং তখন 
বুঝতে পারলেন, শুধু সাঁফল্যলাভ এই লোকটির জীবনের আদর্শ নয়। 
কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের মাঝে বাস করে না সে. জীবন-ন্রোতে 
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ভেসে চলেছে, কোঁথ। গিয়ে উঠবে তা সে জানে না, তাই সে পূর্ণ । সাফল্য, 
ব্যবহাঁর-বুদ্ধি, কর্মকৌশলকে অর্জন বা আয়ত্ত করতে হলে মানুষের হৃদয়কে 
দিতে হয় বিসর্জন । এই ব্যক্তি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৌথাও যাঁয় না, 
বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না । নিন্দাস্তৃতির উর্ধে সে-সে স্বরাঁট ! 

লাওৎপি প্রপঙ্ষ আলোচনা” রহস্তাত্মক তাঁও-প্রকতির যে বর্ণনা ইতি- 
পূর্বে করা হয়েছে, সেই বিষয়টিই শাঁখা-উপশাখায় লতী-পল্পবিত করেছেন 
চুয়াংংসি। এই মনীষীর রচনার তেত্রিশটি পরিচ্ছেদ উদ্ধার কর! হয়েছিল, 
সেগুলি দর্শনতত্ব, কথ। ও কাহিনী আর হিভোপদেশের অপূর্ব মন্থন। 
কনফুপীয় নীতির তীব্র নিন্দা কর। হয়েছে কয়েকটি পরিচ্ছেদে, এসব 
নিন্দাবাক্ের কতক অৎশ প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করেন চীন। লেখকেরা । 
সে যেমন হোক, কনফুসিয়ান-প্রবতিত নীতির ক্ুত্রিম শাঁলীনতাঁর সঙ্গে, 
বাহিক আচাঁর-নিষ্ঠার সঙ্গে, রাজধণ্ধ প্রজীধর্জের সঙ্গে তাঁও-তত্বেধ অন্তঃ- 
প্রকৃতিব বিরোধ মারাত্মক রকমে, চুয়াংংসির রচনায় চু-চিয়াও ও চ্যাং 
উৎপি সংলাপে সেই ভাবটি কিরূপ ফুটে উঠেছে দেখুন £ 

চ-চিয়াও-_শুনেছি কনফুসিয়াস বলেন, তবজ্ঞানী মহাপুরুষ নামধেয় ব্যক্তি 
পাথিব ব্যাপারে যিনি উদাঁপীন, লাভের সন্ধান করেন না, ক্ষতিকেও 
পরিহার করেন না, মাতিষের হাঁতেব কোন দানই যার অভীপ্সিত নয়, যিনি 
নৈঠিক আচার-নিয়ম পালন করেন না, যিনি কথ। বলেন বাক্য উচ্চারণ 
ন। করে আঁর বাক্য উচ্চারণ করেন কথা ন| বলে, লোকের চক্ষে তিনি 
নাকি পাথিব জগতের উধ্ধে বিচরণ করেন। কনফুসিয়ীস বলেন, এসব 
নিরর্থক কথা, নিতান্তই আজগুবি । 

চ্যাংউতৎপসি--এসব তন্ব সমাটেরও ছুরধিগম্য, কনফুসিয়ান জানবে 
কেমন করে? মহাপুরুষ যিনি তার আসন জুর্ষচন্দ্রের পাঁ্বে, বিশ্বজগৎকে 
তিনি মুষ্টি-মধ্যে ধারণ করেন। বিশ্ববস্তকে পৃথকভাবে দেখে বিভ্রম স্থট্টি 
করেন ন।, সকলের সমন্বয় করেন অবিভক্ত লমগ্রের মাঝে । শ্রেণী ও মধাদা 
মুঢজনের চর্চার বিষয়, মহাঁপুরুষের উপেক্ষণীয়। কালের সাঁখয়িক উচ্চনীচ 
বিভেদ-স্তর গুলি কীল'তীত একত্তের বিশুদ্ধ ইঁচে ঢালাই হয়ে সবই একাকার 
হয়ে যায়। বিশ্বজগতেও তেমনি ক্ষুদ্র বস্তগুলির পৃথক সত্তা মুছে যায়। 
ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ জীবনের প্রতি আসক্তি যে একটা মোহ নয় ত। জানব 


৮০ মহাঁচীনের ইতিকথা 


কেমন করে? কেমন করেই ব! বলি, মৃত্যু-ভঘ পথ-হাঁরানে। শিশুর মনের 
আতগ্ক নয? বাঁনী লি-চি-র যখন বিবাহ হযেছিল তখন তিনি কেদে 
আকুল হয়ে বক্ষেব বসন সিক্ত করেছিলেন । কিন্তু যখন রানী হয়ে এলেন 
রাজার প্রাসাদে, কোমল শধ্যাঘ আরামে শয়ন করলেন, আর আহার 
করলেন নানান মুখরোচক খাগছ্য তখন তিনি বিবাহকাঁলে ক্রন্দনের জন্য 
অনুতাপ করেছিলেন । কেমন কবে জানব আমরা, জীবনকে এককালে 
শক্ত করে আঁকড়ে ধবেছিল বলে মুতের আত্মাকেও পরে তেমনিভাবে 
অন্থুতাঁপ কবতে হবে না? যখন জাগবে মহাঁজাগরণ তখন জানব আমরা, 
গোটা জীবনই একটা স্বপ্ন । নির্বোধ ব্যক্তিরা জীবনকে স্বপ্সিল মাঁযা রূপে 
কল্পন। না কবে ভেদজ্ঞানকেই সত্যেব আঁকাঁবে দেখে থাঁকে--মনে করে ইনি 
রাঁজা, উনি পশুপালক। হাঁষ রে সংকীর্ণ মন। কনফুসিযাস ও তুমি, 
উভয়েই তোঁমবী মাধা--আব যে আমি এই কথ। বলছি, সেই আমিও মাঁষা। 
এইটেই একট? মহা-গ্রহেলিক]1। 

স্বপ্নমধ জীবনের স্বপ্নই একমাত্র উপাদান। এই মাঁধাবাদের একটি 
চমৎকার দৃষ্টান্ত দিষেছেন চুযাঁংৎপি। তিনি বলেছেন £ “একদ! স্বপ্ন দেখলাম 
আমি যেন একটি প্রজীপতি, এধাঁরে ওধাঁরে উডে বেডাচ্ছি। আমি তখন 
নিজেকে প্রজাপতি বলেই মনে করেছি--আমি যে চুয়াংৎমি তা মনে কবতে 
পাঁরি নি। জেগে যেমন উঠলাম অমনি নিজেকে জানতে পাঁবলাম। এখন 
আমি বুঝতে পারছি না--আঁমি কি সত্যই ছিলাম একটি মানুষ, স্বপ্ন দেখেছি 
আমি প্রজাপতি, না আমি লত্যিকাঁর প্রজাপতি, এখন স্বপ্প দেখছি আমি 
একজন মান্য |” 

চীনাদেব ব্যবহারিক জীবনদর্শনের বিরুদ্ধাচারী চুযাঁংৎসির এইসব 
রচনা কিরূপে অসাধারণ জনপ্রিয়ত৷ অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল তাঁর 
অস্তন্নিহিত রহস্তটির মর্মোদঘাটন মাঁনব-প্রকৃতি বিশ্লেষণেরই নামাম্তব। 
প্রসিদ্ধ চীনা লেখক লিন ইউ টাং বলেছেন, “ড/1561) ৪. 0117959 
911502603 17০ 15 91955 2. 00000191150, 2100 1০7) 106০ 9115 
[)০ 15 81528 ৪. 7:80190. কথাটা খুবই খাঁটি। জীবন হাঁরজিতের 
খেলা, জিতের ভাগ্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তির। তাই তাঁও-দর্শনকে ছেভে চীনা 
জাতি কনফুমীয় লোকনীতির বাহ সর্দাচারকে জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ 
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করলেও তাঁও-তত্বের সস্প্, গভীর নৈরাঁশ্যবাদ জাতীয় কল্পনাকে কোন দিন 
পরিত্যাগ করে নি। শুধু বাহ্‌ লোকাঁচার ও নীতিধর্ম নিয়ে মানুষের জীবন 
রূপ-রসে ভরে তোলা সম্ভব নয়, তার অন্তরাত্মা সামাজিক বন্ধনের উর্ধে 
মুক্তির কল্পলোকে ভান মেলে উড়ে বেড়াতে চাম্ব। এই স্বপ্ররাঁজ্যে চীনের 
কবি-মানস প্রায়ই ধেয়ে গেছে ভবঘুরে জীবনযাপন করতে, আর সেখাঁনে 
মিলেছে তাঁও-দার্শনিক চুয়াংৎসির দর্শন, তখন সে তাকে নিজের মতই 
ভবঘুরে ধর্মভাই বলে চিনতে পেরেছে । 


কনফুপিয়াস 


কবি সত্যেন দত্ত “কনফুসিয়াসের অন্যাঁস-গ্রহণ” শীর্ষক পছ্য রচনায় 
লিখেছেন £ 
মন্ুণ দেহ উচ্চ পৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান 
বুধ চলিয়াছে ভযে তাঁর কাঁছে 
কেহ নহে আগুযাঁন। 
সে করিল এক ধেনুর কামন। 
অমনি শৃঙ্গীঘাতি। 
আমি লইলাঁম ভিক্ষাঁপাত্র-_ 
সংসাৰে প্রণিপাত। 


আগ্পপম্মীন-বোঁধেব কীতিস্ত্ত, নিষ্ঠাবান, সংসার ও সমাঁজ-সেবী কনফুসিয়াঁসের 
ভিক্ষা-ব্রত গ্রহণ স্বপ্লীতীত সন্দেহ নেই, কিন্ত মে যেমন হোক, এ কথ স্বীকার 
করতেই হয়, কবির প্রাঁণবস্ত কল্পনা ককুঘ্মান বৃষটির তীক্ষ ক্ষুধার বর্ণনায় 
এই যে অতুলনীয় রসের স্যট্টি করেছে তাবই মধ্যে মনীষী কনফুসিয়াসের 
দেহাঁরৃতির একটি সতাকার ছবি ফুটে উঠেছে। চীন লেখকের কনফুসিয়ামের 
চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এইরূপ £ “ডাগনের স্বন্ধ, বুষের ওঠ, সমুদ্রের মত 
মুখবিবববিশিষ্ট মানষ।' চিত্রশিল্পীর। তাঁর প্রতিকৃতি অস্কিত করেছেন, যদিও 
তাঁকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য তাদের ঘটে নি। চিত্রগুলিতে তার মুখের 
রেখায় অসহ্য গাঁভীর্য এমনই ভাবে ফুটে বেরিয়েছে যে কুৎসিত কদাঁকা'র 
পুরুষটিকে দেখা যাঁয় বিকটদর্শন। কথিকাঁয় বল! হয়েছে, ভ্রমণকাঁলে একদা 
এই মহাপুরুষ শিশ্যদ্দের কাঁছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন । শিশ্তরা সন্ধানে 


৬ 


৮২ মহাচীনের ইতিকথা 


বেরিয়েছে, এমন সময় এক পথিক এসে সংবাদ দিল, “ছন্নছাড়া চেহাঁর। হস্তে 
কুকুরের মত" একটা লোককে ঘুবে বেড়াতে দেখা গেছে । মহাপ্রভুর রূপের 
এমন অদ্ভূত বর্ণনায় শিষ্যদল অবশ্ত হকচকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু চেহারায় 
কোমলতা না থাকলেও কনফুসিয়াঁস বস-বজিত ছিলেন না । কথাট। কানে 
উঠতেই তিনি সকৌতুকে বলে উঠলেন, "বাঃ! অতি চমৎকার বর্ণনা তো! 
কনফুসিয়াস ল্যাঁটিন নাম, চীন। নাম “কুয়া ফু জি” অর্থ মহাপ্রভু কুং। 
আসল নাম কুং চিউ, কিন্তু শিহ্যর। মহীপ্রভূকে কুয়াং ফু জি বলেই সম্বোধন 
করত। ৫৫১ খুষ্ট পুর্বাব্দে তত্কালীন লু (বর্তমান সাঁনটাং) রাঁজ্যেব চু 
ফু নগরে কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। সম্ত্ীস্ত বংশে তার জন্ম, স্তাঁং 
বাজ-বংশের অবতংন তিনি, বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর । তাঁর 
পিতা স্থ লিয়াং ছিলেন একজন প্রভূত শক্তিসম্পন্ন সাহসী বীরপুকষ। সত্ব 
বছব বপ্নসে তিনি যখন নয়টি কন্যার জনক তখন বিবাহ কবেন এক নারীকে, 
তারই গর্ভে কনফুসিয়ামের জন্ম। সব দেশেব মহীপুকষদেব বেলীষ যেমন 
ঘটে থাকে এ ক্ষেত্রেও হুল তেমনই, কনফুসিযাঁসেব জন্মবৃত্তান্তে বিস্তর 
অলৌকিক স্ষ্টি-কল্পনা জড়িয়ে পডল। যেমন, নিভৃত পবতকন্দবে তার 
জন্ম, গ্রস্থতিকে বক্ষা করেছিল ড্রাগনেরা, আব মন্থর বাঁযুকে স্থবভিত কবেছিল 
অগ্মরাগণ। শৈশবে পিতৃবিযোৌগের পর সাতি বছর বধস পর্যন্ত মাতা তাঁকে 
লালনপাঁলন কবেন। এই অল্প বযসেই তার গান্ভীর্য ও নিষমনিষ্ঠ। সকলেব দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। কথিত আছে, “পুণ্াশ্লোক সমরাট'দের (59£0 21021921:05 ) 
তবমিকায় অভিনয়, শালীনতাঁর নিয়মানুষ্ঠান, পূজার আয়োজন ও ব্রত পাঁলন, 
বাল্যকালে এইসব বিষয নিয়ে তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করতেন। স্কুলের 
পাঠ অভ্যাসের পর নিয়মিত কায়িক পরিশ্রমের দ্বার! মাতার ভরণপোঁষণ 
করতেন, কিন্তু তা সত্বেও তিনি ধন্থবিষ্য! ও সংগীতবিষ্। আয়ত্ব করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন । উনিশ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন, কিন্ত তিন বছর পর 
বিবাহবিচ্ছেদ করে সরন্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর ছন্দের মত দর্শনের সঙ্গে বিবাহিত 
জীবনের চিরন্তন বিরোধই যেন সপ্রমাণ করলেন। আর তিনি দারপরিগ্রহ 
করেন নি। তাঁর একমাত্রি পুত্রের এগাঁর হাঁজার বংশধর অগ্ঠাপি বিদ্যমান । 
কিছুদিন পূর্বেও এই বংশের একজন ন্যানকিং গবর্নমেণ্টের অর্থ-সচিবের পদ 
কৃত করেছেন। 


“শত দর্শন শিক্ষায়তন” ৮৩ 


বিবাহের পূর্বে কনফুসিয়াস শস্য-গোঁল। পরিদর্শকের সরকারী পদে নিযুক্ত 
ছিলেন। বাইশ বছব বধসে সেই পদ ছেড়ে শিক্ষাত্রত গ্রহণ করলেন । 
শিক্ষায়তন গ্রতিষ্ঠিত করলেন নিজের গৃহে, শিক্ষার দ্বার মুক্ত ছিল সকলের 
জন্য । চিরকালের প্রথাঁঘত গুরু-দক্ষিণ! দেওয়! হত সামান্য কয়েক টুকরো! 
শুটকি যাঁস। জনসাধারণের ধারণ ছিল এই যে, তিনি একজন কঠোর 
গ্ভীব প্রকৃতিব ভদ্রলোক, প্রশংস-কাঁতির এবং পরিশ্রমী, যিনি মুঢতা ও 
আলস্য কখনও বরদাস্ত করেন না। কিন্ত শিষ্দের শ্রদ্ধানঘ্র চোখে “প্রভুর 
প্রকৃতি আডঙ্বরশূন্য, মৃদু, সৌজন্যপূর্ণ, বলেই দেখ! ধিষেছে। আহারাদি 
ব্যাপারে কিংবা পোশাক-পবিচ্ছদে যত্ব নিতে তিনি বিশেষভাবে নিষেধ 
কবতেন। বলতেন, “ষে সত্যসন্ধানী শিক্ষার্থ মলিন বসন পরিধান করতে 
কিংব। মন্দ খাছ্যি আহার করতে লজ্জা বোধ করে তা সঙ্গে বাক্যালাপ 
অবিধেষ |” শিক্ষা দাঁন বিনমে আর একটি কথা বলেছেন তিনি, “সত্যে 
সন্ধ!নে যার আগ্রহ নেই, সত্যের কপাট তার কাছে আমি মুক্ত করব না। 
কোন সমগ্তাব একট। দিক বুবিষে দেওয়। মীত্র যে অন্য তিনটি দিক অন্থমান 
করে নিতে পাবে না, এমন মেধাহীন ছাত্রকে আমি শিক্ষা দিতে নাবাঁজ 1” 

কনফুসিধাসেব শিক্ষায়তনে শিক্ষা তিনটি প্রধান বিষয় ছিল ইতিহাস, 
পদ্য ও ব্যবহারিক সৌজন্য বা শালীনতা নিয়মাবলী । কনফুসিয়াস বলেন, 
'মান্যের চরিত্র গঠন করে পদ্য, শালীনতা ও নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠান চরিত্রকে দু 
কবে, আর সেই চরিত্র সবাঙ্গস্থন্দর হযে ওঠে সংগীতের ঝংকার-যুঙ্ছনীয় ।, 
ছাত্রেপ্ প্রতি এই ছিল তাঁর অমূল্য উপদেশ £ “তোঁমাঁব ঘুম ভাঁঙবে পদ্যেব 
ছন্দে, তোমার চবিত্র শিকড গাডবে নীতিধর্মে (লি), তোমার শিক্ষার 
শেব হবে সংগীতে 1” ইতিহাঁসেব গবেষণ। ছিল তাঁব পরম সাধনা পুণ্যশ্লোক 
বাজ ইযাঁও ও স্থনেব গুণকীর্তনে তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ, তাঁব শিক্ষাপদ্ধতি 
ছিল সক্রেটিস কিংবা] ভাবতীয় খধিগণেব মত শিয়াদের সঙ্গে লংলাপছলে 
বাণী প্রচার। শিষ্ঠের সংখ্যা প্রথমে ছিল অল্প, খ্যাতির প্রসারের সঙ্গে 
ছাত্রসংখ্য। বৃদ্ধি পেষে তিন সহম্র হয়েছিল! তাঁর বাহ ব্যবহার ছিল রুক্ষ- 
কঠিন, কিন্তু অন্তর যে কত কোথল তাব পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি প্রি 
শিন্ত হুই-ব মৃত্যুসংবাঁদ শুনে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবর্ধণ করে । মর্মবেদনায় 
কাতর হয্ষে বলেছিলেন তিনি, “শিক্ষার প্রতি হুই-র ছিল যেমন অনুরাগ, 


৮৪ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


এমনটি আমি আর কারু মধ্যে দেখি নি। দুর্তাগ্যক্রমে সে অল্লাযু, তার 
মৃত্যু ঘটেছে । তাঁর মত শিষ্য আমার আর একটিও নেই । আলশ্য তিনি 
সহ করতে পারতেন নী, এবং প্রয়োজন হলে ছাত্রের পিঠে দু-এক ঘা বেতও 
কষিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, “সেই ব্যক্তি একটি আঁপদবিশেষ বাল্যে 
ও কৈশোরে যে বিনয়ী ছিল না৷ আর উত্তরপুরুষকে দিয়ে যাবার মত কোন 
কর্ম করে নি। ন্তাঁয়-দর্শনের তত্ব-বিচাঁর তার শিক্ষার বিষয় ছিল না। 
তিনি শুধু শিক্ষার্থীর যুক্তির ভ্রমপ্রমাদ দেখিয়ে বিচার-বুদ্ধিকে তীক্ষধার 
করতেন মাত্র। পরনিন্দা বর্জন আর তর্ক দ্বারা যুক্তি খণ্ডনের বৃথ। চেষ্টা 
পরিত্যাগ এই ছিল দার্শনিকদের প্রতি তাঁর অমূল্য উপদেশ । 

ইতিহাসের ভিত্তির শুপর সমাঁজ-শৃঙ্খল1 বক্ষার জন্য নীতিধর্ম গড়ে 
তুলেছিলেন কনফুসিয়াঁস, এক কথায় সেই নীতিধর্ষের নাম লি (15) 
শবটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত : পৃজা-পার্বণ, সদাচাঁর, আদর্শ সমাঁজের 
বিধি-ব্যবস্থা, ধর্মবুদ্ধি সব কিছু বৌঝাঁয়। এই “ল'-ধর্মের প্রধান অঙ্গ সৌজন্য 
বা শালীনতার নিয়মকান্থন, সামাজিক ব্যবহাঁবে সৌষ্টবই ছিল তীর শিক্ষার 
প্রধান বিষয়। নৈষ্ঠিক আঁচার-নিয়ম চীন দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই 
চলে এসেছিল, কনফুসিয়াস শুধু সেই পুরনো তত্বগুলি মাঁজিত করে 
পুনঃপ্রবতিত করেছিলেন । তিনি কোন নূতন তত্ব প্রচারের দাবি করেন নি, 
বলেছেন, “আমি (নৃতন তত্ব) স্বষ্টি করি নি, (প্রাচীন জ্ঞানকে ) প্রসারিত 
করেছি মাত্র (7 0:209]016 820 00 006 ০0:28 )1 চীনাদের সমাঁজ- 
চিন্তায় পাঁচটি সম্বদ্ধের স্থান অত্যন্ত উচ্চে, এই সেই “পঞ্চ সম্বন্ধ” £ (১) রাঁজা- 
প্রজা সম্বন্ধ, (২) পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, (৩) স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, (৪) অগ্রজ- 
অনুজ সম্বন্ধ, (৫) বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সন্বন্ধ। এই 'সম্বন্ধ-পঞ্চকে'র আদর্শকে 
সংযম ও সদাঁচারের নৈতিক বিধান দ্বারা স্থপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কনফুসিয়াস। 
আমাঁদের এই আধুনিক জগতের পরিবতিত অবস্থায় “পঞ্চ সম্বন্ধে'র আদর্শকে 
পূর্বের মত নিধিচারে স্বীকার করে নেবার পক্ষে হয়তো বা অনেক বাধা- 
অন্তরায় আছে, কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও এই আদর্শের প্রতিষ্ঠাই 
কনফুসিয়াসের একমীত্র কৃতিত্ব নয়। আমরা তাঁর শিক্ষার মধ্যে অনেক 
সারগর্ভ ভাঁবধারাঁর নৈতিক গুণধর্মের সাক্ষীৎ পাই, যেমন “চুং” (বিশ্বস্ত 
চিত্ববৃত্তি, অর্থাৎ নিজের কাছে ও পরের কাছে বিশ্বাসের পাত্র হওয়া ), 
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“ক ( পবার্ধপরতা ), জেন” (মাঁনবিকতা-বোধ ), ই” (সত্যনিষ্ঠা ), “লি, 
(শালীনতা ), “চি? (প্রজ্ঞা ), “সিন” ( আস্তরিকত। )। এইসব মৌলিক 
গুণের অনুশীলন দ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠনের পথ-নির্দেশই ছিল কনফুসীয় 
নীতিধর্মের মহাঁশিক্ষা_-যে শিক্ষা শ্রেণীনিবিশেষে সকল চীনবামীর চিত্ত 
অধিকার করে শিক্ষাণ্তরুকে সার্ক অমরতা৷ দাঁন করেছিল। 

এই অমর শিক্ষাগুরুকেও প্রকৃতি তার পরিহাসেব পাত্র করে তুলতে 
ক্রটি করেন নি, আর সেই ব্যঙ্গই বোধ করি ফুটে বেরিয়েছে চীনা সাহিত্যের 
প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও সমালোচক হাঁর্বার্ট গাইলসের বর্ণনায়। কনফুসিয়াসের 
রুক্ষকর্কশ আচরণ প্রসঙ্গে তিনি তাকে একজন বেত্রধাঁরী ইংরেজ স্কুল-মান্টারের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। এরূপ বর্ণনা শুনলে কনফুসিয়াস নিশ্চয়ই দুঃখিত 
হতেন না, কাবণ নিজের চরিত্র সম্বন্ধে তীর মনে কোন বিভ্রম ছিল না। 
এক বন্ধুকে বলেছিলেন তিনি, “কোঁন বিষয়ে উত্সাহ জাগলে আমি আহার 
ভুলে যাই, সুখ বোধ করলে ছুঃখ-গ্লানি ভূলে যাঁই, বার্ধক্য ধীরে ধীরে 
এগিয়ে আসছে আমি তা জানতেও পারি না।.. পনর বছর বয়সে আমার 
বিগ্া্গরাগ জন্মে। ত্রিশ বছরে চরিত্র গঠিত হয়। চল্লিশ বছবে সকল 
ভ্রান্তি দুর হয়। পরশ বছবে “্বর্গের ইচ্ছা” জাঁনতে পারি। ষাট বছরে 
কোনরূপ বাহ অবস্থা আমার প্রশান্ত চিত্তকে বিচলিত করতে পারে নি। 
সত্তর বছর বয়সে কোন নৈতিক বিধান লজ্ঘন না করে আমার চিস্ত। 
যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারে | জীবনের সাধ কি--এই প্রশ্নের জবাবে তিনি 
বলেছিলেন, “বৃদ্ধ ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণ জীবন যাঁপন করে, বন্ধুবর্গ সৌহার্দ্য পূর্ণ 
হয় এবং যুবকের। বধীয়ানদের শ্রদ্ধ। কবে, এই আমার জীবনের সাধ 1, 

কনফুনিয়াসের বচনগুলিতে আত্মপ্রশন্তির অভাঁব নেই। তিনি বলেন, 
“ষে গ্রামে দশটি পরিবার বসবাস করে, সেখানে হয়তো৷ এমন একজন ব্াক্তি 
দেখা যাঁর ঘে আমারই মত নিষ্ঠাবান ও সম্মানিত, কিন্ত সেও আমার 
মত বিছ্যান্থবাগী নয়। কিন্তু এই আত্মপ্রশস্তি একট অনংযত লঘু ভাষণ 
নয়। তিনি বলেন, “বিদ্ার্চায় আমি যদি বা অন্যান্য ব্যক্তির সমান, 
কিন্ত প্রকৃত মহৎ চরিতের মানুষের লক্ষণ এই যে তিনি যেসব উপদেশ 
দান করেন, কার্ধক্ষেত্রে তার নিজের ব্যবহার তদম্ুরূপ। আমি এখনও 
সেই পর্যীয়ে উঠতে পারি নি। তিনি আরও বলেন, 'প্ররুতপক্ষে আমি 
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প্রীজ্ঞ হয়ে ভূষিষ্ট হই নি। আমি শুধু প্রাচীন বিদ্যা ভালবাসি, আর সেই 
বিগ্তা আয়ত্ত করতে প্রাণপণ পরিশ্রম করি। বিনয় বেশ সহজভাঁবেই 
ভার এই কথাঁগুলিতে ফুটে উঠেছে। শিষ্ভর। বলতেন, “মহী প্রভূ চাঁরটি 
দৌষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । কোন সিদ্ধান্তই তিনি খেয়াল-খুশিমত আগেভাগে 
স্থির করে রাখতেন না,আঁর তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাঁচার-একগু য়েমি-আত্মীভিমীন- 
বজিত।, যশ ও মর্ধীদা আকাজ্জী করতেন বটে, কিন্তু সেজন্ত এমন কোন 
কর্ম করতেন না যাঁতে তাঁর সম্থমের হানি ঘটতে পারে । তিনি বলতেন, 
“মানুষের বল। উচিত এই কথা, আমার কোন মধীদা নেই বলে উদ্বিগ্ন 
নই, আমি চিন্ত। করি কিরপে মর্ধীদালাভের উপযুক্ত হতে পাঁরব। আঁমি 
খ্যাতিমান নই বলে উদ্দিপ্ন নই, আমার চিন্তা কিরূপে খ্যাতিলাভের 
যোগ্য হতে পারব ।, 

কনফুসিয়াসের সশিষ্য ভ্রমণকাঁলে সুধী ও শাঁসকবুন্দের সঙ্গে তার নানাবিধ 
সংলাপের বিববণ আছে । লাঁওংসির সঙ্গে তাঁর আলাঁপ-আঁলোচনাঁব কথ। 
পূর্বে বলা হয়েছে, এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই । সি-র ডিউকের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকাঁলে প্রশাসন বিষয়ক একটি গশ্ের জবাবে কনফুসিয়াস 
বলেছিলেন, “উত্তম প্রশাসন সম্ভব যখন রাজা হন রাঁজা আব মন্ত্রী হন 
মন্ত্রী, যখন পিত। হন পিতা আব পুত্র হন পুত্র।” কথাটি তাৎ্পর্ধ এই 
ষে, সমাজে সকলেই যখুন নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেন, স্বষ্ট প্রশাসন 
তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে । এই কথায় প্রসন্ন হয়ে ডিউক তাঁকে একটি 
নগরের বাঁজন্ব দান কবতে চাইলেন, কিন্ত সে দান তিনি গ্রহণ করলেন 
না। এমন কি কাঁজ করেছেন তিনি যাঁর জন্য এই পুরস্কার? ডিউক 
আঁবার যেমন অন্নরোধ করতে যাঁবেন, মন্ত্রী অমনই তীঁকে বাঁধা দিয়ে 
বললেন, “এইসব পণ্তিত ব্যক্তি কাগুজ্ঞানহীন, উদ্ধত । কুং গ্রভূর ওঠ1- 
বসার কেতাকান্রন শিখতেই কয়েক পুরুষ কেটে যায়। সেখান থেকে 
এসে পনর বছর হাঁতজরদের শিক্ষাদীন করেছিলেন কনফুসিয়াস, তাঁরপর 
সরকারী কার্ধ গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে লু রাঁজ্যে আসেন । 

কিছুকালের জন্য কনফুসিয়ান ত্বদেশের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে 
সময়ে কয়েকটি শাসন-স্ংস্কার প্রবর্তন করেন তিনি, আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়- 
বহু জীবনধাঁপন অপরাধ বলে গণ্য করা হত। কথিত আছে, তার 
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শাসনাধীনে লোক-চরিত্র এমন উন্নত হয়েছিল ষে পথে যদি কোন অলংকারও 
পড়ে থাকত কেউ তা স্পর্শ করত না, অথব। মালিকের সন্ধান করে 
প্রাপক সেটি তাকে প্রত্যর্পণ করত। লোকেরা সব সাঁধু-সজ্জন, নারীরা 
সব সতী-সাধবী হয়ে উঠেছিল। চাবিত্রিক উৎকর্ষ ঘটেছিল নাগরিকদের, 
কিন্তু রীজাঁব ছিল নীতির প্রতি অশ্রদ্ধী। পবিশেষে একদিন নীতিধর্ধকে 
প্রকাশ্যে দলিত করে কোন প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত একদল গীতবাগ্ত- 
কুশল! গণিকাকে তিনি সংবর্ধনা কবলেন । কনফুসিয়াস ততক্ষণাৎ পদত্যাগ 
করলেন । বললেন, “সদাচাঁবকে পিছনে ঠেলে কুৎসিত কদাচার ফলাও 
করে দেখাঁন হয়েছে । তিনি স্থির করলেন, নীতিধর্মের নৃতন ক্ষেত্র প্রস্বত 
কর! অথব1 শিক্ষাদান ব্রতের মধ্যে আপন কর্মকে সীমাবদ্ধ কবে রাখাই 
এখন তাঁব কর্তব্য । দেশ ত্যাগ করে তের বছর তিনি শিষ্যবুন্দ সহ নানা 
স্থান ভ্রমণ করলেন, কোথাযধও্ পেলেন সমীদর, কোথায় অনাদর । 
বিপদ ও দৈন্যের সন্মুশীন হতে হয়েছিল তীকে, ছু-বার দুবৃত্তরা আক্রমণ 
কবেছিল, একবার অনশনে কাল কেটেছিল। ছুর্গতির অন্ত নেই, তবু 
তিনি ওয়েই-র সাঁমস্তবাজের কর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, 
কাঁরণ সেই রাজ! ছিলেন দুনাঁতিপরারণ। পরিব্রাজক অথচ সন্ন্যাসী নয়, 
তাঁর এই কিন্তৃতকিমাঁকার অবস্থাটির প্রতি কটাক্ষ করে একজন সংসারত্যাগী 
পুরুষ তাঁকে বলেছিলেন, “এ কথ। সত্য, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা বাঁজাময় 
ছড়িয়ে রয়েছে বন্যার মত। কিন্ত এমন লোক কি আছে কেউ যে এই 
ছুরবস্থার কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করতে পারে? ভবঘুরেব অনর্থক 
জীবনযাঁপনেব চেয়ে সংসার ছেড়ে সন্ধ্যাসধর্ম গ্রহণ করাই ভাল নয় 
কি?” কনফুসিয়াস কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না, তার মনে 
এই বিশ্বান বদ্ধমূল ছিল যে পর্টনকাঁলে এমন কোন রাজ্যে এসে উপনীত 
হবেন যেখানে শাস্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে জন-কল্যাণেব অনুষ্ঠান সম্ভব । 
পলাতক মনোবৃত্তির দরুন যাঁরা কৈবল্যেষ আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইসব 
সংসার-বিবাগীদের সঙ্গে নিজের তুলনা! কবে একদা তিনি বলেছিলেন, 
'আমি তাদের থেকে পৃথক । আমি সাময়িক অবস্থা বিবেচনা করে মন 
স্থির করি, এবং সেই অনুসারে কর্ম করি।” 

উন্যাট বছব বয়সে নৃতন রাজার কাঁছ থেকে তিনি প্রচুর উপটৌকন সহ 


৮৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


তদেশে প্রত্যাগমনের নিমন্ত্রণ পেলেন । এইবার তার ষাযাবর-জীবন সাঙ্গ 
হল। দেশে ফিরে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতির 
সংস্পর্শে না এসেও তিনি শাসন বিষয়ে নানান উপদেশ দান করেছিলেন, 
আর সেই স্থৃত্রে অশেষ সম্মীনের অধিকারী হয়েছিলেন । এই সময়ে তিনি 
প্রাচীন গ্রস্থ সংকলন ও ইতিহাস রচনার কাজে মন দিয়েছিলেন । অবসর 
বিনোদন করতেন তিনি কবিতা পাঁঠ ও দর্শন আলোচনা করে। তাঁর সমগ্র 
সাধনা ও দর্শন-চিস্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রজ্ঞার সঙ্গে স্বভাববৃত্তিগুলির সমন্বয । 
তিনি যে নীতিবাদ প্রচার করেছিলেন আর “হিরণ্য মধ্য-পশ্থার (776 
0010617. 74921) নির্দেশ দ্রিষেছিলেন, সেসব ওই সমন্বষ-প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য 
দিযে থাকে । 

বাহাত্তর বছৰ বয়সে কনফ্ুসিষাসের মৃত্যু হয। মৃত্যুকালে তিনি প্রিষ 
শিষ্য জি কুংকে বলেছিলেন, পপ্রীজ্ঞ ধীমান নৃপতি আঁদৌ দেখা যায না। 
সাআজাজ্যে এমন একজনও নেই যে আমাকে তাৰ প্রভূ রূপে বরণ কবে নেবে। 
আমার এখন মরবাঁর সময এসেছে।” মৃত্যুব পর শোকার্ত শিহ্কগণ তাঁর 
সমাধি দান করেছিলেন বিলক্ষণ অনুষ্ঠান সহকাঁবে, এবং সেই সমাধিক্ষেত্রে 
তাঁরা তিন বংসর-কাঁল বাস করে স্বর্গত গুরুদেবের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধ৷ 
প্রদর্শন করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে একদিন প্রভাতে কনফুসিযাসকে এই 
করুণ সংগীতটি গাইতে শোনা গিয়েছিল £ 


কালে পাহাড়ের চুডা ধসে পড়ে, 
কড়িকাঠ ভেঙে খাঁন খাঁন হয, 
পর্ণহীন মহাক্রুম শুকিষে যাঁধ, 

হাষ রে। স্ধীজনের অস্তিমও তেমনি 


কনফুসিয়াসেব সংকলন-গ্রন্থ £ নীতিবাদ 


আঁদি কারণ ব। মূল সত্যের সন্ধান, যে তত্বজিজ্ঞাসার পীঠস্থান ভারতবর্ষ 
ও গ্রীস, বৌদ্ধধর্ম আগমনের পূর্বে চীন দেশে সেই মূল তব সম্বন্ধে সব কিছু 
আলোচনা তাঁও-দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কনফুসীয় দর্শন প্রমীর্থচিন্ত! 
বা মূল তত্বের (76990155105 ) গবেষণ। নয়, জীবনপর্শন মাত্র । চীনাদের 


“শত দর্শন শিক্ষা়তন” ৮৯ 


ব্যবহারিক আদর্শের আশ্রয় নিয়ে সুষ্ঠ জীবনযাপনের পথ নির্দেশ করেছিলেন 
কনফুসিয়াস, সংসার-যাত্রায় পথ চলাঁর নিয়মই এই জীবনদর্শন । আমরা 
যে পঞ্চ সম্বন্বের কথা পূর্বে বলেছি, সেই রাঁজা-প্রজ।, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী 
প্রভৃতি সন্বন্ধই রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তিম্বূপ, এই ভিত্তিমূল দৃঢ় করবাঁর জন্য 
প্রয়োজন নীতির অন্থশীসন দ্বারা সম্বন্ধ-পঞ্চকের নিয়ন্ত্রণ । কনফুপীয় 
নীতিবাঁদে বলা হয়েছে রাজার ন্যাষনিষ্ঠ।, মমতা ও সহানুভূতির কথা, প্রজা 
রাঁজভক্তি ও আঁঙ্ছগত্যের কথা, পিতার কর্তৃত্বাধিকাঁর ও পুত্রের পিতৃভক্তি ও 
আদেশ পাঁলনেব কথ।। তা ছাড়া “লিঃ নামে যে গুণধর্ষেব উল্লেখ করা 
হয়েছে, সেই “লি” নীতিবাঁদের একটি প্রধান অঙ্গ । সদাঁচাব, বিনয়, শ্রদ্ধ। 
প্রভৃতি চারিত্রিক গুণীবলীকে কনফুসিয়াঁস “লি* নামে অভিহিত করেছেন । 

প্রাচীন এতিহাকে কনফুসিয়াস তাঁর নীতিবাদেব মূলমন্ত্র কৰেছিলেন। 
সতর শ" বছর পূর্বেকার বাঁজ। ইয়াও ও স্থন-এর স্বর্ণযুগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন তিনি, সেই যুগের স্মৃতি তকে প্রাচীন সমাঁজ-নীতি বা “লি"ধর্সের 
প্রবর্তন কবতে অনুপ্রাণিত করেছিল। উত্তরাধিকারী নিবীচনকাঁলে রাঁজা 
ইয়াও তাঁর কলহপরায়ণ অস্থিবমতি পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে নিক্নশ্রেণীর 
একজন অন্ধ বাক্তির নীতিপবায়ণ স্থষোগ্য পুত্র স্থন-কে সন্ধান কবে এনে 
সিংহাসনে বসিয়েছিলেন । এই ছিল সে যুগ, যখন বাঁজা-প্রজী, উচ্চ-নীচ 
সকলেরই আচবণ ছিল শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শের বাধা-ধরা নিয়মের অধীন, তখন 
মাৎসন্ায় ছিল ন|, অনাচার ছিল না। বাঞ্র, সমাজ, পরিবার, জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা-অশান্তির অবসাঁন অবশ্যস্তাবী, যদি প্রাচীন আচাঁর- 
পদ্ধতি ও চিন্তাঁধারাকে আবাব ফিরিযে আনা যায়, এই বিশ্বাসের বলে 
কনফুসিয়াস প্রাচীন বিদ্যার (০18351০9 ) উদ্ধাবকার্ধে আত্মনিযোগ কবেছিলেন। 
ইতিহাস মন্থন করে তিনি গ্রন্থ পঞ্চক? (71৮৩ 00085) সংকলন 
করেছিলেন, সেই সংকলন-গ্রন্থগুলিব নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবব্ণ নিয়ে দেওয়। 
হল £ 

(১) লি চিবা অন্রষ্ঠানপঞ্জী (7২০০০1৭ 0 চ২10০5 ) £ এই গ্রন্থে আছে 
লি-ধর্মের ব্যাখ্যা, শালীনতা সৌজন্য সদাঁচীরের নিয়মাবলী | বর্ণনার উদ্দেস্থা, 
চরিত্রগঠন ও চারিত্রিক মাধুর্ষের বিকাঁশ, নৈতিক মানেব উন্নয়ন। লোঁকায়ত 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ষেমন সামাজিক ভৌজন বা ধন্ুবিদ্যা প্রদর্শনী সভায় 


৯০ মহাচীনের ইতিকথা 


কিরূপ আচরণ সংগত ও স্থশোভন, আর অন্ত্যেষ্টি ক্রিষাঁকর্ম পিতৃতর্পণের 
পদ্ধতি, এইসব বিষয়ে নানান বিধান গ্রন্থটির মধ্যে স্থান পেষেছে। 

(২) ই-কিং ব। পরিবর্তন-গ্রস্থ (0০০01 ০৫ 001917863 ) £ একটি অতি 
প্রাচীন গ্রস্থ। শুধু ভাত্য ও পবিশিষ্ট রচনা করেছিলেন কনফুসিয়াস। চীনের 
বিবিধ শাস্ত্র, বিশেষতঃ ফলিত জ্যোতিষ, “পা-কুযো” ব। পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের 
উ্রাইগ্রামণ ও “হেক্সাগ্রামে'র রহস্য বর্ণনা পরিপূর্ণ । পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের 
বহস্তাত্মক ট্রাইগ্রামের সংখ্যা ছিল ৮টি, পরে ৬৪ হেক্সাগ্রীমের কল্পনা করা 
হয়েছিল। প্রত্যেকটি ট্রাইগ্রাম বা হেক্সাগ্রাম ছিল কোন না কোঁন 
প্রাকৃতিক বস্তর প্রতীকচিহ্ন, যেমন স্বর্গের চিহ্ন তিনটি পূর্ণ লাইন ৃ 
পর্বতেব চিহ্ন একটি পুর্ণ ও ছুটি ভগ্ন লাইন ইত্যাদি । প্রাচীন 
শাস্্ে কুয়ো'র এই বিববণ ছাঁডাঁও ইযাঁং ও ইন নামে ছুটি গুণেব উল্লেখ 
আছে । ইন স্থুল প্রকৃতি, ত্্ীধমী গুণ। ইযাং হুক্স বা অন্তমিহিত শক্তি, 
পু্ধ্মী গুণ। ইযাঁং গতিশীল কর্মশক্তির মূল, আঁব ইন বিথের স্থাবর, জড বা 
স্থিতিশীল অবস্থাকেই প্রতিফলিত কবে। ইযা ও ইনেব সংমিএণে কিকপে 
ইতিহাস বিজ্ঞান সমেত জগতের যাবতীয বস্তবব সমুদ্তব হযেছে, আন ওই গুণ 
ছুটি কিরূপে পা কুযোব সঙ্গে বহস্তসম্ন্ধে জডিত, অর্থাৎ গুণদ্বয় কিরূপে পূর্ণ ও 
ভগ্ন লাইনের উ্রীইগ্রাম-হেক্সাগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবে, এইসব দুর্বোধ্য 
ছুম্পাচ্য কষ্ট-কল্পনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন কনফুপসিযাঁস তাপ ই-কিং ব। 
পবিবর্তন-গ্রন্থে। স্বভাবতঃ তিনি সকল প্রকাঁৰ অতিপ্রারুত বা রহস্যাত্রিক 
বিষষের আলোচন।? থেকে বিরত থাকতেন, কিন্তু এই গ্রন্থের ভাষ্য বচনাষ 
সেই নিষমের ব্যতিক্রম ঘটেছে । কিংবদন্তী এই যে, তত্বটিব আদি স্থষ্টিকর্ত। 
পৌরাণিক বাঁজা ফু সি। 

(৩) সি কিং বা কাব্যগ্রস্থ (79০91 ০0469) £ মানুষের জীবন ও 
নীতি বিষয়ে নানান প্রাচীন কবিতার সঞ্চঘন । 

(৪) চুন-চিউ বা বাসন্তী ও শাবদীয় বিবরণ (51701762790 4৯০ চা 
£১100915 ) £ এখান লু রাজ্যের ইতিহাস। কনফুপিযাসের মাতৃভূমি লু ছিল 
একটি সামস্ত-রাঁজ্য । সাম্রাজ্যের পরিণত বূপ চৌ-যুগে ফুটে ওঠে নি, 
সেজন্য কনফুসিয়াসের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা সামস্ত-রাজ্যের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল । 


“শত দর্শন শিক্ষায়তন” ৯১ 


(৫) কিং বা ইতিহাঁস-গ্রস্থ (0০০10 0£ [7156015 ) £ চীনের 
আঁদিকীলের আখ্যায়িকা ও ইতিবৃত্ত । পুণ্যশ্পোক রাঁজ। ইয়াঁও ও স্থনের 
রাঁজত্বকালের বিবরণ আমর এই গ্রস্থেই পেয়েছি । কনফুসিয়াসের রচনাবলী 
ভম্মীসূত করেছিলেন তৃতীয় খুস্ট পূর্বাব্ধের চি'নবংশী সম্রাট সি হুয়াঁং তি, 
সেই সঙ্গে “স্ব কিং? গ্রস্থটিও ধ্বংস পেয়েছিল । হ্যান বংশীয়দের শাঁসনকাঁলে 
কনফুসিয়াসের গ্রন্থঘমূহ যখন পুনরুদ্ধার কর। হল, তখন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের 
কাহিনী অবলম্বন কবে দ্বিতীয় থৃস্ট পূর্বান্ধের প্রসিদ্ধ এতিহাঁসিক জুম চিয়েন 
তীর অপূর্ব ইতিকথা “সি চি প্রণত্নন করেন। এতিহাসিকের নিরপেক্ষ 
মনোবৃত্তি নিয়ে স্থ কিং রচনা করেন নি কনফুসিয়াস, তার উদ্দেশ্য ছিল 
প্রাচীন সমীজ ও রাজন্যবর্গের আদর্শ জনগণের সামনে ধরে শিক্ষা দ্বারা 
যুবকদের চারিত্রিক উন্নতিসীধন ৷ সেজন্য তিনি যে শুধু প্রাচীন ইতিহাস 
থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্ত লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা নয়, অনেক কাহিনী ও 
রাজাদের মুখনিঃস্থত উপদেশবাণী তার শ্বকপোলকল্পিত, সৃতবাৎ ইতিহাসের 
চোখে অগ্রকৃত । 

এই কিং গ্রন্থপঞ্চক ছাঁড়। আবও চাঁরটি স্থ বা গ্রন্থ মোট নয়টি গ্রন্থের 
সমষ্টি এখন কনফুসীয় নীতিশাত্ম নামে পবিচিত। প্রাজ্ঞ বচন" বা 
“আযানীলেকট? ( 2১7219০6) তাঁর একটি, গুরুদেবের মৃত্যুর পর শিষ্াগণ তার 
কথামূত স্মরণ করে এই গ্রস্থ রচনা করেন। অন্য তিনটি স্ব ঃ(১)টা-ন্থুয়ে 
বা মহাবিছ্া (0০ 01520 1281006 ) 5 (২) চুং ইয়াং বা মধ্যপন্থা 
(1009০6106 0? 0০1০7) (৩) মেনসিয়াসের গ্রন্থ (০০9৮ ০0: 
1০610105 )। সক্রেটিসের ভাষ্যকার যেমন ছিলেন প্নেটো, মেনসিয়াসও 
তেমনই কনফুসিয়াসের ভাম্তকাঁর, তাব সম্বন্ধে আমবা পরে আলোচনা কবব । 
কনফুপীয় "লি? ব। নীতিধর্মেব সারমর্ম বণিত হয়েছে এই নয়টি গ্রন্থে, সেজন্য 
দুই সহম্র বসরেরও অধিক কাঁল গ্রন্থগুলি চীন। সমাজে পরম সমাদর লাভ 
কবে এসেছে । কিন্ত সেকালে এই নীতিবাঁদের বিরুদ্ধ সমাঁলৌচন। যে হয় নি 
তা নয়। প্রাচীন এতিহা ও পৌরাঁণিক রাজাঁদের অন্ধ নিধিচার প্রশত্তির 
জন্য কনফুসিয়াম প্রপিদ্ধ তাঁও-্দারশশনিক চুয়াংংসির বিশেষ নিন্দাভাঁজন 
হয়েছিলেন । 

কনফুমিয়াসের প্রীজ্ঞ-বচন ব। কথামুতের অন্নবাদ করেছেন জেমস লেগ 


৯২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


€ 78065 [০৫2০ ), ওই অন্ুবাদ-গ্রন্থের নাম 41210. বচনগুলির মধ্যে 
কনফুসীয় নীতিসার নিহিত থাকলেও সেখানে না আছে ন্যায়েব কুট তর্ক, 
না আছে যুক্তির জাল বয়ন। জটিলতা-বিবজিত পরিচ্ছন্ন সীধুচিস্তা এবং 
স্থম্পষ্ট বাঁচনভঙ্গীই কথাম্ুতের দার্শনিক বিশেষত্ব? সমসাময়িক অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে স্বৃপ্রতিষিত করবার জন্য ব্যক্তিজীবনের আদর্শ নিয়ে 
তিনি কৌন দুর্বোধ্য তত্বকথাঁর অবতারণা করেন নি, তিনি শুধু দিয়েছেন 
সহজ সবল কর্তব্যপথের নির্দেশ । জ্ঞানের বোঝরি মাপে জ্ঞানী ব্যক্তিকে 
ওজন করেন নি, কেমন করে একজন সাঁধাঁবণ ব্যক্তিও জ্ঞানী হতে পারে, 
সেই তথ্য প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানীর সংজ্ঞ! দিষেছেন তিনি এইক্প £ 
“সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী যে জানে কি সে জানে, আবার এ-ও জাঁনে কি সে 
জাঁনে না।? কোন মহাখ্া বাঁ পরমপুরুষ দর্শনেব জন্য কনফুপিয়াসের 
আগ্রহ নেই, একজন প্রকৃত ভদ্রলোক দেখলেই তিনি সন্তষ্ট। এক শিষ্ের 
প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন, “সদাচারী ব্যক্তির পক্ষে গ্রামস্থদ্ধ লৌকের 
প্রশংসাঁভীজন হওয়া সমীচীন নয, আবার গ্রীমস্ত্দ্ধ লোকের বিবাগভাজন 
হওয়াও অসংগত । যখন গ্রাযের সত্প্রকৃতির লোঁকেরা তাব প্রশংসা আর 
অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তিরা তাঁর নিন্দা করে তখনই সদাচাবকে তাঁর উপযুক্ত 
অর্ধাদা দেওয়। হয়।” 

প্রকৃত পণ্ডিত কে, এই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস কোন দর্শন-তত্বে 
পারদশ্শী দিকৃপাঁলসদৃশ ব্যক্তির কথা! বলেন নি। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত 
আচরণে ধার আছে আত্মসম্মীন-বৌধ এবং পরবাঁজ্যে যিনি মধাঁদ। রক্ষা 
করে যোগ্যতীর সহিত দৌত্যকার্ধ সম্পন্ন করতে পাঁরেন তিনিই প্রকৃত 
পণ্তিত।” প্রশ্ধ হল, তার পরের স্থানটি কার? কনফুসিযাস বললেন, 
“যিনি পরিবাবের স্থুসস্তান, বিনয় ও সন্ত্রম প্রদর্শনের জন্য গ্রামে যাঁর খ্যাতি 
আছে। তাঁর পরের স্থান? আচরণে ও বাক্যে আছে ধার সংযম, আর ষে 
কখন কথার অপলাঁপ করে না।১ শ্রেষ্ট ব্যক্তি কে আব ইতরই বা কে? 
এই প্রসঙ্গে কনফুসিয়াস বলেন, "শ্রেষ্ঠ মানব খত-সত্যের (081) ) সন্ধান 
জানে, আর নিকুষ্ট ব্যক্তি জানে বাজারে বিকাঁয় কোন্‌ জিনিসটি । শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি তার আত্মাকে ভালবাসে আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি ভালবাসে তার বিত্ত । 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজেকে দোষ দেয়, নিক্ষ্ট ব্যক্তি সকল দৌষ চাঁপায় পরের 


"শত দর্শন শিক্ষাঁয়তন” ৯৩ 


ওপব। শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ গুণ সক্রেটিসের মতে জ্ঞান, নিটশের 
(15655018০ ) মতে সাহস, কিন্ত যিশুথুস্ট প্রেম বা সদিচ্ছাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসন দাঁন করেছেন। এই তিনটি গুণেরই সমান অধিকারী কনফুসীয় 
শ্রেষ্ঠ মানব, অর্থাৎ তার মধ্যে ঘটেছে জ্ঞান, সাহস ও সদিচ্ছার সমন্বয় | 
শ্রেষ্ঠ মানব শুধু বুদ্ধিমান নন, জ্ঞানী বা পণ্ডিতও নন, তিনি চরিত্রবান । 
চরিত্রের মূল বাক্‌, মন ও কর্মে সততা । “শ্রেষ্ঠ মানব কথা বলবার পূর্বে 
কাঁজ করেন, এবং কাঁজ যেমন করেন কথ! বলেন সেই কাঁজেব অনুরূপ |” 
শ্রেষ্টত্বকে ধন্থুবিদ্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন কনফুপিয়াস । তীর যখন লক্ষ্য 
হয় বিচক্ষণ তীরন্দাজ তখন ভ্রম-ত্রটির সন্ধান করে নিজের মধ্যে, ইতর 
ব্যক্তির মত অন্তেব উপর দোঁষাঁরোপ করে না। শুধু বাঁক্যে ও কর্মে সংগতি 
নয়, সংযমও শ্রেষ্ঠত্বের একটি বিশেষ লক্ষণ । সংযত আচরণ সম্ভব হয় মান্নষ 
যখন “মধ্য-পন্থী9 (0১০ 080 06 00৩ 0,০91.) নিপ্রিষ্ট বিধান গুলি মেনে 
চলে। অসংযত প্রবৃত্তিব তীডনায কর্মে প্রবৃত্ত হলে কর্ম হয় তখন সেই 
উদ্দাম প্রবৃত্তির মতই উচ্ছৃঙ্খল, কর্মের উচ্ছৃঙ্খল পরিণতি নিবারণের জন্যই 
মধ্য-পন্থা। নির্ূপিত সংযমের ব্যবস্থা । কনফুসিয়াস বলেন, “শ্রেষ্ঠ মানব 
এমনভাবে চলেন যে তাঁর চলার পথটি হয়ে ওঠে সর্বকালেব একটি সর্বজনীন 
পথ ( এ/1501:521 090 ), তাঁর স্থষম লৌকিক ব্যবহাঁরকে সর্বকালেব একটি 
সর্বজনীন বিধি (810150158]1 19৬) বূপে দেখা যা, এবং বাক্যালাঁপ 
কবেন তিনি এমন সংযতভাঁবে যে তার কথাগুলি হয় সর্বকালের সর্বজনীন 
আদর্শ বচন (00156581100) যিশুধুষ্টের জন্মের পাচ শ" বছর 
পুর্বে কনফুপিয়াসের বচনে বিখ্যাত একটি খুষ্তীফ নীতির রকমফেব দেখা 
যায়। ধর্মাচরণ কি ওই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিাস বলেন, “অন্যেব নিকট 
থেকে যেরূপ ব্যবহাঁব তুমি নিজে ইচ্ছা কর না, সেরূপ ব্যবহার অন্য কাক্ষ 
সঙ্গে করো না|” এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে প্রবচনটি নেতিবাচক, 
অর্থাৎ কিরূপ আচরণ নিষিদ্ধ সেই কথাঁই বল। হয়েছে । অন্যেব অশিষ্ট 
রূঢ়তা বাঁ অনিষ্টের প্রতিদীনম্বরূপ শিষ্ট কোমল আচরণ, এক গালে চভ 
খেয়ে অন্ত গাল পেতে দেওয়ার মত উদার ব্যবস্থা য৷ খুষ্টায় নীতিধর্মের 
সারমর্জ, তেমন কোন ক্ষমাস্ুন্দর মহত্বের আদর্শকে গ্রহণ করেন নি 
কনফুসিয়াস। মন্দের পরিবর্তে ভাল, এই আঁদর্শবাদ প্রচার করেছিলেন 


৯৪ মহাচীনের ইতিকথ। 


লাঁওৎ্সি, তাঁর এই আদর্শ সঙ্ষদ্ধে জনৈক শিশ্কের প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস 
বলেছিলেন, “অশিষ্ট মন্দ আচরণকে যদি দয় দিয়ে পুরস্কৃত করতে হয় তবে 
দয়াকে পুবস্কত করবে তুমি কি দিযে? দয়াকেই দয়া দিয়ে পুরস্কৃত কবা 
বিধেষ়, অনিষ্টের প্রতিদান ম্যাঁয়বিচাঁর 1১ 

সত্যকে মানুষের উর্ধ্বে এক মহান জ্যোতির্মগুলে প্রতিষ্ঠিত করে কনফুসিয়াস 
কোন বিভ্রান্তির ধূমজাল স্থ্ট করেন নি। সত্য মানুষের সহচব, কথাপ্রসজে 
কনফুসিযাঁস বলেন, “মান্গষই সত্যকে মহান করে তোলে, সত্য মানিষকে 
মহান করে না। যে তথাকথিত সত্য মন্তুষ্ব-স্থভাবকে বর্জন কবে প্রকৃতপক্ষে 
তা সত্যই নয়।” মানবচরিজের মান নির্ধারণ করে মাঁছ্ষ, মাছষই মানুষের 
পরিমাপ । সত্যসপ্ধ মানব সশ্যকার মন্তস্াত্থেৰ আদর্শ বিধাঁনগুলির প্রতি লক্ষ্য 
রেখে জীবনযাপন করেন কোন লাভের প্রত্যাশা নয, আর সেই আদর্শ- 
বিরোধী কাধ ঘ্বণা! কবেন কোন দণ্ডের ভযে নয। নৈতিক আদর্শ অন্তসারে 
নিখুত কার্ধ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কর! কোন মান্ষের পক্ষেই সম্ভব নয়, কেনন। 
মানুষ ছুর্বল এবং ভ্রম-প্রয়াদ মান্ষেব ত্বভাবসিদ্ধ। সত্যসন্ধ মানব তিনিই, 
ধার চবিজ্র আদর্শ লোকের কাছাকাছি পৌছতে সক্ষম হযেছে। অন্যের 
আচরণ বিচার করতে হয় খত-সত্যের নিবালম্ব মানদণ্ড (31530185 565170910 
0£ 0617659050935 ) দিয়ে নয়, প্রমাদযুক্ত অথচ সাধু আচরণেব যে দৃষ্টাস্ত সে 
নিজে দেখিয়েছে, সেই পরিমাপেই অন্যের কার্ধ বিচার্ষ । শ্রেষ্ঠ মানব পরনিন্দ। 
থেকে বিরত থাকে, তার কারণ এই যে সে অন্তভব করে তার নিজের কাজ 
নিভূ'ল অনিন্দনীয় ব। সর্বাঙ্গন্ন্দর নয়, আব যে নিজে ভ্রমশূন্ নয সে অপরের 
নিন্দা করবে কোন মুখে? নিন্দা বর্জন যেমন একটি বিধাঁন তেমনই আবার 
অকারণ কারও গ্রশস্তি-কীর্তনও অবিধেয়, মধা-পন্থার এই নিষম 1 মধ্য-পস্থাঁব 
সদাঁচারী অভিষাত্রী গম্ভীর প্রকৃতির মাঁছষ, স'ষতবাক্‌ অকপট ঈর্ধাদ্বেষহীন, 
কিন্ত সে কাঁমনা-বজিত নয় । তাঁর কামন। উচ্চপদ বা গ্রসিদ্ধি লত নয়, গুণী 
ব্যক্তির গুণগ্রাম অর্জন এবং আত্মসন্ধান দ্বাব৷ চরিত্রগত দোষ নির্ণষ করে 
সেগুলির পরিহাঁরই তাঁর কামনা । শ্রেষ্ঠ মানবের আচরণে যেসব বিধিনিষেধ 
আরোপিত হয়েছে, সেগুলি "বর্ণ বিধি, নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে 
আলোচনায় কনফুসিয়াঁস শ্রেষ্ঠ মানবের নযটি লক্ষণের বর্ণনা করেন £ চক্ষে 
ব্যবহার করেন তিনি (শ্রেষ্ট মানব ) স্ুম্পষ্ট দৃষ্টিপাতের জন্য । মুখমগ্ুলে 
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উদার মহাচ্ছচভবত। প্রকাশ করতে আগ্রহশীল তিনি। আচরণে বিনয়ী ও 
বাক্যে সত্যনিষ্ঠ। তাঁর কাজ-কর্মে বিচক্ষণ সতর্কত? স্থপরিস্ফুট | যে বিষয়ে 
কোন সন্দেহের অবকাশ আছে, সেই বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি অন্যের মতামত 
নির্ধারণে যত্ববান। তিনি ষখন ক্রুদ্ধ হন, তখন ক্রোধ তাঁকে কোন্‌ বিপর্যয়ের 
মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে, সে টিবিয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিশেষ করে ভেবে দেখেন । 
লাভজনক কাঁধে সাঁধুতার কথ চিন্তা করেন ।' 

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটুল ভাঁর নীতি-দর্শনে মহামতি মানব" (156910 
[25501,05 0: ত:০৪1-1৬117050 181) )-এর বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে 
কনফুসীয় “শেষ্ট মানবের বিশেষ শাদৃশ্ত আছে মনে হয়। তা ছাড়া 
আরিস্টটুল যে স্বর্ণ মধ্য-পন্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, তারই 
পুরৌধারূপে দেখা যাঁয় কনফুপিয়াসের মধ্য পন্থা বিধান” (19০9০007০০1 
৮০ 1৬০21.) এই বিধান সম্বন্ধে কনফুসিয়ীসের পৌত্র জু স্থ একটি গ্রস্থ 
রচনা করেছিলেন, সেই গ্রস্থে কনফুসীয় প্রবচনের সঙ্গে অনেক টাকাটিপ্ননী 
জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানে আমরা কনফুপিয়াসের বাণী বলে কথিত 
এই কথাগ্তলি শুনতে পাই £ “হধ-গ্রীতি-ছুঃখ-ক্রোধের উচ্ছুপিত আবেগ 
ষখন হৃদয়ে অন্থভব করা যায় না, মন তখন সাম্যের অবস্থা (36865 ০0৫ 
৪01175010 ) প্রাঞ্ত হয়। আর আবেগ উচ্ছাস যখন প্রকৃতই অভিব্যক্ত 
হয়, কিন্তু উচ্ছৃত্খলভাবে নয়, প্রত্যেকটি আবেগ-স্পন্দন যখন ঠিক সময়টিতে 
আস্মপ্রকীশ করে, চিত্তে তখন স্থযম অবস্থার (50805 0? 10210000005 ) 
আবিতাঁব হয়। সাম্যাবস্থা বিশ্বপ্রক্লতির ভিত্তিমূল, আর তাঁর সর্বজনীন 
পথের শিদেশ দের সৃষম অবস্থা । সাম্য ও স্থ্যম অবস্থা লাভের কলে স্ব 
ও পৃথিবী স্বস্থানে বিরাজ করে, বিশ্বের যাবতীয় বস্ত পুষ্টিলাভ করে ।? 

চিত্তবৃত্তির সাম্য ও সুষম অবস্থার সন্ধান মধ্য-পন্থ1! অভিযাত্রীর প্রধান 
কার্, কিন্তু এই কার্ষে শিক্ষালাভের উপযোগী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক নয় । 
কনফুপিয়াস বলেন, “স্বর্ণ মধ্য-পন্থা। সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী 
অন্ন লোকের মধ্যে দেখ! যায়। তাঁই শিক্ষাদীনের জন্য আমাকে কাঁজ 
করতে হয় ছুই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে, এক শ্রেণীর মানুষ তীক্ষবুদ্ধি কিন্ত 
হঠকাঁরী, অপর শ্রেণীর মান্য স্থুলবুদ্ধি কিন্তু সতর্কম্বভাব। তীক্ষবুদ্ধি হঠকারী 
মানুষ চঞ্চলমতি, সর্বদাই প্রস্তুত এগিয়ে চলবার জন্য, আর স্থুলবুদ্ধি সতক 
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মাছষ একটি স্থাথুবিশেষ, সব সময়ে পিছনে পড়ে থাকাই তার স্বভাঁব।” 
এই ছুই প্রকৃতির মাঁুষের মধ্যে কে উৎরুষ্ট, এই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস 
বলেন, শুধু বিদ্যার্জনই যথেষ্ট নয়, পণ্ডিত হবেন ভদ্র-পণ্ডিত। আচরণের 
সৌষ্ঠব অপেক্ষা যার গুণের ওজন বেশি, তাকে অমাঞ্জিত বলেই মনে হয়, 
আবার গ্ুণধর্ম অপেক্ষা যাঁর বাহা চটক বেশি তাকে মনে হয় চটুল প্রকৃতির 
হাঁলক! মাঁচষ বলে। যে ব্যক্তির মধ্যে গ্রণীর গুণ আর মাঁজিত রুচির লৌষ্ঠব 
সমভাবে মিশ্রিত তিনিই প্ররৃত ভদ্রলোক । চীনা সমাজে তখন “চুন জু” 
. বা ভদ্রলোক এবং “সিয়াও-জেন' ব। ছোটিলোক, এই ছুই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিল, 
অতিজাতবর্গ ছিলেন ভদ্রলোক আর সাধারণ ব্যক্তিরা ছিল ছোটলোক। 
চুন জু-দের পরম শ্রদ্ধা করতেন কনফুসিয়াস, আর সিয়াও-জেনদের জন্য ছিল 
তাঁর অপরিসীম স্বণী। তিনি বলতেন, চুন জু-দের মন ধর্মভাবে পূর্ণ থাকে 
আর সিয়াও-জেনরা শুধু লাভের কথা৷ ভাবে । অশিক্ষিত নিয়শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের মত স্ত্রীজাতিকেও তিনি অশ্রদ্ধার চোঁথে দেখতেন। তিনি 
বলেছেন, “নারী ও অশিক্ষিতের সঙ্গে অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করতে হয়। 
বেশি মাখাঁমাখি করলে তাঁর মাথাঁয় চড়ে বসবে, আবার যদি তাঁদের পাশ 
কাটিয়ে যাঁও তা হলেও রাগ করবে । সমাট, সামন্তবর্গ, ভদ্রলোক, কৃষক 
ও শ্রমিকেরা সকলেই স্ব স্ব কর্মে রত থাঁকবে, একে অন্তের স্থান অধিকার 
করবে 'না, অন্যথায় সামাজিক বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা । কনফুসিয়াসের এই 
নির্দেশটির মধ্যে বর্ণাশ্রম কল্পনার অঙ্কুর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু এ 
কথা অনস্বীকার্ধ ষে চীন দেশে জীতিভেদ প্রথা কোনকাঁলেই দাঁনা বেধে 
ওঠে নি। চুন-জু ও শাসক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য “জেন* বা প্রেম-ধর্ম, কনফুসীয় 
দর্শন ভন্রলোৌককে এই শিক্ষা দিয়ে থাকে । ভত্্র ব্যক্তির নীতিবাদ অর্থে 
কনফুলীয় দর্শনকে “জু? (]5) দর্শন বল! হয়। 

_গমহাঁবিষ্যাঃ ("16 31:5956 [,০2100106” ) গ্রন্থটি আযনীলেক্টের মতই 
মহাপ্রভুর আঁর একটি প্রবচন-সংগ্রহ। কনফুপিয়াঁসের পৌত্র জু-স্থ-কে এই 
গ্রস্থেরও রচয়িতা বলা হয়, কিন্ত এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। গ্রন্থে 
্ায়শাস্ত্বের যুক্তির বাধন দেখে পরবর্তী কাঁলের রচনা বলেই অনেকের 
 অস্্মান। কনফুপিয়াস ধিশ্বাস করতেন, সে যুগের তাবৎ বিশৃঙ্খলার মূলে 
ুয়েছে নৈতিক বিপর্ধয়, প্রাচীন এতিহের প্রতি জনগণের অশ্রদ্ধা, ভাল-মন্দের 
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বিচাঁনে অক্ষমতা । এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে প্রয়োজন জ্ঞানের 
সন্ধানি-প্রবৃত্তিকে উদ্ধদ্ধ করা, পারিবারিক জীবনের নিযস্ত্রণ দ্বারা চবিত্র 
গঠন। মহাবিগ্ঠ। প্রভাবে মাঁছুষ কিরূপে মহৎ গুণ অর্জন করে পরম শ্রেয়ের 
অধিকারী হতে পারে, সেই বিষয়টি বোঝাবার জন্য কনফুসিয়াস ধাপে ধাপে 
যুক্তির অবতারণ। করেছেন। দ্তিনি বলেছেন, “প্রাচীন কাঁলে প্রীজ্ঞ ব্যক্তির! 
যখন মহৎ গুণের বিশ্বমষ প্রসার কামন। করতেন, তারা তখন নিজেদের 
রাষ্রের সৃষ্ট প্রশাপন-কার্ধে মন দিতেন। বাজ্যে স্বশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে 
পারিবারিক শৃঙ্খল রক্ষা হত তাদের প্রথম উদ্যোগ । পাঁবিবাঁরিক শৃঙ্খলা 
রক্ষাকল্পে তাঁর। আঁত্মচর্চা করতেন । আত্মচর্চাকল্পে তার! চিত্তশুদ্ধি কবতেন। 
চিত্তশুদ্ধিকল্পে তাঁব চিন্তা সততা অভ্যাস কবতেন। চিন্তা সততা 
অভ্যানকল্লে তারা জ্ঞানেব পরিধি প্রপাঁরিত করতেন বন্ত সন্ধান দ্বারা ।, 
এই কার্ধক্রমেব ক্রিযা ঘুরে গিয়ে আবার রাষ্ট্রের স্থশাননে পর্যবসিত হ্য 
এইরূপে £ বস্তসন্ধান থেকে জন্মে পূর্ণতর জ্ঞান, সেই জ্ঞান থেকে চিন্তার 
সততা, "সই সততা থেকে চিত্তশুদ্ধি, সেই শুদ্ধি থেকে আত্মচর্চা, সেই চর্চা 
থেকে পারিবারিক নিষস্ত্রণ, সেই নিয়ন্ত্রণ থেকে রাষ্ট্রের স্থশানন। বাষ্রসমূহ 
স্বশাসিত হলে সারা জগতে শান্তি বিরাজ করে। 

নীতিধর্মের সঙ্গে রাঁজনীতির সংমিশ্রণ জু বা কনফুশীয় দর্শনের পরম 
সার্থকতা । পরিবার, সমাজ ও বাষ্ট, তিন রকমের তিনটি সমষ্টিজীবন, কিন্তু 
সবগুলিই এক স্ত্রে বাঁধা, একটি অন্যটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জডিত। 
কনফুমিযাঁপ বলেন, “বিজ্ঞতার স্থত্রপাত আপন গৃহে । সুশৃঙ্খল পরিবাঁর-মধ্যে 
নিধমাঙ্গগ ব্যক্তির ওপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সন্তান পিতা-মাতার ও স্ত্রী 
যদি স্বামীর অনুগত না হয় তবে সমাজের অধঃপতন অনিবার্ধ। এই 
আন্ঠগত্যই পরম ধর্ম, কিন্তু নৈতিক বিধানের নির্দেশ পালন আসম্ুগত্য 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। নীতি সম্বন্ধে পুত্র পিতাকে বিনতভাবে উপদেশ 
দেবে, কিন্ত তা সত্বেও পিতা যদি নীতিবিরুদ্ধ কর্ম করতে উদ্যত হয তবে পুত্র 
তাকে অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে পিতাঁর কর্মেব প্রতিবাঁদ করবে । রাষ্টর- 
ক্ষেত্রে রাঁজা ও মন্ত্রীর স্বন্ধের বেলায়ও ওই নিযম প্রযোজ্য । ছুর্নীতিপরায়ণ 
স্বৈরাচারী রাজা ষদ্ি মন্ত্রীর স্থপরামর্শ গ্রহণ না! করে তবে মন্ত্রী পদত্যাগ 
কববে। বল। বাহুল্য, কনফুসিয়াম একজন উগ্র বকমের রক্ষণপন্থী, প্রাচীন 
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এঁতিহের উপাসক, বিপ্লবকে তিনি সর্বান্তঃকরণে দ্বণা করতেন । কিন্তু তাঁর 
ব্পৃষ্ট অভিমত ছিল এই যে, রাষ্রশক্তির মূলাধার প্রজাসাধারণ, তাই শাসকের 
ওপর প্রজার আস্থা না থাকলে রাজ্যের পতন নিগ্চিত রলেই ধবা। যেতে 
পারে। কনফুধিয়ামের এই মত অবলম্বন করে তাঁর শিল্ত মেনসিয়ান প্রচার 
করেছিলেন ষে, বিপ্লব প্রজাদের একটি দেব-লব্ধ পবিত্র অধিকার । 

কনফুসিয়ান বলেন, “যদি প্রশাসন ব্যবস্থা দ্বারা জনগণকে পরিচালিত 
এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন ছারা তাঁদের নিয়ন্ত্রিত কর হয় তা হলে তাঁরা 
কারাগারের বাইরে থাকবার চেষ্টা করবে বটে কিন্তু তাদের কোন সম্মান বা 
লঙ্জ| বোধ থাকবে ন। আর যদ্দি তাঁদের ধর্ষনি্ঠ শিক্ষা বার! “লি” অর্থাৎ 
নীতির আদর্শ পথে পরিচালিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত কর। হয তবে তারা কখনও 
আত্মদম্মীন বিসর্জন দেবে না। শাসকের চারিত্রিক মততা থাকলে তবেই 
স্থশীসন সম্ভব, সাঁধু আচরণেব দৃষ্টাস্ত প্রশীসন-সৌকর্ষের প্রকৃষ্ট উপায়। 
কনফুসিয়াদ বলেন, “ঘষে ধর্মনিষ্ঠ রাঁজা নীতিসম্মত বিধানমত শাপনকার্ 
পরিচালনা করেন, প্রবতারাঁর মত তিনি অবিচলিতভাঁবে স্বস্থানে বিরাজ 
করেন, অন্তান্ত নক্ষত্ররাজি তাঁর চতুর্দিকে পরিক্রমণ করে।” 

কনফুসীয় দর্শন ধর্মতত্বের আলোচনা থেকে বিরত ছিল বটে, কিন্ত 
কনফুসিদ্বাস আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াঁকর্ষকে বর্জন করেন নি। প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট 
দিবসে পর্বতচুভায় উঠে রাজ] নির্জনে পরমপুকষ (9৮72:202৩ 39170 ) হ্যাং 
তির আবাঁধনা করবেন, স্তা পুজার অধিকারী একমাত্র “ম্বর্গপুত্র' অর্থাৎ 
নৃপতি। সর্বসাধারণের জন্য মন্দিরসমূহে পিতৃপূজার ( 27:02900-701911 ) 
চিরন্তন ব্যবস্থা । কনফুসিযাঁস ওইসব প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান পুরোপুরি বজায় 
রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন । প্রাচীন কাঁলের মহাপুরুষের1 যেসব ক্রিয়াকর্ম 
অহ্ষ্ঠানাদি করে গেছেন, সেগুলি সকলেরই করণীষ, তাঁদের গ্রদর্নিত পথ ধরে 
চল! সকলেরই কর্তব্য, মহ!জনে। যেন গতঃ স পন্থাঃ। পবশার্থ বিষষে যেমন, 
তেমনই নীতিবাদ বা রাঁজ্মীতির ক্ষেত্রেও তিনি কোন স্সম্বদ্ধ দীর্শনিকতার 
অবতারণা করেন নি। আলাঁপ-আলোচপায় শিযদের চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ ও 
পরিচ্ছন্ন করবার জন্য তিনি স্তায়শান্ত্রের জটিল তর্কজাঁল বয়ন করেন নি, তিনি 
দিয়েছেন এই শিক্ষা যে প্লীধু চিন্তার সরল প্রকাশই যুক্তির পরম সহায়। 
ধর্মতত্বের আলোচনায় আগ্রহের একান্ত অভাব দেখে অনেক আধুনিক পণ্ডিত 


“শত দর্শন শিক্ষায়তন” ৯৯ 


মনে করেন, কনফুসিয়াঁস ছিলেন 2£080০ বা অজ্জেয়বাঁদী। প্রজ্ঞা! কি, ফ। 
চে-র এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে 
আত্মনিযোগ এবং আধ্যাত্মিক সভ্ভাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ 
থেকে দূরে সরে থাকাই প্রজ্ঞা । কিন্তু এই মতবাঁদ সত্বেও জগৎ্-মধ্যে তিনি 
একত্ব ও সুষম সমন্বয়েব সন্ধান, জ.'ত-প্ররূতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির সমন্বয়ের 
সন্ধান করেছেন, বলেছেন, “আমি সবাত্মক একত্বের সন্ধান করি। এই 
একত্বের সন্ধানী হিসাবে তিনি একজন প্রকৃত দার্শনিক । 

পরিশেষে কনফুসীয় নীতিবাদের প্রভাব ও ফলাফলের মূল্য সম্বন্ধে কয়েকটি 
কথ। বলতে হয। এই মহাঁপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল এক বিষম সংকটকাঁলে, 
জাতির নৈতিক অবনতির প্রতিবাদরূপেই কনফুসিয়াস তার শিক্ষা প্রচার 
করেছিলেন । যে যুগে পিতার প্রতি ছিল অশ্রদ্ধা, এমন কি পিতৃহত্যার 
ৃষ্টান্তেবও অভাব ছিল না, কনফুসিযাঁন তখন পিতৃভক্তির আদর্শকে মধাদা। 
দান করেছিলেন। যে যুগে রাজার অত্যাঁচার, প্রজার অনাচার দেশময় 
অরাজকতাঁর তাণ্ডব স্ষ্টি কবেছিল, যখন রাজা আর প্রজ! দরদী নয়, গ্রজা 
আব রাঁজতক্ত পয, তিনি তখন প্রচার করেছেন বাঁজধর্ম প্রজাধর্ম। যে যুগে 
প্রাচীন আচাব-অশুষ্টান লোপ পেযেছিল, ব্যভিচার-কদাচাঁবে জাতীয় জীবন 
কলুষিত হযে উঠেছিল, তিনি তখন অতীত '্ণযুগে'র আঁদর্শে সামাজিক 
শৃঙ্খলা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিলেন। তাঁর এই সাধু উদ্যম 
সাফ '্যমণ্ডিত হ্যেছিল তার জীবনকালে নয়, মৃত্যুর পর। প্রভুর 
মৃত্যুর পর তাঁব নীতিবাঁদের অক্লান্ত প্রচার করেছিল শিশ্র] দীর্ঘকাল 
ধরে, দেশের নানান স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র খোল। হযেছিল, সেগুলি সংস্কৃতির 
গীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। বহু ভাষ্ককারের আবির্ভাব হয়েছিল, সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভাম্তকাঁর ছিলেন মেং কে। বা মেনপিয়াঁস, তাঁর বিষয়ে আমরা পরে আলোচন। 
করব। কনফুপীয নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতেরা ছিলেন সমাঁজপতি, 
রাষ্ের শাসক; জাতির জীবনকে তাঁরা এমন একটি চে-গডা। আকারে 
পরিপাটি ব্ূপসজ্জায় ভূষিত কবতে পেরেছিলেন ষে কত সামাজ্যের উত্থান- 
পতন, কত রাঁজনৈতিক বিপর্যয় সত্বেও চীন! সভ্যত। ও সংস্কৃতির চিরাগত 
স্ত্রধারাটির ছেদ কখনও ঘটে নি। চীনা জীবনের বন্ধে রন্বে প্রবেশ 
কবেছিল এই রক্ষণধর্মী নীতি-দর্শন, জাঁতিকে দিয়েছিল মর্ধীদা, ব্যক্তিকে 
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গাভীর, সমাজকে শৃঙ্খল । জ্ঞানের চর্চা, বিছ্যার প্রতি পরম অন্গরাগ চীনের 
সভ্যতাকে এমন একটি জ্যোতির্মষ গৌরব-মঞ্চে প্রতিষ্িত করেছিল যাঁর 
সামনে দুরধ্ষ বিজেতাঁর মাঁথাঁও শ্রদ্ধায় চয়ে পডত, তাঁর তখন নিজেদের 
অমাজিত অভ্যাস, কুচি পরিত্যাগ করে চীন! সংস্কৃতিকে সাঁদবে বরণ কবে 
নিত। 

কিন্ত 'জু? দর্শনের উপরোক্ত গুণ বর্ণনা কনফুসীষ চিস্তার একটি বর্ণোজ্জল 
সোনালী দিক, ভার একটি মসীকুষ্ণজ দ্রিকও যে ন। আছে তা নয়। অরাজক 
উচ্ছৃঙ্খলতাঁব মধ্যে যে নীতিধর্মের জন্ম, সমাজে ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা স্থাপন যে 
নীতির উদ্দেশ্ট, সেই অবস্থামত ব্যবস্থাকে একটা এঁতিহাঁসিক প্রযোজন রূপে 
ন। দেখে শাশ্বত বস্ত বলে গ্রহণ করলে নানান জটিলতার উদ্ভব হয, এমন কি 
জাতিণ প্রগতির পথও সেই সনাতন বিধাঁনের চাঁপে ক্রুদ্ধ হযে যাষ। পরিণামে 
চীনের অদৃষ্টেও সেই অবস্থাই ঘটেছিল সমাজ ও ব্যক্তিকে আচাঁর-অনুষ্ঠানের 
কৃত্রিম বাধনে বেঁধে দ্রিষে এমন একটি নৈতিক যাস্ত্রিকতার পরিবেশ স্ষ্টি কবা 
হয়েছিল যে তাঁর সংকীর্ণ পরিসর-মধ্যে মানবীয কোমল বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক 
স্কুরণের অবসর ছিল নাঁ। নারীকে এই নীতি সমাঁজে তাঁর যোগ্য স্থান দেয় 
নি, সারাটা কাঁল ধরে চীন দেশে স্ত্রীজাঁতি ছিল অবনমিতা। ভদ্রলোকদের 
কাঁধিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ করে ভদ্র শিক্ষিত সমাজ ও জনসাধারণেব মধ্যে 
একটি ছুর্লজ্য্য প্রাচীর গেঁথে তৌল। হযেছিল, এন্ধপ উচ্চনীচেব ব্যবধান 
সামীজিক কল্যাণের পরিপন্থী । প্রাচীনের প্রতি আসক্তি শুধু নয, রাষ্ট্র ও 
সামীজিক ব্যাপারে প্রাচীন কর্মপদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ নবধুগের পরিবত্তিত 
অবস্থায় নূতন পথে অভিযানের আগ্রহকে সমূলে বিনষ্ট করেছিল। জাতির 
চেতনাকে এমন একটি জডপিগ্ড করে তুলেছিল এই স্থবির নীতি-দর্শন যে 
চীনের বুকের ওপর বসে পাশ্চাত্য জাতিপুঞ্ত যখন নানান উপত্রধ জুডে 
দিয়েছে, পাশ্চাত্যের সংঘাতে প্রতিবেশী জাপাঁন ধখন নৃতন জীবন লাভ করেছে, 
পদে পদে চীন অপদস্থ, সেসব দেখেও চীন তাঁর আদর্শলোকের হস্তিদস্তেব 
প্রাসাদচূড়ী ছেড়ে বাস্তবক্ষেত্রে অবতরণ করে নি, নৃতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা 
দ্বার! প্রাচীন সংস্কার বা চিরকালের অভ্যাসের পরিবর্তন করে নি। বিংশ 
শতাব্দীর চীন। বিপ্লব, যাঁর চুড়াস্ত পরিণতি কমিউনিস্ট শাঁসনরূপেই এখন 
দেখা দিয়েছে, দীর্ঘকাঁলের অবপাঁনে বিপ্লবের স্থুল হস্ত প্রতিক্রিয়ার প্রাচীন 
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জড়ভরতকে ভূমিসাঁৎ করে দিয়েছে, তাঁর সেই ভগ্নন্তপের মধ্যে এখন আর 
কনফুপিয়াসের ছাকাটিকেও খুঁজে পাঁবার জে। নেই। কিন্তু কি আন্তর্জাতিক 
ডাঁমীডোল, কি চীনের ধূলি-আঁবরণ, এইসব বিস্ময়কর নৃতন অবস্থার মধ্যেও 
এ কথাটি ভুলে যাওয়। সংগত হবে না যে, এই মহাপুরুষের মুখনিঃহ্ত এমন 
বাণী আছে প্রচুর, আধুনিক জ্ঞানের আলোকে যার মূল্য অসামান্য, এবং যা 
শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করলে মানুষের নৈতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবাঁর যথেষ্ট 
সম্ভাবন।। | 


মেং কো বা মেনসিয়াস 


'জু* দর্শনের ধারক ও বাহক ছিলেন মেনসিয়াস, কনফুপিয়াসের মৃত্যুর 
শতাধিক বছর পরে তাঁর এই শ্রেষ্ঠতম উত্তরসাঁধকের জন্ম (খুঃ পৃঃ ৩৭২ )। 
মেনসিয়াপ ল্যাটিন নাঁম, চীনা নাম মেং কো! বা মেং জু। তিনি লু দেশের 
অধিবাঁসী, কনফুপিয়াসও ছিলেন সে দেশেরই লোৌক। মেং কোর জীবনের 
কোন প্রামাণিক ইতিবৃত্ত নেই, তাঁর রচিত গ্রস্থাবলী থেকেই তাঁর প্রকৃত 
পরিচয় পাওয়। যাঁয়। কিন্তু জনশ্ররতি-পরম্পরাঁয় তীর যে জীবনকাহিনী চলে 
এসেছে মোটামুটিভাবে সেটিকে গ্রহণ করলে আমরা জানতে পারি, খ্যাতিমান 
মেং বংশে মেং কো-র জন্ম, কালক্রমে সেই পরিবার নিঃম্ব হয়ে নিচু পর্যায়ে 
গিয়ে নেমেছিল এবং সেজন্য নিম্স্তরের লৌকজনের মধ্যেই মেং কো বর্ধিত 
হয়েছিলেন। শৈশবে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল, শিশুর লাঁলনপাঁলন- 
রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার গিয়ে পড়েছিল মাতার ওপর। তিনি ছিলেন 
অসামান্ত গুণান্বিতা, এমন নারীকে ঘিরে নাঁনাঁন রকমের কথিকার স্থষ্টি বিচিত্র 
নয়। একটি কথিকা এইক্প ঃ পুত্রের চবিত্রগঠনে মাতার দৃষ্টি ছিল এমনি 
সজাগ যে তাঁর শৈশবকাঁলের উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধানে তিনি নাকি তিন- 
তিনবার বাঁসগৃহ পরিবর্তন করেছিলেন । প্রথমে পুত্রকে নিয়ে তিনি থাকতেন 
একটি সমাধিক্ষেত্রের কাছে, দেখা গেল মেং কে। মৃতের সমাধি-অনুষ্ঠান আঁর 
শোকার্তদের বিলাপের অনুকরণ করছে। তখন মাঁত। তাকে সেই বিষগ্ন 
পরিমণ্ডল থেকে সবিয়ে এনে একটি বাজারের সন্গিকটে বসবাস করতে 
লাগলেন। দেখা গেল, পুত্র দৌকাঁনীদের অনুকরণে জিনিসপত্রের দরদস্ত্র 
রপ্ত করে ফেলেছে আর সকাঁল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত পণ্য নিয়ে ফেবি কবে 


১০২ মহাঁচীনের ইতিকথা 
বেড়াতে শুরু করেছে । মাতার মনে হল, এরকম পরিবেশ বালকের চিত্ত- 
বৃত্তি উন্মেষের প্রতিকূল, তাঁই তিনি সেখাঁম থেকে উঠে গিয়ে একটি পাঠশালার 
কাঁছে বাঁসা নিলেন । এখাঁনে দেখা গেল, বাঁলক প্রাজ্জনোচিত গাভীর্ষপূর্ণ 
ব্যবহার এবং পণ্ডিতদের কেতা-কাঁ্ছন, যেমন সসম্ত্রমে অভিবাঁদন ও আুষ্ঠানিক- 
ভাবে এগিয়ে-পেছিয়ে চলা, অভ্যান করে ফেলেছে । শিশুচিত্তের ওপর 
পরিবেশের প্রভাব মাঁষের ভবিষ্যৎকে কেমনধাঁর! বূপায়িত করে তুলতে পারে, 
উক্ত উপাখ্যানটি তাঁরই একটি প্রকৃষ্ট উদ্াহরণ। বিদ্যালয়ের সান্নিধ্য ও 
পণ্তিতবর্গের দৃষ্টান্ত অন্থসরণের ফলে মেং কো বাল্যকাল থেকে বিদ্যান্গরাগী 
হয়ে উঠেছিলেন । 

মেং কৌ-র জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কৌতুকোদ্দীপক কথিকা 
এখাঁনে বল! ধেতে পারে ষদিও ঘটনাটি মতা না হওয়াই সম্তব। একদা তিনি 
নাঁকি অতফিতে তার পত্বীর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখতে 
পাঁন, এবং এই শাঁলীনতাঁবিরুদ্ধ দৃশ্যটি তাঁর স্ুরুচির মধাদাঁয় ভঘ্ংকরভাবে 
আঘাত করে। অপরাধিনী পত্বীকে ত্যাগ করবার নিদারুণ সংকল্প তিনি 
গ্রহণ করেছিলেন, কিন্ত মাঁতাঁর প্রতুযুৎপন্ন বুদ্ধির কল্যাণে ব্যাপাঁরটাঁর 
বহ্বারস্তে লথুক্রিয়াঁয় পরিসমাপ্তি ঘটে । সব কথা শুনে মাতা বললেন, 
“সদাঁচারের নিয়ম এই যে ঘরে ঢুকবাঁর আগে গলার আওয়াজে ইশিয়াঁর 
করে দিতে হয়, এবং প্রাছে কোন অনাচার চোখে পড়ে সেজন্য মাঁটির পানে 
দৃষ্টি নিবন্ধ করে ঘরে ঢুকতে হয়। তুমি তো বাছা এসব কিছুই কর নি। 
নিজের ত্রুটির জন্য যা ঘটেছে তার দোষ মিছেমিছি বউয়ের ওপর চাপিয়ে তুমি 
কি তাঁর প্রতি অবিচাঁর করছ না?” এই অকাট্য যুক্তি মেং কে! নতশিরে 
মেনে নিলেন, দাম্পত্য সম্বন্ধও অটুট রয়ে গেল। 

শিহদের সঙ্গে সক্রেটিমের সংলাপ লিপিবদ্ধ করেছিলেন প্লেটে? কনফুসিয়াঁ 
সম্পর্কে মেনসিয়াসের ভূমিকাও অনেকট। সেই রকমের । কনফুসীয় আদর্শের 
এমন মৌলিক ব্যাখ্যা আঁর কেউ করেন নি, সেজন্য জু-দীর্শনিকমগলীর 
মধ্যে প্রভূ কুং-এর পর মেং কো-র মর্ধাদাই সবচেয়ে বেশি। এই অতুলনীয় 
মধীদার অধিকারী হয়েছিলেন তিনি পরিণত বয়সে, তখন দেশবিদেশের 
রাজন্যবর্গ উপদেশলাভের,: জ্য তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করতেন, এবং তিনিও 
কনফুসিয়াসের মত ভারে উপদেশদাঁনে বাধিত করতেন । রাজাদের সঙ্গে 
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তাঁর আঁলাঁপ-আঁলোঁচন। সব সময়ে তাঁদের গ্রীতিকর ছিল, এমন কথা বলা 
চলে না, কেননা অপ্রিয় সত্য মুখের ওপর শোনাঁবার সৎসাহসকে তিনি 
কোন দিন দাবিয়ে রাখেন নি। অপ্রিয় সত্যভাঁষণের একটি প্ররুষ্ট উদ্াহরণ- 
স্বরূপ লিয়াং-এর বাজ! হুই-র সঙ্গে তার সংলাঁপটি উল্লেখযোগ্য £ 


মেং কে। £ মীঙ্ুষকে গা"'ঘাতে বধ কর! আর তলোয়ার দিয়ে তার 
প্রাণনাশ, এ ছুটি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি? 

রাঁজা ছুই £ মা। কোন প্রভেদ মেই। 

মেং কে।ঃ তলোয়ারের আঘাতে প্রাণবধ আর কু-শাসনে প্রাণে 
মারা, এ ছুটির মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি? 

রাজা ছুই ঃ না। কোন প্রভের নেই। 

মেং কো: আপনার রন্ধনশীলাঁয় আছে চবিযুক্ত মাংস আর অশ্ব 
শাঁলাঁয় আছে চবিষুক্ত ঘোঁড়া। কিন্ত বুতূক্ষু প্রজার দল শুকিয়ে মর্ছে, 
তাঁদের শবদেহ এদ্রিকে ওদিকে পড়ে আছে । এই অবস্থাকে অনায়াসে 
বল যেতে পারে পশুর আহারের জন্য মানুষকে হত্যা । বাঁজাকে বলা 
হয় প্রজার পিতা, সেই বাজাই ষ্দি পশুকে এমন করে মানুষের রক্ত পাঁন 
করতে না দিয়ে শাঁসন চালাঁতে না পাঁরে তবে তাঁকে প্রজার পিতা বলে 
মনে করব কেন? 


কনফুসিয়াসের জীবনদর্শন আলোচন। প্রসঙ্গে আমরা “লি'-র উল্লেখ 
করেছি। “লি চীন দেশের চিরাগত আচাঁর-পদ্ধতির অনুষ্ঠানবিধি, এই 
“লি” ধর্মের উদ্ভব ও বিবর্তন চীনের সামাজিক ইতিহাসকে আদিকাল থেকে 
প্রভাবিত করেছে। মেং কে। মনে করতেন, “লি" মানুষের অস্তনিহিত মানবিকতা- 
বোধ (0010061) 1068106017655 ) ব। 'জেন+এর বিকাঁশ মাত্র । মেং কো-র 
রচনাবলী কনফুপীয় নীতিধর্ের স্তম্তস্বরূপ, তীর গ্রন্থে একটি সংলাপে “ল? ও 
“জেন? তত্ব এইভাবে ব্যক্ত কর! হয়েছে £ 


দার্শনিক স্বন-ইউ-কুন প্রশ্ন করলেন £ কোন জিনিস দেওয়ার সময় 
পুরুষ ও নারী পরস্পরকে স্পর্শ করবে মা, শালীনতাঁর এই নিয়মটি 
মানেন তো? 

মেং কে। বললেন £ নিশ্চয়ই মানি। 
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দার্শনিক কুন £ ধরুন কোন ব্যক্তির শ্তালিকা জলে ডুবে যাঁচ্ছে। 
তখন কি লৌকটি তাঁর হাঁত ধরে তুলবে ন1? 

মেং কো ঃ নিশ্চয়ই তুলবে। মজ্জমীন। শ্তালিকাকে সলিলসমাঁধি 
থেকে উদ্ধার না করা পাশবিক অমাঙ্গষিকতী'। পুরুষ ও নাঁরী পরস্পবের 
হাত ধরবে না, মোটামুটিভাবে এ কথা সত্য। কিন্তু এই সাঁধাঁরণ 
নিয়মেবও ব্যতিক্রম আঁছে। শালী ষখন ডুবে মরছে তখন হাত দিয়ে 
তাকে জল থেকে তুলতে হবে বইকি। 

তখন দার্শনিক একটি বেয়াডা-গোঁছের প্রশ্ন কবে বসলেন £ গ্রতু, 
সারা জগৎ আপনাঁৰ চোঁখের সামনে তলিয়ে যেতে বসেছে । আপনি 
তবে এ সমষে হাঁত গুটিয়ে বসে আঁছেন কেন? 

মেং কো জবাব দিলেন £ ডুবন্ত শালীকে বক্ষা করা যাঁষ হাঁতের 
ব্যবহার করে, কিন্তু ডুবন্ত জগৎকে বক্ষা কব। যাঁয় 'তাও'র সত্যধর্ম 
দিয়ে। আপনি কেমন কবে আশা করেন যে আমি আমার ছুটি বাহু 
দিয়ে মজ্জমাঁন জগৎকে উদ্ধার করতে পারব ? 


নৈতিক সদ্গুণ ও শুভবুদ্ধিই মান্নষেব মূল প্রকৃতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
উদ্দেশ্তট সেই সাধু-প্রকৃতির বিকাশ ও বিবর্ঘন। মেং কে। বলেন, “যে ব্যক্তি 
তাঁর শিশুচিত্তকে বিসর্জন দেখ নি সে-ই মহৎ।” সত্কর্মের প্রবৃত্তি মীুষেব 
স্বভাধপিদ্ধ, এই মতবাঁদটি তিনি নিষ্নোদ্ধত বিতর্কে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা 
করেছেন £ 


কাঁও বললেন £$ আমাদের প্রকৃতি ঘৃণ্যমান জলম্োীতের মত। পুব 
দিকে ভাঁঙন ধরলে জল পুব দিকে ছোটে, আর ষদি পশ্চিম দিকে ভাঙন 
ধরে শোতও তখন সেই দ্রিকে বয়। জলম্োতেব কাছে পুব পশ্চিম 
ভেদ নেই, তেমনি মানব-প্রকৃতিও ভাল-মন্দ বাছাই কবে না। 

জবাবে মেং কে। বললেন £ জল পুব পশ্চিমের মধ্যে কোন প্রভেদ 
করে না, সে কথা ঠিক। কিস্তু তা বলে কি উচু নিচু তেদও নেই? জল 
কি উচু দিকে আর নিচু দিকে সমভাবে প্রবাহিত হয়? সৎকর্মের দ্রিকে 
মানব-প্রকৃতির প্রবগ্নতা আছে, জলের প্রবণত। যেমন নিচু দিকে বয়ে 
যাঁওয়া। অবশ্ঠ কৃত্রিম উপায়ে জলকে ভধ্র্েঁ তোল! যাঁয় বটে, যেমন 
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আঁঘাঁত করে বা বাঁধ দিয়ে । তেমনি বাইরের চাপে মান্থষের অন্তনিহিত 
শুতবুদ্ধিও বিকৃত হয়ে মন্দ রূপে দেখ! দেবে তাতে আশ্চর্য কি? 


এই অন্তমিহিত সংপ্রবৃত্তি ও শুভবুদ্ধিকে মেং কো তুলনা করেছেন 
মানুষের স্থুল হন্তের স্পর্শে কলধিত হয় নি এমন ব্বভাঁব-স্বচ্ছন্দ অরণ্যানীর 
সঙ্গে। তিনি বলেন, “চেয়ে দেখ ওই ন্যাড়া পাহাঁড়টার দিকে । যখন 
বিটপীমপ্ডিত বনাঞ্চল ওকে ঘিরে রাখত তখন ও ছিল কী স্বন্দর! তারপর 
রাজধানীর সংবুদ্ধির সঙ্গে ওর গাঁছগুলিকে কুঠাঁরাঘাতে কেটে ফেলা হল। 
তখনে। কিন্তু ওর শোঁভাসম্পর্দ একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, কারণ গাঁছের 
গুড়ি থেকে ছোট ছোট চাঁর। গজাল। কিন্তু ছাঁগল-ভেড়াঁর কৃপায় 
সেগুলিও আর রইল না । এখন ওই পাহাঁড়টিকে দেখে কেউ কি তাঁর 
পূর্বকার সমৃদ্ধ অবস্থা কল্পন। করতে পারে? মানব-প্রকৃতিও ঠিক তেমনি । 
মাঁনবচিত্ত গোঁড়াঁতে কখনে। মানবিকতা-বোঁধ বা সত্যাশ্রয়ের শোভাঁবিবঙ্জিত 
থাঁকে না। তাঁরপর যখন তাঁর ওপর বাইরে থেকে উপযুপরি কুঠারাঁঘাত 
চলতে থাকে তখনই তার দশ! হয় ন্যাড়া পাহাড়টাঁর মত। তাঁকে দেখে কেউ 
তখন মনেও করতে পারে না ওর কোনকাঁলে কোন স্বভাঁবসিদ্ধ সদ্‌গুণ ছিল। 
তখন তার সঙ্গে আর পশুপক্ষীর প্রভেদ থাকে ন11” 

মেং কো বলেন, “সব মানুষের মধ্যে করুণার অনুভূতি, লজ্জাবোধ, শ্রদ্ধা 
ও সৌজন্য রয়েছে, তেমনি আঁছে ভীল-মন্দ বিচাবুদ্ধি। মান্য যখন জলমগ্ন 
শিশুকে উদ্ধার করতে ছুটে যাঁয় তখন তাঁর প্রেরণ। আনে করুণার ম্বভাঁব- 
জাত অনুভূতি থেকে, লোকের গ্রশংসালীভের আশ! থেকে নয়। এই 
সংবেদনই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে পৃথক করে রেখেছে ।” তিনি বলেন, 
“যার মনে করুণা নেই সে মানুষ নয়।” 

সাঁধু প্রকৃতির বিবৃদ্ধি ও ক্ষয় দুই-ই আছে। সাধু-সন্ত মানুষ সীধাঁরণ 
ব্যক্তি থেকে পৃথক নয়, সকলেই ইয়াঁও ও স্থন এই ছুটি স্বনামধন্য রাঁজবির 
সমশ্রেণীর মাছষ। আমর! যদি তীদের মত মহৎ গুণী না হতে পারি তবে 
সে আমাদেরই দোষ, অদৃষ্টের নয়। কারণ যে চারটি গুণ মানব-চরিত্রের 
স্তস্তন্বরূপ, অর্থাৎ "জেন? ( মানবিকতা-বোঁধ ), “ই” (সত্যাশ্রয় ), “লি, শ্রদ্ধা 
ও সৌজন্য ), ৭টি” (প্রজ্ঞা), এই গুণ-চতুষ্টয়ের অধিকারী হয় মানুষ তাঁর 
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জন্ম থেকে, যেমন সে পাঁয় তার চারটি অঙ্গ । কিন্তু মাছুষ ঘদ্দি অনুশীলন 
দ্বার তাঁর এই ম্বভাবজাত গুণাবলীর সংবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ স্থ্টি করতে 
ন1! পাঁরে, তা হলে উপকরণের অভাবে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাঁষ, সে তখন নগ্ন 
শিশুর নিষ্কলুষ চিত্তবৃত্তি হারিয়ে বসে। মেং কো বলেন, “চিত্ববৃত্তি আছে 
ছু রকমের, মহৎ আর ক্ষুপ্র। যিনি মহৎ চিত্তের মেব। করেন তিনি উত্তম, 
আর যে ক্ষুদ্র চিত্তের সেবা করে মে অধম |” উতকষ্ট চিত্তবৃত্তির অন্ুশীলনকে 
তিনি কৃষিকার্ধের সঙ্গে তুলনা কবেছেন। শস্তের ফলন কোথাও ভাল 
কোথাও মন্দ, তার কারণ প্রাকৃতিক অবস্থ।, যেমন ভূমির উর্বরতা । বস্তত 
চরিত্র গঠনে মেং কো! পাবিপাশ্বিক অবস্থার ওপব যতখানি জোব দিয়েছেন 
এমনটি বোধ করি সে-কাঁলের আর কোন দার্শনিকই দেন নি। 

রাষ্ট্রনীতি ও বাঁজধর্ম বিষযে মেং কে। অনেক সাঁরগর্ত কথা বলে গেছেন, 
সামস্ত-শীসনকাঁলের অরাঁজক তাঁওবেব মধ্যে সেগুলি যেন গণতন্ত্রেব উদাত্ত 
বাণীব মতই শোঁন। যাঁষ। বাঁজার অত্যাচারে দেশ যখন জর্জরিত, দুর্বলের 
ওপর শক্কিমাঁনের জুলুম চলছে, তিনি তখন নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করলেন, 
“জনসাধারণ রাষ্ট্র সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, আব শাসকের স্থান সকলের 
নিম্নে |” মূল নীতি হিসাবে কনফুসিযাপেব মতবাদের সঙ্গে এ কথার সণ্গতি 
দেখা যাঁষ না, তাঁর কারণ সর্ধশক্তিমাঁন রাঁজাব আসনটি প্রজাবর্গের মিচে 
স্থাপন করতে কনফুসিযাঁন কখনো! রাজি হতেন না, যণ্িও প্রজাঙরঞ্চনকে 
তিনি প্রজার প্রতি বাঁজার কর্তব্য বলেই নির্দেশ দিষেছেন । স্থৃতবাঁং বাঁজাঁব 
ওপর প্রজার স্থান এই মতবাদ মেং কে।-র নিজস্ব বলতে হয। কিন্ত 
এখানেও তিনি নিজের সমর্থনে কনফুমীয নীতির ব্যাখ্যা] করতে ছাডেন নি। 
কনফুপিযাসেব ইতিহাস গ্রন্থে স্বর্গের পরোয়ানা) (40566 0 10168৮201 ) 
বলে একটি বাঁক্যের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে, রাজা স্বর্গপুত্র, 
স্বর্গের পরোয়ান।বলে বাঁজা শাসন করেন। এই বর্ণনাকে অবলম্বন করে 
মেং কো রাজতন্ত্রের যে বিশদ ভাষ্য রচন। করেছেন তা এইবপ £ গ্রশাসনের 
উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, রাঁজাপ্রজার সম্পর্ক পরম্পরসাঁপেক্ষ । অসৎ রাজার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ সংগত, কেমন] কুশাসন ঘটলে স্বর্গ তাঁর পরোয়ানাটি 
বাজেয়াপ্ত করেন, প্রজ।-বিপ্রোহ রাজাবি প্রতি স্বর্গের দণ্ডবিধান মাত্র । চি-র 
রাজা স্থয়ানের সঙ্গে সংলাপে এই অভিমতটি তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত 
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করেছিলেন, স্যাঁং বশের শেষ রাজা চৌ সিন-এর মন্ত্রী কর্তৃক হত্যার প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করে। মেং কো বলেন, “থে ব্যক্তি নৈতিক আদর্শকে পদ্দাঘাত 
করে সেই ছুবাঁচাঁরকে স্বণিত পাষণ্ড বলেই অভিহিত করতে হয়। চৌ 
নামে এক ছুরাঁচাঁণী পাঁধগ্ডকে হত্যা করা হয়েছিল শুনেছি । কোন রাজা 
তাঁর মন্ত্রী কর্তৃক নিহত হযেচিল এমন কথা শুনি নি।” স্পষ্টই তিনি 
বলতে চাঁন, কুশাসনের জন্য স্বর্গের পরৌঁধাঁন। প্রত্যান্ৃত হয়েছিল বলে চৌ। 
আর বজা ছিলেন না। 

মেনসিযাসকে দুজন প্রতিপত্তিশীলী দীর্শনিকের প্রতিদ্বন্দিতাঁৰ সম্মুখীন 
হতে হযেছিল, তাদের নাম মো-তি ও ইযাং চু। আমরা তাদের দর্শনতত্ব 
পরে আলোচনা করব । এখানে এটুকু বলা বোধ করি যথেষ্ট ষে, ইযাঁং 
ও মো-র মতবাদ পরম্পরবিরুদ্ধ হলেও 'জু-দর্শনে'র অসারত্ব প্রতিপাদন করে 
তার খগুনই ছিল দীর্শনিকদ্ধষের মহীত্রত। জনসাধারণের কাছে তারা, 
বিশেষত মো-তি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাঁভ করেছিলেন, এবং সেজন্য মেং কে! 
অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হঘে এই আঁক্ষেপোক্তিটি করেছিলেন £ “ইযাঁৎ ও মো-র দর্শন- 
তত্বকে যদি ভূমিসাঁৎ করে না দেও যাঁষ, আব প্রভু কুং-এর তত্বকে 
স্থপ্রতিঠিত কবা ন1 হয়, তা হলে কুশিশ্ীঘ মাণ্ভষ বিভ্রাস্ত হযে পড়বে, 
মাঁনবিকতা-বোঁধ ও সত্যাশ্রঘের পথও রুদ্ধ হযে যাবে ।” 

কনফুপীয় নীতিশীন্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ “মেন সিয়াসেব গ্রন্থ' ষার মূল্য 
ও মযাঁদ জু-দর্শনের প্রাজ্-বচন? (2791০0০6), মহাবিষ্া? (1710 01586 
[.691771)$ ) ও “বর্ণ মধ্য-পস্থী” (7০9০৮011601 07০ 15০27) এই তিনটি 
গ্রন্থের সমান। কিন্তু মে" কো-কে এরূপ মর্ধাদা দান সত্বেও সকল জব 
দার্শনিকই তাঁর অন্ধ অন্ুবর্তন করতেন এমন নধ, নিজ গণ্তির মধ্যে তাদের 
মতভের্দ ছিল। মেং কোর মত স্ং জু-ও ছিলেন 'জু'-দার্শনিক, কিন্তু 
তিনি কণফুমীয দর্শনেব অন্যব্ূপ ভাষ্য করেছিলেন, আঁমব1। এখন তীব সেই 
ভাষ্েৰ বিবরণ দেব। 


সন জু 
মেনসিয়ামের সমকালীন, তারই শিষ্য ছিলেন দার্শনিক স্থুং জু যেমন 
প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটল। গুরুশিষ্য প্লেটো। আরিস্টটলের মধ্যে দর্শন বিষষে 


রি | মহাচীনের ইতিকথা 


মতের অনৈক্য সর্বজনবিদিত, তেমনি স্থুন জু. ও মেনপিয়াস প্রচার করেছিলেন 
ছুটি পরম্পরবিরুদ্ধ মতবাঁদ। শুধু যে মেনসিয়াসের সঙ্গে হুন জু-র মতান্তর 
ঘটেছিল ত নয়, একটি প্রবন্ধে তার শক্তিমান লেখনী দ্বাদশজন দার্শনিকের 
ওপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল, সেসব ব্যক্তির মধ্যে ছিল তাঁও-পন্থী, মো-পন্থী ও 
আঁইন-সেবী। প্রত্যেক মনীষীর জন্য তীর ছিল বাঁছাই-করা এক-একটি 
বশ্শীফলক, ঘা দিয়ে তীকে তিনি সংক্ষেপে বিদ্ধ করতেন । এমনি সব টিপ্লনী 
কাঁটতেন তিনি মো-তি, চুয়াংসি প্রভৃতি প্রপিদ্ধ দীর্শনিকদের সম্বন্ধে ঃ মোৌ-তি 
মানুষের সংস্কৃতিকে অবজ্ঞ। করেছেন, তিনি ঝুঁকেছেন প্রয্মোজনের দিকে; 
আর চুয়াংসি মানুষের দিকে না তাকিয়ে নিসর্গ-গ্রক্ৃতির মোহে আবিষ্ট 
হয়ে পড়েছিলেন । স্থন জু বলেন, “যাঁরা আঁংশিক জ্ঞান লাভ করেছে তাব৷ 
সত্যপথের একাংশ মীত্র দেখতে পায়, সত্যের সমগ্র রূপ তাদের কাছে ধর! 
পড়ে না। তাই তে। তাঁরা বর্ণনার চাঁকচিক্যে আংশিক সত্যকে সাঁজিয়ে- 
গুজিয়ে বিভ্রাস্ত করে ঘেযন নিজেদের তেমন আর সকলকে 1” সকল 
দার্শনিককে এমনি যথেচ্ছভাঁবে এলোৌপাঁথাড়ি আঘাত করাঁর দরুন তিনি 
_ তাদের অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন, সে কথ বলাই বাহুল্য । 

লাঁওখসির মত স্থুন বিশ্বাস করতেন, বর্গ” অর্থাৎ পরমার্থ বিশ্ব-প্রক তির 
অপরিবর্তনীয় নিয়মাবলী ( তাঁও ) ছাড়া আর কিছু নয়, এবং শ্র্-চন্দ্র-গ্রহ- 
নক্ষত্রের গতি, তুর আবর্তন প্রভৃতি সকল রকম পরিবর্তন মেই প্রারুতিক 
বিধানের অন্থবর্তন মাত্র । সুন বলেন, “আমর! পরিবর্তনের ফল জানি, কিন্ত 
পরিবর্তনের মূলে যে সক্রিয় শক্তি বিরাজ করে তার ধথার্থ স্বব্ূপ আমাদের 
অজ্ঞাত। বন্তত হ্বর্গের ক্রিয়া-পদ্ধতির সন্ধান কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি করেন ন1।1” 
স্পষ্টই দেখা যায়, হন ছিলেন অজ্ঞেয়বাঁদী (৪759961০ ), পরমার্থতত্ব তার 
ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তিনি বিশ্বীস করতেন, জীবনের 
ভাঁল-মন্দ, সমৃদ্ধি-ছুর্দশ। সব-কিছুর জন্য মী্ুষ নিজেই দায়ী, মানষ যদি সত্যের 
পথ ধরে জীবনযাপন করে তবে স্বর্গ তাঁকে ছুবিপাকের আবর্তে কখনে। 
নিক্ষেপ করেন না, প্লাবন, অনাবুষ্টি গ্রভৃতি কোঁন নৈপগসিক উৎপাঁত ঘটে না, 
আকাল, দুভিক্ষও দেখ! দেয় না। পক্ষান্তরে মাছুষ যদি কর্তব্যনিষ্ঠ ন! হয়, 
কিংব। জীবনের প্রক্ৃতিবিরুদ্ধ কাঁজে লিপ্ত থাকে তবে স্বর্গও তাঁকে কোনও 
সাহায্য করতে পাঁরেন না! । প্রার্থনা বা পুর্জীর কেন সার্থকতা! নেই । শ্বভাবের 
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নিয়মে যথাকালে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির জন্য পৃজা-প্রার্থন। বৃথা । তিনি ছিলেন সকল 
রকম কুসংস্কারের বিরোধী, ভাগ্য-গণনাঁয় তীর কোন বিশ্বা ছিল না, মাঙ্গষের 
ভাগ্য নির্ভর করে মাঁুষের পুরুষকারের ওপর । ভূত-প্রেত, দেবতা-অপদেবতা 
মানুষের কল্পনার স্ষ্টি। যে ব্যক্তি বাতের ব্যারাম থেকে মুক্তি পাবার জন্য 
কুসংস্কারবশত ভূত-প্রেতের গ্রীত্যর্থে ঢাঁক-ঢোঁল পেটায় আঁর শুয়োর বলি 
দেয় তাঁকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি এই বলে যে, মূর্থট! শুযষোরও খোকসায়, 
ঢাঁকের্ও ক্ষতি হয়, কিন্ত ব্যারাঁম তাঁর ষেমন-কে-তেমন থেকে যায়! 

অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস ও বুথ চিন্তার বিকদ্ধে সনের অভিযাঁন 
চীনাদের চিত্তে ধর্ম-কর্ম সম্থদ্ধে এমন একটি বিরূপ ভাব জাগিয়ে তুলেছিল যাঁব 
ঘোর তাঁরা কোন দিন কাটাতে পারে নি। পিতৃপূজা অবশ্য লুপ্ত হয় নি, 
তবে সে পুজা চলেছিল সামাজিক অন্ষষ্টানরূপে, পূর্বপুরুষের ম্বৃতির প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনের জন্য যেমন, ধর্মকর্মের জন্য তেমন নয । ফল পুরোপুবি ভাঁল 
হয নি। পণ্ডিতেরা ধর্মকর্মে বিশ্বাস হাঁবালেন বটে, কিন্ত নিম্শ্রেণীল 
অশিক্ষিত লোকদের ধর্মবিশ্বাসেব মধ্যে আগে থেকে যে কুসংস্কাব শিকড 
গেডে বসেছিল তাঁর আর উচ্ছেদ হল না, বরঞ্চ তা উত্তরোত্তর বুদ্ধিই 
পেষেছিল। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া ধর্মচিন্তা বুদ্ধিজীবীদের মধ্য 
থেকে একরকম বিদীয়ই নিষেছিল, আর তা পুনরুজ্জীবিত হয নি কখনো, এবং 
কষেক শতক পরে বৌদ্ধধর্মের আগমন ধর্মক্ষেত্রে যে আলোডন তুলেছিল তা-ও 
দীর্ঘস্থাধী হয নি। বস্তৃত চীন। স্থধীগণের দৃষ্টি পরমার্থ-চিন্ত! থেকে সেই যে 
সরে এসেছিল, আজ পর্যন্ত নানা অবস্থান্তবের মধ্যেও তার সে ভঙ্গীর কোন 
পরিবর্তন হয নি। 

পূর্বে বলা হযেছে, মেনসিয়াস ও স্থন জু ছুটি পরম্পববিরুদ্ধ মতবাদ 
প্রচার করেছিলেন। মেনসিযাঁস বলেছেন, মানুষের মূল প্রকৃতিব মধ্যে 
সদৃগুণ নিহিত রয়েছে, পক্ষান্তরে স্থন জু মনে করতেন মাঁনব-প্রকৃতি মূলত 
মন্দ। পণ্ডিতমহলে এ ছুটি মতবাদ নিয়ে দীর্ঘকাল তুমুল তর্কবিতর্ক 
চলেছিল, পরিণামে কিন্তু খুষ্টীয় ঘ্বাদশ শতাঁব্দে মেং কো -পশ্থীরাই জয়যুক্ত 
হয়েছিল। স্থন জু বলেন, “মান্থষ মুলত মন্দস্থভাঁব, তাব মধ্যে মদ্গ্র৭ 
যেসব দ্রেখা যাঁয় সেগুলি শিক্ষার প্রভাবে অজিত হয়েছে । লাভের লালসা, 
স্বার্থপরতাই মাঁন্ষের আদিম প্রবৃত্তি, ঈর্ষা, দ্বণ। মাঁচছ্ষের স্বভাবসিদ্ব। 


১১০ মহাচীনের ইতিকথ। 


এই সহজাত প্রবৃত্তির অস্সর্ণ করলে সমূহ ক্ষতি এমন কি ধ্বংস অনিবার্ধ... 
সেইজন্তেই আচাধগণের শিক্ষা ও আইন প্রণয়ন, "লি ধর্মের নির্দেশ ও 
স্তায়ের বিধান প্রয়োজন ।” তিনি আরও বলেন, প্রাচীন রাজধিব। 
(5586 [08785 ) মানব-প্রকৃতির কপটতী, উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহপ্রবণতার 
বিষয় জেনেই শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিলেন । স্তায় ও "লি? ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন মাঁনবচবিত্রের সংস্কারের জন্য, দেশের স্থশাসন ও সমৃদ্ধির জন্য 
শান্তির বিধান করেছিলেন ।” এখাঁনে বলা বোধ করি অগ্রাসঙ্গিক নয় যে 
ছু হাজাব বছর পর ইংরেজ দার্শনিক হব্স্‌ সন জু-র এই মতবাঁদের হুবহু 
প্রতিধ্বনি করেছেন। 

সে যুগের রাষ্টে ছন্ব, বিরোধ, ছুননীতি, লালসার উচ্ছৃঙ্খল তাঁগুব-নৃত্য দর্শন 
করে মানব-প্রকৃতিকে স্বভাবত মন্দ বলে মনে করা এমন কিছু বিস্ময়কর 
ছিল না। তা ছাড়া স্তন জু ছিলেন ল্যানলিঙ্-এর একজন ম্যাজিস্ট্রেট, 
মানবচরিত্রেব কালো দিক এবং শাপন-মাহাত্ম্য নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই 
তাঁর অন্তরে ছুরূপনেষ ছাঁপ অঙ্কিত করে দিষেছিল। কিন্ধ সবচেযে আশ্চষের 
কথা, মানব-প্ররূতি সম্বন্ধে স্থন জু-র এই মতবাদ সমর্থনের উৎসাঁহ তাঁকে 
দর্শনলোৌকের উর্ধে কবির কল্পনালোকে এনে হাজির করেছিল। স্বভাঁবত 
মন্দ মাঁনব-প্রকৃতিকে নিষস্ত্রিত করবার জন্যই “লি'র উদ্ভব, এই তত্বটিকে 
ব্যক্ত করেছেন তিনি কবির উচ্ছৃসিত ভাষাঁষ, "লি" স্ততিগাঁন করেছেন তিনি 
এইবপ £ “লি পূর্ণ-্বরূপ, স্থৃষম মুছনায় স্বর্গ ও মত্য, জ্যোতির্মহিমীয় সুর্য ও চন্দ্র, 
কাল-পাবম্পধে খতু চতুষ্টঘ, গতি-চাঁঞ্চল্যে নক্ষত্রমগ্ডলী, ধাঁবাপ্রবাহে নদী ও 
আোতন্িনী, প্রকাশভঙ্গীতে পছন্দ-অপছন্দ, যথাযথভাবে (অর্থাৎ সজোরে ) 
আনন্দ ও বিরক্তির অনুভূতি, সমাজের নিমস্তরে বশ্ততার অভিব্যক্তি, উচ্চ- 
স্তরে দীপ্ত বুদ্ধিমতাঁর ঝলমলানি, অবিবাঁম স্থ্টিব মধ্যে স্ুশৃঙ্খল।, কেনন। 
স্থির এক্যনীশের ক্ষতি অপূরণীয় ।” 

আমর! এখাঁনে দেখতে পাই, মানুষের আদি প্রকৃতি সন্বদ্ধে মেং কে। 
ও স্থন জু-র মধ্যে মতদৈধ থাকলেও উভয দার্শনিকই মানবচরিত্রের পূর্ব 
কামনা করেন, এবং গলি'র বিধান পাঁলনকেই পূর্ণত্বলীতের একমাত্র উপায় 
বলে মনে করেন। সন জু-র চিস্তাঁধারা ছিল রক্ষণশীল, এঁতিহ ও 
সংস্কৃতিকে এমন নিবিচাঁরে গ্রহণ করেছিলেন, এমন অন্ধভাঁবে আকড়ে 


“খত দর্শন শিক্ষায়তন্‌” ১১১ 


ধরেছিলেন তিনি যে অনেকেই তাঁকে একজন প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক বলে 
মনে করত। কনফুসীয় নীতির দুটি দ্রিকের দুজন দিকৃপাঁল ছিলেন 
মেনসিয়ান ও স্থন জু, মেনযিয়াসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মানবিকতা-বোধের 
দিকে আর স্থন জু ছিলেন বান অনুষ্ঠানাদির একনিষ্ঠ ভক্ত । কনফুসিয়াসের 
একটি শিক্ষার বিষয় ছিল সংগীত যাঁ জীবনকে কবে মধুময়। সংগীতের 
চর্চায় আত্মনিয়োগ করে সন জু প্রস্ু কুং-এর বেদাঙ্গের একজন যথার্থ 
উত্তরসাঁধকের স্থান অধিকাঁর করেছিলেন । 


মো-তি ব। মোৎ-জি 

চীন দেশে দার্শনিকেব আবিভাঁব হয়েছিল বিস্তর, কিন্তু ধর্মগুরু বলতে যা 
বোঁঝায় মেই অর্থে গ্রকৃত ধর্মগুরু একজন মাত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার 
নাঁম মোঁতি । লাঁও২সির মতই এই মনীষী দার্শনিকের জীবন-বৃত্তীস্ত কুহেলী- 
সমাচ্ছন্ন, এমন কি তীঁব যথার্থ নাম ও পরিচষ পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। 
“মোশন কোনে বংশেব নির্দেশ দেয় না, উল্কিব দাঁগ ($৪0৮০০) এই 
অর্থেই শব্দটির ব্যবহাঁব। প্রাচীন কালে চীনে অপরাধীদের অঙ্গে উল্কির 
চিহ্ন অস্কিত কবা হত। মনে হয় অপরাঁধের ইঙ্গিত করে অবজ্ঞাভরেই 
এই ধর্মগুরু ও তাঁর সংসারধর্মবিমুখ শিষাদের “মৌ? বা 'মো-পন্থী” নামকরণ 
হয়েছিল। তেমনি “তি” শব্ের অর্থ পক্ষীবিশেষের পালক, প্রবাদ এই ষে 
গ্রামীণদের অনুকরণে এমনি পালকযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করতেন বলেই 
তার নামের সঙ্গে “তি, শব্ধটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, অবশ্য কথাটা ঠিক 
কিনা বলা কঠিন। তবে এ কথা হয়তে। সত্য যে তিনি নীচ কুলে 
জন্মেছিলেন (সম্ভবত তাঁব জীবনকাঁল থঃ পৃঃ ৪৪১-৩৭৬), এবং এই নীচ 
কুলে জন্মের বৃত্তীস্তটি স্মবণ করলে তাঁর দর্শনতত্বের কষেকটি দুর্বোধ্য 
অংশ নৃতন আলোকে প্রতিভাত হয। কথিত আছে, তিনি প্রথমে কনফুসীয় 
নীতিশান্সে শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু জু-দর্শন তাঁকে পরিতৃপ্ধ করতে পাঁরে নি, 
কেননা সে দর্শন উচ্চশ্রেণীবিশেষেব দর্শন। তিনি একটি নৃতন শিক্ষায়তন 
প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং মেখানে যে নব দর্শনে আঁবিতভাঁব হয়েছিল তাঁরই 
নাম মো-তত্ব | 

জু-দর্শন ও মো-তত্ব মূলত বিভিন্ন হলেও একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতের 


১১২ মহাচীনের ইতিকথা 


মিল দেখ। যাঁয়। পৌরাণিক নৃপতিদের প্রতি শ্রদ্ধা চীনের মজ্জাগত, 
তাদের প্রশস্তি-কীর্তনে কনফুপিয়াম ছিলেন পঞ্চমুখ, বিশেষত পিয়া বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ইউ-কে তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। এই নৃপতি 
ছিলেন পরহিতত্রতী, প্রাবনের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন, তাঁকে 
শ্রদ্ধাঞ্চলি দাঁন করেছেন যেমন কনফুসিয়ান তেমনি মোঁতি। ইউ-র স্বার্থ- 
ত্যাগ, কচ্ছ_-সাঁধন, কর্মীহুরাগ ও কর্তব্যনিষ্টার মহান আদর্শকে গ্রহণ করে 
মৌ-তত্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে লাঁওৎসি প্রবতিত তাঁও-দর্শন হতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে 
রূপায়িত হয়ে উঠেছিল । আমর! দেখেছি, তাও-তত্ব কেমন মনুষ্যরচিত 
আঁইনকান্সনকে দ্বণাঁভরে উপেক্ষা করতে শিক্ষা দেয়, কিন্ত মো-তত্বের 
বিশেষত্ব আইনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। মো-পন্থীর সংযত চিত্ত সামাজিক 
বিধাঁনগুলিকে যেবপ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে তাঁর দৃষ্টান্ত পাঁওয়। যায় 
একটি কথিকাঁয় £ চি'ন বাষ্টের জনৈক মো-পন্থীর পুত্র হত্যার অপরাধে মৃত্যু- 
দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল । তখন চি'ন-রাঁজ সেই ব্যক্তির পিতাঁর মর্যাদা বিবেচনা 
করে তার প্রাণদান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পিতা রাজাকে নিরম্ত করলেন 
এই বলে যে আইনকে উপেক্ষা করে অপরাধীর প্রতি করুণ প্রদর্শন অনুচিত । 

তাঁও-তত্বের মত কনফুপীয় নীতিধর্মকেও মৌ-তি অভিজাত শ্রেণীর কল্পনী- 
বিলাস বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । বস্তত যৌ-তি তাঁর মতবাঁদকে কুচ্ছ_- 
সাধন ও নিয়মাচ্বন্তিতাঁর ওপর প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষীন্ত হন নি, তিনি নিজে 
এবং তাঁর অন্থগত ব্যক্তির! দরিদ্র জনসাধারণের পায়ে নেমে তাদের মতই 
নিশিদিন কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অঞ্জন করতেন, আর পরিধান 
করতেন তাদের মোটা কাপড়, খড় দিয়ে তৈরি স্যাঁণ্ডেল। কনফুসিয়াসের 
প্রতি কটুক্তি বর্ণ করতে কার্পণ্য করেন নি তিনি। ভীড়” “ভণ্ড এরূপ 
বাঁছাই-বাছাই বাঁক্য ব্যবহার করে বলেছেন, কনফুসিয়াপ যখন অভুক্ত 
অবস্থায় কাঁলষাঁপন করতেন আর তার শিষ্যরা চুরি-ডাকাতি করে তাঁর 
আঁহার্য ও পানীয় মগ সংগ্রহ করত, তিনি তখন জিজ্ঞাসাও করেন নি 
কৌঁথা থেকে কেমন করে পাঁনাহারের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। কিন্তু আহাঁরাদির 
পর যেমন মিটল তাঁর ক্ষুধা অমনি তিনি নীতিনিষ্ঠ সাধুতার বাহাড়ন্বর 
শুরু করে দিলেন! কনফুসীয়-পন্থীদের বিদ্রপ করে বলতেন মো-তি, তার! 
ঘণ্টাবিশেষ, আঘাঁত কর তবেই বাঁজবে নইলে চুপ করে থাকবে। 


“শত দর্শন শিক্ষাঁয়তন” ১১৩ 


কনফ্কুসীয় বিধাঁনমত সংগীত ছিল একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, কিন্তু মো-তি 
পংগীত-চর্চীকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, “নদী পার 
হবার জন্য নৌকার প্রয়োজন, স্থলপথে শকটের প্রয়োজন । নৌকা ও 
শকট নির্মাণের জন্য ব্যয় সার্থক । বাগ্যযস্ত্রের যদি তেমন কোন ব্যবহারিক 
উপযোৌগিত। থাকত অত। হলে বাগ্ঠঘন্ত্রের নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করতে 
আমার কোন আপত্তি ছিল শ।। কিন্ত নান্তষের আছে ভ্রিবিধ তাঁপ, 
উদরে নেই অন্ন, পরিধানে নেই বদ্ধ, তাঁর ওপর অবিশ্রীম অতিরিক্ত 
পবিঅম করতে হয়। বাছ্যন্্রে ঝংকাঁব দিলে কি অন্নবস্থ্ের সংস্থান হয় ?. 
আমি বলি গীতবাগ্ধ একেবারেই নিম্প্রয়োজন 1৮ বেশ বোঝা যায়, মো-তি 
গীতবাদ্কে অভিজাতিবর্গেন বিলাস বলেই মনে করতেন। গীতবাগ্ের 
অন্টশীলন জনসধারণের পক্ষে একটি ক্ষতিকর ব্যাধির মতই, এই ছিল তার 
বিশ্বাস । সেই সঙ্গে তিনি নৃত্য, স্থচিকর্ম প্রভৃতি শিন্সের চর্চ। থেকে বিরত 
থাকতে সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, কারণ এসবও আভিজাত্যেব ব্যসন । 
কিন্তু মো-তির সবচেঘ়ে তীক্ষ শর বধিত হয়েছিল কনফুপীর বিধানের 
শাদ্ধাদি অন্তষ্ঠানসমূহের বাহাড়ম্বর লক্ষ্য করে। রাজার মৃত্যু উপলক্ষে 
ভিন বৎসব-কাল শোক প্রদর্শনের নিয়ম পালন এবং পিতৃশাদ্ধাদিতে ব্যয়- 
বাঙুল্যেব ঘোঁৰ প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন £ “সাধারণ মান্বষের বেলায়ও 
দেখা যায় পিতৃতশ্রাদ্ধের ব্যয় পরিবারটিকে ভিক্ষকে পরিণত করে। কিন্ত 
যখন কোন বাজার মৃত্যু ঘটে তার সঙ্গে প্রোথিত কর। হয় সোনা, মুক্তা, 
বহুমুণ্য মণিরত্ব, অশ্ব, রথ, তাঁর দেহটিকে জড়ামো হয় স্ক্ম কাজ-কব। 
গিহি বস্ত্র দিয়ে, সমাধিকক্ষে রাখা হয় নানান তৈজসপত্র, টিপয়, ঢাক, 
জালা, বাটি, হাতীর দীতের ও চামড়ার জিনিন, তলোয়ার, পর্দা, নিশান 
ইত্যাঁদি। ফলকথা সমাধি দান করতে বাঁজাঁর তোশাখানা সম্পূর্ণ শিঃশেষ 
হয়ে যীয়।” মতি বলেন, ব্যয়বাঁছল্যের জন্য দ্েশেব দৈন্া স্বর্গের অভিশাপ 
ডেকে এনে জনগণের অশেষ দুর্দশার কারণ হয়ে ওঠে । 

মো-তি একজন ধর্মগুরু এইজন্য যে তাঁর দর্শনতত্বে স্বর্গ বা ঈশ্বরকে 
একটি বিশিষ্ট মঞ্চের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । ন্বর্গ সর্বশক্তিমান ও 
সর্বজ্ঞ, বিশ্বের সর্বত্রই তাঁর দৃট্টি, মানুষের ভাল-মন্দ সব কাঁজই তিনি দেখেন 


এবং কর্মীছুসারে তার পুবক্কীর বা শীস্তিব বিধান করেন । মৌঁতি বলেন, 
৮ 


১১৪ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


বর্গ যা অনুমোদন করেন তাই শ্রেয় আর তিনি যা প্রত্যাখ্যান করেন 
তা-ই মন্দ।” বলা বাহুল্য মোঁতির এই ধর্মতত্বে শাস্তি-পুরস্কারের বিধানটি 
ছিল এমন একটি আবেদন যা সহজেই অজ্ঞ জনসাধারণের মর্ষ স্পর্শ করে। 
তা ছাঁড়া মো-তি নিজে ছিলেন নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি, সেজন্য তাঁর বহুঘোঁষিত 
তত্বটিকে সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিল। 

কিন্তু ধর্ম গ্রচারই ছিল মৌ-তির প্রধান উদ্দেশ্ট, এ কথা মনে করলে মো- 
তত্বের অপব্যাখ্যা করা হয়। বস্তত ধর্গকে তিনি ইহজগতের কাজ-কর্মে 
মানবিকতা-বোধ জাগিয়ে তুলবাঁর জন্তেই ব্যবহীর করেছিলেন। মো-তি 
ছিলেন একজন কর্মযোগী, জনসেবা ছিল তীর মহীত্রত। এই মহাব্রত 
উদ্যাপন সম্ভব হয় সর্বজনীন প্রেমধর্মকে আশ্রয় করে। সামাজিক অনুষ্ঠান, 
পারিবারিক সদাচাঁর ও বাঁজ।-প্রজার সন্বদ্ধকে কেন্দ্র করে যে নীতিধর্ম গড়ে 
তুলেছিলেন কনফুসিয়া তাঁর বনু উর্ধ্বে সর্বজনীন প্রেমধর্মকে প্রতিষ্টিত 
করেছিলেন মোতি। তিনি বলেন, “আত্মবৎ ব্যবহার করবে বন্ধুর সঙ্গে, 
নিজের পিতার মত শ্রদ্ধা করবে তাঁদের পিতাকে "*'ক্ষ্ধাতি বন্ধুকে খাছ দেবে, 
শ্লীতার্তকে পরিচ্ছদ । রুপ্র বন্ধুর সেব। করবে আর মৃত বন্ধুকে করবে 
প্রোথিত |” মৌ-তি বিশ্বপ্রেমিক কিন্তু তীর সেই প্রেম মাটির পৃথিবীকে ছেড়ে 
আকাশে বিচরণ করে না। বিশ্বপ্রেমের স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
বলেন, “অন্তের অবস্থাঞুলিকে নিজের অবস্থা বলে মনে করা, অন্তের গৃহকে 
নিজের গৃহ বলে চিন্তা করা এবং অন্যকে নিজের প্রতিরূপ বলে কল্পনা করা। 
সামন্ত-বাজগণ পরম্পরকে ভালবাঁলে আর যুদ্ধ বাঁধে না, গৃহস্থর পরস্পরকে 
ভালবাসলে কেউ কাঁরু অনিষ্ট সাধন করে ন।।...বিশ্বজন যখন পরস্পরকে 
ভালবাসবে প্রবল তখন দুর্বলকে নির্যাতিন করবে না সংখ্যাগুর সংখ্যালঘুকে 
দলিত করবে না, ধনী দরিদ্রকে অশ্রদ্ধা করবে না।-."বিশ্বপ্রেমের কল্যাণে সকল 
দুর্দৈব, দ্বন্বকলহ, হিংসাছেষ দুর হবে ।” খুস্টজন্মের চাঁর শ' বছর পূর্বে প্রচারিত 
মো-তির এই মহ্াবাঁণীর মধ্যে খৃষ্টীয় প্রেমধর্মের পূর্বাভাপ পাওয়া যায়। 

কনফুপিয়াঁসের ভাঁগ্তকার মেননিয়াসের কোন আকধণ থাকবার কথ। নয় 
মো-তির প্রতি, কেননা! মো-তত্বের প্রপাঁর কনফুলীয় শিক্ষার্দীক্ষাকে বিপন্ন 
করে তুলেছিল। কিন্ত মেনপিয়ানকেও স্বীকার করতে হয়েছিল যে মো-তি 
গভীরভাবে চিন্তা ও কঠোর সাধনা করেছেন জগতের কল্যাণের জন্ | 


“শত দর্শন শিক্ষায়তন” ১১৫ 


মো-তি আক্রমণাত্মক যুদ্ধেব বিরোধী, যুদ্ধ বাধলে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, ফসল 
সংগ্রহ এইসব -কাঁজের ক্ষতির কথা, নাঁগরিকগণেব সমৃহ বিপদের কথা 
বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি । এই ধর্মগুরুর প্রভাব জনগণেব চিত্তে 
যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল, তাঁর প্রমাণ হুইমান-সি-র এই উক্তিটি £ 
“মো তির এক শ' আশিজন শিষ্য তাঁর আদেশে অবলীলাক্রমে জলস্ত আগুনে 
প্রবেশ করতে পারত, তীক্ষধাঁর ছুরিৰ ওপর পিষে হাঁটতে পাঁবত, এমন কি 
মৃত্যুকেও বরণ করতে সংকুচিত হত না।” কিন্তু এমন জনপ্রিষতা সত্বেও 
অতি অল্প সমযের মধ্যে মোৌতত্বের অন্তর্ধান সত্যই একট। বিস্মযকর ব্যাপাঁব। 
মেনসিয়ামেব একনিষ্ঠ প্রচাঁরকার্ধ বৌধ করি তাঁব একটি কারণ, কিন্তু এমন 
কথাঁও বলা যেতে পাঁবে, নীতিবোধ থাকা মত্বেও চীনার। ধর্মপ্রবণ জাতি 
কোন কালেই ছিল না, তাঁই মে।-তির ধর্মশিক্ষা! জাঁতীয চবিত্রে শিকভ গাঁভতে 
পারে নি। সেই সঙ্গে এই গুকত্বপূর্ণ এঁতিহাপিক ব্যাপারটি মনে রাখ! 
পরক।র ষে হ্যান-নৃপতিগণ কনফুলীথ শীতিধর্মকে বা্ধর্মেব আসনে প্রতিষ্ঠিত 
কবণেছিলেন এবং দেজন্যেই সম্ভবত মো-তির শিক্ষার প্রভাব নষ্ট হযে গিষেছিল। 


টেংসি 


কনসুসিযাঁসের বধস যখন অল্প তখন টেং সি (খুঃ পৃঃ ৫৩০ ) নামক জনৈক 
মনীষী তবপ্রচার কাঁষে রত ছিলেন। ভাল ও মন্দ আপোনক্ষক সত্য মাত্র 
এই তত্বকথার সমর্থনে অফুরন্ত যুক্তির অবতারণ। করেছিলেন তিনি । যুক্তি গুলি 
পবন্দববিকুদ্ধ, বিখ্যাত গ্রীক দীর্শনিক জেনে। (29০)-র যুক্তিতর্কের 
অন্তর্ূপ। একদিন তিনি একটি বিষষ প্রমাঁণ করতেন, পরদিন উল্ট। তর্ব 
দার বিপবীত প্রস্তাব সমর্থন করতেন । তীব সম্বন্ধে একটি কৌতুকপ্রদ কথিকা| 
আছে £ কোঁন সাঁমন্ত-বাজো একজন ধনী ব্যক্তির জলমগ্ন হযে মৃত্যু ঘটে, 
তখন মৃতের দেহ নিজের জিম্মায রেখে একজন লোঁক উত্তরাধিকারীদ্র 
কাছে প্রচুর অর্থ দাবি করে মৃতদেহ প্রত্যপ্পণের মৃল্যন্বরূপ। শোঁকাভিভূত 
পবিবাঁরবর্গ টেং সি-র কাছে পরামর্শ নিতে এল। তিনি বললেন, “চুপ কৰে 
বসে থাক তোমরা । ও মৃতদেহের জন্য অন্য কোন পরিবার মুল্য দেবে না।” 
তাঁরপব এল মূল্যের দাবিদাঁব বিজ্ঞোঁচিত পরামর্শের জন্য । তখন দাবিদাঁবকে 
বললেন তিনি, “চুপ করে বসে থাঁক। ওই মৃতদেহ ওব। তো৷ আর অন্য কোথাও 


১১৬ মহাঁচীনের ইতিকথ' 


পাঁবে ন।” কথিকাঁটি সম্ভবত বিবোধী পক্ষের ব্যঙ্গরচনা। টেং সি ছিলেন 

চি'ন-এর ডিউকের প্রজা । একটি আদর্শ দণ্ডবিধি প্রণয়ন এবং সেই সঙ্গে 

প্রশ।সনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে তিনি ডিউকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন । 

প্রধান মন্ত্রী তখন তীর প্রচারকার্ধ বন্ধ করে দিলেন । টেং নাছোডবান্দা, প্রতি 

গৃহে নিজে গিষে প্রচারপত্র বিতবণ করতে লাগলেন । পরিশেষে তার শিরশ্ছেদ 
বে এই অপরিসীম উদ্ঘোঁগ-উৎসাঁহেব ওপব যবনিক1 টেনে দেওযা হয়। 


ইয়াং ছু 

এই দার্শনিকের রচন। এখন সামান্যই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু মেনসিষাঁসেৰ 
কালে তাঁর মতবাঁদেব বিস্তর প্রচলন ছিল। “যুধ্যমান রাষ্”যুগে তীব 
আবি9ভীব। সমাজের ছুঃখদৈন্য তখন এমনি ভীষণ আঁকাঁব ধাঁবণ কবেছিল 
যে চবম স্বার্পরতাঁকে পবম মানবধন্ধে উন্নীত কবতে ইযাঁং চু এওটুকু 
সংকোচ বেধ কবেন নি। ভাঁলমন্দ, ধর্মাধর্জ অর্থহীন শব্দ মাত্র। মন্থুযু- 
সমাজের সঙ্গে, সমীজেব ইঠ্টানিষ্টের সঙ্গে সাধু মনীষীৰ কোন সম্পর্ক নেই। 
তাঁও-পন্থীর মত নৈক্বম্যই তার আদর্শ, কিন্ত বিষধ-বৈবাঁগ্যে তিনি তাঁ€- 
পদ্থীদ্দেবও অতিক্রম করেছেন । তিনি সম্পূর্বপে আত্মস্থখপবাঁধণ, সমাজকে 
রক্ষা বা ধ্বস “কানটিব জন্যই তিনি তীব কডে আঁঙল তুলে ধববেন মা। 
এই তত্বটি কনফুসীষ্‌ নীতিধর্মে সম্পূর্ণ বিপব+ত, সেইজন্তেই সম্ভবত চীন। 
সমাঁজে ইয়াং টু দর্শনেব স্থান দীর্ঘকাল টিকে থ।কতে পাবে নি। 





হাঁন-ফেই ও “লেজিস্ট" সম্প্রদায় (ফা চিযা ) 

দার্শনিক স্থুন জু-ব ছাত্র ও পদাঁঙ্ক অন্ুসবণকারী হাঁন-ফেই যে বিশেষ 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করে যান সেই সম্প্রদাষেব নাম গলেজি”্ট? ( ফা চিয়া। ) ব। 
আইন-সেবী সম্প্রদায। কোন দর্শশতত্বেরই ভক্ত নয এই সম্প্রধায, বরঞ্চ 
লেজিস্টদেন দৃঢ় অভিমত এই যে দার্শপিক তর্কবিতর্ক বৃথা ও অনিষ্টকব। 
সমাজ সংস্কারকল্পে আদর্শ তত্বকথ। প্রচার সম্পূর্ণ নিবর্থক, যেহেতু দার্শনিক 
স্বন সুর মত তাঁদেনও বিশ্বাস ছিল, মাঁনবচবিত্র মুলত ভাঁল নঘ, মন্দ। 
হাঁন-ফেই লিখেছেন, "স্বভাবত খজু একটি তীরের জন্য অপেক্ষা করলে তোমাকে 
হাজার পুরুষ বসে থাকতে হবে। স্বভাবত গোঁলারুতি একখণ্ড কাঁ্ঠের জন্ত 


“শত দর্শন শিক্ষাতন” ১১৭ 


অপেক্ষা কবলে তোমাঁকে হাজাব পুকষ বসে থাকতে হবে। কিন্তু পৃথিবীর 
সর্বত্র মানুষ রথে চডে বেডাঁধ, তীব ছুঁডে শিকার কবে। সে কেমন করে 
হয ত! জান? মানুষ তাঁর ন্ত্রপাঁতিৰ প্রযোঁগে কত্রিম উপাষে জিনিসগুলিকে 
বিশিষ্ট আকার দান কবে ।” এমনি সব উপমাঁব যুক্তি দ্বাবা লেজিস্টর! 
প্রমাণ করেন, আইন ও বাঁজশক্তি দ্বাব। সমাজকে আষ্টেপুষ্ঠে বেধে বাখাই 
শ্রেষ। দণ্ডের ভযে মানুষ দুক্ষ্ন থেকে বিরত থাকবে, আবু মত্কর্ম কবে 
পুরম্বাবেব লোভে, এইবপে সমাজে শৃঙ্খলা বঙ্ম। হবে। 

প্রাচীন ্তিহাকে অবজ্ঞ। করে অভিজাত বশী হান-ফেই তখনকার দিনে 
যথেষ্ট সাহসে পবিচয দিখেছিলেন। কনফুলীয বিধানমত প্রাচীন কালের 
বাঁজা ইযাঁও ও স্ুন-এব পূজান তীত্র সমালোচন। কবে তিনি বলেছেন, “সিষ। 
বংশীধদেব আমলে (বিস্বতপ্রাধ অতীতেৰ বীতি অন্গসাবে ) কেউ যদি 
বৃক্ষাবাঁস নি্দীণ কব তবে সে নিশ্চম হাস্তাম্পদ হত। বর্তমান কালে 
যিনি ইসাও স্তন উ প্রভ্তি প্রাচীন নুপতিগণের গুণে অভিভূত হযে পড়েন 
ঠিনিও তেমনি উপহাঁসেণ পাত্র।” এই প্রসঙ্গে গল্লচ্ছলে উপদেশ দিষেছেন 
তিনি £ গর প্রদেশেব কোন রুষক হঠাৎৎ আবিষাব কবল, একটি প্রীচীন 
ক্খিষু বুক্ষেব তলে একটি মব। শশক্চ পড়ে আছে। সে তখন এই মনে কবল 
থে বুক্ষটিব এমন কোঁন আশ্চষ গুণ আছে যাঁব ঘাব। শশককুল আকুষ্ট হয, আব 
তাঁবা তখন ছুটে এসে বুক্ষকাঁণ্ডে মাথা কুটে মবে । কুষক আনন্দে অধীব হয 
কষিণর্খ ছেড়ে সেখানে অপেক্ষ। কবতে লাগল এই ভরসাঘ যে এক সমষে 
সে আব একটি মাঁথা-কুটে-মবা খবগোশ কুডিষে পাবে । ব্ল। বাহুল্য, ভাব 
সে আশা পূণ হয নি, শুধু সমথ নষ্টই সাব হল। উপসংহাঁবে হাঁন ফেই 
বললেন, “বঙমান কালে তুমি যাদ গ্রাটীন পদ্ধতিমত প্রজা শাসন কপ্তে 
চাঁও, ত। হলে তোমাৰ অবস্থ। মৃত শশক লীভেব উদ্দেশ্তে প্রাচীন বৃক্ষমূলে 
অপেক্ষমাণ মূর্খ রুষকেব মতই হবে ।” কাঁহিনীটিতে লেখকের শুধু বচনা- 
শক্তি ন্য, চিন্তার অভিনবস্বও চশৎকাঁব ফুটে উঠেছে। এই উপদেশবাণী 
স্মবণ রাঁখবার প্রযৌজন বৌধ করি আজও ফুবিষে ষাষ নি। 

হাঁশ-ফেই-ব বাজনৈতিক আঁদর্শ ছিল প্রচলিত সাঁমন্তওস্ত্রেব উচ্ছেদ এবং 
একচ্ছত্র বাজার অধীনে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা। দগ্ু-পুবস্বীবেদ 
কর্তা রাজ। আঁইনমত শাসন করবেন, সেই আইন ধনী বা নির্ধন, পদস্থ বা 


১১৮ মহাচীনের ইতিকথা 


অ-পদস্থ সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য, “দোষের জন্য মন্ত্রীরা দণ্ড থেকে 
অব্যাহতি পাবেন না, আবাঁব সাধারণ ব্যক্তিও সৎকর্মের পুরক্বার থেকে 
বঞ্চিত হবে ন। 1” আইনের উর্ধ্বে অবস্থান করবেন একটিমীত্র ব্যক্তি, তিনি 
রাঁজ। স্বয়খ। তিনিই আইনের রচফ়িতা, সর্বপ্রকার প্রভৃত্বের উৎস-মূল। 
সর্বাধিনায়ক রাজ সর্বমঘ কর্তৃত্ববলে সামন্তিক ঘন্ববিবোধ ও বিশৃঙ্খলার 
অবসান ঘটাতে পাঁরেন। সামন্ততত্ত্রের উত্পাদনের জন্য প্রয়োজন প্রাচীন 
প্রতিষ্ঠানসমূহ নীতি আঁচাঁরানুষ্ঠান ইতিহাঁস সাহিত্য, এই যে বিষষ গুলি ছিল 
কনফুসিযাসের অত্যন্ত প্রিষ, সেসবই হেলাভরে আবর্জনারাঁশির মধ্যে নিক্ষেপ । 
পিতৃভক্তি প্রভৃতি পারিবারিক নীতিধর্মের নিবিচার অন্ধ আচরণের মত 
পদ্য, সংগীত ও অন্ুষ্ঠানাদিও বর্জনীষ, যেহেতু এসব বিষযের চচা অপেক্ষা 
কষিকাঁধ ও যুদ্ধবিদ্যাব ব্যবহারিক মূল্য বেশি । “আইন-সেবীদের রোধ 
মবচেষে তীব্রভাবে পড়েছিল কনফুপীষ পণ্তিতদেব ওপব। তাঁরা “কথার 
ঝুডি? (11909070545 ), ফাঁকা কথাব বুথ। প্রতিযোৌগিতাঁষ কালক্ষেপ 
করে এবং পবেব অঞজিত অর্থে অথব! রাঁষ্রের দানে জীবনধারণ করে। 
এইরূপে কনফুসীধয পণ্ডিতদের হাঁন ফেই পরগাঁছ' বা 'প্যারাঁসাইট'-এর 
পর্যাযভূক্ত করে তাদেব প্রতি পবম বিদ্বেষ জাগিষে তুলেছিল ।* 

অতিশীত্রাফ কোন জিনিম ৬াঁল নধ। প্রাচীনের প্রতি লেজিস্খদের 
অতিমাত্র বিদ্বেষেব পরিণাম অত্যন্ত অগুভ হযেছিল। আমর। এখনি দেখতে 
পাব লেজিস্টগণ কর্তৃক প্রভাবিত হযে চিন বশে প্রথম সম গি হুয়া 
তি কনফুসীয় নীতিশাপ্্র ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ নিঃশেষে ধ্বস কবেছিলেন। 
কথিত আছে, হাঁন-ফেই সম্রাট সি ভযাঁং তি-র প্রিষপাত্র হয়ে উঠেছিলেন, 
এবং সেজন্য ঈর্ষান্বিত হযে তান্ই প্রাক্তন সহপাঠী বাঁজমন্ত্রী লি-্ তাঁকে 
গোঁপনে বিষপ্রয়োগে হত্যা কবেন। 


শত দর্শন শিক্ষাধতনে'র কযেকজন মনীষীর দর্শনতত্ব নিষে এই ঈষৎ 
দীর্ঘ আলোচনার সার্থকতা বোধ করি অনন্বীকার্ধ, যেহেতু চীনা সংস্কৃতি 
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* আধুনিক কালে চীনের নব্য সমাজেও একটা! জিগ্রির উঠেছ, “নিপাত ঘাক কুং এও কো 
(0০৯0, সঃ] [8758 8 0০.)1 জিগিরটি পুরাকালের হাঁন-ফেই দলের মতবাদেরই একটি 
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, এই আলোচনা থেকে তা স্পষ্টই বোবা! যায় । 


“শত দর্শন শিক্ষায়তন” ১১৯ 


এ যুগের দর্শনের মধ্যে শিকড় গেড়ে এত কাঁল বধিত হয়েছে । 'শত দর্শনে 
নানা চিন্তার উন্মেষ একটি আকশ্মিক ব্যাপার নয়, দেশের রাঁজনৈতিক 
পরিবর্তনের ফল। প্রথম অবস্থায় চীন। সামন্ত-রাঁজ্যগুলি গ্রীসেব নগর-রাষ্ট্রের 
অন্ুবূপভাবেই বৃদ্ধি লাঁভ করেছিল, পর্ম্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ 
ছাঁড়া যোগস্থত্র ছিল সামান্যই | দর্শনসমূহ ও দার্শনিক চিন্তাধারার একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল একটি স্ত্রের আবিষ্কার যার দ্বান। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কভিব 
সমন্বয় সম্ভব হয়। উভয় দেশের দার্নিকগণ স্থট্টিতত্ব ও মানবজীবনের 
উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্ত এসব গবেষণাঁর মুল্য যেমন 
হোঁক, গ্রীস বা চীন কোথ।ও তারা রাষ্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। 
গ্রীন যেমন উত্তবাঞ্চলের যুদ্ধপ্রিয় জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত হয়েছিল, পূর্ব 
চীনের স্ুসভ্য বাষ্গুলিও তেমনি পশ্চিম প্রত্যন্তের দুর্ষ যোদ্ধা জাতির নির্মম 
আইনশৃঙ্খলাব চাঁপে একেবারে পিষে গিয়েছিল । 

সমকালীন গ্রীসে সঙ্গে চীন! ইতিহাসের সাদৃশ্যেব কথা এখানেই শেষ 
কবতে হয়। তাঁরপরই চোঁখে পড়ে উভগ়্ের মধ্যে বিরাট প্রভেদ। সভ্যতার 
স্-উচ্চ চুড়ায় উঠে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রীস সাহিত্য-শিক্প-বিজ্ঞানের 
চর্চায় সংস্কৃতিকে অশেষ প্রকারে সমৃদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। পক্ষান্তরে 
চীনা সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে তাঁর মধ্যে নেই হাউই-বাঁজির চমৎকারিত্ব, 
তাঁর অগ্রগতি ধীর মস্থর। বহু শতাব্দী ধরে একটির পর একটি রাজবংশের 
রাজত্বকালে নব নব স্থষ্টির উন্মেষ অপরূপ প্রতিভার পরিচস় দিয়ে চলেছিল । 
গ্রীক সভ্যতাব যুগে চীন। স্জনশক্তির পূর্ণ বিকাঁশ ঘটে নি। দর্শন-যুগেব 
বহু শতাব্দী পর চীন দেশে কাব্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের চরম উৎকর্ষ 
দেখা দিয়েছিল । গ্রীসের বাঁজনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্র, গ্রীস গণতন্ত্রের পীযস্থান। 
আর চীন দেশ রাজতন্ত্রের উপাসক, বাঁজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বিংশ শতাব্দীর 
পূর্বে কখনে| শান হয় নি। চীনে দার্শনিকদেন তর্কের বিষয় ছিল বাঁজতন্ত্ 
নয়, রাষ্ররপও নয়, তাঁর। তর্ক করতেন রাঁজধর্ম নিয়ে। বাজার ব্যক্তিগত 
চরিত্র, কার্ধীকার্ষের নৈতিক দোঁষগুণ বিচার করে রাষ্টেব মধাদা নির্ধারিত 
হত। এ কথাটি তাদের মনেও ঙ্গাগে নি কখনে। যে রাষ্ট্র-রূপের পরিবর্তন এবং 
গণতান্ত্রিক দায়িত্বের ব্যবস্থা উদার প্রশীমনের পথ মুক্ত কবে দিতে পাঁবে। 


তৃতীয় পর্ব 


শন লাআতুক্য 
১ চিন বংশ (থুঃ পুঃ ২৫৫২৬) 
সি হুয়াং তি ও মহাপ্রাচীব 


পশ্চিম প্রত্যন্তের চি'ন নামে লামন্ত-বাঁজ্যটি এক অর্ধ বর্বব জাতির বাঁসভূমি 
ছিল। প্রাচীন সভ্যতাঁৰ বন্ধনে দৃটভাঁবে বাঁধা পড়ে নি এই জাতির মানুষ, 
অতীতের এতিহা ও বীতিনীতিণ প্রতি শ্রদ্ধাও তাদব তেমন ছিল ন।, 
সেজন্য “আইন-সেবী'দেব নৃতন আদর্শকে গ্রহণ কববাঁব পক্ষে কোঁন বাধা, 
প্রতিবন্ধক তাঁদের সামনে দেখা দে নি। ফার আদর্শমত চি'ন বাঁজ্যে 
অনেকগুলি স"স্কারকাঁষ করেছিলেন বাঁজমন্ত্রী শ্যাঁঁ উাঁ", যিনি ছিলেন 
স্তাং এর প্রভূ" নামে পবিচিত, এব” তাঁবই কর্ক্ষতাথ গুণে প্রতিবেশী 
সামস্ত-বাজ্য গুলিব মধ্যে চিন সর্বাপেক্ষা প্রতাপপ্রবল শক্তিমান হযে 
উঠেছিল । প্রাচীন প্রথাষ পবিবাঁবে পিতাৰ শসিন রহিত কবে জনসম্।জে 
রাষ্ট্রের নিষন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবতন কবলেন তিনি, কষি-স কাব দ্বাৰা পতি৩ জমি 
উদ্ধাব কবলেন, এবং সংগ্রাম-প্রবৃত্তিব উত্সাহ দিযে একটি পবাঞ্মশীলী 
বাহিনী গডে তুললেন স্তাঁএব প্রভৃব সবশ্রেষ্ট কীতি, সকল অধিবাপীব 
প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য নৃতন আইনপমষ্টিব প্রণযন। আইন-পালনেব 
প্রতি তার গভীব নিষ্ঠাব পবিচয পাওয1 যাঁষ এই ঘটন।টি থেকে £ কোন 
ত্রুটির জন্য যুবপাঁজকে শিক্ষা দেবাঁব উদ্দেশ্বে তিনি তাৰ শিক্ষকেব নাসাচ্ছেধ 
করেছিলেন । অবশ্ট যুবরাজ এই অপমান বিস্ৃত হন নি, সি"হাসনে 
আবোহণ করে স্তাঁ-এর প্রাণদণ্ড দিলেন বিশ্বীসঘ(তকতাঁৰ অভিযোগে । 
চীবটি বথের সঙ্গে বেঁধে বিপবীত দ্রিকে বথ চাঁলিষে শ্ত।-এর দেহখান। খণ্ড- 
বিখণ্ড করে ছি'ড়ে ফেল। হযেছিল। 

স্াঁং-প্রদশিত “টোটেলিটারিযাঁনিজম'-এর পথে সঞ্চরমাণ চি'ন শিষ্ট 
সদাচাঁধ বিসর্জন দিঘে অচিরেই পর-বাজ্য গ্রাস করতে প্রবৃত্ত হল। একটি 
বিবরণে প্রসিদ্ধ হ্যান এঁতিহাঁপিক জুমা চিষেন বলেছেন, বেশমের পোকা 
যেমন তুতপাতাগুলিকে একে একে ভক্ষণ করে তেমনিভাবে এই দুর্ধ্ 


চি'ন বংশ ১২১ 


জাঁতি প্রতিবেশীদের নগব ও বাঁজ্য আত্মসাঁ করেছিল। থুঃ পুঃ ২৫৫ অব্দে 
চৌ বংশীয় শেষ নৃপতি নান ওযাঁং-এর মৃত্যুব পব চি'ন বাজ্যেব ডিউক ওয়াং 
চেং সমগ্র দেশ জুডে একটি সার্বভৌম বাষ্ট গঠনে উদ্ভোগী হষেছিলেন। তাঁর 
এই উদ্যম সর্বতৌভাবে সফল হযেছিল। চৌ বংশেব বিলুপ্তির দশ বছর পর 
২৪৬ থুস্ট পূর্বান্দে ভাবী কাঁলেব প্রথম চীন সম্রাট সি হুযা” তি চি'ন বাঁজ্যের 
বাঁজসিংহাঁসনে অধিবে।হণ কবেন, এবং তাঁর অব্যবহিত পরেই হ্যান চাও চি 
ওযেই চু প্রভৃতি সামন্ত-বাষ্্গুলি একটিন পর একটি আক্রান্ত ভষে চিন কক 
কবলিত হল। যুদ্ধোদ্ভমেব সবাম্মক সাফল্যে জন্য দিগ্ধিজধী মহাঁবীব সি 
হুযাঁং তি-কে চীনের নেপোঁলিযাঁন” নামে অভিহিত করা হযেছে। 

২২১ খুস্ট পূর্বান্ধে চি'ম-রাজ ওষাঁং চে” “সি হুয়া” তি, অর্থাৎ “প্রথম সম ট” 
এই পদবী গ্রহণ কবেন। ইতিপূৰে চৌ-বাজগণ নিজেদের কখনে। 'হুযাঁ তি, 
বা সমাট বলে প্রচাব কবেন নি, জনসমাঁজে তাঁন। ছিলেন “তি? ব! বাজ নাঁষে 
পবিচিত। চীন দেশের ইতিহাসে যে ছুটি মুগাস্তকৰ বাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে তাৰ 
প্রথমটি সি হুধা তি-র সামাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং সেইজান্যই এই ঘটনাটি বিশেষ 
স্মব্ণীয়। িউ"্য বিপ্লব ঘটেছিল ১৯১১ »স্গাঁন্দে যখন পাশ্চাত্য রাষ্রচিন্তাঁব 
স"ঘাতের ফলে মাঁঞ্চু াজত্বের অবসানের সঙ্গে রাঁজতন্বেব পবিবতে সাঁধাঁবণ- 
তন্ত্র গ্রতিষ্িত হযেছিল। এখানে বলা আবশ্তক যে আব একটি তৃভীদ বৈপ্রবিক 
পপিবর্তন আঁমাঁদেব চোখের সামনে ঘটছে, সেটি বম্যুনি+* বিপব । এই শেষোক্ত 
খিঃবটিব পরিণতি থে কিরূপ সদর প্রসাবী তা হযতে। আমপা তন্কমীন কবতে 
পাবি, কিন্তু তাকে ইভিহাসেব মানদণ্ডে তুলে ধরবার সমঘ এখনো আসে নি। 
মে কথা যাঁক,চি'ন ব'শেন সী্রীজ্য প্রতিষ্ঠাকে যুগান্তকব বিপ্লব ণল। হযেছে তাঁ 
কাবণ ছুটি--প্রথমত, সামন্থ-শাঁসন নিমুল কবে খগ্ু-রাঁজ্য গুলিৰ একীকবণ , 
দ্বিতীয়ত, কনফুপীয নীতিধর্মেব উচ্ছেদ সাঁধন। ইতিহাসে কথিত আছে যে 
এই সংস্কার গুলির দ্বারা সি হুঘাঁ তি চেষেছিলেন মহাঁচীন গঠন করে সেই 
সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাটবপে স্বীঘ ব'শধবদেব নাঁজত্ব দশ হাঁজাণ পুকষ ধরে 
কাঁযেম রাখতে, কিন্তু দৈববিভশ্বনা এমনি যে সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁণ সেই 
স্বপ্নটিও আকাঁশকুন্থমে পরিণত হয়েছিল। মাত্র পনব বছব বাঁজত্বের পৰ 
২০৬ খৃস্ট পূর্বান্ধে চি'ন বশের পতন ঘটে। কিন্তু এই অল্প আঁধুফ্ষালের 
মধো এই বংশের শাসন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে গভীর রেখাঁপাত করেছে তা 
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কখনে। মুছে যাঁবার নয। চিন বংশেব নাম থেকে চীন দেশের নামকরণ, 
চি'ন বংশকে চিরস্মরণীষ করবার পক্ষে এই বৃত্বীস্তই ষথেষ্ট। তা ছাঁডাও 
আর একটি ব্যাপার এই বণশকে এঁতিহাঁসিক গৌববে মণ্ডিত করেছে তা এই £ 
খগণ্-বাঁজ্যগুলির উচ্ছেদ করে মহাঁচীনের সংহতির আদর্শ স্থাপন । যুগ- 
যুগান্তের নানান ভাগ্যবিপর্যষের মধ্যেও উত্তবকাঁলের চীনা শাঁসকেরা এই 
বাষ্্ীধ এক্যের আদর্শকে কখনে। বিসর্জন দেয় নি। 

পিপ্বিজধী “প্রথম সমাট' সি হ্যাং তি ছিলেন সম্ত্রাম্ত সামন্ত-রাঁজবংশীষ, 
নিজেকে পৌবাণিক বাঁজা হ্যাঁ তি-র বশধন বলে দাঁবি করতেন | গ্রাঁচীন 
ইতিহাসে তাঁর আঁকরুতির বর্ণনা এইক্ধপ £ “নাসিক উন্নত, চক্ষু অনাধত, বক্ষ 
বাঁজপক্ষীব মত, কণ্স্বব শুগাঁলের মত, প্রকৃতি অকৃতজ্ঞ, ব্যান্রের মত হিংশ্র”। 
বর্মাষ অতিবিক্ত দ্বণাঁৰ বাঞ্না দেখ! যাঁষ। তাব কারণ, ইতিহাসে 
যেসব দোঁ্দগপগ্রতাঁপ সর্বধ্ব*সকাঁরী মহীপাঁলেব উল্লেখ ব্যেছে তিনি তাদের 
অন্যতম। তিনি যে শুধু তীর সমশ্রেণীব স্বগৌত্রীধদ্দের ধ্বস করেই ক্ষান্ত 
হয়েছিলেন তা৷ নয, চীনের স্প্রাচীন সমাঁজ সাঁহিতা, রাষ্টরব্যবস্থা সব কিছুব্ 
উচ্ছেদ কনেছিলেন। এই সর্বাত্মক ধ্বস নিছক হঠকাঁরিত। বা অবিবেচনা 
গ্রস্থত নয়। তাঁর প্রখ্যাত বা কুখ্যাত মন্ত্রী লি-স্থ ছিলেন একজন পণ্ডিত 
ব্যক্তি, দার্শনিক স্থন জুর শিষ্য এবং আউন-সেবী হাঁন-ফেই-ল সহপাঠী, 
পাঁচীন লিখনপদ্ধতির নূতন সবল কূপ দান কবেছিলেন, ষে বপকে অবলখন 
করে চীনা লিখন বর্তমান আকার ধাবণ করেছে । এই ব্যক্তির প্রধাঁশ 
দুঙ্কৃতি এই যে প্রাটীন কালের ও সাঁমন্ত-যুগের যাঁবতীষ দর্শনশাপ্র, বিশেষত 
কনফুসিযাসের সংকলন-গ্রন্থরাঁজি তীবই উপদেশমত অগ্নিদগ্ধ করা হযেছিল। 
প্রাচীন প্রজ্ঞ।, সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সবই ভম্মীভূত হযে গেল, রক্ষা পেল শুধু 
পাঁজি-পুঁথি, ফলিত জ্যোতিষ, ভেষজবিদ্যা ও কৃষিবিদ্ধা। 

সাম্রাজ্য স্থাপনে পব সি হুয়া তি সামস্ত-বাষ্গুলির পুনঃগ্রতিষ্ঠার 
বিষয় যে চিন্তা করেন নি তা নয, মন্ত্রিগণের সঙ্গে এ সন্বন্ধে বিশেষভাবে 
আলোচনা করেছিলেন । বিতর্কে সামন্ততস্ত্রেব সমর্থনে জনৈক মন্ত্রী বলেছিলেন, 
“ইয়েন (হোপাই ), চি (লানটাং) প্রস্ততি প্রদেশসমূহ বহু দূরে অবস্থিত । 
সামস্ত-রাঁজগণ কর্তৃক শাসিত ন। হলে প্রজাদের রাঁজতক্তি ও আঙ্ুগত্য রক্ষা 
করবার উপায় নেই। স্থতরাঁং সআটের পুত্রদের সেসব স্থানের সামস্ত-বাঁজ 
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রূপে প্রতিঠিত করা প্রয়োজন” সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্যতম রাঁজমন্ত্রী 
লি-স্থ। পরম বিপ্রবী তিনি, শিক্ষাঁদীক্ষ। সবই তাঁর “লেজিস্ট বা আইন- 
সেবী সম্প্রদায়ের নিকট । তিনি বললেন, “চৌ৷ বংশীয় রাঁজা ওয়েন ও উ 
ভ্রাতা ও পুত্রদের সামস্ত-রাঁজ্য অর্পণ করেছিলেন। কালক্রমে বংশবুদ্ধির 
সঙ্গে উত্তরপুরুষেরা পবম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন তাঁদের 
মধ্যে অন্তদ্বন্ শুরু হয়ে গেল। পরিশেষে অবস্থা এপ দাড়াল যে স্বর্গ- 
পুত্রও তাঁদের আঘত্তের মধ্যে আনতে পারেন নি। " "বর্তমানে সমাটেব 
নৃতন ব্যবস্থায় সাঁত্াজ্যের শীণন সহজ । সাঁমন্ত-বাঁজ্যেন প্রতিষ্ঠা অবিধেয় 1” 
সামন্ততন্ত্রের সমর্থনে ও বিপক্ষে মন্ত্রিঘয়েব যুক্তি শুনে লি-স্ু-র অভিমত গ্রহণ 
করলেন সি হুযাঁং তি--বললেন, “পীমস্তবুল ও অভিজাতিবর্গ ছিল বলেই 
এত ছন্দ, বিরোধ, যুদ্ধ, শীস্তিভঙ্গ ঘটেছে । পিতৃপুরুষের কূপায সীত্রাজ্য এখন 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । নূতন সামন্ত-বাঁজ্য গঠন কবলে আঁবাঁর যুদ্ধবিগ্রহ 
শুক হবে, শান্তিব বিদ্ব ঘটবে 1৮ এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাঁষ 
নানান দিক বিবেচন। কনে সি হুয়াঁং তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন । 

সামন্ততম্বের বিলুপ্তিব পব সাত্াজ্যকে ৪০টি বিভাগে বিভক্ত কর! হরেছিল 
এবং প্রতিটি বিভাঁগে সম্রাট কর্তৃক নির্বাচিত প্রশাসক নিযুক্ত হল। এইরূপে 
কেন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে স্বিস্তীর্ণ বিশাল সাম্রাজ্যে নৃতন শাসনপদ্ধতি প্রবন্তিত 
হয়েছিল । কিন্তু এই নব সংস্কারকাষে বিশ্বেব অস্ত ছিল নাঁ। বিরুদ্ধ পক্ষ 
শ্বপু যে সামন্ত-রাজগণ ও অভিজাতকুলই ছিলেন তা নয়, চুন-্জু বা 
ভর্র-পণ্ডিতেরাঁও খঙ্গহস্ত হযে উঠেছিল। এইসকল ভদ্র-পপ্তিত ছিল 
কনফুসীয় নীতিধর্মে দীক্ষিত, যে নীতিধর্ষেব সাববস্ত সামস্ততন্ত্রের আদর্শ, 
স্ব্ণযুগে'র এতিহা, আচীব-অহুষ্টানেব প্রতি অপরিলীম শ্রদ্ধা। দেশের 
সর্বত্র প্রধান শিক্ষাতন গুলিতে কনফুপীয় নীতিধর্ধ প্রচার করা হত, প্রাচীন 
শান্গ্রস্থগুলিৰ অধ্যয়ন ভিন্ন অন্য সব বিষধই ছিল আলোচনার বহিভূতি। 
এই পদ্ধতিমত শিক্ষিত ভদ্র-পণ্ডিত সম্প্রদায় বা চুন-জু-বাই ছিলেন দেশের 
শাসক, রাজকর্মচাবী। নৃতন শাসন-সংস্কার প্তিতশ্রেণীব ব্যক্তিগণের আদর্শ 
বিরুদ্ধ, এ কথা উপলব্ধি করে তীক্ষবুদ্ধি রাঁজমন্ত্রী লি-স্থ তাদের বিষদস্ত 
ভেঙে দিতে কৃতসংকন্প হলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সামস্ততন্ত্রের ধ্বংসই 
যথেষ্ট নয়, ব্যাধির মূল চিরাগত শিক্ষার এতিহ্ের মধ্যে নিহিত, স্থতবাঁং 
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অতীত শ্মতি, এতিহ্‌, ইতিহাসের বিলুপ্তি ঘটাতে ন। পাবলে সমাঁজ ও রাষ্ট্রের 
নববিধাঁন বিপন্ন হবাঁর সম্ভাবনা যথেষ্ট । নববিধাঁনেব নিরাপত্তা রক্ষার জন্য 
প্রাচীন গ্রন্থগুলি দগ্ধ কববার পরামর্শ দিয়ে সম্াটকে বলেছিলেন লি-স্থ ঃ 
“প্রাচীন সমাটেবা (অর্থাৎ হুয়া তি ইয়াও স্থন প্রভৃতি) কেউ কাঁক 
শাসনপদ্ধতির অনুকরণ করেন নি। প্রাচীন বাজবংশগুলিও ( সিয়। স্তাং 
চৌ ) পূর্ববর্তীগণের পদাঁঞ্চ অন্ুসবণ কবে নি। অর্থ এ নষ যে তীঁবা 
পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহের বিবোৌধী ছিলেন, তবে কাঁলের পবিবর্তনেব সঙ্গে 
ব্যবস্থাগুলিব রূপান্তর প্রযোঁজন হয়েছিল। **পূর্বে নুপতির। পরস্পবেব সঙ্গে 
যুদ্ধে বত থাকতেন । এখন সম্রাটেব একচ্ছত্র শাসনে দেশে শান্তি প্রতিষিত 
হয়েছে। তথাপি পণ্ডিত-ভদ্রব্যক্তিবা (চুন-জু) মববিধানকে গ্রহণ করে 
নি, ভার! প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যঘন কবে বঙ্মীনকে নিন্দা কববার জন্য । .. 
আলাঁপ-আলোচনাঁয় তাঁব। প্রীচীন যুগের তন্বগুলিব গুণকীর্তন করে, সমাঁটেব 
এক্যবদ্ধ নিদ্বন্দ রাঁজ্যেব সুশৃঙ্খল শাসনে নিন্দায় পঞ্চমুখ । নৃতন আঁগন 
ও বাজাঁদেশেব বিকদ্ধাচথণ কবে প্রাচীনেব নজিব দেখিযষে। এরূপ অবস্থীণ 
প্রতিকাঁর না কবলে বাঁজশক্তি খব হবে, বিরুদ্ধ পক্ষ পরাক্রান্ত হযে উঠবে ।” 
মনাতনীদের বিকদ্ধে এমন জোবালে। যুক্তি সি হুয়া তি অগ্রাহা কবতে 
পারেন নি, প্রাচীন শাস্্রগ্রস্থ গুলি ধ্বংস কববাঁৰ আদেশ দিলেন। এইবপে 
বহু অমূল্য গ্রন্থ ভন্মীভূত হযেছিল। “শত দর্শন প্রতিষ্ঠানে ব দর্শনতত্বগুলি 
নিঃশেষ হযে গেল, প্রাচীন ইতিহাসেব হল অপূরণীয় ক্ষতি । সে-কালে 
চান দেশে গ্রন্থ লেখা হত কাঁচেব ফলক ব। বাঁশের ওপব রং দিষে অক্ষবগুলি 
চিহ্নিত কবে, স্ৃতরাং এক-একটি গ্রন্থ পর্বতাঁকাঁব ধাঁৰণ করত। আদেশ 
দেওয়া হয়েছিল, ঘোঁষণীব ত্রিশ দিনেন মধ্যে যাঁর। গ্রন্থ গুলি দগ্ধ না কবে 
তাঁদের 'মহাপ্রাচীব? (“705 07০8৮ ৬৬৪1)” ) নির্দীণের জন্য প্রবণ কবা 
হবে। আব যাঁরা নববিধাঁনেব নিন্দা কববে তাঁদেব শাস্তি প্রাণদণ্ড। গ্রন্থ 
ংসের বিরোধী ৪৬০ ব্যক্তিকে জীবন্ত দপ্ধ কর! হয়েছিল। কিন্তু এরূপ 
কঠোব শাস্তিদান সত্বেও অনেকে পণ্ডিত ব্যক্তি জীবন বিপণন করে কিছু 
কিছু প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষত কনফুসিয়াসেব রচনাবলী গৃহ-প্রাচীরের 
অভ্যন্তরে অথব। মুতের সমাধিগর্ভে গোঁপনে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল । 
সামন্ততন্ত্রের বিলোপের পর সম্জাট সি হুয়া তি সাঁাজ্য বিস্তারের দিকে 
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দৃষ্টি দিলেন। বর্তমান চেকিয়াঁং প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ও ইন্দোচীনে 
ইয়ে, নামক একপ্রকার অর্ধপভ্য আদিম জাতির বাঁ ছিল, বর্তমান 
আঁনামবাঁপীদের পূর্বপুরুষ তারা । ২২১ খুস্ট পূর্বাব্ধে সি হুয়া তি পাঁচটি 
বৃহৎ সেন্তবাঁহিনীর অভিষাঁন প্রেরণ করে চেকিয়াং, ফুকিয়েন ও কোয়ানটাং 
অঞ্চল জয় কবেছিলেন, কয়েক বছর পর দক্ষিণে টংকিং অধিরুত হয়। সকল 
স্থানেই সমাট তার শাঁসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিে 
সিয়াংন্ু বা হুন জাতি ও পূর্বে কোরিয়ার বাজ তাঁর গ্রতুত্ব স্বীকার 
কবেছিলেন । 

চীনের মহাপ্রাচীর পৃথিবীর সপ্ত আশ্র্ষের অন্যতম | এই প্রাচীরের 
নির্ঝ।ণকার্ধ প্রধানত সম্পন্ন করেছিলেন সি হয়াং তি। নাঁন।ন স্থানে 
প্র।চীবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পূর্বকাঁর সাঁমন্ত-নৃপতির| নির্ধাণ করেছিলেন উত্তর 
ও পশ্চিমাঞ্চলের হনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবাঁব জন্য । হনর| যাযাঁবন 
জাতি, তাঁদেব চীন। নাম সিরাংন্্ । সামন্-যুগে তারা উত্তৰ ও পশ্চিম 
প্রত্যন্তের উর্বর। ভূমি উপদ্রত করেছে । চৌ বশেব পতনেৰ পর, বিশৃঙ্খল 
বিপযষেব মধ্যে এই উত্পাত বিলক্ষণ বধিত হয়েছিল। হনদেব আক্রমণ 
প্রতিহত করবাব উপায়ন্বরূপ বিভিন্ন খণ্ড-প্রীচীরগুলিকে একত্র স-যুক্ত কৰে 
চোদ্দ শ' মাইল দীর্ঘ একটি “মহাপ্রাচীর' নির্মাণেব পরিকল্পন। করেছিলেন 
সিহুয়াং তি। কিন্তু এ ছাড। তাঁর আরও একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি 
চেয়েছিলেন তীর বিবিধ সস্কীরকাঁষের বিরুদ্ধাচাঁরী প্রাচীনপন্থী পঞ্ডিতগণকে 
প্রাচীর নির্মীণার্থ স্দূব প্রত্যন্তদেশে প্রেধণ করে তাঁদের অনর্থ-সাধনেব 
সংঘবদ্ধ শক্তি নষ্ট করতে । এই বুহৎ অনষ্ঠটানের উদ্যোগও হয়েছিল 
বৃহৎ বকমের। তিন লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত হয়েছিল এই বিবাট নির্নীণ- 
কার্ষে, যাঁর। ছিল সম্াটের দিথিজয়ী বাহিনী, নির্বানে পাঠিয়ে সম্রাট 
তাঁদের পুবধত করলেন। বনু বতসর ধরে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিব অক্নীস্ত 
পবিশ্রমে প্রাচীর গডে উঠেছিল, শীতের তুষাঁবশীতল বায, নিদাঘের তপ্ত 
ধূলির আবরণ, কাজের নেই বিরাম, নেই বিবৃতি--অশ্রধারায় ধরণী 
সিক্ত হয়েছে, রক্তের নদী বয়ে গেছে, সেই অশ্রুবিন্ু নিয়ে চীনা কবি 
গেঁথেছে মুক্তার হাঁর, প্রোষিততত্তৃকার বিবহ-গীতিকা। হ্যান যুগে রচিত 
একটি কাঁব্যে মেং চিয়াঁং নামে জনৈকা। শোকাত। রমণীর গভীর মঃবেদনাঁর 


১২৬ মহাচীনের ইতিকথ! 


কাহিনী বর্ধিত হয়েছে । মহিলার স্বামী প্রাচীর নির্ীণকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন, 
কর্মস্থলে শোচনীয় অবস্থায় তীর মৃত্যু ঘটে। তখন মেং চিয়াং গেলেন 
সেখানে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসতে, প্রথামত পিতৃপুরুষের সমাধি- 
ক্ষেত্রে প্রোথিত করবার জন্যে । অন্ুসদ্ধীনে জানতে পারলেন তিনি স্বামীর 
দেহ পাঁথর চাঁপা পড়ে প্রাটীরের সঙ্গে গাথা হয়ে গেছে। তিনি শোকে 
অভিভূতা হয়ে পড়লেন। কবি তীর আর্তকণ্ঠে বিলাপের ছন্দ-রূপ দিয়েছেন 
এইবরপ £ 


হায় প্রিয়! আজ তুমি ছায়ালোকে এক। সঙ্গীহারা 
আমি শূন্য পানে চাই- ম্ানিমাঁয় ডুবে গেছে তারা, 
হিম-ঢাঁকা চাঁদ, মেঘপুঞ্ত শীর্ণ বাঁতাহত 

সারের ক্ষুদ্র ছবি, ছিন্ন পদ্ম-পাঁপড়ির মত 
ভাঁঙা ঘর ওই যাঁয় উড়ে! 


তারপর কবি সেই সাধ্বী নারীর শোকোচ্ছাস যে অঘটন ঘটিয়েছিল তার 
বিবরণ দিয়েছেন £ 


প্রেমিকার সে ক্রন্দন সার! বিশ্ব জুড়ে 

আকাশের বুক চিরে আর্ত বেদনায় 

উত্তাল তরঙ্গচ্ঙ্গে স্বর্গ পানে ধায়। 

করুণাশ্র ঝরে চোখে দেবতার ন্বর্গ পৃথিবীর 
গলে মৃত্তিকার স্তূপ, ফেটে পড়ে পাষাণ-প্রাচীর ! 


মহাগ্রাচীর নির্মাণকে অবলম্বন করে এই বিযোগাস্ত কাব্য চীনা সাহিত্যের 
একটি রত্ববিশেষ। 

মহাঁপ্রাীরের প্রকৃত নির্সাণকর্তী ছিলেন সেনাপতি মেং তিয়েন। 
চীনা সভ্যতার ক্ষেত্রে তার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান লিখন-সৌকর্ধের জন্য 
উষ্ুলোমের ব্রাশ বা পেনসিলের ব্যবহার। পূর্বে বীশের কলম দিয়ে 
কাষ্ঠফলক বা চেরা বাঁশের ওপর লেখা হত, তার পরিবর্তে রেশমের 
ওপর লেখার প্রচলন একটি বৈপ্লবিক পদ্ধতি বলতে হয়। দিগ্বিজয় ব্যাপারে 
এই সেনাপতি সম্রাটের দক্ষিণ হস্তম্বরূপ ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম 


চি'ন বংশ ১২৭ 


রাজভক্ত, আর সেই রাঁজভক্তিই তীর মৃত্যুর কাঁরণ হয়েছিল, কিরূপে 
তা এখনি বল! হবে। 

সিংহাসনে আঁরোহণের পর থেকেই সি হয়াং তি নিজেকে রহস্য দিয়ে 
ঘিরে বাখতেন, জীকজমকেরও অন্ত ছিল না--উদ্দেশ্ত, জনগণের কাছে আপন 
মধাদ। বৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে কিন্ত তার এই আচরণের ফলে দুর্লজব্য ব্যবধান 
স্থষ্টি হয়েছিল রাঁজা-প্রজার মধ্যে । ঝাঁজা জানতে পারতেন না তাঁর আদেশ- 
সমূহের ফলাফল, গ্রজ। জানতে পারত না দ্াঁজার গতিবিধি । সাত লক্ষ 
ব্যক্তির কাঁয়িক পরিশ্রমে এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল, তাঁরই 
অসংখ্য কক্ষের মধ্যে গোপনে অবস্থান করতেন তিনি, ছুই রাত্রি কখনে। একই 
কক্ষে যাঁপন করতেন না। তিনি ছিলেন ভ্রমণপ্রিয়, কিন্তু তার গতিবিধি 
বাঁধা হত অত্যন্ত গোপন। দূর দেশে ভ্রমণকালে তার মৃত্যু হয়। তার 
পাঁ্থচর রাঁজমন্ত্রী লি-স্থ ও কয়েকজন খোঁজ পরিচীরক ভিন্ন এই মৃত্যুর কথা 
কেউ জানতে পারে নি। তখন গ্রীষ্মকাল, গলিত মৃতদেহের ছুগন্ধ চাঁপ। 
দেবার জন্য শুটকি-মাঁছ-ভ্তি গাঁড়ি সম্রাটের ভ্রমণ-শকটের পিছনে চলতে 
লাগল । সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ গোঁপন রাখবার একটি বিশেষ উদ্দেশ ছিল 
লি-স্ুর। যুবরাজ ছিলেন সংস্কার ও গ্রন্থ ধ্বংসের বিরোধী, গ্রাচীনপন্থীদের 
সমর্থক। সনাতনীদের ওপর নির্মম নিাতনের প্রতিবাদ করতেন তিনি, 
সেজন্য সম্রাট তাঁকে উত্তরাঞ্চলে মহাপ্রাচীরের নিকট সৈন্দের শিবিরে বাঁ 
করবার আদেশ দিয়েছিলেন । যুবরাঁজকে রাজা থেকে বঞ্চিত করবার 
আভপ্রায় তার ছিল না। সি হুয়া তি এই মর্মে একটি আদেশ লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন যে, যুবরাঁজ সাআীজ্যের উত্তরাঁধিকাঁরী, সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনি 
পিংহাপনের অধিকারী হবেন। মন্ত্রী লি-স্ সেই আদেশপত্র গোপন করে 
একটি জাল হুকুমনাঁম। প্রপ্তত করলেন । সেই জাল দলিলে এই আদেশ লিখিত 
হল যে যুবরাজ ও সেনাপতি মেং তিয়েন যেন সেই আদেশপত্র পাঠ মাত্র 
আত্মহত্যা করেন। পিতৃভক্ত যুবরাঁজ ও বশংবদ সেনাপতি পরম রাঁজভক্ত 
মেং তিয়েন বিনা দ্বিধায় আত্মঘাতী হলেন। এই জঘন্য জালিয়াতি তখন 
ধর পড়ে নি। লি-স্থ ও খোঁজা-প্রধান চাঁও-কাঁও সি হুয়া তি-র দ্বিতীয় 
পুত্র হু হাই-কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি “দ্বিতীয় সমাঁট” নাঁমে 
খ্যাত হলেন । 


১২৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


“ছিতীয় সম্রাট” 


“দ্বিতীয় সম্রাট” ভূগর্ভে একটি বিরাট হন্্য নির্মাণ করে সেখানে পিতার 
সমাধি দাঁন করলেন। মৃতদেহের সঙ্গে ন্বর্গত সম্রাটের কয়েক শত উপপত্বীকে 
সমাধিমধ্যে সহমরণে পাঠানো হয়েছিল তাঁর সেবাঁর জন্য । ইতিমধ্যে চি'ন- 
রীজের অভিশাপস্বর্ূপ রাঁজপ্রাসাঁদের ষডযন্ত্র ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। 
সমাটের জনাস্তরালে গোপন অবস্থানের ফলে রাঁজ!-প্রজার মধ্যে যৌগস্থত্র 
ছিন্ন হযে গিষেছিল, গৃহভৃত্য খোঁজারাঁও তখন রাঁজার সঙ্গে অন্তবঙ্গতাঁৰ 
স্বযোগ নিয়ে তার ওপর নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ কবেছিল। 
নৃতন সম্রাট ছিলেন বাইশ বছবের যুবক, বাজকর্মে অনভিজ্ঞ ও অপটু । খোঁজী- 
প্রধান চাঁগ-কাঁওই রাজ্যে সর্বেশর্ব। হযে উঠল, এবং নিজেব প্রাধান্য অস্ষুগ্ 
রাখবার জন্য ষভমন্ত্রক্রমে মন্ত্রী লি-স্গ-র প্রাণদণ্ডেৰ ব্যবস্থা করল । ষভযন্ত্ 
কিন্তু বন্ধ হল না, এবার তাব উদ্যত খঙ্গা সম্াটেব নিজেব ঘাঁভে পডল। 
তিনি শিহত হলেন। তীর পুত্র সিংহাননে আরোহণ কবে পিতৃহত্যাঁর 
প্রতিশোধ নিলেন, খোঁজা-গ্রধানকে সবশে নিমূল করে। কিন্ত তখন 
সাম্রাজ্য জুভে বিপ্রব মাথা তুলেছিল এব” তাঁব ফলে নৃতন সম্রাট নিহত হলেন। 
তারপর ছুই বৎসর যুদ্ধবিগ্রহের পর ২০৬ খৃষ্ট পূর্বান্ধে লিউ প্যাঁ নাঁখক হ্যাঁ 
সাঁমন্ত-বাজ্যের জনৈক প্রতিনিধিস্থানীষ ব্যক্তি বিজেতাঁর দাঁবি নিষে স্ুবিখ্যাত 
হ্যান-বংশেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 


চি”ন বংশের দে'ষগুগ বিচাব 


প্রাচীন কালের বিধানগুলি প্রাকৃতিক নিয়মেব মত অপবিবর্তনীয়, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সংগতি বক্ষাব জন্য 
সেই বিধিগুলির সংস্কারের প্রযোৌজন নেই, এরূপ জড মনোভাঁব জাতির 
অধঃপতনের কারণ, সমাট সি হুযাং তি এ কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন । 
সংস্কীরকার্ষে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, প্রাচীনের জগদল 
পাথর-চাঁপ সরিয়ে নৃতন চিস্তাব উ২সমুখ মুক্ত কবাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। 
কিন্তু তার এই সাঁধু সংকল্প সিদ্ধ হয় নি তার কারণ, প্রাচীনকে নিমূল 
করবাঁর জন্য অত্যন্ত নিষ্টুর ধ্বংসাত্মক উপাঁয় অবলম্বন করেছিলেন তিনি, 


হান বংশ ১২৯ 


তাই ব্যাধির চেয়ে প্রতিকাঁরটাই দেশের পক্ষে অধিকতর ব্লেশকর হয়ে 
উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে চিয়্া-আই নামে জনৈক পণ্তিত ব্যক্তি “চি'ন বংশের 
কলঙ্ক” শীর্ষক একটি বাঁজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করেন। চি'ন বাজবংশেগ 
সমসাময়িক কাঁলের রচনা, প্রাবন্ধিক যে রক্ষণপন্থী সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। সামস্ততন্ত্রের বিলুপ্তির নিন্দা করা হয়েছে বটে, কিন্তু দ্বন্দ-কলহে 
বিপর্যস্ত দেশসমূহ জয় কবে সি হ্যা তি সর্বজনীন শাস্তি প্রতিষ্ঠার 
অপূর্ব স্থযোৌগ লাভ করেছিলেন, সে কথা অস্বীকার করা হয় নি। 
চিয্াং আঁই-র বক্তব্যের সারমর্ম এই £ সাম্রাজ্য স্বপন কবে চি'ন যখন 
শ্বর্গপুত্র' হলেন, তিনি তখন যথার্থই শ্রদ্ধা-ভক্কির পাত্র ছিলেন। প্রজার 
বুক-ভবা আশ! শিঘ্ধে তব পানে চেয়ে ছিল, তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠিত 
করবেন এই ছিল তাঁদেব আশা । কিন্তু চি'ন-রাজ ছিলেন ক্ষুদ্রাশয় 
লোভী ব্যক্তি। অভিজাতবর্গ ও গ্রজীবৃন্দেব তুষ্টি সাধনেব কোন উদ্যোগ 
করেন নি, ভীষণভাবে নিধাঁতন কবে, ভয়ংকর শাস্তি দিয়ে তিনি তাদের 
জর্জরিত করেছিলেন। দণগ্ু-পুরক্ষীরের বিধান করতেন অন্যায়মত, কর 
ধাষ করতেন অন্তাষমত, বেগার পরিশ্রমে প্রজাদেব পিষে মেরেছেন। 
কাঁতাবে কাতারে নির্য।তিতের। নির্বামিত হয়েছে । রাজপুত্র, রাঁজমন্ত্রী থেকে 
শুন করে সামান্য প্রজা পর্যস্ত সকলেই প্রাণভযে উদ্দিগ্র জীবনযাপন 
কবেছে। এই সময়ে চেন-সে নামে একজন আঁভিজাত্যহীন সাধারণ গৃহস্থ- 
স'্দানের অস্ুলিহেলনে দেশব্যাপী যে বিপ্লব জেগে উঠেছিল তাঁরই ফলে 
চি'ন বংশের পতন ঘটেছিল । 


২. হ্যান বংশ €খুঃ পুঃ ২০৬-২২১ খুস্টাব্দ ) 


চিন বংশের অবণানকাঁলে সমাজে অভিজাত শ্রেণীর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট 
ছিল না, ভাগ্যান্বেধীর দল থেকে বিপ্লবী নেতার আবিতাব হয়েছিল। 
হ্যান বংশের প্রতিষ্ঠাতা লিউ প্যা ছিলেন সেই ভাগ্যান্বেষী শ্রেণীর বাক্তি। 
খোজা-প্রধান চাঁও-কাঁও-র হুন্তে “ছিতীয় সম্রাট' নিহত হবার পর লিউ প্যাং 
সদৈন্যে এসে চি'ন রাজধানী সিয়েন ইয়াং নিবিবোধে অধিকাঁর করলেন। 
ইতিমধ্যে তাঁর প্রধান প্রতিহবন্দবী ও উর্ধ্বতন নেতা সিদ্বাং ইউ পূর্ব চীনে 
৪ 


১৩০ মৃহাঁচীনের ইতিকথা 


চি'ন বংশের শেষ ভরসা-ম্বরূপ একটি বৃহৎ বাহিনীকে পরাস্ত করে সেখানে 
একটি নৃতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। পুরাতন সাতটি রাঁজ্যের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠ। হল, ত৷ ছাঁড়া নৃতন রাজ্যও অনেকগুলি সৃষ্টি কর! হয়েছিল বৃহৎ 
রাজ্যগ্তলির আয়তন হ্রাস কবে। বর্তমান জেচুয়ান ও দক্ষিণ সেনসি-র 
প্রাচীন নাম হ্যাঁন_হ্যাঁন নদী এ অঞ্চলে প্রবাহিত ছিল বলে বাজ্যেব নাঁম 
ছিল হ্যান। এই হ্যাঁন রাজ্যটি ভাবী হ্যাঁন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা লিউ প্যাং-কে 
দেওয়া হয়েছিল, বিজেতা৷ সেনাঁপতিগণের মধ্যে বাঁজ্য বণ্টনের ফলে। 
এইরূপে বাজ্য বণ্টনেব পর সর্বাধিনায়ক সিয়াং ইউ 'প। ওয়াং বা বাজ- 
রাজেশ্বর পদবী গ্রহণ করলেন । 

সিয়াৎ ইউ-র সামন্ত্রতম্্ব পুনঃগ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। রাজ্য 
বন্টনে সহচর মেনাপতিবর্গ খুশি হয নি। তাঁরা পুরাতন রাজ্য গুলির ওপর 
হাঁমল। চালিয়ে রাঁজবংশীয়দের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করল। লিউ প্যাং চি'ন 
বাজ্যের তিনজন নৃতন রাজাকে অপসাঁবিত করে নিজে সেই অঞ্চলের 
সার্বভৌম নুপতি হয়ে বসলেন। এইরূপে নবপ্রতিষিত সামস্ত-রাঁজ্য গুলি 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এবং সেই সঙ্গে শুরু হল অন্তবিরোধ, বিপ্লবকীলেব মিত্রদের 
মধ্যে তুমুল সংগ্রাম । 

এই সংগ্রামের প্রধান ছুই নায়ক ছিলেন লিউ প্যাঁঁ ও সিধাঁং ইউ। 
উভয়ের রাষ্ট্রীয় আদর্শেৰ মধ্যে মূলগত বিরোধ ছিল-_বাঁজ্যসমূহের একীকরণ 
লিউ প্যাং-এর আদর্শ আর পিযাঁং ইউ সামস্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত কবতে দৃঢসংকল্প 
হয়েছিলেন । নাঁয়কদয়েব শিক্ষাদীক্ষা, চারিত্রিক গুণও ছিল বিভিন্ন। 
সিয়ান ইউ অভিজাত বংশীয় পুত-ভত্রব্যক্তি (চুন-জু ), আর লিউ প্যাং 
একজন ভাগ্যান্বেষী কৃষক বিপ্লবী । লিউ প্যাঁং-এর ব্যবহার অমাঁজিত হলেও 
তিনি ছিলেন চতুর হুশিয়ার মানুষ, মানবচরিক্রে অভিজ্ঞ, বাস্তবজ্ঞান 
তাঁর ছিল প্রচুর। রাঁজশীতি-ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি, যুদ্ধে 
বীরত্বের নিদর্শন কিন্ত তেমন পাওয়া যাঁয় নি। সিয়াং ইউ ছিলেন সুশিক্ষিত, 
মাঞজিত, কবি-প্রকৃতির মানুষ, দীর্ঘাককতি, বলবাঁন। যুদ্ধে অপরাজেয়, কখনে। 
পরাজয় ঘটে নি, কিন্তু তা সত্বেও তাঁর ঘেনাপতির!1 ও মিত্রগণ তার পবম 
শূকর হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তার দ্বীস্তিক উদ্ধত স্বভাব । পাঁচ বৎসর 
ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চাঁলাবাঁর পর্ব শক্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যখন তার পরাজয় 


হ্যান বংশ ১৩১ 


অবশ্টস্তাবী হয়ে উঠল, তিনি তখন যুদ্ধ-শিবিরে পরমাস্থন্দরী পত্বী ইউকে 
প্রেমীলিঙ্গনে বেঁধে পাঁনাহাঁরে সারা রাত কাটিয়ে এই বিষাঁদ-সংগীতটি রচন। 
করেছিলেন £ 


গিরিশৃলগ চূর্ণ করে হেন শক্তি বাহু মোর ধরে, 
সারা জগতের পানে অ'খি মোর ফিরে ত্বণাতরে। 
শুভক্ষণ গেছে চলে আর আসিবে না". 

প্রিয় অশ্ব “চুই, মৌর আর ছুটিবে ন।! 

সব গেল ইউ ইউ ! কি করিব হাঁয়-_ 

আমি গেলে প্রিয়ে তুমি বহিবে কোথায় ? 


সেই কাঁল-বাত্রে বাঁজা-রানী এমনি অনেক গাঁন গাঁইলেন। উভষের চোঁখে 
জল, অনুচবগণও অশ্রু সংবরণ কনতে পারে নি। সকালবেলা সিয়াং ইউ 
অসিহস্তে বীরদর্পে শত্রব্যহ ভেদ কবে বেবিয়ে পডলেন এবং বন্দী হবার পূর্বে 
স্বহস্তে প্রাণ বিসর্জন দ্রিলেন। চীনের ইতিহাসে, কাব্যে, গানে এই সংগ্রাম- 
কাহিনীর চবিক্রগ্তলি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়ে আছে। 


সআট কাও 


২০৬ থুস্১ পূর্বাব্ধে লিউ প্যাং সআাট কাঁও নাম গ্রহণ কৰে বাজ্যশাসন 
আবস্ত করেন। প্রথমে তিনি কনফুসীয় ক্রিয়া-কর্ম, অনুষ্ঠানাদির প্রতি 
অন্ুরন্ত ছিলেন না। কথিত আছে, দ্বণীভরে পগ্ডিতদের মাথার ট্রপিতে 
তিনি প্রশ্ীব করতেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষষ প্রাচীন বিদ্যা আর সেই বিদ্যা 
শিক্ষকের প্রতি তার এই মনৌভাঁব দীর্ঘস্থাধী হয় নি। অতীতের ঘটনা- 
পবম্পরাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যেন চিন 
বংশের পতনের কারণ চিরাঁগত সামস্ততন্ত্রের উচ্ছেদ, আর সেই অভিজাতি- 
কুলের তিরোধানের জন্যই তাঁব মত একজন সামান্য কৃষকের বাজ্যলাঁভ সম্ভব 
হয়েছে। কনফুসীয় নীতির আদর্শ সামন্ততন্ত্র। এই নীতিধর্ম প্রসঙ্গে মন্ত্রী 
লু-চিয়া-র সঙ্গে সম্রাটের আলোচনীর কথা উল্লেখ কর! হয়েছে এাঁচীন ইতিহাস 
গ্রন্থে। মন্ত্রী ছিলেন কনফুসিয়াস-নীতির পরম অনুরাগী, সম্রাট তাঁকে দস্ত- 
ভরে বলেছিলেন, সাশ্রাজ্য জয় করেছেন তিনি ঘোঁডার পিঠে চড়ে, স্থতরাঁং 


১৩২ মহাচীনের ইতিকথ। 


স্ব-কিং প্রভৃতি দগ্ধ গ্রন্থের আবশ্যক তাঁব একেবারেই হবে না রাজা শাসন 
করবার জন্যে । এই স্পর্ধিত উক্তিব উত্তরে মন্ত্রী লু-চিযা বলেছিলেন, অশ্বাক্ধঃ 
হযে কখনো শাসন পরিচাঁলন। সম্ভব হয় না, আর চিন বংশীষেরা যদি 
কনফুসিয়াস-শীতির আদর্শে বাঁজ্য শান করতেন তবে তাঁদের পতন ঘটত 
না। মন্ত্রীর এই উপদেশবাণী সম্রাট কাঁও-র মর্মম্পর্শ কবেছিল, কেনন। 
চি'ন বংশের কাহিনীর পুনরাঁবৃত্তির পথ রোধ কবে নিজ বংশের রাজত্বকাঁল 
দীর্ঘস্থাধী করবার জন্য তিনি ছিলেন কৃতসংকল্প। কনফুসিয়াসকে বিশেষ 
সম্মান প্রদর্শনের জন্য সম্রাট তাঁর সমাধিস্থলে গিষে ভক্তিনতশিরে বেদীমূলে 
অর্থ্য দান করেছিলেন । 

কনফুপীয় নীতির আঁদর্শমত সম্রাট শাসন-সংস্কীর কবতে প্রবৃত্ত হলেন। 
এক শ্রেণীব ভূম্বামীর স্থষ্টি করলেন জমির জাষগীর দান কবে। আত্মীয়স্বজন, 
বন্ধুবর্গ এবং মন্বিগণ, এ'রাই হলেন ভূম্বামী। নিজ নিজ ভূখণ্ডে তাদের শাঁসন- 
ব্যবস্থ। পরিবীক্ষণ করবাঁৰ জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করা হল। এইবপে 
একপ্রকার নিষস্ত্রিত সামস্ততন্ত্রের পুনঃগ্রতিষ্ঠ। হয়েছিল । আঁব যে মহৎ 
কর্মের উদ্যোগ সমাটকে ও তীর বংশকে ইতিহাসে চিরস্মরণীঘ কবে রেখেছে, 
সেটি হল প্রাচীন গ্রন্থাবলীব পুনকুদ্ধাব। পূর্বে বল। হযেছে অনেক পুরাঁনে। 
পুথি, বিশেষত কনফুসিষাসের রচনাঁগুলি গৃহ-প্রাচীবেব অভ্যন্তরে অথবা 
সমাধিগর্ভে গোপন "করে বাঁখা হযেছিল, সেগুলি এখন উদ্ধার করা হল। 
অনেক গ্রন্থ অংশত বা! সম্পূর্ণ ধ্বংস হযেছিল, বৃদ্ধ প্রাজ্ঞেরা সেইসব গ্রন্থের 
বিষষ-বস্তর স্বৃতি যথাঁসভ্তব শিবোমধ্যে ধারণ করে এসেছিল, এখন সেই 
বিষষগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হল। প্রাচীন কালে যে লিখন-পদ্ধতি প্রচলিত 
ছিল, তার পরিবর্তন ঘটেছিল, এখনকাঁব অক্ষরগুলি ছিল ভিন্ন রকমের। 
তাই এ যুগের স্বৃতি-থেকে-লেখা গ্রন্থ গুলিকে বলা হয 'নৃতন হরফের প্রাচীন 
গ্রন্থাবলী” (টবক্দ 01581906510 01355105 )। তা ছাড়া যেসব প্রাচীন 
গ্রশ্থ উদ্ধার কর। হযেছিল, সেগুলির নাঁম প্রাচীন হরফের প্রাচীন গ্রন্থাবলী” 
(014 ০1591:20০66 ০1835£০8 )। এইসব গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য বহু ধনী বাক্তি 
গভূত অর্থ পুরস্কাবন্বক্বপ দান করেছিলেন। কথিত আছে, একজন বাঁজা 
তার প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন কনফুসিয়াসের বাগ্তভিটার ওপর, সেই সময় 
ভগ্রন্তুপের ভিতর মহাঁপুকুষের গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হয়েছিল। পু'খিগুলি 


হ্যান বংশ ১৩৩ 


প্রাচীন হরফে লেখা, স্ৃতরাঁং মূল গ্রন্থ বলেই অনেক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত 
করেছেন। 

ইতিপূর্বে আমর প্রত্যন্তের হন বা “পিয়া হু'দের উপদ্রবের উল্লেখ 
করেছি। হুনরা তাতা'রজাতীয়, পশ্চিমের তুকীঁ, মৌনঙ্গল, উইগার, খিরগিজ 
প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ । পূর্ব অঞ্চলের তাতাঁর বা তুঙ্বর। কিন খিতান 
মাঞ্চ ও কোরিয়গণের পূর্বপুরুষ । হুনদের বাঁস পশ্চিমের বন্ধুর পর্বতাঁঞ্চলে 
আর উত্তর-পূর্বের নিষ্পাঁদপ সমতটে, সেখানকার ভূমির উষ্র্তা, শীতের 
অসহনীয় তীব্রতা তাঁদের ঘাঁধাবর-বৃত্তিৰ কাঁরণ। খাঁছ্ের সন্ধানে তাঁরা 
চিরকাল হানা দিয়ে এসেছে চীনের শশ্তশ্তামল উপত্যকা-ভূমির ওপর । 
বর্বর হনজ।তির এবপ আক্রমণের উল্লেখ পৌরাণিক কালের ইতিহাঁসেও 
দেখ! যায়, স্যাং বংশীয়েরী সিয়াং হ-দের 'দাঁনব নামে অভিহিত করত । 
হনরা পশুপালক জাতি, অশ্ব বৃষ মেষ উষ্ট প্রভৃতি পশু পাঁলন করত, 
কুষিকার্ধ জানত না, পশুমাঁস ভক্ষণ করত, পশুচর্ন পরিধাঁন করত । আঁচাঁব- 
বিচার তাদের ছিল অদ্ভুত রকমের। পুরুষেরা ছিল বহুপত্বীক, পিতার মৃত্যুর 
পর বিমাতাঁদের বিবাহ করত । স্ত্দক্ষ ঘোঁড়মওয়ার ও শিকারী ছিল তাঁরা, 
ধাবমান অশ্পৃষ্ঠ থেকে বগ্ত জন্তকে তীরবিদ্ধ করত । সি হুয়া তি যে মহাঁ- 
প্রাচীর নির্গীণ করেছিলেন সেই প্রাচীরও তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 
পারে নি। তৃতীয় খুষ্ট পূর্বাব্দে হ্যাঁন বংশীয়দের রাজত্বকালে এই হনজাতি 
চীনেব প্রত্যন্তদেশ থেকে ক্যাসপিয়ান হুদ পধন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল । 

খুঃ পৃঃ ১৯৯ অন্দে এই দুধ জাতি মহাপ্রাচীর অতিক্রম করে সেনসি 
প্রদেশে প্রবেশ করে। সম্রাটের বাহিনী তাঁদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 
ন। পেরে পশ্চাঁদপমরণ করেছিল । ্বয়ং সম্নাট একটি নগরে অবরুদ্ধ হলেন । 
নানারপ ফন্দি-ফিকির করে সে যাঁত্রীয় সমাট কাঁও উদ্ধার পেলেন বটে, 
কিন্তু পরিশেষে হুনদের সঙ্গে আর একটি যুদ্ধে আহত হয়ে তীর জীবনান্ত 
ঘটে (খু পৃঃ ১৯৫ )। 


সআজ্বী লুহো 


সম্রাট কাঁও-র পত্রী লু হৌ বন্ধুর জীবন-পথের জয়খাত্রায় স্বামীর কর্ম- 
সঙ্গিনী ছিলেন, কিস্তু সম্রাটের জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁকে পরম 


১৩৪ মহাঁচীনের ইতিকথা! 


অনাঁদর ভোগ করতে হয়েছিল। এই অবজ্ঞার ফলে তাঁর প্রকৃতি এমনি 
হিংস্র হয়ে উঠেছিল যে সম্রাটের মৃত্যুর পর সপত্বীর অহচ্ছেদ্দ করে নির্মমভাবে 
হত্যা করতে এবং বিষপ্রয়োগে তাঁর পুত্রের প্রাণনাশ করতে তিনি দ্বিধ! 
করলেন না। তারপর নিজের পুত্র হুই-কে রাঁজসিংহাসনে বসিয়ে তার 
অছিবপে রাজ্যশাসন কবতে লাগলেন লু হৌ। সম্রাট হুই ছিলেন অনং্যমী, 
অর্বাচীন, দীর্ঘকাঁল বাজ্যভোগ তার ভাগ্যে ঘটে নি। তীর মৃত্যুর পর 
লু হৌ-র কয়েকটি পুত্র তাঁর পরিচাঁলনাধীনে রাঁজ্য শাসন করেছিল, কিন্ত 
কোন বাঁজত্বই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অবশেষে যখন লু হৌ-র মৃত্যু হল তখন 
ভূতপূর্ব সম্রাট ছুই-র একটি গণিকাঁর পুত্র সম্রাট ওষেন নাম গ্রহণ করে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন (খুঃ পৃঃ ১৭৯)। 


“সৃভ্য সম্রাট” ও “উজ্জ্বল সম্রাট” 


সম্রাট ওয়েন ও তাঁর পুত্র চিং উভয়েই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তাঁদের 
শীস্তিপ্রিয়তা ও সহ্দয়তাঁর জন্য । লাঁওৎসি-দর্শনের পরম ভক্ত ছিলেন 
তাঁরা, "্বভাঁব নিয়মের” পক্ষপাতী, রক্তপাতের বিবোঁধী। সম ওযেং 
অনেক নিষ্ুর শাস্তির বিধান বাতিল করে দিয়েছিলেন, যেমন নাঁসিকা, পদ 
প্রভৃতি অঙ্গচ্ছেদ। প্রজাদেব করভাব লাঘব করা হযেছিল। সম্াটদ্বষের কীত্তি- 
সমুজ্জল কর্মীনুষ্ঠানের জন্য ওযেন “সভ্য সমাট” (40015101590. 07100 ) 
এবং চিং “উজ্জ্বল সম্রাট” (776 [২80121)6 7700901 ) আখ্যা লাভ 
করেছিলেন । বাঁজদরবাঁরে জীকজমকের বিরোধী ছিলেন তারা । কথিত আছে, 
তেইশ বছর রাঁজত্বকাল-মধ্যে সভ্য সম্রাট ওয়েন একটিও প্রাসাঁদ নির্মীণ করেন 
নি, অশ্বরথ অথবা! মূল্যবান পরিচ্ছদও ক্র করেন নি। একবার একটি পুরনে। 
প্রীসাদের অলিন্দ নির্মাণের ইচ্ছ। হয়েছিল তাঁর, কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“ব্যয় কত?” সে বলল, “এক শ" স্বর্ণমুব্দরী |” সবিশ্ময়ে সাট বলে উঠলেন, 
“এক শ" স্বর্ণমুদ্রা! বল কি? দশটি মধ্যশ্রেণী পরিবারের সমগ্র সম্পত্তির 
মূল্য এ পরিমাণ অর্থ। পিতৃদত্ত প্রচুর বিত্ত ভোগ করি বলে আমি অন্তরে 
লজ্জা অনুভব করি। প্রজাদের অর্থ অজন্্ ব্যয় কবে অলিন্দ নির্মাণ করবার 
অধিকার আমার কোর্সাঁয় ?” 

সভ্য সম্রাট” ও “উজ্জল সম্রাটে'র শান্তিপূর্ণ বাঁজত্বকালে প্রজাদের সমৃদ্ধি 


হ্যান বংশ ১৩৫ 


ও সন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। গোলাঘরসমূহ শশ্পূর্ণ, রাজকোষ অর্থপূর্ণ ছিল। 
গরীব লোকেরাও ঘোড়া রাখত, এবং কেউ পূর্বকাঁলের রীতি অনুসারে মহিষ 
ও গরুবু পিঠে চড়ে বেড়ালে বিজ্পের পাত্র হত। বণিকশ্রেণীর ব্যক্তিরা 
ধনী ও শক্তিশীলী হয়ে লুপ্ত অভিজাতকুলের স্থান অধিকার করেছিল। 
চীন দেশে ব্রপ্ধ-যুগ মধ্য এশিযাব দেশগুলি অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘকালস্থায়ী 
হয়েছিল এবং লৌহের ব্যবহাঁব সদ্য দেখ। দিয়েছিল। লৌহকাঁৰ ও লবণ 
প্রস্ততকারীব। তখন বাঁজাব চেয়েও বেশি ধনী হয়ে উঠেছিল । 


সম্রাট উ (১৪০-৮৬ খুস্ট পূর্ব ) 


সমাট উ-র শাঁসনকাঁলে হ্যান বংশীষদের প্রবল পরাক্রম গৌরবের সর্বেচ্চ 
শিখরে উঠেছিল । পর্ণাশ বছর তার বাঁজত্বকাল, এত দীর্ঘ সময জুভে ব্বাঁজ্য- 
শাসন বংশেব আর কোঁন সমাট করেন নি। উদ্যোগী পুরুষসিংহ তিনি, 
তাঁর লক্ষ্য ছিল সাত্্রাজ্য বিস্তার, অর্থনৈতিক সংগগন ও সংস্কৃতির প্রসার । 
প্রত্যন্তের হন বা সিয়াঁং ছ-দের উৎপাত একটু প্রশমিত হয়েছিল পূর্ববর্তী 
সমাটদের তোষণ-নীতিব ফলে। এইসব সম্রাট হুন-প্রধানদেব রেশমের 
পোঁশাক, খাদ্য ও মগ্য উপঢৌকন পাঠাঁতেন, এমন কি তাদের হাতে রাঁজ- 
কুমারীদের সম্প্রদানও করেছিলেন । এই দুর্বল নীতির পরিবর্তে সম্রাট উ 
তাদের দেশ জয় করে সেখানে খিবির স্থাপনের উদ্দেশ্তে যুদ্ধসজ্জা আস্ত 
কবলেন। ১৩৩ খুস্ট পূর্বান্ধ থেকে শুক কবে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলেছিল এবং 
যুদ্ধে সম্রাটের বাহিনী সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিল । কিন্ধ প্রত্যন্তের সিয়াং 
নু-দের বিকুদ্ধেই সম্রাটের বিরাট অভিযান সীমাবদ্ধ ছিল না; উরে 
মৌঙ্গলিয়া, পশ্চিমে তৃকীস্থান, দক্ষিণে আনাম ও ফুকিযেন এই স্থবিস্তীর্ণ বিশাল 
ভূখণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রীস্ত পধন্ত সকল বাঁজ্যই সম্রাটের পদানত 
হয়েছিল। কোরিষা-বিজয় সম্রাটেব একটি বিশেষভাবে স্মরণীয় অভিযান । 
স্াঁং যুগের অবসানে কি-সি নামে একজন চীন! ভাগ্যান্বেধী এই দেশে একটি 
রাজ্য স্থাপন করেছিলেন । উত্তর-পশ্চিম কোবিষা অঞ্চলে উচ্চাঙ্গে হ্যাঁ 
শিল্পের নিদর্শন পাঁওয়। গেছে, তাই থেকে হ্যানগণ সেখানে উপনিবেশ স্থাপন 
করেছিল এই এতিহাঁসিক তথ্যটি সমধিত হয়েছে । 

সম্রাট উ-র একজন প্রখ্যাত সেনাপতি চ্যাঁং চিয়েন, দূর দেশে তাঁর 


১৩৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


ভ্রমণের বিবরণ একরকম ক্পকথায় গিয়ে ধ্াডিয়েছিল। তিনি নাকি 
আকাশের ছায়াঁপথে, চীনার যাঁকে বলে “রুপোর নদী” সেই দরিয়াঁয় তরী 
ভাসিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পারথিয়া, বাক্ধি য় প্রভৃতি ভারতের 
সীমান্তবর্তী রাজ্যে এসেছিলেন, সম্রাট উ-র সঙ্গে এই অঞ্চলের ইউযে-চি 
জাতির বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে। এই ইউযে-চি-রা শক জাতীয়, মধ্য এশিয়ার 
আদি বাসভূমি থেকে হৃনগণ কর্তৃক বিতাঁডিত হয়ে বাক্তিয়া অঞ্চলে ছভিয়ে 
পড়েছিল, এবং সেখানে গ্রীকদের স্থলে নিজেদের শাসন গ্রতিষ্িত করেছিল। 
সম্রাট আশা করেছিলেন ইউয়ে-চি-রা তাব সঙ্গে হাত মিলিষে তাঁদেব পরম 
শত্রু হনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তীব সে আশা পূর্ণ হল না। ইউযে- 
চি-রা হুনদের সঙ্ষে তাদের পূর্বশত্রতা বিস্থৃত হযেছিল, সন্ধিব প্রস্তাব তার৷ 
গ্রহণ করল নী। চ্যাঁৎ চিষেন তখন দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন । চীন দেশ 
থেকে বাক্তি যা অঞ্চলে যাঁতাঁধাঁতের পথ হ্‌নদের বাসভূমিব ভিতব দিযে । সে 
অঞ্চলে যাঁবার সময় হনগণ কর্তৃক ধৃত হযে তাকে দশ বৎসর বন্দী অবস্থা 
থাঁকতে হয়, দ্রেশে ফিরবার সময় তিনি আবার আটক পডেন। তাঁব এই 
বিপদসংকুল ভ্রমণ কিন্তু এক হিসাঁবে সার্থক হয়েছিল। পবধর্তা কালে যে পথে 
বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ কবে জাতীষ ধর্মজজীবনে গভীব বেখাপাত কবেছিল, 
ভারতবর্ষে যাঁতাযাতেব মেই পথটির সন্ধান চীন পেয়েছিল চ্যাং চিযেমেব 
ভ্রমণের ফলে। সে সময়ে কিন্তু ভাবত সন্বদ্ধে তার জ্ঞান অপরিণত ছিল 
বলতে হয়। তিনি সেখানে ভাবতীয় কাঁপড ও বাশেব জিনিস দেখেছিলেন 
এবং সেগুলিকে চীনের সেচুষান প্রদেশের শিল্পদ্রব্য বলে ভুল করেছিলেন । 
পশ্চিম অঞ্চলের দ্বার যুক্ত হল যেমন, চীনের প্রতিষ্ঠাও তেমনি বধিত হতে 
লাগল। তারিম উপত্যকা সমাটের বশ্তা স্বীকার করল। সাঁআজ্যের 
বিস্তৃতির সঙ্গে বুভূক্ষা আরও বেড়ে চলেছিল। পরে যে অঞ্চলকে ফাঁরগনা 
বলা হত সম্রাট সে দেশে বাষ্রদূত প্রেরণ করলেন কব দাবি করে। দাবি 
অগ্রাহ কবলেন সেখানকার নুপতি এবং এই নিয়ে মনোমালিন্তের পর 
ঘটনাক্রমে চীনা বাঁজদূতগণ নিহত হলেন। এই হত্যাঁব প্রতিশোধ নেবার 
জন্ত সম্রাট উ তীর সেনাপতি লি কুয়ান-লি-কে সসৈন্যে ফাঁরগন। প্রদেশে 
পাঁঠীলেন (১০৪ খুঃ পৃঃ.)। লি কুয়ান-লি-র প্রথম অভিযান ব্যর্থ হল, 
কিন্তু দ্বিতীয় আঁক্রমণ জয়যুক্ত হযেছিল। ছুই হাঁজাঁর মাইল মরুপথ লঙ্ঘন 
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করে এই দুর দিগন্তের অভিযান হ্যান-যুগীয় সাম্রাজ্যবাদের আত্মশক্তির ওপর 
গভীর বিশ্বাসের নিদর্শন | 

লি কুযান-লি-র যুদ্ধের ফল সুদূরপ্রসারী হযেছিল। চীন থেকে নান! 
স্থানে বাষ্্রদূত প্রেরিত হল, পারস্যের পার্থব নৃপতি মিত্রিদাঁতিসের সঙ্গে 
বাণিজ্যিক সন্ধি স্থাপিত হল, এবং সেই স্ুত্রে পারন্য, মেসোঁপটে মিষ!, এমন 
কি রোমান সাম্রাজ্যের নানান ব্যয়ে তথ্য সংগ্রহ চীনাদের পক্ষে সম্ভব 
হযেছিল। পশ্চিম জগতের সঙ্গে এই প্রথম পরিচষের স্ুত্র ধরেই বোঁধ 
করি পরবর্তী কালে রোমের সঙ্গে বাণিজ্য শুক হযেছিল সাঁক্ষাতভাবে অথবা 
পরোঁক্ষভাবে বিদেশী বণিকের মারফত । রোঁম থেকে মসলা, মুক্ত! ও মূল্যবান 
পাথর আঁমদাঁনিব বিনিমষে চীন পাঠাত বেশম | 

সামাজ্যেব প্রসারের সঙ্গে নানান দেশ থেকে সংগৃহীত দ্রব্যসম্তাখ 
রাজপ্রাসাদের জীকজমক বৃদ্ধি করেছিল বটে, কিন্তু ব্যাঁপক'্ভাঁবে যুদ্ধ 
অভিযাঁন বাঁজকোঁষ শূন্য কবে দিয়েছিল যার জন্য সমরাটকে অর্থ সংগ্রহের 
একটি নৃতন পদ্ধতি অবলম্বন কধতে হযেছিল। সম্রাটের ছিল একটি শ্বেত 
ভরিণ, দুর্লভ জীব সেটি, বাঁজ্যে তাঁব জোঁডা ছিল না। মন্ত্রীর পরামর্শে 
সেই হরিণটিকে হত্যা করে তাঁব চাঁমডা দ্রিযে নোট গ্রস্তত করা হল। 
প্রতিটি নোটের মূল্য চার লক্ষ তাত্রমু্রা ধাঁষ করা হল। বাঁজন্যবর্গ যখন 
সমরাটেন দববাবে আসতেন প্রথাঁমত সন্মান প্রদর্শনের জন্য তখন তাদের 
প্রত্যেককে সেই "শ্বেত হরিণের চর্ম নোট” ক্রয কবতে বাঁধ্য কর! হত। 
ত। ছাঁডা, অর্থ বা তৎপরিবর্তে মেষ উপটঢৌকনেব পুরস্কাবন্বরূপ উপাধি দাঁন 
শুক হযেছিল। এই প্রসঙ্গে হ্যান যুগের এতিহাঁসিক জুমা চিষেন ব্যঙ্গ 
করে বলেছেন, “সরকারকে মেষ দানে ল্যাং উপাধি লাভ কর] যেত ।” 
এইসব অদ্ভুত উপাষ অবলম্বন কবেও যখন সম্রাট যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ 
কবতে অসমর্থ হলেন তখন তিনি অভিজাতবর্গকে প্রচলিত প্রথা অন্রসারে 
মুদ্রা প্রস্ততের অধিকাব থেকে বঞ্চিত করে কৃত্রিম মূল্যের খাঁদ-মেশানে। 
নৃতন মুদ্র৷ তৈরি আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁর পরিণাঁম-ফল শুভ হল না। 
অসাঁধু ব্যক্তির! সেই মুদ্রা জাল করে লাভবান হতে লাঁগল এবং জালের 
দরুন মৃত্যুদণ্ডের বিধাঁন থাঁকা সত্বেও অপরাধ বন্ধ হল না'। পরবর্তী পর্যায়ে 
সরকার লৌহ ও লবণেব শিল্প-বাঁণিজ্যের একচেটিযা অধিকার নিজের হাঁতে 
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তুলে নিলেন। লৌহ-কারখানাঁসমৃহ ও লবণ প্রত্তত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে 
কতিপষ নির্বাচিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিচালিত হতে লাগল। কৃষকদের 
করভাঁর লাঘব কর! হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, 
দোকানদার ও কারিগরদের যাবতীয় ধনসম্পদের গপর মোট। হারে কর 
ধার্ষের ব্যবস্থা করা হল। এই আইন এমন কঠিনভাঁবে প্রয়োগ করা 
হয়েছিল ষে ব্যবসায়ীরা ধ্বংসমুখে পতিত হল, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি লুপ্ত হল, 
অধথ। ব্যয়ের হুল্লোড় পড়ে গেল। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্গতি বন্ধ করবার 
প্রয়োজন দেখ। দিল। মৃল্যবুদ্ধি বোধের যে উপায় অবলম্কন করা হল 
তার নাম “পিং চুন, অর্থাৎ 'সমীকবণণ। বিস্তৃত সাআাজ্য-মধ্যে যে 
অঞ্চলে কোন দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে, রাঁজকর্মচাঁরীর। সেখানে সেই- 
সব জিনিস ক্রয় করে মহার্ঘ মূল্যের স্থানসমূহে চালান দিতে লাঁগল। 
পরিবহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল মাঁল চালানের জন্ত । এইবূপে 
ঘাটতি অঞ্চলে দ্রব্য সরবরাহ করে ছুতিক্ষের নিরসন করা হয়েছিল। উত্তর 
ও দক্ষিণ অঞ্চল সংযুক্ত করে কষেকটি বুহৎ খাল কাট। হযেছিল, সেইসব 
খাল দিযে নৌকাষোগে বিভিন্ন স্থানে মাল সরববাঁহ কর। হত । এই খাঁলগুলি 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সথ্টি করেছে যেখন, নানা স্থানের মধ্যে তেমনি পাঁজনৈতিক 
সংযোগ রক্ষার স্ববিধা করেছে । সেই সঙ্গে জলসেচ ও প্লাবন রোধের ব্যবস্থ। 
দার! উন্নতিও সাধিত হয়েছিল । 

সম্রাট উ-র উপরোক্ত প্রণালীমত কববৃদ্ধি প্রচেষ্টার, বিশেষত লৌহ 
ও লবণ শিল্পের রাস্ট্রীকরণ পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তৎ- 
কালীন পণ্ডিতের । এ বিষয়ে প্ডিতবর্গের সঙ্গে বাঁজমন্ত্রীর স্তুদীর্ঘ আলোচনা, 
বাগ্‌-বিতগ্ার পূর্ণ বিবরণ প্রাচীন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে । বিরুদ্ধ পক্ষেব 
আপত্তির কারণ, প্রথমত, রাস্্বীকরণের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও নিকৃষ্ট জিনিস 
নির্মাণ অবশ্তম্ভাবী। (এই যুক্তি অনেকটা আধুনিক কাঁলে সমাজতন্ত্র বা 
সোৌসিয়ালিজমের বিরুদ্ধে ধনতত্ত্রের অভিযোগের মতই শোনায় !) দ্বিতীয়ত, 
প্রাচীন ত্বর্ণযুগের সনাতন নিয়মের বিরুপ্ধাচরণ। সম্াটের মন্ত্রী শ্যাঁৎ হুং 
ইযাঁং এই উত্তয়বিধ আপত্তি খণ্ডন করেন “লেজিন্ট' বা আঁইন-সেবী সম্প্রদায়ের 
যুক্তির শরণ নিয়ে। তিনি বললেন, “বর্বর সিয়াং হ্-গণ বারবার সীমান্ত 
অতিক্রম করে মধ্যম পাঁজ্যাকে (1৭15 72/06010” ) উপদ্রত করেছে, 
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অধিবাসীদের হত্যা করেছে। তাঁদের অপরাধের সমুচিত শান্তি প্রয়োজন ।'"" 
আমার স্থির অভিমত এই যে লৌহ ও লবণের বাষ্্ীকুত কারবার তুলে 
দিলে সরকারের সামরিক পরিকল্পনা ও সীমান্ত সরবরাঁহের সমূহ ক্ষতি হবে।” 
বিদ্ভাবিশারদগণ তখন কনফুপীয় নীতিধর্মের কথা অবতারণ। করলেন এই 
বলে, রাঁজ! স্থবিধা-অস্থবিধা, লাঁভ-ক্ষতির কথা চিন্তা না করে “তীর নিজের 
উদার ও মহাঁছভব আচরণের ছারা প্রজাদের শিক্ষার্দীন করবেন, তাদের শ্রদ্ধা 
অর্জন করবেন। তখন প্রজার হবে তার অন্করক্ত, দূর দেশের লোকেরাও 
তীর কর্তৃত্ব মেনে নেবে ।-..যে রাজার প্রশাসন মহানুভবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত 
সে অপরাঁজে। তার অর্থব্যয়ের প্রয়োজন কি?” মন্ত্রী স্তাঁ হু ইয়াং 
অসহিষুভাঁবে বলে উঠেছিলেন, “বিদ্াবাগীশদের তর্ক আকাশপানে ধাঁয়, শয় 
চাঁয় পাঁতালে প্রবেশ করতে । এসব লোঁকের সঙ্গে আলোঁচনা নিগ্ছল |” 

সমাট সি হ্যাং তি যে বিরাগবশত কনফুসীয় শীন্তরের সমূল উচ্ছেদ 
করবাঁর চেষ্টা করেছিলেন তার কারণ পণ্তিতবর্গের উপরোক্ত বিতণ্ড থেকে 
অনেকটা বোঝা যাঁয়। বাস্তব অবস্থার বিচাঁর ন। করে শাস্ত্রের নামে বদ্ধমূল 
সংস্কার ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অন্কুল যুক্তির অবতারণা পণ্ডিতসমাজের 
একরকম স্বভাঁবসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। হ্যান বংশীয়দের সময়ে কনফুসীয় 
নীতিধর্ের পুনঃ প্রতিষ্ঠ। সত্বেও “লেজিন্ট? বা “আইন-সেবী? সম্প্রদায়ের প্রভাব 
নষ্ট হয় নি, স্বাধীনভাবে যুক্তিতর্ক বন্ধ হয় নি। বস্বত এই সময়কার 
নীতিধর্মে কনফুসিয়াঁ বা মেনসিয়াস অপেক্ষা! মৌৎপি-তত্বেরই প্রীধান্য বেশি 
দেখা যাঁয়। 

সাঁহিত্য-ক্ষেত্রে সমাট উ-র রাঁজত্বকাঁল জুমা চিয়্েন কর্তৃক “সি চি" মাঁমে 
প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য খাঁতি। জুমা চিয়েন খুঃ পৃঃ ১৪৫ অর্জে 
জন্মগ্রহণ করেন। রাঁজ-জ্যোতিষী জুম! তান-এর পুত্র তিনি, রাজ্যের নানা 
স্থান ভ্রমণ করেন এবং কিছুকাল সাঁমীজ্যের সগ্য-অন্তভূক্তি জেচ্য়ান ও ইউনান 
প্রদেশে সরকারী পরিদর্শকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কোন কারণে সম্রাটের 
বিরাঁগতাঁজন হয়েছিলেন বলে প্রচলিত শাস্তির বিধানমত তাঁর পুরুষত্ব নষ্ট 
করা হয়। ইতিহাঁস-সাঁহিত্যের চর্চা আরস্ত করেছিলেন তিনি এই ঘটনার 
পূর্বে, সেই ইতিহাঁদ রচনার কাঁজই তীর প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল 
জীবনের এই মর্সান্তিক ছুবিপাকের পর। আদিকাল থেকে রাজাদের রাজত্বের 
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কথা, রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ, প্রধান ব্যক্তিদের জীবনী, বর্ষপপ্তী, অর্থনীতি, 
সংগীত, ধর্মীয় ক্রিয়াকাও্ড, ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি সাঁস্কৃতিক গ্রসঙ্গ, এইসব 
বিষয়ের বিশদ বর্ণন1 রয়েছে জুম] চিয়েন রচিত “সি চি? গ্রন্থে । ফলত এই 
গ্রস্থই পরবর্তী কালের এঁতিহাঁসিকর্দের আদর্শ হয়ে উঠেছিল এবং জুমা চিয়েন- 
এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন তাঁর এক-একখানা স্ববৃহৎ “বংশের ইতিহাস" 
রচনা করে। 

সাঁীজ্যের এক্য স্থাপনের অস্কুল ধর্মান্ু্ঠান-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন 
সম্রাট উ, এবং সেই সঙ্গে দেবদেবীর কল্পনাঁরও পরিবর্তন হয়েছিল । বিপুল 
সমীরোহ করে তাই-সান পর্বতেব পবিত্র চুভায় স্বর্গ-পূজার ( ফেং) অনুষ্ঠান 
করতেন স্বয়ং সম্রাট, ভূতলে পৃ্থীদেবতাঁর অর্চনা (শ্তান) কবা হত। ন্বর্গ- 
রাজোব প্রতিরূপ সাম্রাজ্য, স্বর্গের পুজা সাম্রাজ্যের এঁক্য কল্পনার সহায়তা 
করে। পৃর্থীদেবতা (তি) স্থানীয় দেবদেবী ও প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের 
অধীশ্বব, সেজন্য পরীর পূজা স্থানীষ ক্ষুদ্র বাজ্যগুলিব ওপর সামীজোর 
আধিপত্য ব্যঞ্চনা করে । এইবপে যে দেবমঞ্চে কল্পনা কর! হযেছিল সেখানে 
স্বর্গদেবতাঁদের ওপর “পঞ্চ সম্বাটে”্র স্থান দেওয়া] হয়েছিল, তাঁরা চারটি 
দিড্মগুল ও কেন্ত্র অধিকাঁর করে থাকতেন, আর সকলের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল মহান একেশ্বর (062 31586 01১০” ) তাই-আই | 
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পূর্বে বলা হয়েছে হ্যান বশের প্রতিষ্টাত। লিউ প্যা” কি জন্যে সামস্ত- 
তন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন। এই নৃতন সাঁমস্তকুলের স্থগ্টি হয়েছিল 
বাঁজার আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির মধ্য থেকে, এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
সত্বেও এই প্রথার অস্তনিহিত দৌঁষগুলি ধথাকালে ফুটে উঠেছিল। মহিষীদের 
প্রভাবে বাজার শ্যালকেরাই অনেক স্থলে প্রধান হযে উঠত। বাঁজার মৃত্যুব 
পর নৃতন বাজমহিষীর আত্মীয়ের মৃত রাঁজার অস্গ্রহপুষ্ট শ্যালকদের হত্যা ব 
বিতাড়িত করত। এইরূপে আত্মীয় সামস্তগণের অবিশ্রাম অন্তদ্বন্দ নৃতন 
প্রথার স্থচনা থেকেই বাষ্ট্রের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিয়েছিল । ছুর্ভাগ্যক্রমে 
সম্রাট উ-র মৃত্যুর (৮৭ খুস্ট পূর্বাব ) পর এমন কোন সুযোগ্য নৃুপতির 
'আবি9ভাব হল ন। যিনি রাজদরবাঁরের আভ্যন্তরীণ অনাচার ও ষড়যন্ত্রের 
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মূলোৎপাটন করতে পারেন। প্রজাঁরা ছুর্গতির চরম মীমায গিয়ে পৌছেছিল, 
আর বিপ্লবের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হল তখনই । সম্াজ্জীর আত্মীয় ওয়াং মেং 
নামক জনৈক ব্যক্তি সিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত নৃপতিকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে 
তাঁর শিশুপুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে তার অভিভাবকক্পে 
রাজ্য শাসন করতে থাকেন । /শষ পঘস্ত কিন্তু সিংহাসন অধিকার করবার 
লৌভ সংবরণ কবতে পারেন নি তিনি । ৯ খুস্ট পূর্বান্ে ওয়াং মেং নিজেকে 
সম্রাটরূপে ঘোষণা করে “সিন বংশে"র প্রতিষ্ঠা করেন । 

ওযাঁং মেং প্রতিষ্ঠিত বংশটি লুপ্ত হযেছিল তীঁব মৃত্যুর সঙ্গেই, কিন্তু এই 
পবস্বাপহারীব বাঁজত্বকালে এমন কতগুলি সংস্কারকার্ধ অনুষ্ঠিত হযেছিল 
যার চমৎকাঁবিত্ব ইতিহাসের পুষ্ঠাষ বিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত করে রেখেছে 
কতগুলি অনাঁচার-অত্যাচারের বিকদ্ধে প্রজাদের অভিযোগ শতাব্বীকাল ধরে 
মাঝে মাঝে শোনা যেত, কিন্তু তাঁৰব কোন প্রতিবিধান হয নি। বাঁজ্যের 
অধিকাংশ জমি ছিল ভূম্যধিকারীদেব খাঁস সম্পত্তি, হতভাগ্য প্রজাদের 
জমি ভোগের জন্য উচু হারে খাজন। দিতে হত। ক্রীতদাসদের ওপর 
অমানুষিক ব্যবহার করা হত, প্রভৃদেব হাতে ছিল তার্দের জীবনমরণ । 
ওযাঁং মেং নিজে ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, প্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক পরিবৃত 
হযে থাকতে ভাঁলবাঁসতেন। পণ্ডিতদেব মধ্যে যাঁরা আদর্শবাদী, সম্ভবত 
তাদের আদর্শের ছোষাঁচ তাঁকে স্পর্শ করেছিল এবং সেজন্যই তিনি ষুগীস্তকর 
সংস্কারকার্ষে ব্রতী হযেছিলেন। তিনি জমিদারী প্রথ! তুলে দিলেন, রাষ্ট্রীকৃত 
ভূমি প্রজাদের মধ্যে ব্টন করা হল এবং সেই সঙ্গে বিক্রি দ্বার! জমির 
হস্তান্তরও নিষিদ্ধ হয়েছিল। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ এবং মুদ্রা প্রচলন 
ব্যবস্থার সংস্কার করা হল। বিভিন্ন মূল্যের মুদ্র! গ্রপ্তত আরম্ভ হয়েছিল, 
পুরনো আমলের কডিও মুদ্রার মর্ধাদা লাভ করল। সম্রাট উ প্রবতিত 
লৌহ, লবণ ও মুদ্রা প্রস্তুতের একচেটে বা্্ীয় অধিকার পূর্ব বহাল রেখে 
বাষ্্রীকরণের তালিকাঁষ কষেকটি নৃতন বিষষ অন্ততুক্ত হল, যেমন মগ্য ও 
খনি। অতিবিক্ত মাল ক্রয় করে বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের কাঁজও পূর্ববৎ 
চলতে লাগল । তা৷ ছাঁডা সরকার প্রজার প্রয়োজন অন্সাঁরে বিন। স্থদে 
খণ দানের ব্যবস্থা করলেন । 

আধুনিক দৃষ্টিতে ওয়াং মেং-এর এই প্রগতিশীল ব্যবস্থাগুলি অনেক 


১৪২ মহাচীনের ইতিকথ। 


ক্ষেত্রে প্রশংসার কিন্তু সে-কাঁলের জনসমীজ, বিশেষত জমিদার, ব্যবসায়ী 
ও সনাতিনপন্থী পণ্ডিতগোষ্ঠী অর্থনৈতিক সংস্কারের ঘোর বিরোধী হয়ে 
উঠেছিল। জমি বিক্রি ও ক্রীতদাস প্রথা রদ সংক্রীস্ত আইন প্রত্যাহার 
করতে হয়েছিল, কিন্তু তা৷ সত্বেও চারদিকে বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রজ্জলিত হয়ে উঠল। 
প্রজার হিতার্থ কষিজীবীর কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত কাঁজগুলির অস্তভ পবিণাম 
দেখে অতিমাত্র বিচলিত হয়েছিলেন ওয়াং মেং, কিন্তু কর্মে বিরাম ছিল না 
তর, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে প্রতিকারের ব্যবস্থায় মন দিয়েছিলেন । 
“লাল ভূরু” (40২০৭ 5০১০9” ) নামে এক সখখ্যাবছুল গোপন ষড়যন্ত্র 
কারী দল বিলক্ষণ তৎপর হয়ে উঠেছিল, এবং সেই সঙ্গে রাজবংশাঁবতংস 
লিউ পরিবার তাঁদের হৃত সিংহাসনেব ওপর দাবি নিয়ে ওয়াং মেং-এব বিরদ্ধে 
সগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এই বিশৃঙ্খলার স্থযোগে প্রত্যন্তের দেশগুলি 
কক্ষচ্যুত হয়ে খমে পডল। পরিশেষে ২৩ থুস্টীব্দে রাজধানী চাআন 
শহরে বিদ্রোহীদেব হস্তে জরা গ্রস্ত ভগ্রচিত্ত ওয়াং মেং নিহত হলেন। তাঁর 
অর্থনৈতিক নববিধানও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেল। 


পূর্বাঞ্চলের বা উত্তরকালের হ্যান বংশ ঃ সম্রাট কুয়!ং উ 

নৃতন সম্রাট সিংহাঁপনে আরোহণ করে 'কুযাঁং উ? অর্থাৎ উজ্জল ও সাহসী; 
নাম গ্রহণ করেন, এবং 'পূর্বাঞ্চলেব হ্যাঁন বংশ” অথব। “উত্তবকাঁলের হ্যাঁন 
বংশ” নামে একটি বাঁজবংশেব প্রতিষ্ঠ) করেন। চাংআঁন থেকে পূর্বাঞ্চলে 
বর্তমান হোনান প্রদেশে লো-ইয়াৎ নামক শহবে রাজধানী স্থানান্তবিত কবা 
হল। প্রথমেই সম্রাট দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিস্থাপন কারে মন দেন, 
তারপর বহির্দেশের করদ রাজ্যগুলির ওপর কর্তৃত্ব পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করতে 
সচেষ্ট হন। "লাল ভুরু নামক সন্ত্রাসবাদী দলকে পহজেই দমন কর। হযেছিল। 
লোহিত নদীর অববাহিকা এবং আনাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পুনবিজয় 
করা হয়েছিল। চি'ন ও হ্যানন বংশীয়দ্ের লুপ্ত গৌরব আবাব ফিরে 
এসেছিল। 

সম্জাট কুয়াং উ একজন কনফুণীয়পন্থী বিদ্বান ও বিদ্যোৎ্সাহী পুরুষ ছিলেন, 
রাঁজসভায় পঙ্ডিতকুল-পরিবৃত হয়ে থাকতেন । চীন দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয 
তিনিই স্থাপন করেছিলেন। স্কুলগুলিতে নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা 
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হয়েছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আঁচারনিষ্ঠ, রাঁজকীষ অনুষ্ঠানাদি কনফুলীয় 
রীতি অন্নসারে সম্পন্ন করতেন । 


সম্রাট মিং 

কুয়াং উ-র পুত্র সমাট মিং-এব রাজত্বকালে ( ৫৮-৭৬ খুস্টান্ঘ ) একটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন। ঘটেছিল । সম্রাট স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটি '্বর্ণ- 
মৃতি' গ্রাসাদ-অঙ্গনে এসে দীডিষেছে দক্ষিণ হস্তে দুইটি তীর নিযে । বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও বুদ্ধমৃতি সে-কালে চীনাদের অপরিচিত ছিল না, কারণ ইতিপূর্বে 
সৈনিকেব যুদ্ধীতিযাঁনকালে বৌদ্ধ দেশগুলি থেকে অনেক বুদ্ধমৃতি নিষে 
চীনে ফিরেছিল। বাঁজার স্বপ্েব এই অর্থ করা হল যে পশ্চিম দেশে একজন 
মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন । সম্রাট মি অবিলম্বে বাঁজদূত প্রেরণ করেন 
ইন্দো-পাঁরথিযাঁন রাঁজ! গনদবফাঁসের কাছে। সেখান থেকে রাঁজদূত অনেক 
তাঁলপত্রে লিখিত পুথি, মুত্তি সহ কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মীরণ্য নামে দুজন বৌদ্ধ 
শ্রমণকে সঙ্গে নিষে ফিবে এসেছিলেন । 

পঁয়ষট্ি বছর পূর্বে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে চীন সাম্রাজোর বাণিজ্যিক 
যোগাযোগ ঘটেছিল, তাঁবিম উপত্যকার ইনগণের উপদ্রবে সেই বাণিজ্য 
এখন বন্ধ হযে গিষেছিল। সম্রাট মি পশ্চিমাঞ্চলে হুনদেব বিরুদ্ধে একটি 
সীমরিক অভিযান প্রেবণ করলেন। অভিষাঁনের উদ্দেশ্য শান্তি স্থাপন এবং 
পশ্চিমাঞ্চলে বাঁজ্য গুলিকে চীনের বন্ধুমগ্ডলীর অন্তত স্ত কবা। এক অসাধারণ 
উ্যাগী পুরুষের একনিষ্ঠ কর্মো্মের ফলে অভিযান সফল হযেছিল। সেই 
ব্যক্তিব নাঁম প্যান চাঁও। পশ্চিমের প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন চ্যাং চিষেন, 
তাঁর কথা পূর্বে বল। হয়েছে । ছু শ' এগাঁরে! বছর পূর্বে চ্যা” চিষেন ষে কাজ 
শুরু করেছিলেন সেই কাজ সম্পূর্ণ কবলেন প্যান চাঁও। ভত্র-পণ্ডিত পরিবাঁবের 
সন্তান তিনি, প্রথম যৌবনে কোন সরকারী আপিসে কেরাঁনীর কাজে 
নিষুক্ত ছিলেন। ভবিষ্তদ্বাণী রূপে এক জ্যোতিবিদ তাঁকে বলেছিলেন, “এখন 
আঁপনাঁর অবস্থা যত হীনই হোঁক না কেন, একদিন আপনি সমর।ট-দত্ত উপাধি 
লাঁভ করবেন, দূর দেশ শাসন করবেন, দশ হাজার মাইল পযন্ত আপনার 
প্রভাব বিস্তৃত হবে|” জ্ঞযোতিবিদের কথাষ বিশ্বাস করে প্যান চাঁও 
কেরানীগিরি ছেড়ে সিয়াং ছ-দের বিরুদ্ধে অভিযাঁন-বাহিনীতে যৌগ দিলেন, 


১৪৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


এবং বল-বীর্ধ প্রদর্শন ছার! শীগ্রই সৈম্যাধ্যক্ষের সদৃত্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন ।* সেন্যাধ্যক্ষ প্যান চাঁওকে সেন-সেন বাঁজ্যে প্রেরণ করলেন । 
সেখানে প্রতিদ্বন্দী শিয়া হু-দের রা্্রদূত-মগ্ডলীকে কূটনৈতিক কৌশলে 
পরাজিত করে প্যান চাঁও চীনের সঙ্গে সেন-সেন রাজ্যকে সদ্ধিস্থত্রে আবদ্ধ 
করেন। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে মরু, পব্ত, বনানী অতিক্রম 
করে পশ্চিমে বাশিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঁরস্ত উপসাগর পর্যস্ত মহাঁচীনের 
শক্তিমন্ত্রের প্রচার করেছিলেন তিনি । বিনা যুদ্ধে পঞ্চাশটিরও অধিক রাজ্য 
চীনসম্রাটের বশ্ঠতা স্বীকাঁৰ করেছিল, রাঁজ্যের সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিদের চীন! 
রাজধানী লো-ইয়াং নগরে গ্রতিভূম্বরূপ পাঠিয়েছিল । বন্তত স্বদেশকে জগতের 
কাঁছে মহিমান্বিত করে তুলবাঁর জন্ প্যান চাও-র অসাধারণ প্রচেষ্টা ও যত্বু 
সর্বতোভাঁবে সার্থক হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে এতিহাঁসিক [.8690:5৮65 
বলেছেন, 41005 (80. 0017905 ) 53019165 ৬০1৩ 52091015299] 
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পতন-কাঁল 


মআাট মিং-এর মৃত্যুর পর পতনশীল সমাজের পূর্বলক্ষণগ্লি আবার দেখা 
দিয়েছিল, সেই প্রাসাদ-্যড়ন্ত্র আর খোজাকুলের প্রতিপত্তি । হ্যান স্ন-তি-র 
রাজ্যকালে (১২৬-১৪৪ খৃঃ) খোঁজাদের প্রতিপত্তি একটি রাজনৈতিক 
সমস্যা হয়ে উঠেছিল। এইসব রাঁজভৃত্য কিরূপে সম্রাটের ওপর প্রভাঁব 
বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল, মে কথা প্রণিধান করতে হলে সম্রাটগণের 
সামাজিক সংশ্রব-বজিত একান্ত নিভৃত জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে 
হয়। সম্াটকে প্রানাদ ও সংলগ্ন উদ্যান-মধ্যে থাকতে হত, প্রাচীরের 
বাইরে যাবার বীতি ছিল না। মন্ত্রীদের সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল 
একটি নৈষ্ঠিক ব্যাপার, আঁদবকায়দা রক্ষা করে চলাই ছিল প্রধান কর্ম। 


পাপী শী | পিপিপি | পা পাশা 


* খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দের শেষ ভাগে একজন কুশান নৃপতির সঙ্গে সেনাপতি প্যান চাও-র 
একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন চীন1 এতিহাসিকেবা, কিন্তু কুশান নৃপতিব নাম বলা হয় নি। 
কোন কোন পঞ্ডিতের মতে 'স্বিতীয় ক্যাডফিদিস (7:8011563 ]] ) সেই কুশান-রাজ, উত্তর 
ভারতের অধীশ্বর কনি্ষ ভীরই বংশধর বলে খ্যাত। 


হ্যান বশ ১৪৫ 


প্রহরীবেষ্টিত রাঁজা যখন ভ্রমণে বের হতেন, রাজপথ থেকে সমস্ত লোকজনকে 
সরিয়ে দেওয়া হত, কোন লোকের দৃষ্টি যেন বাজার ওপর না পড়ে। 
এরূপ অবস্থায় বাঁজ-অন্তঃপুরবাসী খোঁজা! নপুংসকদের বাঁজার চারিত্রিক 
দুর্বলতী, খামখেয়াল, অভিরুচি প্রভৃতি ঘনিষ্ভাঁবে লক্ষ্য করবার অবসর 
হত, এবং সেগুলির স্থযোৌগ “.হণ করতেও তাঁর। ছাঁডত না। এক 
দিকে খোজাঁদের প্রভাব, অন্য দিকে বাঁজ-শ্টালকগণও সম্রাটের প্রিয় 
মহিষীদের কল্যাণে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠত, তখন উভয় গোঠির মধ্যে 
প্রতিদ্বন্দিতা একটি সংকটপূর্ণ অবস্থার স্থষ্টি করত। এরূপ কোন সংকটকাঁলে 
যখন সমজ্ঞার মৃত্যু হল, সম্রাট হ্যান হুয়ান তি ( ১৪৬-১৬৭ খুঃ) তখন একটি 
প্রাপাদ-বিপ্লবে খোঁজাদের সাহায্যে শ্টালক-গোঠিকে নিমুল করেছিলেন । 
পরাক্রান্ত শ্তালকেরা সিংহাঁপন গ্রাম করবে এই ছিল সম্রাটের আশঙ্কা, এখন 
তাদের অন্তর্ধানের পর সবিম্ময়ে দেখলেন তিনি, নিবস্কুশ খোজাকুলের অনিষ্ট 
সাধনের ক্ষমত। শ্যালক-গোঁর তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিত্ত 
অভন ছিল খোঁজাঁদের একমাত্র লক্ষা, এবং এই উদ্দেশ্টসিদ্ধির জন্য এমন দুঙ্্ম 
নেই যা এই নীচকুলজাত ব্যক্তিব। না করতে পাঁরত। অচিবে তার। 
শাঁসনযন্ত্র হস্তগত কবল, বাঁজকর্মচাঁরীদেব পরিচাঁলনা-ভাব গ্রহণ করল, 
তাদেখ নিয়োগ ও পর্দোন্নতি নির্ভর করত এই খোজাদেব অর্থদীনে পরিতুষ্টি 
সাধনের ওপন। খোঁজাদেশ এই ছুনীতির বিরুদ্ধে গ্রতিবাদ যে একেবারে 
ভষ শিতানয়। নাঁজকর্ণচাবীর পদে একচেটিয়া অধিকাঁর বিদ্ৎসমাজ সমাট 
উ-র কাল থেকে নিবিষ্বে ভোগ করে এসেছিল, খোঁজাদের স্বৈরাচারে বিদ্বাম- 
মগুলী ক্ষু্ধ হল। এক্যবদ্ধ হয়ে তাঁবা খোজাদের বিরুদ্ধে একটি দল গঠন 
করল, দলের পিছনে ছিল জনগণের সমর্থন। এই পণ্তিতনংঘ কতিপয্ব 
অত্যাচারী খোজ।র দণুদাঁনেব ব্যবস্থা কবেছিল, এবং তাঁদের কাধ যদি 
সম্রাট হ্যান লিং তি সমর্থন করতেন তবে হয়তে। খোঁজাদের উত্পীড়ন বন্ধ কব। 
সম্ভব হত। কিন্তু এই নৃতন সম্রাট ছিলেন বারো বছরেব অর্বাচীন বাঁলক। 
খোঁজাঁদের কবলে এমন অসহায়ভাঁবে আশ্সমর্পণ কবলেন তিনি যে তাঁদেব 
প্ররোচনায় বিনা ছিধায় পণ্ডিতসংঘকে দমন করলেন এবং সংঘের অমেক 
সদস্তকে প্রাণদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্তিত করলেন। খোঁজাদের কথায় শিশু 
সম্রাটের মনে সত্যই এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে সমাটকে সিংহাঁসনচ্যুত করবার 
৩ 


১৪৬ মহাচীনের ইতিকথা 


জন্য বাঁজপ্রোহমূলক কার্য করাই ছিল পণ্ডিতসংঘের ব্রত, এবং তাদের সেই 
ষড়যন্ত্র পণ্ড করে দেবার জন্ত তিনি এই বিশ্বাসী পরম অনুগত খোজা সম্প্রদায়ের 
কাছে প্রকৃতই খণী। সম্রাটের দূমন-নীতি ও খোজাদের সর্বময় প্রতুত্ব যে 
অগ্নি গ্রজলিত করেছিল হ্যাঁন পাত্রাজ্যের পতন তাঁরই অবশ্ঠস্ভাবী পরিণতি । 

প্রথমে দেখ! দিল “হলদে পাগড়ি (561105757১1 ) দলের 
বিদ্রোহ । ইতিপূর্বে “লাল ভূকু' দলের কথ] বলা হয়েছে, “লাল ভূকরু'র মত “হলদে 
পাঁগডি”৩* একটি গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সমিতি । এই সমিতির দলপতি ছিলেন 
একজন হাতুভে বৈদ্য, নাম চ্যাঁং চুয়ে। মহাঁমারীর সময কয়েকজন রোগীকে 
নিরাময় করেছিলেন, সেজন্য জনগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন । 
“হলদে পাগড়ি” দল গঠন কবে তিনি এখন খোঁজা-শাঁপনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করলেন । বাঁজশক্তিকেও তখন বিপুল সৈম্তসমাবেশ করতে হল বিদ্রোহ 
দমনের জন্য । এইরূপ সংকটকালে ১৮৯ খুষ্টাব্ে সমাট হ্যাঁন লিং তি-র 
নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘটে । শাসন-ক্ষেত্রে এমন কি সামরিক ব্যাপারেও 
খোজাদের হস্তক্ষেপ সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল । সঙ্াটেব 
মৃত্যুর পব রাঁজশক্তি কবায়ত্ত করবার জন্য খোজাদেন সঙ্গে সেন্বাঁহিনীব 
সাক্ষাৎ-সংঘর্ষ বাঁধল। পরিশেষে সেম্বাহিনীব জঘ হয়েছিল, প্রাসাদ-মধ্যে 
প্রত্যেকটি খোঁজা নিহত হল, এবং এই ডামীডোলের মধ্যে নৃঙন সআাট সিয়েন 
তি একজন নিষ্ুর প্রর্কৃতির সেনাঁপতির হস্তে পতিত হলেন । এই সেনাপতির 
নাম তুং চো। তিনি বাজধানী লো-ইযাঁং শহরকে অগ্রিদাহে ভস্মীভূত কবে 
নামমাত্র সমাঁটকে সঙ্গে নিয়ে চাঁআন নগরে এসে উপস্থিত হলেন এবং 
সেগাঁনে সমাটের নামে যথেচ্ছ শানন চালাতে লাগলেন । কিন্তু তাঁৰ এই 
শ।সন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। ১৯২ খুস্টান্দে বিরুদ্ধ পক্ষেব জনৈক আততায়ীর 
হাতে তিনি নিহত হন। 

ক্ষমতালিগ্প, প্রতিদ্ন্দীদের মধ্যে আবার চলপ তুমুল সংগ্রাম । এই 
অরাজক অবস্থায় সাঁও-সাঁও নামে একজন কর্মদক্ষ, সুচতুর, ধূর্ত প্রকৃতির 

* হান যুগ থেকে এরপ গুপ্ত সমিতিব আবিষভীব প্রায়ই দেখা গিয়েছে । আধুনিক কালের 
“বকসারগণের একটি গুপ্ত সমিতি ছিল, তার নাম 'মধুর মুষ্টি সমিতি' (5০০1০চ৮ ০ 
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সেনাপতি অর্ধাচীন সম্(টকে মুষ্টিমধ্যে রেখে শাসন পরিচালনা করেন। 
দক্ষিণাঞ্চলে তখন বিরোধী শক্তিব আবির্ভাব হযেছিল। ২০৮ খুক্টাঁব্ে এই 
অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের অভিযানে ইযাঁংসি নদীর নৌ-যুদ্ধে তিনি নিহত হন । 
সাও-সাও-র মৃত্যুর পর তার পুত্র সীও-পেই পিতার আপন গ্রহণ করেন, এবং 
কিছুকাল বেনাঁমী শাসনের পর সমাটকে কৌশলে বাঁজপদ পবিত্যাঁগ কণতে 
সম্মত করান, তারপব তিনি স্বযং ওষেই বাঁজ্যেপ সিংহাসনে আরোহণ কধেন 
(খুঃ২২১)। ইতিমধ্যে আরও ছুটি খাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, ইযাঁ*সি নদীর 
দক্ষিণে ও পশ্চিমে স্থ বাঁজয, আর দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে উ বাঁজ্য। এইবপে হ্যান 
রাজ্য ভেঙে “তিনটি রাঁজ্ো? অর্থাৎ “ওযেই , “সু” এবং উ" রাজ্যে বিভক্ত 
হযেছিল। “তিনটি বাঁজ্যে র চীন। নাম প্যান কুষে। । ২৬৫ খুষ্টাব্ে নব- 
প্রতিষ্ঠিত সিন বংশ কর্তৃক স্যান-কুযে-ব একীকরণের পূর্ব পযন্ত এই বাঁজ্য- 
এযের স্বতন্ত্র শান এবং সেই সঙ্গে পবম্পবের সঙ্গে বিবাদ-বিসংখাঁদ অনবন্ত 
চলেছিল । 
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চিন ও হ্যাঁন রাজত্বকালে সাম্রাজ্যেব অভূতপূর্ব বপান্তব ঘটেছিল। 
কেন্দ্রশত্তি, পরাকীন্ত হযে উঠেছিল, বোম ব্যতীত চীনেব মত প্রবল শক্তিশালী 
দেখ দগতে তখন ছিল না। একটি সার্বভৌম রাষ্ট প্রতিষ্ঠাব ফলে বিভিন্ন 
প্রদেশের উন্মার্ স্বাতিন্র্য-প্রবৃতি দমিত হযেছিল, সমগ্র দেশ জুডে একটি মাত্র 
চীন! সণস্কৃতি গডে উঠেছিল। সাঁমন্ত-বাষ্রগুলির বিলুপ্তি ঘটেছিল বলে স্বানীয় 
জীতীঘতা৷ ইউবোগীধ দেশগুলিব মৃত দন] বাধতে পারে নি। আজ আমরা 
মধ্য এশিষা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, আর সাইবেবিধা থেকে ভাবতবর্ধ পবন্ত 
এই বিশাল ভূখণ্ডে মহাঁচীনেব যে সামগ্রিক ূপ দেখতে পাই, সেই মহাঁচীনের 
একীকরণ ও সাঁপস্কৃতিক সমীকবণের কৃতিত্ব চি'ন ও হ্যান বংশের । যে কাঁজ 
চি'ন বংশীব আরম্ভ করেছিলেন, তারই পবিসমাপ্তি ঘটেছিল হ্যাঁন বাঁজত্ব- 
কালে । হ্যান বংশীরা সি হ্যাং তি প্রবন্তিত কেন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে প্রশীসন- 
ব্যবস্থীব পরিবর্তন করেন নি, শুধু সাস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির বূদবদল 
করেছিলেন । চি'ন সম্রাট “লেজিস্ট” বা আইন-সেবীদের দণ্ডমূলক বিধান 
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সর্বতোভাবে গ্রহণ করে কনফুীয় তত্বের সমূল উচ্ছেদ সাঁধনে ব্রতী হয়েছিলেন, 
আর হ্যান সম্াটগণ সেই লুপ্ত বিদ্যার পুনরুদ্ধার করলেন বটে, কিন্তু অন্য 
মতবাদ গুলিকে দমন করেন নি। হ্যাঁনগণের বিশেষত্ব এই যে তাঁর। কনফুসীয় 
নীতিধর্মের দ্বারা লেজিন্ট” বিধাঁনগুলির কঠোরতা প্রশমিত কবে বিশাল 
সাতাজ্যে সর্বাত্মক কল্যাণের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

মহাঁচীন গঠিত হল, সাংস্কৃতিক এক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এই 
বিরাট সাফল্যের যে মূল্য দান করতে হল তাও কিছু অকিঞ্চিংকর নর। 
চৌ-যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, 
মেই চৌ-যুগীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিসর্জন দিয়ে, স্বাধীন স্বত্ত 
অভিব্যক্তির পথ বন্ধ কবে একই ছাঁচে ঢাঁল। একটি সার্বভৌম সংস্কৃতির 2টি 
করা হয়েছিল। বিরাট সাফল্যের বিবাঁট মূল্য স্বাভীবিক। বর্ণ বৈচিত্র্য 
উজ্জল চৌ-যুগের খণ্ড সংস্কতিগুলি স্বাধীনভাবে বধিত হবার স্থযোগ পেলে 
কিছুকালেব জন্য হয়তো বা তাদের আতশব।জির চমক লাঁগাঁনো সম্ভব হত 
বটে, যেমন দেখ। গিয়েছিল ক্যাম্বৌডিয়ায় অপৰূপ কল।-সৌন্দযের বিকাঁশ। 
কিন্তু যুগব্যাপী সভ্যতার যে বিরাঁট সৌধটি চীন দেশে স্থায়ী ভিত্তি ওপব 
নির্নাণ করা হয়েছিল, ট্যাৎ ও স্থং যুগে যে মহতী স-স্কৃতিব আবিতভাঁব হয়েছিল 
শাস্তিময় পরিবেশের মধ্যে, এমন কি আঁজ যে বিপুল সংহতি ও সংগঠন 
জগংসভায় চৈনিক সমাজ ও বাষ্টের অধিকাব স্থ্প্রতিষ্ঠিত কববাব জন্য 
ব্যাকুল, এইসব বিচিত্র ঘটনা অঘটনই থেকে যেত, এবং সে স্থলে আমরা 
হয়তে৷ কতগুলি লুপ্ত সভ্যতার প্রত্বতাঁত্বিক আবিষ্কার নিয়ে নাড়াচাড়া কবেই 
সন্তষ্ট থাকতাম । 

সিয়াঁং শ-দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত হ্যাঁন অভিযাঁন হনদের মধ্য এশিয়া থেকে 
বিতাড়িত করে নানা স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই বিস্ৃতির চাপে পড়ে 
ইয়ে-চি নামে একটি খণ্ডজাতি বন্তিয়া থেকে ভারতবধে এসে কুশান বাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতীয় প্রভাবে এই দুরধ্ধ জাতির প্রকৃতিগত পরিবর্তন 
কিরূপ হয়েছিল কুশীন-রাঁজ কনিঞ্ণ তাঁর প্রকট প্রমাণ । ভুনবা দক্ষিণ রাশিয়ায় 
আশ্রয় নিয়েছিল এবং পরবর্তী কালে ইউরোপে এমন ব্যাপক ধ্বংসলীলার 
অনুষ্ঠান করেছিল যে তাঁদের কুকীতির কথা ইতিহাস আজও ভুলতে পাবে নি। 
থুস্থীয় চতুর্থ শতীব্দের হুন-দর্দার আযাটিলাঁর নাম দেওয়া হয়েছে িশ্বরের 
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অভিশাপ" । ইতিপূর্বে আমর! দেখেছি, ইনদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলে অভিযাঁন- 
কালে ছুজন চীন। সেনাপতি চ্যাং চিয়েন ও লি কুযান-লি বিভিন্ন সমযে 
সাম্রাজ্যবহিভূ ত দূর দেশসমূহেব সঙ্গে কিরূপ সংযোগ স্থাপন করেছিলেন । 
এই সুত্রে চীনের সঙ্গে রোমান সাম্াজ্যেরও পবিচষ ঘটে । অবশ্ঠ পর্িচষট। 
ছিল পরোক্ষ, পরম্পব সাক্ষাৎ-পরিচয হয নি। চীন। অভিযাত্রী দল পশ্চিমে 
ক্যাসপিযাঁন সাঁগবেব পূর্ব তীবে এব” দক্ষিণে পারস্য উপসাগব পবস্ত এসেছিল 
বটে, কিন্তু সমুদ্র পাঁর হযে কিংব। পাঁবথিযাঁন (পাঁরস্ত ) সামীজ্য অতিক্রম 
কাব বোম দ্ূবের কথা, বোঁমান সাঁঘ।জ্োর প্রান্তদেশেও প্রবেশ করে নি। 
তথাপি বোম সন্বপ্ধে অনেক তথ্য, রোঁমেব সভ্যতা ও স স্কৃতি, অর্থনীতি ও 
বাজনীতি, এমন কি কনসাঁল নিবাঁচনেব প্রথাও চীনে অজাঁন! ছিল না। 
বস্কত এইসব তথ্য তৎকালীন চীনা এতিহাঁমিক অত্যন্ত শিপুণভাঁবে লিপিবদ্ধ 
কবে গেছেন। পক্ষীন্থরে চীন সম্বন্ধে বোৌমেপ যে কোন সুম্পষ্ট ধাবণ। 
ছিল এখন প্রমাণ নেই, রোম শুধু চীনকে জানত “সিরিস' (5৩০5) অর্থা২ 
বেশমেব দেশ বাল। উভষ দেশেন মধ্যে ধাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত 
পাপথিযাঁৰ মাধ্যমে, চীনা বেশমেব বিশিময়ে বৌম স্বর্ণ, মূল্যবান পাঁথব 
ইত্যাদি চীনে চাঁলাঁন দ্িত। চীন-জাতি রেশমেব চাঁকচিক্য রোমকে এমনি 
তোহিত কবেছিল যে তাঁর চাহিদা মেটাতে বৌমের ভাগাবে স্বর্ণ গ্রাঁষ 
নিঃশেষ হযে এসেছিল ।* বোমের চীনা নাম তা চিন? অথাৎ “বৃহৎ চীন? । 
একটি গতিহাঁসিক বিবরণে প্রকাঁশ, কযষেকজন গ্রীক বণিক মসলা, মুক্তা) 
মূল্যবান পাঁথব, কচ্ছপের চাঁভ প্রভৃতি বাঁণিজ্য-দ্রব্যসম্তাব নিযে চীনের 
পাজধাশীতে এামছিল এব” সম্রাট-সমীপে নিজেদের রোমান সামাজ্যেব 
বাষ্দূত বলে পবিচষয দিযেছিল। কোমান সম্রাট ছিলেন তখন মার্কা 
অবেলিযান আনটোনিযাঁস, চীনা নাম “আনটুন” (১৬৬ হ2)। মেই গ্রীক 
বশিকেব। জলপথে আঁসার সমন দ্বীপপুঞ্জেন বন্দরসমূহে যেসব সওদ।-পত্র 
কিনেছিল সেগুলি চীনে বিক্রি কবে গ্রচুৰ লাভবান হযেছিল। রা্রদৃত 
বলে আত্মপবিচয তাদেব মিথ্য।, এবং এই মিথ্য। পবিচষ চীনাদের বিভ্রান্ত 
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করেনি। রোমান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তথ্যাদি তাঁরা বণিক সম্প্রদায়ের মারফতে 
সংগ্রহ করত। রেশম ছাঁড়া অন্যান্য বাঁণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে চীন পশ্চিম 
দেশসমূহকে চর্ম, পশুলোম ও দারচিনি সরববাঁহ করত, এবং সেই সব দেশ 
থেকে চীনে আমদানি হত কাঁচ, মুল্যবান পাথর, কচ্ছপের চাড়ি, পশম ও 
সুতার কাপড় । 

হ্যান যুগে প্রাচীন পুঁথিগুলির পুনরুদ্ধার পূব সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি মীত্র 
সুচনা করে নি। নৃতন অবস্থাগুলির সঙ্গে সংগতি রেখে কনফুপীয় নীতি, 
তাঁও-ধর্ম, “লেজিপ্ট*+-বিধান, মোঁ-তত্ব, এই সমুদয় তত্ব-দর্শনের সমন্বয়ে এমন 
একটি মিশ্রণধর্মী সমাজ গডে তোল। হয়েছিল, যা শুধু সংস্কৃতির পাঁরম্পর্য 
রক্ষা করে নি, সাআাজ্য গঠনে প্রচুর সাহাধা করেছে এই নব্য সমাজ আর ত। 
স্তস্তরূপে সেই সায়ীজ্যকে ধারণ কবেছে। সমাঁজ-সংস্কৃতির এই পুনর্গঞণনে 
সে যুগের এতিহাঁসিকদের অবদ।ন অধিস্মবণীয়। বিস্বৃতির কষ্চ যবনিকী ছিন্ন 
করে বিগতকালেব গৌরব-সমুজ্জল চিএপট জনগণের সামনে তাঁরাই মেলে 
ধরেছিলেন। সেই এতঙিহাঁনিকদের অগ্রণী ছিলেন “মি চি নীমে ইতিহাস 
গ্রন্থ প্রণেতা জুমা-চিয়েন, ইতিপূর্বে খাঁর বিষয় এক।ধিকবাঁর উল্লেখ কর। 
হয়েছে । 

১২৪ খুস্ট পূর্বান্দে হ্যান বাজধাঁনী চাৎআঁন শহবে কনফুলীয় বিদ্যা 
পুনরভ্যুখীনের একটি" প্রকৃষ্ট ফলন্বরূপ চীন দেশের তাথম বিশ্ববিছ্যালয়টি স্থাপিত 
হয়েছিল। বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যেক্তারা ছিলেন কনফুমীয় পণ্তিত- 
মণ্ডলী, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন শাঁসকদেব পবিত্র পদ্ধতিব প্রসার এবং 
সাঁআীজ্যের নৈতিক উন্নতি ও বুদ্ধিবৃন্তির সংবৃদ্ধি” (0 0৩ 782095৩ ০৫ 
(21151016016 002 52.016০৭ ৮258 ০01 006 2.0013176 01015 2170 
20111651176 00০ 10012] 200. 77005115060] 20%220010১176 01 00৩ 
91015" )। পঞর্চাশটি মাত্র ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ধীরস্ত, প্রথম 
থৃস্ট পূর্ব শতাব্দের শেষভাগে ছাঁত্রসংখ্যা বধিত হয়ে তিন হাজার এবং 
খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাঁবে ত্রিশ হাজারে পৌছেচিল। এই বিপুলনংখ্যক শিক্ষার্থী 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার আফোঁজন কিরূপ একটি বিরাঁট অনুষ্ঠানের ব্যাপার 
তা সহজেই বোঝা মাঁয়। বোধ হয় পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এত 
অধিক ছাত্রসংখ্যা দেখা যায় নি। শিক্ষার বিষয় ছিল প্রাচীন শাস্ত্র পঞ্চক' 


হ্যাঁন যুগে সংস্কৃতির রূপ ১৫১ 


(৭ট।০ 019591০9৮ )। লি চি” বা 'অনষ্ঠান-পঞ্তী” ই কিং ব। পরিবর্তন 
গ্রন্থ, “পি কিং বা “কাব্যগ্রন্থ গুন চিউ” বা “বাসন্তী ও শারদীষ বিবরণ" 
এবং “স্ব কিং বা ইতিহাস গ্রস্থ--এই পাঁচটি প্রাচীন বিদ্যার শাস্গ্রস্থ । 
প্রাচীন বিছ্যাষ পাধদশী ছাত্রদের দেশ-শ|সনকাঁষে নিযোগের জন্য পবীক্ষা- 
ব্যবস্থার স্ুত্রপাঁত হয়েছিল হ্যান যুগে, সুবিস্তীণ সামাজ্য শাসনের জন্য তখন 
অনেক সুদক্ষ, শিক্ষিত, চরিপ্রবান কর্চাবীর প্রয়োজন হযেছিল । এতকাল 
শীসকেরা ছিলেন অভিজাত বংশীষ বাক্তি, এখন সে স্থলে এক শ্রেণীর নৃতন 
শাঁসকেব উদ্ভব হল, তাঁর! পণ্তিতলমীজের মানচষ বা ম্যাণ্ডাবিন”। গুকুত্বপূর্ণ 
সরকারী পদ্দে অধিষ্ঠিত থাঁকতেন এই ম্যাগডারিণবা। “সিভিল সাঁভিস” 
পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিব পবিবর্তন ও ক্রমোন্নতি হয়েছিল স্থই ও 
ট্যশং যুগে, আঁমব। ত। ষথাঁকাঁলে দেখতে পাঁব। 

প্রাচীন বিদ্যা পুনরুদ্ধার ও শিক্ষীষতন প্রতিষ্ঠাব মত গণিতেন উন্নতি- 
বিধান এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য । ইতিপূর্বে আমরা “্ বিংঃ গ্রন্থে 
আলোচনা দেখেছি, আঁক।শমগুলে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থিতি সম্বন্ধে জ্যোঁতি- 
বিদ্যাষ চীনাদেন জ্ঞান যথেষ্ট অগরসব হযেছিল। গণিতকে জ্যোতিবিগ্ার 
ধারক ও বাঁহক বলা যেতে পাঁরে, স্ৃতবাৎ মিশব ও ব্যাবিলনের মত চীন দেশেও 
যে গণিতের গবেষণ। অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছিল, সে বিষষে 
সন্দেহ নেই । কিন্ত গণিতের প্রাচীনতম গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাই আমবা হ্যান যুগে, 
গ্রটিব নাম “চিউ চ্যাৎ স্ুযাঁন সু” অর্থাৎ নয খণ্ডেব পাঁটীগণিত, নয় খণ্ডে 
বিভক্ত বলে এ নাম দেওয হযেছে । এই গ্রন্থ স'কলন কবেছিলেন চ্যাৎ সা" 
( খৃঃ পৃঃ ১৫২)। মুল গ্রন্থের বচধিতা কে এবং কখন এটি রচিত হযেছিল 
সেসব তথ্য কিছুই জাঁন। নেই, তবে চীন। লেখকদেব বিশ্বাস, এই গ্রন্থেব বচনা- 
কাল খুস্ট পূ ভূতীয সহশ্রান্দ। এই গ্রন্থে ত্রেনাঁশিক নিষম, বর্গ ও ঘনমূল, 
লাঁভক্ষতিপ অস্, সমীকবণ প্রভৃতি বিষষে অঙ্ক গণনার পদ্ধতি বণিত হযেছে। 
এ যুগে আব একটি উল্লেখযোগা গণিতগ্রস্থ রচন| করেছিলেন সান-ং্জু খুষ্টায 
প্রথম শতকে, গ্রন্থের নাম “সান-ত্জু হ্যাঁন চি বা সান ত্জু'ন পাটাগণিত। 
এই গ্রন্থের গণনা-পদ্ধতি চিউ চ্যাঁ অপেক্ষা অআবও উন্নত পষাঁষে উঠেছে দেখ 
যাঁয়, অনির্ণেষ সমীকরণ, সংখ্যা, ওজন, পরিমীপ প্রভৃতি বিষষে অন্ক কষার 
প্রণালী নির্ধারণ করা হযেছে। 


১৫২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


চৌ-যুগেব সাঁমস্ততস্ত্রের বিলুপ্তির সঙ্গে ধ্চচিন্তায ও সামাজিক ব্যবস্থা 
বিশেষ পরিবর্তন দেখ! দিয়েছিল। সামস্ত-রাঁজ্যে অভিজাতবর্গ ছিল অত্যত্ত 
শক্তিশালী, প্রতি পদে রাজার শক্তিকে সীমিত করে বাঁখবাব শক্তি তাঁদের 
ছিল। কিন্তু নূপতিদের কুলমধাঁদ ছিল প্রচুর, তারা ছিলেন দেববংশী, উপাস্য 
দেবতার সম্ভতান। সামস্ততন্ত্ব ও অভিজাতকুল অন্তহিত হল, স্থানীয দেবদেবীর 
পূজা ও “তিয়েন? ব৷ স্বর্গ-কল্পনারও রূপান্তর ঘটল । প্রাচীন কালে স্থানীয 
দেবদেবীরা ছিলেন “ন্বর্গে'ব সমকক্ষ, এখন দেব-মঞ্চে গণ-দেবতাঁর উর্ধে 
স্বর্গের স্থান নির্দিষ্ট হল, সমাটের আসন যেমন সর্ব-মীনবেব উপব সেই 
আদর্শ যত। 'ন্বর্গকে শ্যাং তি” বা 'পবম আদি পুকষ? (০ 32:20 
£১7০5607' ) বলে অভিহিত করা হল। বিশ্ব-অষ্ট| স্বর্গ, সম্রাট “র্গ-পুত্র, 
পৃথিবী শাসন কববাঁর অধিকার স্বর্গ সম্াটকে দিষেছেন। সম্রাটের ধর্মীচরণের 
পুরস্বার রাজ্যের সমৃদ্ধি ও শাস্তি, সম্রাটেব অধমীচবণে স্বর্গ রুষ্ট হন। ক্ষ 
গ্রহণ, প্লাবন, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, পঙ্গপ(লের আক্রমণ সবই সম্রাটেব কুকর্মেব 
ফল, স্বর্গের দগ্তবিধান। স্বর্গের চরম দণ্ড সমাটকে শাসনের অধিকারচ্যুত 
করা, মেই দণ্ডের ম্ববপ দেখা যাষ যখন ঘটে বাষই্-বিপ্রব। শাপনের পূর্ণ 
দায়িত্ব সম্রাটের, তেমনি স্ব্গকে পূজা করবাঁর অধিকাঁর একমাত্র সমাট ভিন্ন 
আর কারু নেই। বল। বাহুল্য, ট্ববাঁচাঁবকে সংযত রাখবার পক্ষে এপ 
নৈতিক দায়িত্ব সআরাটের.ওপর আরোপ কর। ছাড়া আর কোন প্রকৃষ্ট বিধান 
সম্ভব ছল ন|। 

সাআীজ্যের সংহতি ও এক্য স্থাঁপনেব অস্ককুল ধর্মীলষ্ঠান পদ্ধতিগ প্রবর্তন 
করেছিলেন সম্রাট উ। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীৰ উদ্দেশে ছুইটি স্বতন্ত্র পূজা 
বলিদান-বিধি পাঁলন করতেন। তিয়েন বা স্বর্গের পুজার নাম ছিল “ফেং'। 
চীনের সর্বোচ্চ পর্বত তাইসনি-এর পবিত্র চুড়ায় এককী আঁবোহণ কবে স্বর্গের 
পূজা ( ফে" ) সম্পন্ন করতেন সত্াট অত্যন্ত সংগোপনে । ন্বর্গপুজায ( ফে”) 
সার্বভৌম সামাঁজ্যের এক্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা পবিস্ফুট, আর পৃথিবী-পজাষ 
(স্তাং) স্থানীয় ভূমি-দেবত। ও ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তর পথক সত্তার ওপরই 
সমধিক জৌর দেওয়া হত। স্থানীয় দেবগণের দিকে অতিরিক্ত ঝৌক 
প্রাদেশিক দেশাত্মবোধের উদ্রেক করে, এবং এবপ সংকীর্ণ অন্ভূতি সাআীজ্যের 
এঁক্য কল্পনাঁব পবিপস্থী। সম্ভবত এই বিপদের কথা স্মরণ করেই সআাট উ 
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একটি দেব-মঞ্চের কল্পনা করেছিলেন, এবং সেখানে স্বর্গ-দেবতীদ্দের উর্ধে 
পৌরাণিক 'পঞ্চ সম্রাটের আসন নিদিষ্ট করেছিলেন । এই সম্রাটের। থাকেন 
চারটি দ্রিউ্মগুল ও কেন্দ্র অধিকার করে, এবং তাদের সকলের ওপর অধিষ্ঠিত 
বয়েছেন “মহান একেশ্বব” (৮009 30686 079”), ধার চীনা নাম তাই- 
আই। আধ্যান্সিক জগতের আদি কল্পন! চিরদিনই এমনি রাীয় সংস্থার 
প্রতিক্ূপভাবেই মান্টষের মনে জেগে উঠেছে, আর বাজার দেবত্ব ব। স্বগীয় 
আধকাঁর দাবিও কিছু নৃতন নয়। মিশরের ফাঁরাওবাঁও হির্ষ-পুত্রাণ বা 
অসিরিসের অবতাঁৰ বলেই অভিহিত হতেন । 

বহিরঞ্চলের বাঁজ্যসমূহের সঙ্গে সংযোগ চীনকে বৌদ্ধধর্মের মূল স্যত্রের সর্গে 
পরিচিত কৰে দিয়েছিল । থুঃ পুঃ বষ্ট শতাব্দীতে ভারতে বুদ্ধদেবের আবিভাঁব 
হয়, তারপর কিছুকাল তাঁর প্রতিষিত ধম মন্থরগতিতে অগ্রসর হয়েছিল । 
ভাঁরতে সম্ত্র্ট অশোকের রাঁজত্বকাঁলে, এব" যখন সম্ট সি হুয়া তি কনফুমীয় 
রন্থবীবলীব উচ্ছেদকার্ধে উদ্যোগী ছিলেন, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্সে বিস্তৃত প্রচার 
মধা এশিয়। পযন্ত পৌছেছিল, আঁর সেই তরঙ্গ হ্যাঁন সীআাঁজ্যের সমতটভূমিতে ও 
যথ।কাঁলে এসে আঁঘাঁত করেছিল | ইতিপূর্বে বল! হয়েছে সম্রাট মিং স্বপ্দর্শন 
করে ভাঁবতবর্ধে রাঁজদূত প্রেরণ করেছিলেন, এবং সেই দলের সঙ্গে বৌদ্ধ 
অনণেবা তালপাঁতায় লেখা পুথি নিয়ে চীন দেশে এসেছিলেন । বৌদ্ধ অ্রমণদের 
আগমনের অন্তত এক শতাব্দী পূর্বে বৌদ্ধধন্ধ চীনে প্রবেশ করেছিল বাঁণিজ্য- 
পথ ধরে, পশ্চিমে তারিম উপত্যকা ও দক্ষিণে ইউনানের মধ্য দিয়ে, এরূপ 
মনে করবার কাঁবণ আছে। ২ থুষ্টান্দে জনৈক ইয়ে-চি রাঁজদুতের একজন 
চীন। রাজকর্মচীরীকে বৌদ্ধ স্থত্র বিষে উপদেশ দানের কথ। একটি বিবরণে 
দেখা যাঁয়। খুষ্টায় প্রথম শতাঁবে বৌদ্ধধর্মীবলম্বী ব্যক্তি ও সন্রযাঁনী দল চীনে 
বসবাস করতেন । ১৯০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান আনহুই প্রদেশের একটি নগরে 
বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের বিবরণ পাঁওয়। যায়। খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতান্দে রাজধানী 
লো-ইয়ীং শহরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস ছিল, এ কথাঁও আমরা জানতে 
পেবেছি। বৌদ্ধদের মধ্যে একজন ছিলেন পারস্যের রাজপুত্র, তার চীন। মাম 
আন-মি-কাও। তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করে সন্াস-ব্রতী হয়ে চীনে 
এসেছিলেন । 

সমীট উ-র “মহান একেশ্বর” পরিকল্পনা সত্বেও গণধর্ম পুবৌহিত-পরিচাঁলিত 
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বহুদেবতার পূজা-অচনায় পর্যবসিত হয়েছিল, যেমন ভূমি-দেবতী। শহ্য-দ্েবতার 
পূজা, পিতৃপুরুষগণের আত্মার পূজা যুদ্ধ-দেবতা, ইন ইযাঁং গুণদ্বয, ুর্ঘ- 
চন্দ্র ও পতু-চতুষ্টযের পুজার বিধানও প্রবতিত হযেছিল। পৃজারিগণ ছিলেন 
সাঁনটাং উপকৃলবাসী এন্্রজালিকেবা, চীন। নাম উ” (50:০০:7১), তাঁবা 
দৈবজ্ঞশক্তির অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করতেন ।* বৌদ্ধধর্মের নৃতন 
আগমন এই প্রাচীন অন্ষষ্টানগুলির কোঁন বাঁধা উৎপাদন কবে নি। চি'ন 
বংশীযদেব রাঁজত্বকাঁলে কনফুমীয মীতিধর্মের ধ্বংসের পর তাঁও-ধর্মের প্রভাব 
নানাবিধ কুস*স্কারেব জন্দান কবেছিল। সমাঁট সি হুযাং তি স্বয়ং তাঁও-পন্থী 
এন্দ্রজালিকর্দেব শরণ নিয়েছিলেন অমরত্ব লাভেব জন্য, আত্মীব অমরত্ব 
নয, দৈহিক অ-মৃত্যু । মৃতসঞ্ভীবনী সুধা ( চা্থাঃ 06 170০) ও স্পর্শমণির 
সন্ধান দ্রিতে পারে এইসব তাঁও-পন্থী এন্দ্রজাঁলিকেরা, চি'ন সম্রাটদের মনে 
এরূপ বিশ্বাম ছিল বদ্ধমূল, এবং সেজন্য তাঁবা মন্ত্রতন্ত্র ও দেব ওঁষধ সেবন 
দ্বারা জীবন, যৌবন ও ধনসম্পদ বৃদ্ধির কামনা! করতেন । হ্যাঁন ব'শীব।ও 
পূর্ববর্তী চি'ন সম্রাটদের এই স্ুল বিশ্বাসগুলি বর্জন কনেন নি, যদিও 
কনফুমীঘ মীতিধর্মেব পুনকদ্ধার ও সমযোপযোঁগী সণস্কার করেছিলেন তীরাই । 
এ যুগেব আব একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষষ, তাঁও-ধর্মের প্রথয় “পোপ? 
চা ভাঁও লিং-এর আবির্ভাব (৩৪-১৪৬ খুস্টান্দ)। এই ধর্মপ্রচাঁরক সন্বাদ্ধ 
কিংবদন্তী এই যে তিনি নির্জন পর্বতকন্দরে বাস কবতেন, সেখানে বসাঁধন- 
চর্চাঘ আত্মনিযৌগ করেছিলেন অমরত্বের গঁধধ আবিক্ষাব করবাব উদ্দেশ্টে | 
তিনি নাকি অমরত্ব লাভ কবে একটি ড্রাঁগনের পৃষ্ঠে চডে স্বর্গে গিষেছিলেন | 
তাঁব সম্বন্ধে এরূপ অনেক অলৌকিক বিবরণ আছে, ইতিপূর্বে তেমনি একটি 
বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হযেছে, “তিনি নক্ষভ্রলৌকে বিচরণ করতে পাঁবতেন, 
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পর্বত ও সমুদ্রকে পুথক করতে পাবতেন, বাঁধু ও বজকে শিষস্ত্রিত করতে 
পাঁবতেন।” বস্তুত হ্যাঁন সম্রাটদের কাছে অলৌকিক শক্তির দাবিদার 
এন্দ্রজালিকদেব সম্মান ছিল এত বেশি যে, সম্রাট উ লুযাঁন-ট৷ নামক জনৈক 
ইতবজাঁতীয় এন্রজলিকের হস্তে প্রচুব যৌতুক সহ কন্তা সম্প্রদান কবতে 
ইতস্তত করেন নি। 

কনফুপীয নীতির প্রুনরাঁবিভাব হযেছিল কৌশ বিশিষ্ট ধর্মরূপে নম, দর্শন- 
রূপেই কনফুসীষ ন্ববিধাঁন সবকাঁবী সমর্থন লাভ করেছিল। কনফুসীয 
পর্ডিতের। গণধর্মেব সঙ্গে সকল সন্বন্ধ ছিন্ন করেছিলেন, এন্দ্রজীলিকদেব মন্ত্র 
তন্ত্রকে তাবা স্বণাঁৰ চক্ষে দেখতেন । সম্ভবত পণ্ডিতসমাঁজেব এই দান্তিক 
মনৌভাঁবেব ফলেই তাঁও-তত্ব দর্শনেব পযাঁম ছেডে ধর্মের মঞ্চে আগোহণ 
করবার স্থযৌগ পেষেছিল। যে গণধঠঃকে পঞ্ডিতেব। প্রত্যাখ্যানি কবেছিলেন, 
মেই ধর্মেব সঙ্গে মিলিত হযে তাও-তত্ব একটি শক্তিশালী ধর্মে রূপান্তরিত 
হ্যছিল। বৌদ্ধ দর্শনেব সঙ্গে ভীগ-তত্বেস গভীব সাদৃশ্য সহজ্জেই চৌথে 
পড়ে। উভখ দর্শনই দৃশ্যমান বহির্জগতেব মূল্য অস্বীকার কবে, উভপের 
দৃষ্ট নিবদ্ধ মানব-প্রপ্তির অন্তনিহিত বহস্তেব প্রতি । কনফুসীয নীতির মধ্যে 
নেই আন্মজিজ্ঞাপা, নেই ধর্মচিন্ত।। সেহজন্যেই রাজাশীসন ব্যাপারে সমাঁজে 
ও পরিবারে কনফুসীষ বিধানগুলির প্রীধান্ত থাকলে, সেই নীতি কখনে! 
ধমের দাঁবি পৃবণ কখতে পাবে নি। জনগণেব এমন কি সমা১দেব ধর্মচেতনাঁধ 
৩1 শ্রেষ্ঠ আঁসন গ্রহণ করেছিল বৌদ্বধর্দ ও তাঁও ধর্ম। 

হ্যাঁন যুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ কনফুলীয দার্শনিক ছিণেন তু টস (খুঃ পৃঃ 
১৭৯ ?-১০৪ ?)1 কনফুসীষ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবতন বিষষে তিনি ছিলেন 
পরম উৎসাহী, বাঁজদরবারে তিনবার আবেদন-নিবেদনেব পৰ তাঁন উদ্যম 
প্রচেষ্টা সফল হযেছিল। কণফুশীয নীতিণ গুণ-ধর্ম, যেমন “জেন? ( মানবতা- 
বোধ), ই? ( সত্যনিষ্ঠ। ), “লি? (শালীনতা ), “চি” (প্রজ্ঞ। ) এব" এন? 
(ৃগ্ভতা ), তু চুং-স্থ-র দর্শনে এই গুণপঞ্চক অক্ষ গৌবে বিবাজমাঁন, 
বাঁজনীতি-ক্ষেত্রেও বাঁজা-প্রজাঁপ প্রাচীন সম্বন্ধের ব্যত্যঘ ঘটে নি। তিশি ষে 
নৃতন তত্বের সন্ধান দিষেছিলেন, মানুষ ও প্রকৃতিব মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাঁষোগের 
অনুভূতি মেই তত্বেব সারমর্জ। পাঁমাঁজিক ও প্রাকৃতিক নিয্মের মধ্যে 
নিকট-সাদৃতশ্টের ইঙ্গিত করে তিনি প্রতিপন্ন কবতে চেখেছেন যে উচ্চস্তরের 
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দুষ্টভঙ্গী থেকে ম্িষের ভাঁল মন্দ কর্মে ফল প্রাকৃতিক মঙ্গল-অমঙ্গলরূপে 
দেখা যায । মাঁনবীষ ছুপ্পরবুত্তি দাবানল, প্লাবন, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি 
নৈসগিক বিপর্যষের স্থট্টি কবে, এবং এইসব বিশৃঙ্খল] দেখ। দেয প্রশাসনের 
কর্ণধার সম্াটকে সতর্ক করবাব জন্য | সমীট ঘদ্দি এইসব দুলক্ষণ দেখে ও আপন 
ছুষ্পরবুত্তিকে সংযত না কবেন তবে সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবায হযে ওঠে । এই 
উক্তিটিতে বাঁজার স্বৈরাঁচাব নিরৌধের একটি স্থপরিকলিত চেষ্টা দেখা যাঁষ। 
সষ্টিতত্ব বিষষে পঞ্চভৃতেব কল্পনা করেছিলেন পণ্ডিত-প্রবর সৌ ইষেন, 
চৌ-যুগে ওয়েই রাঁজ্যেব বাঁজা হছুই-ব বাজত্বকীলে (খুঃ পুর ৩৭০-৩৩৫ )। 
ক্ষিতি, দাঁক, ধাতু, অগ্নি, অপ--এই পঞ্চভৃত, বিশ্ব স্থট্টি হযেছে এই পঞ্চভুতেব 
সমট্টি থেকে । ভূতগ্রামেব রহন্যাত্মক আধিদৈবিক শক্তি আছে, এই 
শক্তসমূহের সঙ্গে যুভ্ত বযেছে বর্ণেব বৈচিত্র্য, পঞ্জিকার কালচক্র এবং 
বাগ্যযন্ত্রেব স্ববগ্রাম। এসবই আবার ইথাঁং ও ইন গুণদ্ধষের, আলো- 
আধার, জন্ম-মৃত্যু, পুণ*ন্ত্রী বিপরীত প্ররুতিদ্ধষের সংমিশ্রণেব ফল। স্মরণ 
থাকতে পাবে, তাঁও-তন্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হযেছে, তাঁও-দর্শন 
একটি ছদ্মরূপেব দর্শন । সেই তাঁও-দর্শনকেই আমবা দেখি বিশ্বপ্রকতিব 
বিপবীত গুণধর্মের এই সমন্বযকাষেব মধো, এপ অন্তমান কর কঠিন নষ। 


হ্য।ন শিল্প 


চীনা এতিহাসিকদেব রচনাষ নাঁন। বিষণের বিবরণ আছে, কিন্তু শিল্প- 
স্থগ্টিব পরিচঘ অল্পই পাওয়া যাঁষ। এই অভাব কথঞ্চিৎ পুবণ করেছে বিংশ 
শতাঁকীর নাঁন! প্রত্বতাত্বিক অভিযাঁন, যেমন ১৯১৪ সালে শ্যব অব্ে ঠ্িনের 
মধ্য এশিযাব লৌ লান ও চীন। তুকীস্থানের তুন হুধাৎ অঞ্চলে, রুশ বিজ্ঞান 
আকাঁদামি কর্তৃক মোঙ্গলিয়ার কজলভ অঞ্চলে এবং জাঁপাশীগণ কর্তৃক উত্ত 
কোরিয়ার লক লং অঞ্চলে অভিযাঁন। এইসব খননকাযের ফলে হ্যান 
ঘুগীন শিল্পের অনেক নমুন। আবিষ্কৃত হযেছে ভূগর্ত বা সমাঁধি-কক্ষেন অভ্যস্ত 
থেকে । আমবা এতিহাঁসিক জু-মা চিগেনেব বিবরণে চীন দেশ থেকে রোমান 
সাম্রাজ্যে রেশম রপ্তানির কথ। পাঠ করেছি, কিন্তু সাম্রাজ্যের দূর-দূরাস্তরে 
এইসব পৃথক পৃথক প্রত্বতাত্বিক খননকাঁষ হ্যান যুগের রেশম ও অন্ঠান্তয 
শিল্পের প্রত্যক্ষ নমুন। আমাদের নমক্ষে উপস্থিত করেছে। 


হ্যান যুগে সংস্কৃতির রূপ ১৫৭ 


চৌ-যুগের কারুখচিত বা চিত্রিত মৃৎপাত্র, বিবিধ অস্থি প্রস্তর ও ব্র্জ- 
নিথ্সিত নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সমাধি-গর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু সেই 
সমাধিগুলি ছিল সাঁমস্ত-বাঁজাদেব । পক্ষান্তরে হ্যান যুগের সমাধি অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র বিত্তশালী ব্যক্তির । প্রস্তব ও ব্রগ্ত নিত শিল্প অনেকট। পূর্বকাঁলের 
মত হলেও কাঁরুকার্ধের ওপর হ্যাঁন যুগের প্রভাব যে বিশেষভাঁবেই এ 
পড়েছিল, ত। আঁমব| বিলক্ষণ বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই, চৌ-যুগের 
আনুষ্ঠানিক বন্ধন থেকে শিল্পশৈলীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। হ্যান যুগের 
্রপ্কশিল্পে যেসব পশ্তপক্ষী ও মাছের কারুমু্তি দেখা যাঁয় সেগুলির শেলীর 
বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে-শ্বচ্ছন্দ গতি, চঞ্চল মুতি, পূর্বকাঁলের জ্যামিতিক 
নেখাঙ্গন-পদ্ধতি আর নেই, সেই সর্দে আঁড্ট ভাব দুর্প হয়েছে। 
জীব-জন্কব এমনি বেগবান সজীব মুর্তি আসিবীঘ় শিল্পে দেখা গিয়েছিল 
কয়েক শতাব্দ পূর্বে। হ্যান যুগে পশ্চিম এশিয়া ও পান্স্যের সঙ্গে 
যোগাযোগের কথ বিবেচন। করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে চীনা শিদ্েখ 
নৃতন ধারা এসব দেশের শিল্পশৈলীব দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল । 
চীন দেশে অশ্বেব প্রতিক্কতি দেখা যায় পিয়াং ভ্-দের বিদ্ধে অভিষান 
প্রেরণের পরবর্তী কালি থেকে, এবং সেই সঙ্গে যদি বিবেচনা কবা হয় যে 
হন জাতির শিল্পের প্রধান বিষয়খস্ত অশবমূতি ত। হলে চীনা শিল্পের ওপন 
ওই শৈলীর প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকশি থাকে না। বস্তত পারস্য 
« পশ্চিম এশিয়াঁৰ শিল্প-প্রভ।বেব সর্বোন্তম প্রমাণ, সমাধি-কক্ষেব প্রাচীবে 
প্রস্তফলকেব ওপর উতৎকীর্ণ ভাঙ্বর্ষ। পাথরেব ওপব খোদাই-করা নানা 
মৃতি ও দৃশ্যপটের আবিভাঁন এখাঁনে সর্বপ্রথম হয়েছিল হ্যান যুগে গাহস্থ্য 
জীবন, এতিহাঁমিক ঘটনা অথবা! পৌণাঁণিক কাহিনীর প্রতিচ্ছবি, যেমন 
শিকার-ৃশ্ত, যুদ্ধবিগ্রহ, চৌ-বংশী রাজা মুর পশ্চিম ভ্রমণ ইত্যাদি। পৌরাণিক 
নৃপতিগণকে মাছের মত পুচ্ছধাঁবী মাধ রূপে খোধিত কৰা হয়েছে । এই- 
সব ভাঁ্ষষে বাঁক্তিযা প্রভৃতি অঞ্চলের গ্রীক প্রভাব থাঁকাঁও বিচিত্র নর়। 
কিন্ত এ কথা ঠিক যে চীনাব1 পশ্চিম দেশীঘ এথাঁমত ভাম্বয শুরু কবলেও 
দে দেশেব শৈলীর হবু অনুকরণ কবে সি, নিজেদের শিল্পের এতিহাকেও 
বর্জন করে নি। সেজন্য মুতিগুলি গান্ধী শিল্পের মত বিজাতীয় আঁকার 
ধারণ না করে চীনা আপ্িক বূপকে বিশুদ্ধভাঁবে বক্ষ! করতে সমর্থ হয়েছে। 


১৫৮ মহাচীনে ইতিকথ। 


লিখন-_নৃতন ও প্রাচীন 


হ্যান যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয, লিখনপদ্ধতিব আক্ষরিক 
পরিবর্তন । স্মরণ থাকতে পারে চি'ন সি হুয়া তি-র সেনাপতি মেং তিধেন 
লিখন-সৌকর্ষের জন্য উষ্টলোমের ব্রাশ বা পেনসিল প্রস্তুত করেছিলেন। 
প্রাচীন কাঁলে বাঁশেব কলম দিষে কাষ্ঠফলক ব। বংশখণ্ডের ওপব লেখা হত, 
এবং সেইন্ধপে লিখিত গ্রন্থের আকার পর্বতপ্রমীণ হয়ে উঠত। ব্রাশ দিষে 
এখন রেশমেব ওপর লেখ! শুক হযে গিষেছিল। অক্ষরগুলিকে তখন নূতন 
রূপ দানেব প্রযোজন দেখা দিল। তারপর খুষ্টায প্রথম শতাঁব্দে যখন কাগজ 
গ্রপ্তত হল তখন বেশমেব পরিবর্তে লেখাব জন্য কাগজের ব্যবহাঁৰ আরম্ত 
হয়েছিল। হ্যাঁন যুগেব সাআজ্য সামস্ততত্ত্রের স্থানীয় এতিহ্র স্থানে যে 
সার্বভৌম সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল, তার মূলগত কারণ প্রাচীন 
বিগ্ভাব পুনরুদ্ধার, আর নৃতন লিখনপদ্ধতির প্রবর্তন । বজনৈতিক এক্যেব 
প্রযৌজনে এই সার্বভৌম স"স্কৃতির উদ্ভব হযেছিল, কিন্ত শীস্রই দেখ। গেল, 
চৈনিক সংস্কৃতিব শিকড সমগ্র জাতির অন্তস্তলে প্রবেশ করেছে এমন গভীব- 
ভাঁবে যে পরবর্তী কালে সাম্রাজ্য বাঁরবাঁব ভেঙে পড়েছে, তবু চীন দেশের 
সাংস্কৃতিক এক্য বিনষ্ট হয় নি, এতিহের বিকদ্ধে উৎকট প্রকোপও আর 
দেখা যাঁয় নি। 

নৃতন লিখনপদ্ধতি প্রবর্তনেব সঙ্গে নৃতন ও প্রাচীন লিখন নিষে একটি 
বাগ্‌-বিতগ্ডাঁব (7016007000০ 30106 0০9000ত০]নগ ) সুত্র 
পাত হযেছিল। সমাধি-গভে বা গৃহপ্রাচীবের অভ্যন্তবে গোপনে রশ্সিত 
কনফুপীধ শাস্বগ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধাবেৰ কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সেই সাহিত্য 
লেখা! ছিল পুরাঁনে। হরফে, সে অক্ষরের সঙ্গে হ্যান যুগের লোকদের পরিচয 
ছিল না। এদিকে একদল পণ্ডিতের আবিভাঁব হযেছিল ধাঁদের দাখি ছিল 
এই যে কনফুপীয় শান্তর তীব। স্বৃতি-মধ্যে পুরুষান্থক্রমে রক্ষ। কবেছেন, এবং 
সেই ম্মরণশক্তিকেই আশ্রয় করে তারা শাম লিখেছেন নৃতন অক্ষরে । প্রীচীন 
অক্ষরে লেখা গ্রন্থগুলিকে তার জাঁল বলে ঘোঁষণ! করলেন, সম্ভবত অন্যান্য 
দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতাঁয় নিজেদের প্রাধান্য রক্ষাব জন্য। বস্তুত কনফুমীয 
দর্শনের নৃতন কয়েকটি শাখার পব পর অভ্যুত্থান এবং তাঁদের পরস্পর ছন্দ 


হ্যান যুগে সংস্কৃতির ব্ূপ ১৫৯ 


বিবোধই পবিশেষে লিখন অম্পকিত বাঁদান্গবাদে পরিণত হয়েছিল। মে 
যেমন ধোঁক, নৃতন ও পুরনে| অক্ষরে লেখ! গ্রস্থগ্ুলি নিঘে মেদিণ যেমন 
জটিল তর্কের ধৃমজাল স্থষ্টি কব! হয়েছিল, তার জেব চলেছিল দীর্ঘকাঁল, এমন 
কি আজও প্রশ্নটির সম্পূর্ণ মীমাংসা হয়েছে বলে মনে হয ন1। মোদ্দা কথা, 
নুতন আক্ষবিকগণ কনফুসিষ।পন্ষে জগতের সমুদ্ধর্তী (98:০৫) কূপেই 
কল্পন| করেছিলেন, প্রাচীন শাপ্প বচন! করেছিলেন তিনি স্বষ”, নৃতন জগতে 
পথ-প্রদর্শনের জন্য, এই ছিল তাঁদের অভিমত । আপ প্রাচীন আক্ষরিকদের 
চক্ষে কনফুমিয়াস ছিলেন পণ্ডিত-খবি, প্রাচীন এতিহাকেই তিনি ভাবাীকালের 
মান্গষেব হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। 


চতুর্থ পর্ব 


“ভিন্ন লীভ্যঃ ও “ভজ াতি-বহস্ণ” $ তস্শ 
নিত্ভাঙ্গ (২২-৮৮৯ খু ) 


১ শ্তান কুয়ো-র রম্য কাহিনী 


ন্যান কুযো? শবেব অর্থ “তিন বাজ্য'। হ্যাঁন সামাজ্য পতনের পৰ 
“ওধেই” উ” ও স্থি নামে যে তিনটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হযেছিল, মেই তিন 
বাঁজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ এবং যুদ্ধকাঁলে বাক্তিগত বীবত্বের কাহিনী অবলম্বনে 
একটি মনোহর বোমান্স্‌ বচিত হযেছিল। চার শ' বছৰ ধবে চলেছিল 
এই সংগ্রীমেব যুগ। এক হিসাবে যুগটি ইউবোপীযঘ “অন্ধকাঁব যুগে'র 
সঙ্গে তুলনীঘ, কাবণ উভষ ক্ষেত্রে প্রাধ একই সমষে একটি সাঁর্ভৌম সাঁঘাজ্য 
ভেঙে পভবাৰ পর দেশ বর্ধগণ কতৃক অধ্যুষিত হযেছিল। পাশ্চাভ্য 
জগতে গথ-ভ্যা গালেব1 বোঁম আক্রমণ কবেছিল, আর হুন, তাতাব প্রভৃতি 
পঞ্চ? (৫15 [7৮১৬৮ ) বা আতভাঁষিগণ কর্তৃক চীন আক্রান্ত হযেছিল। 
কিন্তু আশ্চষের বিষষ এই যে আততাঁধীব আক্রমণে ইউবোঁপের সভ্যতা 
ঘন মপীমলিন এক কুঞ্জ যবনিকার অগ্তবাঁলে ঢাক। পড়ে গেল, তখন 
সেই যুগেবই অন্করূপ অশান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা ভিতব থেকে চীনা সাহিত্যি- 
প্রীতি রম্য বোমীন্স্‌ বচনার উপাদেষ উপাদাশ স গ্রহ কবতে পেরেছিল। 
ঘন ঘন বিপঘষয ও আক্রমণের ফলে ইউরোগীঘ সভ্যতাঁব দ্রীপ-নির্বাণের মত 
চীন দেশে সভ্যতার কোঁনধিন সর্বাত্মক বিলুপ্তি ঘটে নি। হ্যাঁন যুগীয় 
সমৃদ্ধ ভাঁষায় সাহিত্য-হষটি অবাঁধে চলেছিল। চীনা স"স্কৃতিব গৌবব 
কিছুমাত্র শান হঘ নি, এমন কি আততীঁয়ী তাঁতাঁধগণ উত্তবাঞ্চল অধিকাঁব 
কববার পব চীনাদেব সংম্রবে এসে নিজেদের এঁতিহা, বেশভৃষ। বর্জন করে চীন। 
সভ্যতা সম্পূর্ণভাঁবে গ্রহণ করেছিল। 

চীন। সাহিত্যে শ্তান কুষো চি ইযেন আই” বা তিন বাঁজ্যেব এতিহাঁসিক 
বোঁমান্পের স্থান খুবই উচ্চে, রচনীকাঁল পঞ্চদশ শতাবের প্রারস্তে। এই 
গ্রন্থের বিষষগুলিকে নিষে রচিত অনেক নাটক ও জনপ্রিয় আখ্যায়িকা 
যুগ-যুগান্ত ধরে জনগণের চিত্তে মধু-ক্ষরণ করে এসেছে । রোমান্স্টির 


শ্তান কুযো-র রম্য কাহিনী ১৬১ 


নাষক চাঁর ব্যক্তি-লিউ পেই, চ্যা ফেই, কুযাঁন ইউ এই ব্যক্তিরষ, 
আর চতুর্থ ব্যক্তি চু কো-লিয়াং। লিউ পেই ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম 
অঞ্চলের জেচুযানে স্থ দেশের হ্যাঁন বংশী নুপতি আর চু কো-লিমাং 
ছিলেন তীবই মন্ত্রী। লিউ পেই, চ্যাঁ ফেই ও কুষাঁন ইউ এই তিন বন্ধু 
একটি পিচ ফলেব বাঁগাঁনে মিলিত হযে শপথ করেন--ইতিহাঁসে সেই শপথের 
নাম পিচ বাগানের শপথ (49200 08176 0৭0) )- রক্তাক্ষরে 
লিখে পরস্পরের সঙ্গে তার। ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হযেছিলেন। বাজমন্ত্রী 
চু কো-লিযাঁং ছিলেন তীন্ববুদ্ধি বাজনীতিক, কিন্তু বীরত্রযেব কঠোর সংগ্রাম 
ও বাঁজমন্ত্রীর কূটনীতি সত্বেও বাঁজ্য তিনটির মধ্যে সু রাজ্যের অস্তিত্ব 
সর্বাগ্রে লুপ্ত হযেছিল। কুযান ইউ ও চ্যাঁং ফেঈ যুদ্ধে নিহত হন। এই 
যুদ্ধে কুযাঁন ইউ-র বীরত্ব ও আন্বগত্য জাতির স্মরণে এমন গভীরভাঁবে 
অস্কিত হযেছিল যে ব শতাঁব্দ পরেও তাঁর শৌর্ধবীষের খ্যাতি দেশবাসীর মন 
থেকে মুছে যায নি। ১৬৯৪ থুস্টাব্দে কুষীন ইউকে বণ দেবতাঁৰ আপনে 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, এবং সেই থেকে ষথাবীতি তাঁকে দেবত্তাব পৃজী-অর্থ্য 
দাঁন করা হযেছে । 

ম্মবণ থাকতে পাঁবে সেনাপতি সাঁও-সাও-র পুত্র সাঁও-পেই শেষ হ্যাঁন 
সম্রাটকে কৌশলে বঞ্চিত করে স্বযং সিংহাঁদপনে আরোঁঙণ করেছিলেন, এবং 
সাআাজ্যের উত্তব ভাঁগে “গযেই” রাঁজ্য স্থাপন কবেছিলেন। সেই সঙ্গে 
আবও ছুটি বাজ্য প্রতিষ্ঠিত হযেছিল, দক্ষিণ-পশ্চিমে নথ" বাজ ও দক্ষিণে 
উ” বাজ্য। সু রাঁজ্যের রাজ! ছিলেন পূর্বোক্ত কাঁহিনীব হ্যাঁন বংশীয় লিউ 
পেই। সু বাজোোব তীক্ষবুদ্ধি মন্ত্রী চু কো-লিষাং-এর মৃত্যুর পর ওষেই- 
বাঁজের সঙ্গে যুদ্ধ লিউ-পেই র পরাঁজয ঘটে, ফলে স্থ রাঁজ্য ওয়েই রাজ্যের 
অন্তভূক্ত হয। কিন্তু পাঁও-সাঁও-র বশধরেরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পাবেন 
নি। জুমা ইযেন ছিলেন ওষেই বাঁজ্যেব প্রধান মন্ত্রীব পুত্র, প্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
জুম। চিযেনের স্বগোত্রীঘের বংশধর । সাঁও-সাঁও ও তাঁর পুত্র যেমন শেষ 
হ্যান-বাঁজাকে মুষ্টিমধ্যে পুরে রেখেছিলেন, ওযেই-এর বাঁজাও তেমনি তার 
মন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্রের ক্রীডনক হযে পড়েছিলেন । ২৬৫ খুস্টান্দে জুম! ইয়েন 
নামমাত্র সম্রাট সাঁও-সাঁও-বংশধরকে অপন্থত করে মিংহাঁসন অধিকার 
করলেন। একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠঠ করলেন তিনি, সেই বংশের প্রথম 

টা, 


১৬২ মহাচীনের ইতিকথা 


সআটরূপে। তীর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম “সিন বংশ'। কয়েক বৎসর পর 
২৮০ খুস্টান্বে তিনি উ রাজ্য অধিকাঁৰ করেন। এইরূপে তিন রাজ্যে” 
বিলুপ্থির সঙ্গে সমগ্র চীন দেশ আবার সংযুক্ত হয়েছিল “সিন”-বংশী সম্রাটের 
অধীনে অত্যন্ত অল্পকাঁলের জন্য | 


২. লিন বংশ ও পরবর্তী কাল 


জুম। ইয়েনের বাঁজত্বকালে (২৬৫-২৯০ খুঃ) অখণ্ড সাআ্ীজ্য বিদ্যমান 
ছিল। কথিত আছে, তাঁর রাঁজনভাঁষ তা! চি'ন বা পূর্ব রোম বাঁজ্য, মধ্য 
এশিযা ও অন্যান্তি দুর দেশ থেকে বাঁজদূতেরা সআাটকে সংবর্ধনা করতে 
এসেছিলেন | জুম! ইয়েন নম্াট উ নাম গ্রহণ করেছিলেন । প্রত্যস্তের হন 
জাতির। হ্যান রাঁজাদের হাতে বারবার শাস্তিভাগ করেও নিজেদেব স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব রক্ষ। করতে পেরেছিল। এই হুন জাতিরা ছিল নিযাং নু এবং 
তাদেরই প্রতিবেশী ও আত্মীয় সিষেন-পি। সম্রাট উ-র রাঁজত্বেব শেষভাগে 
এই হুনগণ উত্তরাঞ্চলে আবার উপদ্রব শুক করে দিয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর 
পর সেই উপদ্রব উত্তব-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ছডিষে পড়ে ব্যাপক 
অরাঁজকতাঁর কৃষ্টি করেছিল। জমা ইয়েনের পুত্রের সংখ্যা ছিল পচিশটি। 
তিনি একটি মারাত্মক ভুল করেছিলেন, সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খগুরাজ্যে 
বিভক্ত করে প্রতিটি খগ্ডবাঁজ্যের অধিপতিবপে এক একটি পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত 
করলেন। তাঁর উত্তরাধিকাঁবী ছিল একজন ছুধলচিত্ত অপদার্থ স্তণ মাতষ। 
পারিবারিক কলহ অচিরে দেখা দিল, এবং সেই কলহের ফলে সাআীজ্যের 
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল ভেঙে পড়ল । বিদেশী আততাধীব। অন্তধিরোঁধের এই 
সবর্-হযোগ গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ত্রটি করে নি। ৩১৬ খুষ্টাব্দে সম্রাট 
উ-র পৌত্র সম্রাট মিন আক্রমণকারী তুনদের কাছে কাপুকযোচিত আত্ম- 
সমর্পণ করেন। বন্দী সম্রাটকে দাশ্তবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য কর! হয়েছিল 
এবং পরে তাকে নিষ্ঠ্রভাঁবে হত্য। করা হয়। ভ্ুনরা তখন সমগ্র উত্তর চীন 
অধিকার করে বসল, দক্ষিণ চীন ছিল চীনাদেরই অধীনে । দিন রাজবংশ 
দক্ষিণ অঞ্চলে পলায়ন কবে ম্যানকিং নগরে রাজধানী স্থাপন করেছিল । 

এইরূপে দেশ বিভক্ত হয়ে পড়ল দুই ভাঁগে। দক্ষিণ খণ্ডে ইয়াংসি 


সিন বংশ ও পরবর্তা কাল ১৬৩ 


উপত্যকা সিন বংশীয় রাজাদের বাঁজত্ব কোনরূপে প্রাণগতিক নিয়ে টিকে 
ছিল ৪২০ খুস্টা্ধ পর্বস্ত। ন্যানকিংএ তাদের রাজধানী ততকাল স্থায়ী- 
ভাবেই ছিল। উত্তর-খণ্ডের ধিজেতা হন শাসকের! হ্যান-ব*শের সঙ্গে রক্তের 
সম্বন্ধ দাবি করে উত্তরাংশে নিজেদের রাঁজত্ব কায়েম করবার চেষ্টা কবেছিল। 
হ্যান রাজবংশের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ দাবি করত তাঁরা এই বলে যে তাদের 
কোন পূর্বপুরুষ হ্যাঁন পাঁজকন্যাঁর পাণিগ্রহণ করেছিল। এই শাঁসকেবা চীন! 
নাম গ্রহণ করেছিল এবং বাষ্ট্রের নাম দিয়েছিল “পেই হ্যাঁন, বা উত্তর হ্যাঁ 
রাজ্য” । হইন-রাঁজ লি ইউযাঁন নিজে চীন সাহিত্যের পপম অনুরাগী ছিলেন 
বটে, কিন্কু তার অন্থুচরের। ছিল নিতান্তই বর্বর ধ্বংসকাবীর দল, হত্যাকাণ্ডে 
সিদ্ধহস্ত। তারা রাজধানী লো-ইয়াং নগব লুণ্ঠিত, ভন্মীভূত করল। হ্যান 
বংশেব পাঠীগারটিও সেই সঙ্গে পুডে ছাই হয়ে গিষেছিল। কালক্রমে £নগণ 
চীন স"স্কৃতিকে ক্রমশ গ্রহণ করেছিল, এবং তী্দের নেতৃবৃন্দ সম্রাট নামে 
অভিহিত হবার জগ্ত উদ্গ্রীব হঘে উঠেছিল । 

এই সময়কার উত্তৰ ও দক্ষিণ উভয অঞ্চলেরই কাহিনী এমন জটিল ও 
দুর্বোধ্য যে তার একটি পরিপূর্ণ বিববণ দেবার প্রচেষ্ট। পণুশ্রম মাত্র । সবত্র 
বক্তাপ্ুত বিদ্রোহ ও অরাজকতা চলেছিল। উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে হনদের 
মত অন্যান্ঠ বর্বর জাতিদেধ আক্রমণের তরঙ্গ উপযুপবি এসে পড়েছিল, এবং 
এইসব বর্ধব জাতিরাঁও আবাব পবস্পরেখ সঙ্গে লডাই বাঁধিষে দিয়েছিল । ববব 
জাতিণ মণখ্য। ছিল পাঁচটি, এতিহা?সিকর। তাঁদের বলেছেন পঞ্চ হু" অর্থাৎ পঞ্চ 
বিদেশীজাতি?।* এই বিদেশী অ।ততাষীরা। ছিল তুকী, মোঙ্গলীখ ও তিব্বতীয় 
জাতিব মানুষ । জাতিগুপিব মধ্যে অবিরাঁম যুদ্ধবিগ্রহের ফলে লক্ষ লক্ষ 
নরনাবী নিহত হযেছিল, সমগ্র উত্তবাঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন বাঁজ্যে বিভক্ত হযে 
পডল। এই রাঁজ্যসমষ্টির নাথ দেওয। হযেছে 'ষোঁডশ রাজ্য” । উত্তরাঞ্চলের 
মাতম্যন্তাযেব অবস্থা প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ চীনে বক্ষা-কবচ শ্বব্ূপ হযে উঠেছিল, 
যেহেতু কোঁন ববর জাতিই দক্ষিণ দেশ আক্রমণ করবার মত শক্তি-সামর্থ্য 





*. 'পর্ক হুর প্রথম “ছ' বা শক্র জাতি উত্তব-পশ্চিমের সিযাং নু রা, দ্বিতীয “হু পিযাং 
নু-দেব জ্ঞাতি চিয়ে-গণ ; তৃতীয় “হু চিংঘাই, জেচুযান ও তিব্বত অঞ্চলেব চিযাং জাতি, চতুর্থ 
ন্থ' চিয়াং জাতিৰ শাখা তি জাতি, পঞ্চম ভু" পূর্ব সাইবেবিষাবাসী তাতাব জাতীয় তুঙ্গুগণ। 
তু্ুরা সিয়েম পেই জাতি, তো-পাঁ-গণ এই জাতিবই একটি শাখা । 


১৪ _. মহাঁচীনের ইতিকথা 


গড়ে তুলতে পারে নি। এই বর্ধর জাতিগুলিকে দুধর্ষ করে তুলেছিল তাদের 
অশ্বারোহী বাহিনী, কিন্তু ইয়াংসি উপত্যকার নরম মাটি অশ্বারোহী বাহিনীর 
উপযুক্ত সংগ্রা-ক্ষেত্র ছিল নাঁ। পঞ্চ হু-দের একটি খণ্ডজাতি বেপরোয়ীভাঁবে 
দক্ষিণ সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল ৩৮৭ খুস্টান্ে। ফেই নদীর তীরে ভীষণ 
যুদ্ধ বাঁধল, এবং সেই যুদ্ধে আততাঁয়ী খণ্ডজাঁতি শোচনীয়ভাঁবে পরাজিত 
হল। এই পরাঁজয়ের ফলে দক্ষিণ অঞ্চল রক্ষী পেল বটে, কিন্তু উত্তর অঞ্চলে 
একটি যুগাস্তকর ঘটনা ঘটল। ওয়েই বা তো'-বা নাঁমে একটি নৃতন যাঁযাঁবর 
জাতি দৌর্দও সাহস ও শক্তিবলে খগুজাতিগুলিকে জয় করে চীন দেশের 
সমগ্র উত্তরাঞ্চলে একাধিণত্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁরা যে বংশ 
প্রতিষ্ঠিত করেছিল, মেই তো-বা বংশের বীজত্বকাঁল ৩৮৬-৫৫৭ থুস্টান্খ । 
তো-বা-রা তাঁতার জাতীয়, শাসন ও সংগঠন ব্যাপারে পিয়া ছু ও সিয়াং 
পেই প্রভৃতি খগ্ডজীতিগণ অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতাঁর পরিচয় দিয়েছিল। 
চীনা সভ্যতা সর্বতৌভাবে গ্রহণ করেছিল তাঁরা, চীনাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক 
সম্বন্ধ স্থাপন করতে স্ব-জাতীয়দের উৎসাহিত করত। ৫০০ খুস্টাব্ষে তো-বা 
সমাট তাঁতাঁর ভাষা, তাঁতাঁর প্রথা, তাঁতার পরিচ্ছদ বর্জন করে চীনাদের ভাষ। 
ব্যবহার এবং তাঁদের বেশ পরিধাঁন করতে আদেশ জারি করলেন । এইরূপে 
বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সংস্কৃতিগত প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে চীন। বৈদদ্ধ্যের পুব- 
গৌরব অক্ষৃপ্ণ রেখেছিলেন ওয়েই বাঁ তো-বা বাঁজবংশ, সভ্যতাঁর পারম্পর্যও 
রক্ষী করেছিলেন । এই কাঁরণে দীর্ঘকাল ব্যাঁপী ধ্বংসলীল। সত্বেও হ্যাঁন যুগীয় 
সাহিত্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল। 

পঞ্চম শতাব্বীর মাঁঝাঁমাঝি সময়েই ওয়েই বা তো-বা বংশের সৌভাগ্য 
ফাঁটল ধরেছিল। ওয়েই রাজ্য ছু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল, পূর্ব ও পশ্চিম 
ওয়েই, একটির রাজধানী লো-ইয়াং, অপরটির বাঁজধানী চাআঁন। তারপর 
নব নব বংশের পূর্ব উত্থান-পতন, নৃতন নূতন বাঁজাঁর পূর্ববৎ ভাঁব- 
তিরোধান । পরিশেষে ৫৫৭ খুস্টান্ষে উত্তর চৌ নামে একটি বাঁজবংশের 
অধীনে সমগ্র উত্তরাঞ্চল আবার সংযুক্ত হয়েছিল। উত্তর চৌ বাঁজবংশের 
রাঁজত্বকালি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। চৌ-বাঁজের শ্বশুর ইয়াঁং চিয়েন ছিলেন একজন 
ক্ষমতাঁশালী রাঁজকর্মচারী। জাঁমাঁতা-রাঁজার মৃত্যুর পর নাঁবাঁলক দৌহিত্রকে 
কৌশলে অপসারিত করে তিনি স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোঁহণ করেন (৫৮১ খৃঃ)। 


সিন বংশ ও পরবর্তী কাঁল ১৬৫ 


কয়েক বখসর পরে দক্ষিণখণ্ডের চেন রাজ্য অধিকার করেন। এইরূপে 
সাত্রাজ্য বিস্তার ও পুনর্গঠন করে ইযাং চিষেন স্থই বংশের প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। 

এদিকে দক্ষিণীঞ্চলেও দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘন ঘন 
চলেছিল । ৪২০ খুপ্টাব্দে সিন বব পতনের পর স্ুৎ বশের রাজত্ব শুরু 
হয। মনে রাঁখ। দবকাঁর এই স্থং বংশ পরবতী কাঁলেব বিখ্যাত শ্ং বংশ নষ) 
সে বংশের অসামান্য কৃতিত্বের কণামাত্রও এ বশের নেই । তখন উত্তরাঞ্চলে 
তো-বা-দের বাঁজত্ব চলছে, স্থ" সম্রাট উত্তণ দেশ আক্রমণ করলেন, এবং তাঁর 
প্রতিশোধ নিল তো-বা-বা ছযটি প্রদেশ অধিকার করে । একটি যুদ্ধের বর্ণনা 
বলা হযেছে, উত্তরাঁঞ্চলের সেন্তবা যেখানেই উপস্থিত হযেছ, “সেখানকান 
ভমিকে কনেছে উষর খুসর, গ্রাম শহর ধ্বংস করেছে, পৈশাচিক আনন্দে 
নর নারী শিশু হত্যা কবেছে? | স্ত্' বংশে মোট আটজন বাঁজা, তন্মধ্যে চাঁব 
জন আঁততাঁধীব হাঁতে নিহত হন। তাঁবপর শুরু হল চি বংশের বাজত্বকীল 
(৪৭৯-৫০২ খুস্টান্দ)। এই ব*শেব পাঁচজন শাসকেব মধো দুইজনকে হতা। 
করা হযেছিল। তাঁবপব লিখা বশ (৫০১-৫৫৭ খৃঃ)। এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাত। লিযাঁ" উ তি-ব শৌর্ধবীষেব খ্যাঁতি নেই, উত্তরাঞ্চল উদ্দার করবাব 
জন্য তাঁব যুদ্ধো্িম ব্যর্থ হযেছিল। লিষাং উ তি ছিলেন বৌদ্ধ, ধর্মে পবম 
শ্রদ্ধাবাঁন, আর সেই শ্রদ্ধাই তীকে কীতিমাঁন পুকষরূপে ইতিহাঁস-প্রসিদ্ধ কবে 
রেখো” । জীবের প্রতি তিনি ছিলেন এমনই শ্রদ্ধাবান যে কাঁপডের ওপর 
মান্ষ বা পশুর প্রতিকৃতি কাঁককার্ষে ফুটিঘে তোলা তিনি নিষেধ কবে 
দিষেছিলেন, পাঁছে কাঁপড কাটার সঙ্গে সেই প্রতিমৃত্তিগুলিকে খণ্ডিত কবে 
জীবনের পবিভ্রতাকেই অবজ্ঞী করা হয, সেইজন্য । চরিক্রবাঁন, পণ্ডিত, 
নিরামিষাঁশী, সংসাঁব-বিবাগী মানুষ, ১৩০০০ বৌদ্ধ মন্দির নির্ধাণ করেছিলেন, 
পৃজার্থে পশুবধ নিষিদ্ধ করেছিলেন । সন্গাস গ্রহণ কবে মঠে আএয নিতে 
চেয়েছিলেন একাধিকবার, কিন্তু অন্নরক্ত গ্রজাঁদের আকুল মিনতি বাঁরবাঁব 
তাঁকে রাঁজ-সংসারে ফিবিষে এনেছিল । কথিত আছে, তাঁর বিশ্বাসঘাতক 
সেনাপতি হো চিং ষড়যন্ত্র করে সআাট উ-কে উত্তবাংশের কোঁন শক্র শাসকের 
রাজ্যে মঠের মধ্যে আবদ্ধ করে বাঁখতে চেষ্টা করেছিলেন । ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল, 
দয়ালু রাজ। যডযস্ত্রকারীকে মার্জনা করলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি ক্রর 
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পরিহাস, উত্তর-বাহিনীর অতফিত আক্রমণে যখন রাঁজধাঁনীর পতন ঘটল, 
সম্রাটকে তখন বন্দী কর। হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁকে মঠে পাঠানো হয় নি, 
অত্যন্ত হীন অবস্থায় কারাগারের পাঁষাণ-প্রাঁচীরের অন্তরালে মর্যাস্তিক যন্ত্রণা 
ভোগ করে তার জীবনীন্ত হয়েছিল। 

লিয়াং বংশের পর রাঁজত্ব করে চে'ন বংশ, ছয় বংশের শেষ বংশ, অর্থাৎ 
সাঁও-পেই প্রতিঠিত বংশ থেকে গণন। করে ছয়টি খাঁটি চীন। রাজবংশের ষষ্ঠ 
রাজবংশ এই চেন বংশ । এই বংশের বাঁজত্বকাল মাত্র বত্রিশ বংসর ( ৫৫৭- 
৫৮৯ খুঃ)। শেষ রাজ ছিলেন লম্পট, ছুশ্চরিত্র । এই বাঁজাকে যুদ্ধে বন্দী 
করে স্থই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াং চিয়েন সমগ্র দক্ষিণ খণ্ড অধিকার করেন। 
এইব্পে স্থই বংশের শাঁসনাধীনে উত্তর দক্ষিণ দুই খণ্ডের পুনমিলন ঘটেছিল । 


৩. ভাঙা-গড়ার আড়ালে সংস্কৃতি 2 বৌদ্ধধর্মের প্রসার 


হ্যাঁন যুগের অবসান থেকে স্থুদীর্ঘ চাঁর শ* বছর ধরে নানা রাজনৈতিক 
বিপর্যয় ও যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল বটে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিদেশী 
জাঁতিদের আগমন দেশের মন্দ ভাগ্যই শুধু বহন করে আনে নি, চীনের 
ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রমারণের পথও মুক্ত করে দিয়েছিল । বহির্দেশের 
সঙ্গে বাঁণিজ্য লু হয় নি, বরঞ্চ বুদ্ধিই পেয়েছিল। রাজনৈতিক ভাঁঙা-গড়া, 
সামাজিক বিপ্লবের ঘাঁত-প্রতিঘাঁতি, বিদেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ, এইক্প 
নানান ব্যাপার জাতীয় সংস্কৃতির সংকীর্ণতা ন্ট করেছিল, এবং তাঁরই ফলে 
বহির্জগতের দান গ্রহণের আগ্রহ এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তেমনটি 
চীন দেশে পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। বর্বরগণের আক্রমণে বিধবন্ত উত্তর 
ও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাপীর। দলে দলে দক্ষিণ দেশে চলে এসেছিল । 
আগন্তকেরা বেশির ভাগ ধনী ও পণ্ডিত কর্মচারী, তবে সাধারণ ব্যক্তির 
সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এতকাল চীনা সভ্যতা প্রধানত বর্ধিত হয়েছিল 
গীত নদীর উপত্যকায়, ইয়াংসে নদীর উপত্যকা ছিল এই সভ্যতার দক্ষিণ 
প্রত্যন্ত দেশ, নদীর পরপারে নানা দক্ষিণ দেশীয় উপজাতির বাঁস। উত্তরে 
গীত নদী অঞ্চল থেকে দলে.দলে উদ্ধাপ্তর আগমন চৈনিক সভ্যতাঁর ভাঁরকেন্জু 
গুরুতর রকমে বিচলিত করেছিল। এতকাল যে সভ্যতা! ছিল চীনের 
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উত্তরাঁংশে সীমাবদ্ধ, এখন সেই লভ্যতা দক্ষিণ দেশের নৃতন পরিমগ্ডলের মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং তার ফলে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিরও রূপান্তর ঘটেছিল । 
এই পরিবর্তন তদানীন্তন সাহিত্য ও শিল্পে বিশেষভাবে প্রতিফলিত দেখা যাঁয়। 
অন্ধকার যুগে ইউরোপে রোমান সভ্যত। যেমন ধ্বংস পেয়েছিল সেরূপ 
কোঁন অনাস্ষ্টি কা উত্তর চীনে ঘটে নি, যদিও রোঁম ও উত্তর চীন উভয় 
দেশই সাম্রাজ্যের পতনের পর অনুরূপ অবস্থায় বর্বরগণ কর্তৃক অধিকৃত 
হয়েছিল। কিন্তু বর্র-অধ্যুষিত হলেও উত্তর চীনের অতীত ম্থতি শ্লান হয় নি 
কখনো, হ্যাঁন যুগের ভাঁষা ও সাহিত্যকে বাহন করে সাংস্কৃতিক পারস্পর্য 
অটুট রাখা হয়েছিল। বৈদেশিক বিজেতাঁগণ এই স্প্রাচীন গৌরবৌজ্জল 
সংস্কৃতির কাঁছে মস্তক অবনত করেছিল এবং যথাঁকাঁলে এই সংস্কৃতিকে 
গ্রহণও করেছিল। বিদেশীদের সঙ্গে চীনাদের ৫ববাহিক সম্বন্ধ দেশী বিদেশী 
উভয় জাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বাবধান হ্রাস করেছিল । ভারতবর্ষ ও মধ্য 
এশিয়। থেকে বৌদ্ধ প্রচারক ও ধর্ম-সাঁহিত্যেব আঁবি9ভীব চীন। সংস্কৃতির 
স্বাভাবিক পরিণতিকে বাধাদান না করে চীনবাসীর সঙ্গে নাঁনা জাতির 
স্বম্ধ হৃদ্যতা-স্থত্রে ধেঁধে দিয়ে দৃঢ় করে তুলেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় 
খণ্ডেই বিদ্যার সমাদর ছিল যথেষ্ট, দেশী বিদেশী সকল শাসকই বিদ্বংমগুলীর 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পণ্তিতগণের অধিকাংশই ছিলেন কনফুপীয় নীতিধর্ম- 
বিশীরদ। এই নীতি-বিশীরদেরা কোন নৃতন স্থজনীশক্তির পরিচয় দেন 
নি বটে, কিন্তু তাঁদের প্রচারিত নীতিধর্মের বিধানগুলি সমাজ ও বাষ্র 
শ্রন্ধা-সহকারে গ্রহণ করত। চি'ন ও হ্যান যুগ থেকে যে আমলাতন্ত্ের 
গ্রশাসন প্রথা চলে এসেছিল উত্তবাঁঞ্চলের বৈদেশিক শাসকেরা সেই পদ্ধতির 
কোন মৌলিক পরিবর্তন করেন নি, ষদিও সামরিক শক্তি তাঁর! ম্বহস্তেই 
রেখেছিলেন । উতয় অঞ্চলের এই একই ধরনের আমলাতন্ত্ব সমগ্র চীন দেশের 
প্রাচীন এতিহা ও সাঁংস্কৃতিক এক্য রক্ষা করতে অনেকটা সাহাষ্য করেছিল । 


সাহিত্য ও দর্শন 


এ যুগের সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে যেসব প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম আমর! 
জানতে পেরেছি ওয়াং পি তাদের অন্যতম । খুষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের মানুষ তিনি, 
কনফুসিয়াস কর্তৃক সংকলিত “ই কিং, এবং লাঁওৎসি প্রণীত “তীঁও-তে-কিং 


১৬৮ | মহাঁচীনের ইতিকথ। 
এই গ্রন্থঘয়ের ভাষ্য রচনা করেছিলেন । এই ভাসতে দার্শনিক তত্ব ও প্রজ্ঞাকে 
যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়েছে। সিন বংশের রাজত্বকালে ( ২৬৫-৩১৬ খুঃ ) 
সাতজন বিখ্যাত তাঁও-দীর্শনিক কবি স্বাঁধান চিস্তাঁশক্তির দ্বারা গতাঁন্ছগতিকতীর 
উর্ধে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন । এই সাতজন মনীষী 'বাশবনের সপ্তষি' 
(196৮া) 98£০9 06 61১০ 39000909 (1:0০) নামে লোঁকসমীজে 
পরিচিত হন। কনফুসীয় রীতিনীতি ও সমকালীন রাজনৈতিক অব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে তীরা করেছিলেন বিদ্রোহ । পাণ্ডিত্যাঁভিমানী কনফুসীয় এতিহাসিকের। 
তাঁদের সম্বন্ধে যেন একটু তাচ্ছিল্যভরেই বলেছেন, “তাঁরা ভক্তিশ্রদ্ধা 
করত শূন্য ও নেক্বম্যকে, বিধান অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁদের ছিল ঘোর 
অশ্রন্ধা। সকলেই তার পাঁড় মাতাল, সংসারকে ত্বণা করত ।৮ এই 
সপ্তর্ষিমগ্ুলের মধ্যে একজন ছিলেন ধার নাঁম লিউ লিং। তিনি বলতেন, 
“মাতালের কাছে সংসাঁরকে মনে হয় যেন নদী-জলে ভাসমান তৃণখণ্ড ।” 
সুগ-চাঁলিত ছেটি একটি শকটে চড়ে বেড়াঁতেন তিনি, ছু'জন ভৃত্য তার 
অন্থগমন করত । একজন বহন করত প্রকাণ্ড মগ্যভাঁণ্ড অপর ব্যক্তির 
হাতে থাকত একটি কোঁদাঁল। ভ্রমণকালে হরদম মদ খেতেন তিনি, 
আর কোঁদালবাহী ভৃত্যের প্রতি তাঁর এই আদেশ ছিল যে মত্বাবস্থায় 
যেমন তাঁর মৃত্যু হবে সে যেন অমনি পথিপার্থে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে 
তাকে সেখানে সমাধি দান করে! এই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন 
তাও-চিয়েন। তিনি কামনা করতেন দার্থ জীবন আর ভরপুর এক- 
পাত্র মছ্য। কর্ম ত্যাগ করেছিলেন তিনি, যেহেতু "ছু" মুঠো অন্নের জন্য 
কোমরে বাত ধরাঁতে রাঁজি নন? । তীর রচিত “পিচ কুঁড়ি ঝরন। রূপক, 
(৮01০ 56901 319550 700069117 £1168015+ ) কাব্যে বিগত 
যৌবনের দৃশ্যগুলিকে যবনিকাঁর আড়াল থেকে বের করে আনবাঁর ছুনিবার 
আকাঁজ্ষা, সেজন্ত অপরিসীম উৎকঠার বর্ণনা দেওয়া! হয়েছে। সেকালের 
ক অবস্থা-বৈচিত্র্যের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করেছেন কবি 

ও-চিয়েন তাঁর একটি কবিতায়, বির কবিতাটির কয়েক ছত্রের 
রি নিয়ে দেওয়। হল 

স্থধী একজন থাকে পাহাড়ের ধাবে_- 
পরনে মলিন বাস, ছিন্্ চোঁখে পড়ে । 
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পেটে ভাত নয় দিন, বাঁকি মান কাঁটে অনাহারে, 
জীর্ণ টুপি শিরে পরে দশ বর্ষ ধরে, 

কি অদৃষ্ট অভাগার ! তবু হাসিমুখ 

ভাঁসে যেন রবিরশ্মি-সমুজ্জল স্থুখ । 


দেশী ও বিদেশী ধর্মের সংঘাত 


হ্যান যুগের সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনায় আমরা তাও-ধর্মের প্রথম 
পুরোহিত ব1 “পোপ? চ্যাঁ তাঁও লিংএর কথা৷ বলেছি। তার আবিতভাঁবের 
পূর্ব থেকেই তাঁও-ধর্ম দর্শন-তত্ব অপেক্ষা মন্্রতন্্ ইন্ত্রজাল দ্বার। পুনর্ধৌবন 
লাভ ও অ-মৃত্যুর দিকেই বেশি বৌঁক দিয়েছিল। চি'ন সমাটগণ তাঁও- 
মন্ত্র ইন্দ্রজালের আশ্রয় নিয়েছিলেন অমরত্ব লাভের আকাঁজ্ষায়। কোন 
কোঁন হ্যান সম্রাটও সেই পথের পথিক হয়েছিলেন । স্পর্শমণির সন্ধান, 
পার্দকে ত্বর্ণে রূপান্তরিত করবার বসাঁয়ন আবিষ্কার তাঁও-পন্থীদের বিশেষ 
গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কো হুং নামক জনৈক গ্রস্থকাঁর অমনুত্ব 
লাভের উপায়ের কথা৷ বলেছেন, রসায়নের ব্যবস্থাও দিয়েছেন । রসায়ন 
সেবনে মানুষ শুধু যে অমরত্ব লাঁত করে তা নয়, তার যৌবনও ফিরে 
আসে। ফল বর্ণনা এইব্দপ £ “সাদা চুল কাঁল হয়, ফৌকলা দাঁত গজিয়ে 
ওঠে, শরীরে নৃতন বল সঞ্চার হয়। রসায়ন পাঁন করলে কেউ বৃদ্ধ হয় 
না, বৃদ্ধ মানুষ যুবক হয়ে 'ওঠে। চিরঞ্জীব হয় সে, মৃত্যু তাঁর কোন দিন 
হয় নী।” তাঁও-ধর্মের এই এন্দ্রজালিক বিদ্য। উত্তরখণ্ডে ওয়েই বংশের শাঁসন- 
কালে (৩৮৬-৫৫৭ ) বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কৌ চিয়ে চি নামক 
একজন সন্ত্রান্তবংশীয় তীও-সন্গাপীকে সমাট তাই উ রাজসভায় বিশেষ 
সম্মান দান করেছিলেন এবং কৌ ও তাঁর শিল্তদের জন্য রাজধানীর বহিতাঁগে 
একটি মন্দির নির্ধাণ করেছিলেন । প্রতি বংসর সমীট সেই মন্দির পরিদর্শন 
করে একখানি মন্ত্রের গ্রন্থ গ্রহণ করতেন। এই পরিদর্শন-কাধ বংশাঙ্গিক্রমিক 
একটি প্রথাঁয় গিয়ে দীড়িয়েছিল । 

এদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ও বিস্তৃতি এই যুগে অব্যাহতভাঁবেই চলেছিল । 
ভাঁরত-সম্াট অশোকের কাঁল €খুঃ পৃঃ ২৭৩-২৩২) থেকে ব্যাপক প্রচার- 
কার্ধের ফলে বাক্ধিয়া ও মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম অসামান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ 


১৭০ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


করেছিল। দ্বিতীয় খুস্ট পূর্বান্ধে বাক্কিয়ার গ্রীক রাঁজ! মিনাগাঁর বা 
মিলিন্দা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর কিছু কাল পরেই ইয়ে-চি 
জাতীয় কুশীনরাঁজ কনিষ্ষ বাঁজ্িয়া জয় করে গ্রীকরাঁজের মতই বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম অচিবে ছড়িয়ে পড়েছিল 
এবং চীন দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের হুন, তাতার প্রভৃতি “পঞ্চ হ”-দের 
যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ব্রক্গ, শ্তাম, কাম্বোডিয়। (চম্পা) ও সিংহলে 
বৌদ্ধধর্মের আবিতীব স্থল ও জল উভয় পথেই এ ধর্জের দক্ষিণ চীনে প্রবেশ 
সহজ ও স্থসাধ্য করে দিয়েছিল । 

চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম আবির্ভীবের বিষয় সবিশেষ জানা নেই, তবে 
এ কথা৷ স্থনিশ্চিত যে দ্বিতীয় খুষ্ট পূর্বাব্ষে হ্যাঁন বংশী সম্রাট উ-র স্থযোগ্য 
সেনাপতিৎয় চ্যাঁং চিয়েন ও লি কুয়ান-লি-র পশ্চিম অভিযানের ফলেই বৌদ্ধধর্ম 
এ দেশে আসবার সুযোগ পেয়েছিল। তারপর আমরা দেখেছি খুস্থীয় প্রথম 
শতাব্ে হ্যান-বংশী সম্রাট মিং স্বপ্পীদিষ্ট হয়ে ধর্মগ্রচাঁরার্থ ভারতবধ থেকে 
দু'জন বৌদ্ধ শ্রমণকে নানান মৃত্তি ও ধর্মগ্রন্থ সহ চীনে আনয়ন করেন । বৌদ্ধ 
শ্রমণদ্বয়ের নাম কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মারণ্য। রাঁজধাঁনীতে একটি মন্দির 
নির্মাণ করা হয়েছিল তাঁদের জন্য, মন্দিরটির নাম "শ্বেতাশ্ব মন্দির ("৬1 
7705672701০" )। শ্বেতবর্ণের অশ্বের পৃষ্ঠে মৃতি ও ধর্মগ্রস্থাদি বহন করে 
আনা হয়েছিল, সেইজন্যই মন্দিরের এব্ূপ নাঁমকরণ। আঁর একজন সম্রাট 
লিয়াং-বংশী উ তি-র কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে 
একজন যথার্থ বৌদ্ধ, চীন। ভাষায় লিখিত ত্রিপিটকের সংকলন করেছিলেন, 
জনসভায় স্বয়ং বৌদ্ধ স্থত্রগুলির ব্যাখ্যা করতেন। এই সম্রাটের রাজত্বকালে 
বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌধিধর্ম চীন দেশে এসে চ্যান (ধ্যান )-যোগ বিষয়ে শিক্ষাদান 
করেছিলেন । উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলেই বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল 
সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক 
যে জনসমাঁজে এই বিদেশী ধর্মের সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দীর্ঘ সময় 
লেগেছিল। সকল সম্রাটই কিছু বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন না, কনফুসীয় 
মতাবলম্বী বা তাও-পন্থী সম্রাটের কখনে! কখনে। বৌদ্ধধর্মকে নিধীতিত 
করেছেন। নির্ধাতন অবস্ঠ নিষ্ঠুর হত্যার আকার ধারণ করে নি, বড় জোর 
তাঁরা মন্দির ধ্বংস করতেন, আর এমন একটি কর্ম করা হত যা বৌদদের 
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কাছে ছিল প্রকৃতই বিরক্তিকর । মঠের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের পরস্পর যৌন সম্বন্ধ 
স্থাপন করতে বাধ্য কবে তাঁদেব গাহ্স্থ্যজীবনে ফিবিয়ে আনা হত। 
বৌদ্ধধর্মের প্রসারের পথে বাধাবিত্ব ছিল গুকতর। কনফুসীয় পণ্তিত- 
মণ্ডলী বৌদ্ধধর্মের প্রতি খঙ্গহন্ত হযে উঠেছিলেন, তাঁর কারণ শুধু এ নয় 
যে তারা সংসার-ত্যাঁগের বিস্বাধী, প্রতিদ্বন্বীস্বলভ বৈরীভাবও একমাত্র 
কারণ নয-_চীনা সমাজ-আদর্শের, চীন। জীবনদর্শনেব পরিপন্থী বিদেশী ধর্মের 
প্রতি জাতীযতাবাঁদীর পবম অশ্রদ্ধাই ছিল ওই বিদ্বেষের একটি প্রধান কাঁরণ। 
বস্তত ভাঁবত ও চীনেব মধ্যে জীবনাদর্শের প্রভেদ দুর্লজ্্য বলেই আঁপাঁত- 
দুষ্টতে মনে হয। ভারতের লক্ষা পরমার্থ-তত্বেব জ্ঞান ও উপলব্ধি, ভারত 
বিশ্বাস কবে জন্মান্তববাদ ও কর্মবাঁদ । পক্ষান্তরে চীনাদেব দৃষ্টিভঙ্গি বাবহারিক, 
জীবনে সফলতা অর্জন ও স"সাঁব-স্ুখই তাঁদেব কাম্য, জন্মান্তর-বহস্য বা! 
অধ্যাত্ম তত্ব নিষে গবেষণা তাদেব কাছে অনাঁবশ্তক কৌতুহল ভিন্ন আঁর কিছু 
নয । এবপ ক্ষেত্রে চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের আসর জমাঁনে। একটা আশ্চয ব্যাপার 
বলতে হয। এখাঁনে কোন বিজেতাব দল ডঙ্কা বাজিষে অসিবঞ্কনাঁষ জনগণকে 
ধর্মীন্তবিত কবে নি, বিজেতার প্রসাঁদ বা অন্তগ্রহ লাভের জন্যও জনসাধারণ 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নি। চীনারা অসত্য বর্বর ছিল না, তাঁদের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি ভারত বা মধ্য এশিষার প্রচলিত জীবনযাত্রাণ মানের তুলনা 
একেবাবেই নিকৃষ্ট ছিল না। ববঞ্চ একথা বলাই স"গত যে কোন কোন 
বিষষে, যেমন প্রশাসন ব্যাঁপাঁরে চীন উক্ত দেশগুলি অপেক্ষ! বেশি উন্নত ছিল । 
মহান দেশ, মহাঁন জাতি, মহান সংস্কৃতি--এ ক্ষেত্রে কিূপে সম্ভব হল একটি 
বিজাতীষ ধর্মের প্রসার, তাঁর কাঁবণ সঞ্ধান কবতে গেলে ততৎ্কাঁলীন দেশ ও 
সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রযৌজন | কনফুসীয নীতিধর্মের খীঁধা-ধবা কেতা- 
কানুন জনসমাজের বুকে জগদ্দল পাষাণেব মত চেপে বসেছিল, সেই কৃত্রিমতাঁর 
লৌহ-আলিঙ্গন থেকে ক্ষণকাঁলেব জন্য মুক্তি পাঁবাঁর আগ্রহে চিরদিন চীন। 
মন তাঁও-তত্বের নিবাঁলশ্ব আঁকাঁশে ব্যাঁকুলভাবে বিচরণ করেছে। কিন্তু 
কালক্রমে তাঁও-ধর্ম তত্বজিজ্ঞাপার পথ ছেডে মন্ত্রতত্ত্র ও অলৌকিকতাঁর 
কুস'স্কারে আচ্ছন্ন হযে পড়েছিল। কুসংস্বাব কনফুলীয কচিবিগহিত, 
তত্বজিজ্ঞান্থ উন্নতমন1 তাঁও-পন্থীরাঁও তাও-ধর্মের মন্ত্রতস্ত্রের নববিধানকে 
যথাসম্ভব এডিয়ে চলতেন। বৌদ্ধধর্ম নূতন আগন্তক, কনফুমীয় পণ্ডিতগণের 
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মত তাও-ধর্মীরাঁও এই নবাঁগত বিদেশী ধর্মকে স্থনজরে দেখেন নি, কিন্ত 
বিদ্বেষ সত্বেও বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে তাঁও-তত্বের গভীর সাদৃশ্তের বিষয়টি তীর! 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং সেইজন্যেই ধর্ম ছুটির মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা 
স্থাপনের উদ্যোগ করেছিলেন । ৩০০ খুস্টাঁন্দে তাও-ধর্মী কৌ চিয়ে চি একটি সুত্র 
রচন] করে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন যে বৌদ্ধধর্ম তাও-ধর্মেরই অঙ্গ- 
বিশেষ এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং লাওৎপি প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন ।* 
কিন্তু এব্ধপ মিলন-প্রচেষ্টা সত্বেও উভয় ধর্মের মধ্যে প্রতিত্বন্বিতা, বিশেষত 
চীনের এতিহ্বজিত বিদেশ-জীত বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাঁব সহজে 
দুর হয় নি। ৫৫৫ খুষ্টান্দে উত্তরখগ্ডের চি” রাঁজ্যের শাসক বৌদ্ধ ও 
তাঁও-ধর্মের মিলনের জন্য উভয় ধর্মীবলম্বীদের একটি তর্ক-সভার উদ্বোধন 
করেন। বিতর্কে বৌদ্ধ পুরোহিতরা। জয়লাভ করেন। তখন সম্রাট তাঁও- 
পুরোহিতদের মস্তক মুণ্ডন করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হবার আদেশ দিয়েছিলেন । 
উপরোক্ত কাঁরণগুলি ছাঁড়। একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থ। বৌদ্ধধর্মের 
প্রসারকে ব্যাপক করে তুলেছিল। সেই অবস্থাটি এই ঃ কনফুসীয় নীতি- 
ধর্মের একমাত্র অবলম্বন ছিল অভিজীতিবর্গ ও পণ্ডিতসমাজ, প্রধানত তাদের 
স্বার্থের অসন্ককুল ব্যবস্থাগুলি অক্ষুঞ্ন রেখেই শাস্তিবক্ষার প্রয়াম করেছে এই 
নীতিধর্ম। আর তাও-তত্বও ছিল মুষ্টিমেয় কতিপয় সাধক ব্যক্তির মধ্যে 
সীমীবদ্ধ। জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবীর গঙ্ডির বাইরে থেকে যাঁরা কায়িক 
পরিশ্রমে জীবিকা উপার্জন করে তাদের প্রতি দৃষ্টি না ছিল তাঁও-ধর্মীর, না 
ছিল কনফুসীয়দের। বৌদ্ধধর্ম কিন্তু শ্রেণীনিবিশেষে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি- 
সম্পন্ন, সমাজে যত ক্ষুত্্র স্থানই হোক ন। কেন বৌদ্ধ নির্বাণ বা মুক্তির পথে 
চলবার আগ্রহ যাঁর আছে, সে পথ তাঁর জন্য সর্বদাই মুক্ত । বৌদ্বধর্মে দর্শন- 
তত্বের অভাঁব নেই, তা! ছাঁড়। আছে জনসেবা, করুণা, মৈত্রী, চীনাদের নৈতিক 
জীবনে যেসব আদর্শ গুণের আবেদন অমোৌঘ। গণ-মনকে বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করেছে মহাষান বৌদ্ধগণের দেবদেবী, গান্ধীর থেকে আনীত 
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ভাঁঙা-গড়ার আড়ালে সংস্কৃতি ১৭৩ 


নানান প্রস্তরমৃত্তি, পূজা-অর্চনা, গীতবাছ্, গভীর ধর্মচেতনা । অসংখ্য ধর্ম- 
প্রচারকের সমাগম হয়েছিল, ধর্ম-সাহিত্যের আঁকার পর্বতপ্রমাঁণ হয়ে 
উঠেছিল । চাঁরদিকে দৈন্দুঃখ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল, সাঁধারণ মাঁষের 
জীবন যখন অতিষ্ঠ তখন ভগবান তথাগতের অপুর ত্যাগের কাহিনী, তাঁর 
শাস্তির বাণী সাস্বনাৰ আশ্বাস বহন করে জনগণের চিত্তকে অভিভূত 
করেছিল, এ বিষয়ে বিস্ময়ের হেতু নেই। এই সময়কাঁন বিবরণগুলিতে 
হাঁজার হাজার বৌদ্ধ মঠ, বহু লক্ষ বৌদ্ধ শ্রমণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, 
আঁর বলা হয়েছে ৩৮১ খুস্টাঁন্দে উত্তর-পশ্চিম চীনের বৌদ্ধধর্মীবলম্বীর সংখ্য। 
ছিল সমগ্র জনসংখ্যার দশ ভাগেব নয় ভাঁগ। পরিস্খ্যান সঠিক না 
হওয়াই সম্ভব, তথাপি এই অনুমান স্বচ্ছন্দে করা চলে যে বৌদ্ধধর্ম অসামান্ত 
জনপ্রিয়ত অর্জন করেছিল এবং জনমমাঁজে এই ধর্ষের প্রভাব ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়ে পড়েছিল । 


ফা হিয়েন 


বহির্দেশ থেকে বৌদ্ধ প্রচাবকের1 এসেছিলেন সংস্কৃত শাস্বগ্রস্থ নিয়ে, 
তাঁদের কথা এখনই বলা হবে। এই গ্রন্থ গুলি অনুবাদ করতেন ভারতীয় ও 
চীন শ্রমণগণ এবং ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ ব্যক্তিবা। শাপ্বগ্রস্থ সংগ্রহ ও তীর্থ দর্শনের 
আগ্রহ চীনাঁদের চিত্তে কিৰপ জাঁগরিত হযে উঠেছিল, তাব উজ্জল দৃষ্টান্ত - 
দুর্গম মক গিরি লঙ্ঘন করে চীনা পরিব্রাজকগণের ভারত পরিদর্শন । সকলেই 
জানেন, পরিব্রীজক ফ। হিষেন-এব ভ্রমণকাহিনী ভাবতবর্সের ইতিহাসের কণ্ঠে 
একটি রত্বহাঁরবিশেষ । ফা! হিয়েন ছিলেন চাঁ-আন নশরে বৌদ্ধ মঠের 
সন্ন্যাসী । ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে পদব্রজে ভাবতবষে 
এসেছিলেন । সেই সমধে বর্তমাঁন চীনা তুকীস্থান, আফগানিস্থান প্রভৃতি 
স্থানে বৌদ্ধধর্মের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠ। দেখেছিলেন তিনি। বুদ্ধদেবেব জন্মস্থান 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম তখনো জীবন্ত ছিল বটে, কিন্তু সেই ধর্মের গৌরব হ্রাসের 
যেসব পূর্বলক্ষণ দেখা দিয়েছিল, সেগুলি তার দৃষ্টি এডায় নি। সেখানে 
বৌদ্ধদের অনেক প্রসিদ্ধ বিহার ও শিক্ষা-কেন্দ্র অবনতিব দিকে ঢলে পড়েছিল । 
বঙ্গদেশ থেকে সমুদ্রপথে সিংহলে যান ফ। হিযেন এবং সেখান থেকে ষবদ্বীপ 
( জাভ1) হয়ে ব্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন দীর্ঘ পনর বসর পর। তারপর 
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তিনি দক্ষিণথণ্ডের রাজধানী ন্তানকিং নগরে বসবাশণ করেন, এবং নানান 
বিপদ মাথায় করে ভারতবর্ষ থেকে যেসব অমূল্য শাস্তগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে 
এসেছিলেন, সেই গ্রস্থগুলির অন্বাদ-কার্ধে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত 
করেন । 


লিখন ও শিল্প 


সাহিত্য সৃষ্টি, ধর্মগ্রন্থেব অনুবাদ, জুম। চিয়েন-এর পদ্ধতির অনুসরণ করে 
বহু ইতিহাস প্রণয়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা, এমনি লব বিদ্যার 
চর্চায় ভাষার সম্পদ বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছিল । সেই সঙ্গে নৃতন লিখন- 
পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই লিখন-প্রণালীর নাম 
পিয়েন তি” (01150 ৮1) বা পিমান্তরাল পদ্ধতি? (70819116] 5051০ )। 
প্রতিটি বাক্যের অর্থ ও ধ্বনি জোড়ায়-জোড়ায় সাজানো এই পদ্ধতির 
বিশেষত্ব । 

গ্রন্থাগার অনেক স্বাপিত হযেছিল, যদ্দিও বাঁজনৈতিক বিপধয়ে কোন 
কোন স্থানে গ্রন্থগুলি যে ধ্বংস পায় নি তা নয়। চীনাদেব প্রাচীন গ্রন্থ 
সংরক্ষণের আগ্রহ ও গ্রন্থাগারের প্রতি অন্কুরাগ সব সময়েই অক্ষুপ্ন ছিল । 

ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে নৃতন কয়েকটি জিনিসেব আবির্ভাব 
হয়েছিল। উদাহরণম্বরূপ চক্রযুক্ত ঠেলাগাঁড়ি (%1)56] 1১2[70৬ ) ও 
জলচাঁলিত কলের নাম করা যেতে পাঁরে। চা-পানের অভ্যাস চীনাদের 
দক্ষিণ দেশেই প্রথম শুরু হয়, এবং উত্তরাঞ্চলে ছডিয়ে পড়বাঁর পূর্বে কয়েক 
শতাব্বীকাল চায়ের বাবহাঁর সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। 

বিদেশ থেকে ধর্মগ্রস্থের সঙ্গে আর যে জিনিসটি আমদাঁনি করা হয়েছিল, 
সে জিনিস ভাস্করের প্রস্তরশিল্প । ভারতের উত্তব-পশ্চিমীঞ্চলে তখন একটি 
বিশেষ ধরনের ভাব্র্ষের স্থষ্টি চলেছিল, সেই ভাঙ্কষের নাম "গান্ধার্শিল্প? | 
বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূণ্তি গীন্ধার অঞ্চলের শিল্পীরাই প্রথম নির্মাণ করেছিল। এই 
শিল্পের শৈলী গ্রীক আদর্শে প্রভাবিত, মৃত্তির রূপ-কল্পনায় ভারতীয় ভাঁবাবেশ 
অপেক্ষা দেহসৌষ্ঠবের খুঁটিনাটি অধিকতর পরিষ্ফুট। ভাঁরতের উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার ঘনিষ্ঠ বাঁণিজ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, সেই শুত্রে 
গান্ধারশিল্প মধ্য এশিয়ায় এবং সেখান থেকে তাঁরিম উপত্যকার ভিতর দিয়ে 


বৌদ্ধধর্মের চীনা ব্ূপ ১৭৫ 


চীন দেশে প্রবেশ করেছিল। এ সময়কার চৈনিক ভাঙ্কধে গান্ধারশিল্পের 
ছাঁপ স্পষ্টই দেখ যায়, দৃষ্টাস্তরূপে তুন-হুয়ীং (কানস্থ ), ইয়ানক্য'* (সানসি ), 
পিনলিং ( কানস্থ ),লুং মেং প্রভৃতি গিরিগুহায় মৃত্িগুলির সাবলীল আঙ্গিকের 
কথা বল। যেতে পারে । তুন হুষাং-এ ৪৬৯টি গিরিগুহা! খনন করে প্রত্যেকটিতে 
একটি বিগ্রহেব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, বিগ্রহগুলি ছিল বুদ্ধমৃতি। গুহাঁসমূহে 
ছু" হাজারেরও অধিকসংখ্যক প্রন্তরমৃতি ও চিত্রাঙ্কন বয়েছে। শিল্পকাধ 
চতুর্থ ুস্টান্দের উত্তর ওয়েই থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে সুই ট্যশং সং 
ও ইউয়ান যুগ পরধস্ত চলেছিল, সেসব মৃতি ও চিত্রাবলী এখনে বিদ্যমান । 
এদিকে ইয়াংসি উপত্যকায় ভারতীয় সংস্কৃতির অন্য একটি ধারা জলপথে 
প্রবেশ করেছিল দক্ষিণ ভারত থেকে । দাক্ষিণাত্যের অজন্তা গুহায় যে সমষে 
প্রাচীরচিত্রাঙ্কন (?:59০০ ) চলেছিল, চীন দেশেও তখন চতুর্থ ও পঞ্চম 
থৃস্টাব্দেব সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কু-কাঁই চি-ন আবির্তীব হয়েছিল। তাঁব শিল্পে 
অনেক বৌদ্ধ কাহিনী চিত্রিত হয়েছে, প্রাকৃতিক দৃশ্ট, গৃহস্থ জীবন ও 
গ্রতিকতিও তিনি অঙ্কিত করেছেন । 


৪, বৌদ্ধধর্মের চীন রূপ 


বুদ্ধদেব দেহত্যাঁগ করেন ৪৮৩ খৃস, পূর্বান্ধে। তাব তিবোধানেব পর 
বাজগৃহে সংঘ-সম্মেলন, শিযাগণ কর্তৃক ত্রিপিটকের* আবৃত্তি, প্রগতিশীল 
মহাসাংঘিকগণের সঙ্গে স্থবিবগণের বিরোধ এবং সেই বিবোধেরই পবিণাঁম- 
স্বরূপ কালক্রমে হীনযাঁন ও মহাযাঁন প্রতিষ্ঠানঘযেব আবির্ভীব, এইসব 
কাহিনী নিতান্ত স"গতভাঁবেই ভারত ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয়। কিন্ত 
চীন দেশে বৌদ্ধধর্জের নৃতন বূপাঁধণেব অর্থ উপলব্ধি কবতে হলে শাখ! ছট্টর 
বিশেষত মহাযান-তত্বের বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট ধাঁবণা কর। প্রয়োজন 
চীন দেশে হীনযাঁন ও মহাঁষাঁন উভয শ।খাই প্রতিষ্িত হয়েছিল । শ্ভাঁম, ব্রশ্ধ ও 





* ত্রিপিটক শব্দের অর্থ তিনটি পিউক অর্থাৎ ঝুডি। পিটকত্রযেব নাম--বিনয পিউক, 
সত্ব পিটক, অভিধন্ম পিটক। 'বিনয পিটক' আবৃতি কবেন উপাঁলি, পিটকের বিষয়বপ্ত সংঘে 
নিয়মান্ুবতিতার নিয়মীবলী । 'হৃত্ত পিটক' আবৃর্তি করেন আনন্া, পিটকের বিষয়বন্ত ধর্মকণ!। 
“অভিধম্ম পিটক' আবৃত্তি কবেন কাপ, পিটকের বিষয়বন্ত দার্শনিক তন্তসমূহের সমুচ্চয ও ভাঁন্ত। 


১৭১ মহাঁচীনের ইতিকথা 


দিংহলে হীনযানের প্রচলন ছিল, মহাঁধান প্রতিষিত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম 
ভারতবর্ষে। দক্ষিণ ও পশ্চিম উভষ দিক থেকেই জলপথে ও স্থলপথে ছুটি 
শাঁখাই প্রবেশ করেছিল চীন দেশে, কিন্তু হীনযাঁন স্থাষী হয় নি, আর মহাঁধন 
লাভ করেছিল দীর্ঘ জীবন ও বিপুল প্রতিষ্ঠ।। 

হীনযান শব অশ্রদ্ধা-ব্যধক । নামটি মহাষাঁন-প্রদত্ত। এই নামের 
পরিবর্তে থথেরবাঁদ' অর্থাৎ স্থবিরবাঁদ ব্যবহৃত হয। থেরবাঁদীগণের অভিমত 
এই ষে হীনযাঁনই আদি ও অকৃত্রিম বৌদ্ধধর্ম, আর মহাঁধান সেই বিশুদ্ধ 
ধর্মের অপভ্রংশ | তাঁরা বলেন, হীনযাঁন ব1 থেরবাঁদ বুদ্ধদেবের সহজ অনাবিল 
বাণী প্রচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংসার অনিত্য, জীবন ছুঃখময। যিনি 
অহ, জীবন্ত যিনি, মৃত্যুর পর সংসারে আব তীর পুনরাঁবর্তন ঘটে না, 
তিনি নির্বাণ লাভ করেন। কাঁমন1, বাসনা, আসক্তি ও কর্ন পুনর্জন্মের কারণ, 
সুতরাঁৎ কামনা, বাসনা, আসক্তি বর্জন এবং নৈক্ষর্ম্যই নির্বাণ প্রাপ্তির উপাষ। 
এই পরম বোঁধিব দ্বারা সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধন্ব লাঁভ করেছিলেন। বুদ্ধ 
মহাপুরুষ, ঈশ্বব নন । বুদ্ধপূজ। কিংবা! তাঁর উদ্দেশে অর্ধ্য-নৈবেছ্য প্রদানের 
কোন ব্যবস্থা হীনযান করে নি। বুদ্ধদেব অহ্‌ৎ, জীবনমুক্ত পুরুষ, নির্বাণের 
অধিকারী । অহৃতেপ আঁদর্শমত বোঁধিলাঁভ করে যে কোন মানবসস্তান 
সংসার-চক্রের আবর্তন থেকে মুক্তি লাভ করতে পাঁবে। 'বুদ্ধং শবণং 
গচ্ছামি, স“ঘং শরণৎ গচ্ছাঁমি, ধম্মং শরণং গচ্ছাঁমি+, এই ত্রিবিধ শবণের 
নির্দেশ স্থবিবগণ দিষেছেন বটে, কিন্তু আত্মনির্ভর্শীলতাই বোঁধিলাভের 
প্রকৃষ্ট উপাষ। বুদ্ধদেব বলেছেন, “আত্ম দ্রীপো। ভব”, অর্থাৎ নিজের অন্তরে 
রুষেছে দীপ, মুক্তির বীজ, সেই দীপ নিজেই প্রদীপ্ত কব। এই প্রসঙ্গে সম্যক 
দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাঁক প্রভৃতি অষ্টবিধ মার্গের কথ। বল। হযেছে, 
সেই অষ্টমার্গ অধিগত করলে অরৃতত্ব ব। বৌধিলাঁভ সম্ভব হষ। 

পূর্বে বল হয়েছে মহাষানের বিকাঁশ ঘটেছিল ভারতবধের উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলে । সেখানকার গ্রীক প্রভাবে বৌদ্ধ (মরাশ্বাদের প্রকোপ হাঁস 
পেয়েছিল বলেই হোঁক, কিংব। ভারতীয় পরমার্থ চিন্তা! ও দেবদেবী কল্পনার 
এঁতিহ প্রচলিত বৌদ্ধধর্মকে আচ্ছন্ন করেছিল বলেই হোক, মহাঁষাঁন সেই 
মৌলিক ধর্মের আরুতির পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ একটি নৃতন ধর্মরূপেই দ্রেখা 
দিয়েছিল। পাঁরমাধিক দর্শনচ্চার প্রশ্রয় বুদ্ধদেব দেন নি, চিরাচরিত 


বৌদ্ধধর্মের চীন। রূপ ১৭৭ 


লোঁকধর্মের প্রতিও তাঁর ছিল অশ্রদ্ধা, এমব কথা মহাযান স্বীকার করে নি। 
বুদ্ধদেব নান। গুহা তত্ব শিক্ষা দ্রিযষেছিলেন, সেই গুহা তত্ব মহাযষানেব মধ্যে 
শিহিত বয়েছে, প্রকৃতপক্ষে মহাঁষাঁন এই দাঁবিই কবে থাকে । মহাঁষাঁন গুহ 
তত্ব-দর্শনেব অবতারণা করল, আঁদর্শ স্থাপন করল অহঠতেব নয়, বোধি- 
সত্বের।* অহ্তের নিজ মুক্তির কামন। স্বার্থপবত। মাত্র, বোৌধিসত্ব ধরার 
ক্লেদ কর্দমে পুন্ঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করেন জগতের ছুর্গতদ্দের নৈতিক সমুদ্ধারের 
জন্য । যে পধস্ত সমগ্র মানবজাতির মুক্তি না ঘটে সে পর্ষস্ত বিরাঁম নেই 
বোঁধিসত্বের । মভাঁককণ।” ও মহাঁ-প্রজ্ঞাই বোধিসকেব মূলগত প্রকৃতি । 
জন্ম-মৃত্যুর অধীন হলেও বোঁধিসত্ব জীবনমুক্ত, পাপ ও আসক্তি তকে স্পর্শ 
করে না। পক্ষে জন্ম হলেও পক্কজেণ মতই তিনি অকলঙ্ক ও নিঞ্ল। বোপিপত্ব 
তাঁর কল্যাঁণ-ব্রতেব কর্মফল দুর্গতজনকে সমর্পণ করেন, বিনিমষে সেই ছুর্গতেব 
কৃত-কর্মের বোঝা নিজেব স্বন্ধে বহন করেন । এই পরিবর্ত' কল্পনাঁঘ বিশু খুস্ঃ 
কর্তৃক মানবেব পাঁপভাবেব প্রতীক ক্রম বহনের পূর্বাভাস আছে । 

বৌদ্ধধর্মের প্রথম অবস্থা অর্থতের আদর্শ অর্থাৎ নির্বাণ ও আত্ম- 
নির্ভরতার ওপবই সমধিক জোব দেওষ। হয়েছিল, সেখানে ঈশ্বরচিস্তাব 
কোন স্থান ছিল না। কিন্তু জীবনে আছে শোঁক-তাঁপ-পরাজঘের গ্লানি 
এবং সেই কারণে চিত্তে শান্তির জন্য সাধাণণ মানুষ ভাগ্য-বিধাতি 
পরমেশ্ববের কাঁছে আত্মসমর্পণেৰ গ্রযোজন অন্ভব কর্ধে। জন-কল্যাঁণেব 
জগ্য বৌধিসত্বেব জন্মে জন্মে পুনরাঁবর্তন, বোঁধিসত্বের এই উচ্চ আদর্শ 
দার্শনিক মনেব তৃঠি সাধন করলেও দুর্বলের আশ্রষন্বরূপ ঈশ্বরেব স্থান 
অধিকাঁৰ করতে পাবে না। তাই ধর্ষকায়” বা অমিতাভ? বুদ্ধেব কল্পন! 
কবে মহাঁষান ঈশ্বরেব শৃন্ত আসন পূর্ণ করেছিল। অমিতাভ বুদ্ধের অবতার 
ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম ধিনি ধরাঁধামে বুদ্ধত্ব লাঁভ কবেছিলেন। ন্থিখবতী্‌ 
ব্হ' ও 'সন্ধর্ম পুণ্ডবিক* এই ছুটি মহাখান গ্রন্থে স্বগে স্থখতোগ ও মৈত্রী 
বুদ্ধের কল্পনা করা হযেছিল। 

স্মরণ থাকতে পারে হ্যাঁন সম্বাট মিং তি কাশ্ঠপ মাতক্ষ ও ধর্মাবণ্য 
নামে শ্রমণদ্ধয়কে ভারতবর্ষ থেকে চীনে এনেছিলেন। এই ছুই শ্রমণই 

* 'বোধিসত্ব' শব্দের অর্থ, “বোধি' বা প্রজ্ঞা যার সত্ত। বা মূল-প্রকৃতি। 

৯২. 


১৭৮ মহাচীনেব ইতিকথা 


সর্বপ্রথম বৌদ্ধ শাস্তগ্রন্থ চীনভাঁষাঁয় অনুবাদ করেন । অন্থবাঁদকগণের মধ্যে 
সর্বশ্রে্ঠ ছিলেন কুমাঁরজীব (৩৪৪-৪১৩ খুষ্টান্ঘ)। তিনি ছিলেন একজন 
মধ্য এশিয়াবাঁপী ভারতীয়, কাশ্মীবে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। চীনে তাকে 
বন্দী অবস্থা আনা হয। চাঁআন নগরে তিনি একটি বিরাট সংঘের 
প্রতিষ্ঠা করেন, এবং চুবানব্বইটি সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধ শান্বগ্রন্থেব চীনা 
অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে “হ্খবতী বৃৃহ' গ্রন্থটির অনুবাদ প্রসিদ্ধ। এই 
গ্রন্থের চীন। নাম “৩-মি-তো। কিং, অর্থাথ্থ অধিত-গ্রস্থ। এখাঁনে বলা আবশ্যক, 
চীনের নিজন্ব কনফুশীয় শীতিধর্ম ও তাঁও-ধর্ম এই ছুটি ধর্মের সঙ্গে মিপিতভাঁবে 
বৌদ্ধধর্ম জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেব তৃতীষ পাঁদরূপে প্রতিষ্ট। 
লাঁভ করতে সক্ষম হয়েছিল, তার মূলে বয়েছে কুমারজীব ও অন্তান্ত ভারতীয় 
ভিক্ষগণের বিপুল উদ্যম, অপরিসীম অধ্যবসায ও একাস্তিক সাধন] । 

ন্থখবতী” অপূর্ব নন্দনকাঁনন, স্বখবতীবৰ চীন। নাম সি তিষেন বা পশ্চিম 
দ্বর্গ। এই স্বগ ব| “বিশুদ্ধ ভূমিতে (41১8০ [870৮ ) অমিতাঁভেন জন্ম | 
তিনি মানুষ নন, দেবতা, তাঁর উদ্ভব মানুষী যোনি থেকে নধ, তিনি 
“পন্-সম্ভব। গৌতম বুদ্ধ নির্দেশিত উপলব্ধি মধ, অমিতাঁভেব নাঁম-জপই 
পবিত্রাণেব একমাত্র উপাঁধ। অমিতাঁভেব জপ-মন্ত্রেব গুণে মৃত্যু পর মাশ্চষ 
নরকষন্্রশ। থেকে উদ্ধার পাঁষ, অক্ষষ স্বর্গে তাঁব বসবাস হয। দেবমঞ্ে 
অন্যান্য দেবতাঁব মধ্যে আছেন অবলোকিতেশ্বব, ক্ষিতিগর্ভ, যম, মঞ্ডুশ্রী ও 
মৈত্রেধী। বোধিসত্ব "অবলোকিতেশ্ববেব চীনা কল্পনা করুণা দেবীরধপে 
কুয়ান-ইন। এই দেবী মহাঁকাঁকণিক বোধিসত্ব, ধবাঁর ক্রদ্দনে ব্যথিত হযে 
বুদ্ধত্বের ঘ্বারদেশ থেকে ফিরে এসেছেন মানুষের ছুর্গতি শাশেব জন্য, এবং 
যে পর্যন্ত প্রত্যেক মানব আধ্যাত্মিকতা তাঁর নিজের পযাঁষে উন্নীত না হয 
সে পর্যস্ত তিনি বুদ্ধত্বকে পরিহার করবাঁবৰ সংকল্প করেছেন । কুঘাঁন-ইন-এব 
মত ক্ষিতিগর্ভ বা তি সাং-ও একজন দেবতা যিনি বৃদ্ধত্ব ছেডে নরকবাসী 
মন্নপ্তের যন্ত্রণা দূর করবাঁব জন্য আঁত্মোত্নর্গ করেছেন। এ ছাড1 আছেন 
যম-দেবত। ইয়েন ওয়েং যিনি নরকের অধিপতি । যঞ্জত্ী বা ওয়েন স্থু 
এবং পু সিয়েন, এরা ছু'জনই বোধিসত্ব, মান্ঠষের হিতার্থে বুদ্ধত্ব বর্জন 
করেছেন, এদের বাস ওয়েই ও তা'ই পাঁন পর্বতের চুডাঁদেশে। আঁর 
একজন দেবতা আছেন, তিনি মৈত্রেয়ী, চীনা নাম “মি-লো-ফে। তিনিই 
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ভাবীকালের শেষ বুদ্ধ, শেষ বোধিসত্ব রূপে ধর্ণীতে অবতীর্ণ হবেন এবং 
গৌতমেব মতই মনুম্যজীবনে বোঁধি লাভ করবেন । 

“অমিতাভ তত্ব” ও “বিশুদ্ধ ভূমির আদর্শবাঁদ চীনাঁদের কাছে হীনযাঁনের 
আত্মদর্শম অপেন্দা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল, তাঁব কারণ এই 
যে অমিতাভেব নাম-জপ দ্বার! মৃত্যুর পর স্বর্লাভ সকল স*সাঁবীব পক্ষেই 
সম্ভব, সেজগ্ত অহতৎদেব মত বৈরাঁগা বা যৌগসাঁধনাব প্রযোজন হয় ন। 
এই তত্ব শুধু ভক্তিকেই শিবোঁধার্ধ কবেছে, চিন্তা, অধ্যঘন ও বিধি-বিধাঁনের 
প্রয়োজন স্বীকাঁৰ করে নি। অমিতাঁভ-তত্বে “বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘেব শরণ" প্রধান 
বিষষ নয, গৌণ বিষ মাত্র। এই তত্বেব পাশাপাশি একটি জ্ঞানমার্গের 
সাধনা চীন দেশে বিশেষ গ্রতিষ্ঠী লাঁভ কবেছিল। সেই সাধনাটিব নাঁম ধ্যান? 
যোগ, ধ্যানের চীন। নাম “চ্যান” । জাঁপানীরা “চ্যান” (0094 )এর 
নাঁম দিষেছে 'জেন? (122) 1 এই পন্থাব উদ্ভাবন কবেছেন বোধিধর্ম নামে 
একজন ভারতীষ ভিক্ষু । বোৌঁধিধর্সের চীন। নাম “ত। মে” । একটি বিবনণে 
তাঁকে পাব্পীক বলে বর্ণন। কর! হযেছে । কিন্তু অনেক এতিহাসিকেব 
মতে তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভাঁবতের কাঞ্চি দ্রেশেব বাজ, রাঁজদণ্ড ছেডে 
ভিক্ষুব ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ কবেছিলেন। ভারত থেকে সমুদ্রপথে যাত্র। কবে 
তিন বছব পর তিনি দক্ষিণ চীনে উপনীত হন। ৫১৬-৫৩৪ খস্টার্খের 
মধাবতা কালে তিনি লো-ইযাঁং নগবে বসবাস করতেন । কথিত আছে, 
বৌদ্ধধর্ষে নিষ্ঠা গর্ব কবে সম্রাট লিমাঁং উ তি তাঁকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, 
“আশি অসখখ্য মন্দির ও মঠ নির্গীণ কবেছি, অসংখ্য বৌদ্ধ শাস্ত্গ্রন্থেণ 
গ্রতিলি।প প্রস্তত কবেছি--আঁমাঁর এসব কাঁষেব ফলশ্রতি কি?” ধ্যানযোগী 
বললেন, “কিছু নয সমাঁট।” সমাট আঁবাব প্রশ্ন করলেন, “বৌদ্বধর্মের 
মূল তত্ব কি?” তিনি বললেন, “শৃন্তত1।” শন্ততাঁর এই মূল ভিভির 
গপর বোৌধিধর্ম-পরিকল্পিত চ্যান যৌগ প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধত্বেব বীজ মান্রষেব 
অন্তনিহিত, বোধি ব। তত্বজ্ঞান জন্মে ধ্যান দ্বানা, যখন জ্ঞাত। ও জ্ঞেয একত্ব 
লাভ করে। ধ্যানযষে!গে বোঁধিলীভ হলে মাঁছষকে আব পুনর্জন্ম গ্রহণ 
করতে হয না, ইহলোকেই সে বুদ্ধের জীবনুক্ত দশা প্রাপ্ত হয। এই ধ্যান 
ব। “জেন'-যোগকে জাপানী মনীষী দারুমা কবিতাষ চারটি ছত্রে ব্যাখা! 
করেছেন £ 
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শান্ত্রগণ্তীর বাইরে দাঁও ঝাঁপ, 
শান্তবাক্যে শাত্রমন্ত্রে করো নাকো মাপ, 
চিত্ব গ্রতি তীক্ষ দৃষ্টি হানো, 

আপনার প্রকতিরে জানো । 


চ্যান যোগের আত্মসন্ধীন বৌদ্ধধর্ম সমুভভূত হলেও তাঁও-দর্শনের সঙ্গে 
এই তত্বের সীঘৃশ্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় । লাওৎসির তাঁও-তে-কিং গ্রন্থে 
এইরূপ যোগসাঁধনার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, চুয়াংখসিও এই ধরনের অনেক 
কথা বলে গেছেন । এই কারণে ধ্যান ব। চ্যান চীনাদের কাছে পরধর্ম 
বলে আদৌ মনে হয় নি। বরঞ্চ এই বিশেষ মার্গটিকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ 
করে তার। এই সত্যই প্রমাঁণ করেছে যে দেশী রঙে বিদেশী ধর্মকে বাঁডিয়ে 
দিয়ে তাকে ্বধর্ে রূপান্তরিত করবার অনাধাঁরণ শক্তি ছিল চীন। চরিত্রে, 
এবং এই ওার্য-গুণের জন্যই তাঁদের দেশে বৌদ্ধধর্মের নানা শাখার প্রসার 
ঘটতে বিশেষ বাঁধা জন্মে নি। 

বৌদ্ধধর্মের একটি চীনা শাখ। তিয়েন তাই” জাপানী নাঁম “তেগ্াঁই, 
(7:607৭91)। তিয়্েন তাই একটি প্রপিদ্ধ মঠের নাঁম, চেকিয়াং প্রদেশে 
অবস্থিত মঠ । চি কাই নামে সেই মঠের একজন চীন। ভিক্ষু এই ধ্শাখাঁর 
প্রতিষ্ঠীতা। চ্যান যোগের শিক্ষক ছিলেন তিনি, কিন্ত তার এই বিশ্বাস 
জন্মেছিল যে এ সাধনযোগে কয়েকটি ভরম-প্রমাদ আছে। শুধু ধ্যানই 
মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়, ধ্যানের সঙ্গে প্রয়োজন ঘম নিয়ম স্বাধ্যায় অন্তদৃষি। 
তিনি অধ্যয়নের পরায় ভাগ করে অধিকারী-ভেদে বিষয়ের গুরুত্ব নির্ণয় 
করেছিলেন । সত্তীকে ব্যক্তির চিত্তে বিরাঁজমাঁনব্পে কল্পনা করেছে ধ্যান- 
যোগ, কিন্ত সত্তা শুধু অন্তরবাসী নয়, তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব বহির্জগতেও 
বিদ্যমান । “তিযেন ভাই' শাখার এই তত্বগুলি এমন সহজ প্রাঞ্চল ভাষায় 
ব্যাখ্যা করে সাধারণের কাছে উপস্থিত কর! হয়েছিল যে কনফুসীয় মধ্য- 
পম্থা”র পণ্ডিতর] পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে হীনযান সম্বন্ধে একটি কথা বল৷ প্রয়োজন । 
৫৬৩ থুস্টাব্দে পর্মার্থ নামে জনৈক ভারতীয় ভিক্ষু হীনযাঁনের যে বিশেষ 
শাখার প্রবর্তন করেছিলেন, একমাত্র সেই শাখাই চীন দেশে দশম খুষ্টাব্ধ 
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পর্যন্ত টিকে ছিল। ভারতে এই শাখা 'পর্বাস্তিবাদ' নামে পরিচিত, চীন 
দেশে শীখাটিণ নাম চিউ সে সু । এই শাখার গভীব পাণ্ডিতাপূর্ণ তত্বসমূহ 
স্থধীগণ কর্তৃক সমাদৃত হলেও জনসাঁধাবণের কাছে সেগুলি কোনদিন প্রিয় 
হযে ওঠে নি। 


পর্থম পর্ব 
সলাআজ্কেল পুল্বল্রভৃত্যন্খান্ন £ সঙ্গান্িল্র অর্পন 
১ জুই বংশ (৫৮১-৬১৮ খু) 


চার শ' বছর ধরে বহুভাঁগে খগ্ডিত চীনেব স্বাথাঞ্েষী শাসকবুন্দের মধ্যে 
নিরন্তব সংগ্রাম জনগণের স্খশাস্তি বিনষ্ট করেছিল, দেশকে নিঃম্য কবে 
দিষেছিল। দেশের এই চরম ছুর্গতির দিনে সমুদ্ধর্তা রূপে আবিভ্‌ ত 
হয়েছিলেন উত্তব চৌ বাজ্যেন প্রধান মন্ত্রী ইয়াং চিষেন। তিনি সুই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরই দৌহিত্র উত্তব চৌ বংশের নাঁবাঁলক নুপতিকে অপসাঁবিত 
করে স্বয়ং সিংহাঁমন অধিকার করেছিলেন (৫৮১ খঃ) এবং কষেক বতসরেব 
মধ্যে দক্ষিণথণ্ডের চে'ন বংশেব শেষ বাঁজীকে যুদ্ধে পরাজিত কবে সমগ্র 
চীনের একচ্ছত্র সম্রাট হযেছিলেন। এইব্ূপে উত্তর ও দক্ষিণ চীনেব পুনমিলন 
ঘটেছিল (৫৮৯ খুঃ )। 

ইতিপূর্বে আমর! দেখেছি, প্রতিষ্ঠাবাঁন খ্যান বংশের অভ্যুদধেব পথ বেঁধে 
দিয়েছিল চি'ন বংশ, যদিও এই বংশটিব বাঁজত্বকাল ছিল অনতিদীঘ । 
ইযাঁং চিষেন প্রতিষ্ঠিত স্থই বংশও তেমনি মাত্র ছত্রিশ বছব রাজত্ব করেছিল, 
তারপরই অভ্যুত্থান ঘটল মহান কীতি-সমুজ্জল ট্য/ং ব'শের | চিন ব'শের 
গঠনকাষ ও স্বাধীন চিন্তা জাতিকে যে সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার দান কবে 
গিয়েছিল, স্থই নুপতিদেৰ তেমন কোঁন কৃতিত্বের পরিচষ পাও! যাঁম 
ন| বটে, কিন্তু তীঁবা সংগতভাবেই জনকল্যাঁণ-কাধের দাবি কবতে পাবেন, 
এবং সে দাবি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয । 


কাঁও-স্থ বাওয়েংতি 
ইয়াঁং চিযেন সম্রাট কাঁও-স্থ বাঁ ওয়েং তি নাঁমে পরিচিত হয়েছিলেন । 
ক্থশাঁসকরূপে তাঁব খ্যাতি ছিল যথেষ্ট । কর হ্রাঁস, আইন প্রণয়ন, শাসন 
সংস্কার এইসব হিতকর কর্ধান্ুষ্ঠান তাব কৃতিত্বের পরিচষধ দেয। শাসন- 
ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেছিলেন তিনি দেশের বিভিন্ন বিভাগের ভার কর্মচারীদের 
ওপর হ্যন্ত করে। গীত নদী ও ইযাঁংপির মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে কতগুলি খাল 


স্থই বংশ ১৮৩ 


কেটে উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডেব স"'যোগেব ব্যবস্থ। করেছিলেন । তীর বাঁজত্ব- 
কালে সাম্রাজ্যেব দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান টংকিং ও আনামের কিয়দংশ 
সামরিক অভিযাঁন দ্বাব। পুনরধিকুৃত হযেছিল। তাঁর শক্তিশালী পববাষ্ট্র 
নীতি সায়াজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে তুকাঁ খগুজাতিগুলিখ সংহতি নষ্ট করে 
পরস্পবের মধ্যে বিভেদ স্ষ্টি কবতে সমর্থ হযেছিল। জাঁপাঁনীব। তার বাঁজ- 
দরবাবে দূত প্রেরণ কবেছিল। 

৬০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কাঁও স্থ-র মৃত্যু হয়। সম্ভবত যুবরাঁজেব আদেশে 
তাঁকে গুপ্তহত্যা কবা হযেছিল। 


ইয়াং তি 

যুবরাজ হযাঁং কুঘা" সি-হাঁপনে আবোহণ কবেন, ভার বাঁজত্বকাল ৬১৭ 
খুদ্টান্ পপ্ত। তিনি ইঘাঁং ডি নামে ইতিহাসে পরিচিত । উমা তি ছিলেন 
একটি প্র্কেলিকাবিশেষ | প্রাচীন চীনা এঁতিহাঁসিকেরা তার অনেক দোঁষ- 
ত্রট ছুবলতাঁ উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্ত তাব অপরিসীম উৎসাহ, তীব্র 
উচ্চাঁকাঁজ্স।, স্জনমুখব কল্পনা বিষষে সন্দেহের অবকাঁশ নেই। তার 
পিতান পবিকল্পনামত পীত নদী ও ইযাণ্পি এই ছুটি নদীকে সংযুক্ত 
কবে এক হাঁজাঁব মাইল দীর্ঘ একটি খাল এবং অস্খ্য শখ! খনন করেছিলেন 
তিনি এব এই কাঁষে সি হুযাং তি-ব অন্নকরণে ত্রিশ লক্ষ ব্যক্তির 
বাধ্যতামূলক শ্রম নিষোঁজিত হযেছিল। দেশের এঁক্য গঠনে এই খালমমূহ 
যথেষ্ট াহাধ্য করেছিল, এব" সেজন্য সংষোগ-ব্যবস্থ। হিসাবে এগুলির 
উপযোগিত। অনন্বীকাধ। খাঁলেব ধারে ধারে তিনি প্রমোদভবন নির্মাণ 
করেছিলেন, উত্তর প্রত্যন্তের প্রতিরক্ষাণ জগ্য ছুটি প্রাচীরও গেথে তোল! 
হযেছিল। মন্ত্রট ইঘ” তি ছিলেন অধ্যযনপ্রিষ, বিলাসী, অশিতব্যযী মানুষ, 
অতি বৃহৎ নির্মাণকাঁষ ছিল তাঁৰ একটি খেযীল। দ্বীপপুঞ্জের ছাঁধাক্সিগ্ধ 
হদে নৌ-বিহাঁব, কুক্মিত উপবনে যৌবনবতী স্ুদর্শন। নাঁরীৰ সংসশ, 
এমনি সব ইন্জ্রিষ-সম্ভোগ দ্বার। উন্ম্গ প্রবৃত্তিকে তিনি চবিতার্থ কবতেন। 
কিন্তু এই চারিত্রিক বিচ্যুতি সত্বেও রাজকার্ধে তীঁব গভীর নিষ্ঠা প্রশংসনীষ । 
একটি কথিকাঁষ বল! হয়েছে £ রাঁজপ্রাঁসাঁদে সম্রাট বিশ্রাম কব্ছিলেন, পার্থে 
বাঁজমহিষী আলীম, গায়িক। স্থললিত কণ্ঠে গান গাষ, সাঁমনের দেখালে 


১৮৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


কুয়ান-লি* অঞ্চলের মনোরম প্রারুতিক দৃশ্টের ছবি দেখা যাঁয়। মোহিনী 
মাগীর রূপ-সৌন্দর্য, মধুর কণ্ঠের স্থর-মূহ্ছনা, সেই প্রাচীরচিত্রের আবছা 
যাঁদু-মাযা, সব মিলে সম্রাটকে কেমন উন্মনা করে তুলেছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে 
তিনি গায়িকাঁর পাঁনে চাইলেন, তারপর নির্বাক হযে ছবিটির দিকে তাঁকিযে 
বইলেন। বিস্মধ-ভবা কণে সত্ত্াজ্ঞী জিজ্ঞাসা কবলেন, “সম্বাটকে মোহাবিষ্ট 
করেছে কোন সে বন্ত ?” সম্রাট বললেন, “এ ছবিখাঁনা। কলা-সৌষ্ঠৰ তেমন 
কিছু নয। কিন্ত ওব বিষষবস্ত আমার বিগত দিনের কথা স্মবণ কবিষে 
দেব” তারপর সম্ত্াঙ্জীর পানে ঝুঁকে পড়ে চিত্রে অস্কিত গিরিনির্বর, 
কৃষকের কুটির দেখিয়ে বললেন, “আমি যখন যুবরাজ, কুষান-লিং-এব শাসক 
ছিলাম যখন, আমি তখন এই স্থন্দর দৃশ্ঠাবলী উপভোগ কববাঁব সম 
পেতাম । এখন আঁমার সর্বক্ষণ রাঁজকার্য, এতটুকু সময নেই যে প্রক্কৃতিব 
শোভা সম্ভোগ করব” পবদিন তিনি ঘোষণা কবলেন, সম্রীট কুঘাঁন লিং 
পরিদর্শনে বেকবেন রাজকর্মচীক্ষীগণেব কাঁধ পযবেক্ষণের জন্ত | 

সামাজো প্রশাসশ-ব্যবস্থার সংস্বাব করেছিলেন ইখা* তি। দেশকে 
কষেকটি বিভাগে বিভক্ত করে বাজকর্মচাবী নিযুক্ত কবেছিলেন বিভাগীধ 
শাসনের জন্য । ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক শিষুক্ত কর। হয়েছিল । পরিদর্শকেণা 
প্রশাসন-কাধ পরিদর্শন কবে স্থানীম শসনেব দোষগুণ, অর্থনৈতিক অবস্থ।, 
শাসক ও প্রজামগুলীপ মধ্যে সম্বন্ধ ইত্যাদি নাঁন| বিষষেব বর্ণন। কেন্দ্রে 
কাছে দাখিল করত । শিক্ষাদানেৰ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে কব! হয়েছিল, 
বজকর্জচাঁরী নিযোগ কবা হত শিক্ষিত সমাজ থেকে । কর্ধচারী নিযোগেব 
জন্য যে পরীক্ষার ব্যবস্থা পূৰকাল থেকে প্রচলিত ছিল, সমরীট ইযাং তি সেই 
সিভিল সাঁভিন পরীক্ষার সংস্কার করলেন “চন সি" নামক একটি উপাধি 
স্ট্টি করে। তিনি যে পরীক্ষ।-পদ্ধতি ও উপাঁধির প্রবর্তন করেছিলেন মে 
গ্রণাঁলীতে পরীক্ষা ও উপাঁধি দান বি'শ শতাবী পধন্ত চলে এসেছে। বাই 
ও সমাজ-শাপন বিষয়ে স্থই বংশ প্রবর্তিত শিক্ষা জাতির মর্মে প্রবেশ কবে 
কিরূপ স্থাধী আপন পেতে বসেছিল, তা বেশ বোঝা যা এই শিক্ষার এক 
হাজার বছরেরও ভর্ধ্বকালের ধারাবাহিকতা থেকে। 

আর একটি বিষয়ে পিতাঁর পদাঙ্ক অস্নসরণ করেছিলেন ইয়াং তি, সেটি 
সামরিক অভিযাঁন। এই" অভিযানগুলি স্ুবিবেচন'-প্রস্থত ছিল না, কোন 


ট্যএং বংশ ১৮৫ 


কোঁন ক্ষেত্রে বেপবোয়াভাঁবে চালানো! হয়েছিল । দঙ্দিণে চাষ ( ইন্দোঁচীন ) 
দেশে সৈন্য প্রেরণ কর] হয়েছিল, সেখানে সাফল্যলাভ ঘটলেও উত্তত্-পূর্ব 
অঞ্চলে কোনিয়ায় হযেছিল বিষম ভাঁগাবিপর্যয়। ৩০৫০০ৎ সৈন্যের মধ্যে মাত্র 
২৫০০ জন দেশে ফিরে এসেছিল । কোরিষার বিরুদ্ধে আরও ছুটি অভিযানের 
পর সে দ্রেশ নাধমাত্র বশ্যতা শ্বীকাঁর করেছিল বটে, কিন্তু এই বিপুল 
শক্তিক্ষযেব পরিণাঁম নেপোলিষা 'ন রুশ অভিষাঁনেব মতই সাংঘাতিক 
হযেছিল, সমাটেব নিজেব পক্ষে যেমন সাআীজ্যর পক্ষেও তেমনি । 
লোঁকেব চক্ষে সমরাটেব গুরুতর সম্মানহাঁনি ঘটল, ছুর্দশাব চবম হয়েছিল 
সমাঁট স্বযং যখন একটি ছুর্গে তুকীঁগণ কর্তৃক অবকদ্ধ হলেন। সে যাত্রা 
লি পি মিন নামে একজন তকণ যোদ্ধ। অসাধাঁবণ কৌশলে তাঁকে 
অবরোধ থেকে উদ্ধাব করলেন । এই তরুণ যোদ্ধা সেনাপতি লি ইউযানেৰ 
পুত্র, তাঁর বিষষ এখনি বিস্তাবিতভাঁবে বল হবে। তুকীদেৰ কবল থেকে 
মক্ত হমেও সম্রাটের বিপদের অন্ত ছিল ন।। বিদ্রোহের পর বিংদ্রাহ শুক 
হযে গেল। অমাট যখন দেখলেন এই প্রজলিত বহ্ছি নির্বপিত হব+র নঘ, 
তিনি তখন অ।মোদ প্রমোঁদে গা ভাপিযষে দ্রিলেন। এই সমষে একদল বিদ্রোহী 
প্রাসাদে প্রবেশ কবে তাকে হত্যা কবে (৬১৮ খু) তাবপব অল্পকালেব 
মধ্যে ছু'জন সম্রাট হযেছিল। একজন আঁততাঁধীব হস্তে শিহত হলেন, আর 
একজন শ্বেচ্ছাষ সি"হাঁসন ত্যাগ কবলেন (৬১৯ গঃ)1 তিনিই ছিলেন 
স্ুই বংশেব শেষ সম্রাট । 


২. ট্যাাং বংশ (৬১৮-৯০৮ খ্বঃ) 


স্থই “বংশীদের পতন যখন আসন, দেশব্যাপী বিপবেব মধো “সই সমষে 
সম্টেব সেনাপতি লি ইউয়ানেব অভ্রুপ্য হযেছিল। সাত বৎসব-কাল ধবে 
নানান জটিল ও বিপদসংকুল অবস্থান ঘোঁর পাঁচ অতিক্রম কবে পবিশেষে 
তিনি সিংহাসন অধিকার করতে সমর্থ হযেছিলেন। পুত্র লি পি-মিন-এর 
অসীম শৌর্ববীর্য ও তীক্ষবুদ্ধির জন্যই তীর এই অসামান্য সাফল্য সম্ভব 
হযেছিল। এই সপ্তদশবর্ধীয় তকণ যোদ্ধা একদিন সুই-সম্রাটকে তুকীদের 


কবল থেকে কৌশলে উদ্ধীর করেছিলেন, তিনিই এখন দ্বিধাগ্রিস্ত ছুর্বলচিত্ত 


১৮৬ মহাচীনের ইতিকথ। 


পিতার পাঁশে দীডিযে প্রতিদ্বন্্ীদের সঙ্গে সংগ্রামে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য 
করলেন । সেই হিসাবে ট্যশাং বংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা লি লি মিন, যদিও 
বংশের গ্রথম সমাটরূপে পিংহাসনে বসেছিলেন তাঁব পিত! লি ইউয়ান, যিনি 
ইতিহাসে কাঁও স্থ নামে পরিচিত (৬১৮-৬২৭ খুস্টাক )। লি ইউয়ান 
ছিলেন উত্তবাঞ্চলেব অভিজাতবংশীষ ব্যক্তি, তাঁও-তত্বের প্রবর্তক লাওৎসির 
বংশধর বলে দাঁধি করতেন । তার মাত ছিলেন তুকী-জীতীয়! নাঁরী। 
তিন রাজধানী গ্রতিষিত করেছিলেন চ1ংআন (বর্তমীন সিষাঁন) নগবে। 
পশ্চিম এশিখাঁব দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাঁবাঁণিজ্য এবং সেন্তবাঁহিনীর অভিযান 
প্রেরণের পক্ষে এই অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট । কাঁও শ্র-ব বাঁজত্বেব অল্প 
কয়েকটি বতমর প্রতিদন্বীদেৰ দমন এবং সাম্রাজ্য স্প্রতিষ্ঠিত করতে 
অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন তাঁও-ধর্শী, বুদ্ধবিগ্রহেব চেষে তাঁও- 
ধর্মের আঁকধণ যখন অধিকতর প্রবল হযে উঠল, তিনি তখন তাঁর সৃযোগ্য 
পুত্র লি দি-মিন-এর হস্তে রাজ্যভার তুলে দিযে অবসর গ্রহণ করলেন 
(৬২৭ থুঃ )। 
ত।”ই স্তুং 

লি সি-মিন ট্যশং বংশের প্রসিদ্ধ সমাট তাই স্থুৎ (৬২৭-৩৪৯ খুঃ)। চান 
দেশের স্থদীর্ঘ ইতিহাসে তাই সং এব মত স্থদক্ষ প্রতিভাবান সম্রাটের 
আবিউাঁব হয়েছে অক্পই । এমন মেধাবী, কর্তব্যপবাষণ মানুষকে ও শক্র- 
ভাবাঁপন্ন ছুই ভাইকে হত্যা করে পিংহামনের পথ নিরষ্কণ কবতে হযেছিল। 
নৃশংসতার এই কলঙ্ক সত্বেও তীর চবিত্রে উদ্রারতা, মিতাঁচাব, স্েহ, দয়া- 
দাক্ষিণ্য, ন্যায়নিষ্ঠ। প্রভৃতি মানবতাঁব শ্রেষ্ঠ গুণধর্মের কোন অভান ছিল না1। 
একদ1 কাঁরাগ।র পরিদর্শনকালে তিনি দেখলেন ২৯০ জন দণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্যু 
অপেক্ষায় কাঁলযাপন কবছে। তিনি তখনি তাদেব কৃষিকর্ম করবার জন্য 
মাঠে পাঠিয়ে দিলেন, শুধু এই প্রতিশ্রতি গ্রহণ করলেন তাঁদেব কাছ থেকে যে 
মাঠের কাজ শেষ হলে তাঁর আবার কাঁরাগাঁবে প্রত্যাবর্তন করবে। 
প্রত্যেকেই তাঁর! প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল, এবং সেজন্ত গ্রীভ হযে তাঁদের 
তিনি মুক্তিদান করলেন। সেই অবধি এই নিয়ম হল, কোন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড 
মঞ্জুর করবার পূর্বে সম্রাট তিন দিন উপবাঁসী থেকে চিন্তা কনে দেখবেন ধেন 


ট্যশং বংশ ১৮৭ 


অন্ধ আবেগে ভ্রমবশত কোন নির্দোষ ব্যক্তি দর্ডিত ন| হয়। মন্ত্রীগণ যখন 
সম্রাটকে দহ্থ্যতা নিবারণের জন্ক কঠোর আইন্‌ প্রবর্তন করতে উপদেশ 
দিলেন, তিনি তখন বললেন, “কঠোর শাস্তির চেয়ে দস্থ্যতা নিবারণের আরও 
ভাঁল উপায় বারের ব্যয় ত্রাস, করভাঁর লাঘব, সাঁধু কর্মচারী নিয়োগ, ফল- 
কথা প্রজাদের খাঁওয়া-পরাঁর উপযুক্ত ব্যবস্থা কর।।” 

তাই স্থৎ-এর ব্যক্তিগত জীবন ছিল বিলাঁনবজিত, অনাঁড়ম্বর সংসার-যাত্রার 
আদর্শ জাঁতির সমুখে ধরেছিলেন তিনি । সিংহাঁসন লাভের অব্যবহিত পরেই 
তিনি প্রাসাদের তিন সহস্র নারীকে মুক্তি ধিয়ে নিজ নিজ ঘরে ফেরত পাঠিয়ে- 
ছিলেন। তীর স্বন্দরী পত্বী চ্যাৎ স্বন ছিলেন স্বামীর যথার্থ সহধমিণী, স্বামীর 
সংকার্ষে উৎ্সাঁহদাঁন ছিল তাঁর জীবনের ব্রত । মৃত্যুকালে এই মহীয়সী নাবী 
বলেছিলেন, “আমার শবাধারে কোন অলংকার রেখো না। আমার মাথাটি 
রেখে! একখণ্ড কাঠের ওপর। বাজে লোৌকের কথ। শুনে কোন সমাধিসৌধ 
নির্গীণ করে| না। তা! হলেই আমি স্থুখে মরতে পারব ।” 

ট্যণাং তাই স্থং শাসন সংাঁর করেছিলেন বটে, কিন্ত ব্যবস্থার কোন 
বৈপ্রধিক পরিবর্তন করেন নি। যে শাসন-ব্যবস্থা সুই রাঁজগণ উত্তরাধিকাঁর- 
সুত্রে পেয়েছিলেন হ্যাঁন ও চি'ন বংশ থেকে, স্থই আমলের সেইসব বিধি- 
পদ্ধতির তিনি পরিবর্তন করেছিলেন নামীন্তই । কর্ণচারী নিয়োগের জন্য 
সিভিল সাঁভিস পরীক্ষা ছিল পূর্ববৎ্ঃ সাধারণত গ্রতিদ্বন্দিতাঁয় উত্তীর্ণ 
ছীত্রদেরই যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত করা হত, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে 
ডিগ্রীধারী ছাড়া অন্য কোন স্থযোগ্য ব্যক্তিকে কাঁজে বহাঁল করবার পক্ষে 
বাঁধা ছিল ন। পরীক্ষা-ব্যবস্থাঁর একটি ফল হয়েছিল এই যে অভিজাতিবংশীয় 
পরিবারের শক্তি নষ্ট হয়েছিল, ষিও তাদের মর্যাদা লুপ্ত হয় নি। প্রাথমিক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের নিষ্ন পদগুলিতে নিযুক্ত হত, কঠিনতর পরীক্ষায় 
সাফল্য লাভ করে উর্ধ্বতন পদলমূহে ধাঁপে-ধাপে উন্নীত হত। এই নূতন 
দিভিল সাভিসের শিক্ষায়তন ছিল রাজধানী চাংআঁম নগরে। তাই স্থং-এর 
সময়ে এই কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮০০০, তন্মধ্যে ৩২৬০ জন ছাত্রাবাসে বাঁস 
করত। শিক্ষ! শুধু কনফুসীয় নীতি-শাস্ত্ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, কনফুশীয় 
সাহিত্যের মধ্যেও নয়। শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ইতিহাস, আইন, 
অঙ্ক, পদ্য, লিখন-শিল্প €(521116.81)5 ) এবং তাঁও-তত্ব | 


১৮৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


সাত্রাজ্যকে দশটি “তাও” বা প্রদেশে বিভক্ত করা হযেছিল, এবং সেই 
প্রদেশগুলি 'চৌ” বা জেলা ভাগ করা হযেছিল। “চৌ*গুলি "সিষেন” বা 
মহকুমাঁষ বিভক্ত হযেছিল। জেলার সখ্য! ছিল ৩৫৪ | কেন্ছ্র থেকে কর্মচারী 
নিযুক্ত করে বিভিন্ন স্থানে প্রেবণ কব। হত এবং তাঁদের পণ্দিশ্শকবপে এক 
একজন কমিশনার নিযুক্ত কবতেন সম্রাট, তাঁব! ছিল সমাটের খাঁদ কর্মচারী । 
অনাবৃষ্টি, গ্রবন, বিদ্রোহ প্রভৃতি আপদেব সমষে প্রযৌজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের 
ভার ছিল এই কর্নচারীধেৰ ওপব। তাই স্থং-এব শাসন-ব্যবস্তা সম্বন্ধে 
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[79006107 চ1101010, 0011191 2100051 110 100001:1 0110005, 25 1[21109193 
96 60৪6 01006 606 00095 20৬807064 7০ 0 0000091 900110150120101 
৩৬৩0 90610079009." 

তাই সং ছিলেন একজন সুদক্ষ যোদ্ধা, তরুণ অবস্থা থেকেই তাঁকে 
আতিতাঁধীর বিরদ্ধে যুদ্ধ কবতে হযেছিল। এমন ব্যক্তিব পক্ষে দিখিজঘ়ী 
অভিযাঁন শ্বাভাবিক | হ্যাঁন বংশের পব কোঁন সম্রাট তান শত মধ্য এশিধাঁ 
সুদুখ অঞ্চল পধন্ত সাআাজ্য বিস্তাব কবতে পাবেন শি। তাৰ এই অসামান্য 
সাফল্যের কাখণ নিজের কর্তৃত্বাধীনে চ'না বাহনীণ পুনর্থঠন এবং 
যুদ্দোপকরণের উন্নতি ঘাব। শক্তিবুদ্ধি। গ্িষ বাঁজবণশে*র যুগে মধ্য এশিষাব 
পিযাং হু-দের বংশধর ও অগ্ঠান্থ খগ্জাতিগণেব পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহেব যখন 
অবসান ঘটল, যষ্ঠ শতাব্দীব দ্বিতীযাঁর্ধে সকলেই তাবা তখন মিলিত হযে 
তু-চুষে বা তুকাঁদেব অধীনে একটি বা্রসমাহীর স্থাপন করেছিল । এই বাষ্্র 
সমাহাঁরেব আযঙন ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বে মৌঙ্গলিযা ও পশ্চিমে তুকীস্থীন। 
একপ সুবিশাল বাষ্টে উপজাঠিগণের এক্যের বন্ধন হযেছিল যেন “বজ আটন 
ফমক। গেওরো”, অল্নকাল মধ্যেই অন্তবিরোধ দেখা ধিল। সুই-ব।জগণ এই- 
সব তুকা খগণ্ডজাতির ম”্হুতি নষ্ট করবাঁর জন্য ভেধনীতির আশ্রষ নিষেছিলেন, 
পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলেব গৃহবিবাদে পুবদেশীয় উপজাতির উচ্ছেদে উদ্দোস্টে 
পশ্চিমাঞ্চলের তুকীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন কবেছিলেন। টাশ” বংশের 
প্রথমাবস্থায় সেই নীতিই অন্ুক্থত হযেছিল। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের তুকীরা 
বহুকাল ধবে চীনা প্রত্যন্তের ওপর যে উপত্রব মুহুমূন্থ চাঁলিয়ে এসেছিল, 
সেইসব আক্রমণাঁত্সক কাঁগুগুলি এখন বীতিমত সামবিক অভিযানেব আকার 


ট্যপং বশ ১৮৯ 


ধারণ কবেছিল। ৬২৭ খুস্টাঁে একটি স্থবৃহত তুকাঁ বাহিনী চীন দেশে 
প্রবেশ করে রাজধানী চাঁঁআনের উপকঠ্ে নদীতীরে শিবির শ্বাপন করল । 
সম্রাট তাই স্কুৎ বৃক্তপাত বর্জনেব একটি উপায় স্থির কবশেন। ছযজন 
মীত্র দ্রেহরক্ষী সঙ্গে নিষে তিনি স্বয়ং তৃকীঁ শিনিরে গিষে উপস্থিত হলেন । 
দুই বাজাব সাক্ষাৎ হল একটি সেতুব ওপব। তৃকী-রাজেব বিরুদ্ধে অকারণে 
শান্তিভর্জেব অভিযোগ করলেন ত৮ই স্থ। কথিত আছে, তাৰ নিভীক 
আচরণ ও বাক্চাঁতুষ তুকী-রাঁদকে এমনি মুগ্ধ কবেছিল যে তিনি অশ্ব থেকে 
অবতরণ কবে বিনীতিভাঁবে সআাটকে অভিবাদন কললেন। এইকরূপে সম্রাট 
তাঁ"ই স্ং-এব অপাঁধাবণ ব্যক্তিত্বেস গরণে একটি রক্তাঁক্ যুদ্ধ-সম্ভাঁধন। শান্তিপর্ণ 
সৌহাদ্যে পবিণত হযেছিল। 

কিন্ব মধ্য এশিষ। অঞ্চলে তুকী শাসনে বিরুদ্ধে উইঘাঁর নামে মৌক্ষলীষ 
খগুজাতিব বিদ্রোহ শুরু হযে গিষেছিল, এবং মেই সঙ্গে যখন শন্য ৪ পশ্খ- 
নাশের ফলে ব্যাপকভাবে ছুভিক্ষ ও মৃত্যু দেখা দিল, তুকী বাঁজ্যের পতন 
ঘটল তখনই । মধ্া এশিষাঁর এই বিশৃঙ্খল অধস্থার স্থবোগ গ্রহণ কবতে 
বিপন্থ কবেন নি তা'ই শ্ুং। ৬২৯ খুণ্টান্দে তিনি “লৌহ-পর্বত” (বর্তমান 
মৌঞঙ্গলিযা ) অঞ্চলে এক লক্ষ সেন্ত প্রেরণ করে তুকী সৈন্দেব চঙান্তভাবে 
পবাঁজিত কবেন। এইকপে পূর্ব-তুকীদেব বাঁজ্য অধিকৃত হল। কিছুকাল 
পবে পশ্চিম-তুকীগণকেও যুদ্ধে পরাস্ত করে তিনি তাঁদেব বাঁজা দখল 
কখেছেলেন।* উইঘাব-দেব সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। পু মোঙ্গলিয। ও 
দক্ষিণ মাঞ্চুরিষাঁর খিতান খগ্ুজাতি বশ্তত। স্বীকাৰ করল। তারিম 
উপত্যকাব কযষেকটি ইন্দে-ইউবোপীঘ ভাঁবাভাষী জাতি চীনের আধিপত্য 
মেনে নিষেছিল, এমন কি কাঁশগব, ইযারকন্দ, সমবকন্দ ও বোখাঁরা চীন! 
বাহিনীব পদানত হযেছিল। তাঁ"ই সং এব মৃত্যুকালে পশ্চিমে গশ তুকীস্থান 
ও দক্ষিণে আফগানিস্থান সমেত সমগ্র ভূখণ্ডে পামাজ্য বিস্তৃত হযে পড়েছিল । 
ফলে পশ্চিম এশিযা ও ভাবতবষের সঙ্গে চীনেব সংযোগ রক্ষার স্থবিধা 


* খুষ্টীয ষ্ঠ শতকের মাঝামাণ্িি সমা্য তু চুয় বাতুকীবা পূর্ব ও পণ্চিম ছুই অঞ্চলের দুই 
ভাগে বিভক্ত হযে পড়েছিল। “পূর্বাঞ্চলে তুকাঁ দেব বাসস্থান ছিল উত্তর দিকে মোক্গলিয়া! থেকে 
উরাল পর্বত পধন্ত, আর আলতাই পবত থেকে দিব দব্যি!। পযন্ত ভূখণ্ডে যেসব তুকাঁ বসবাস 
করত তাঁদের বলা হত 'পশ্চিমাঞ্চলেব তুকাঁ । 


১৯০ মহাচীনেৰ ইতিকথ। 


ঘটেছিল। তা'ই হ্ুং ভারতে দূত প্রেবণ করেছিলেন, বিখ্যাত পরিব্রাজক 
হুযাঁন-ৎসাঁ ভাঁবত পবিদর্শন করেছিলেন তাঁবই রাজত্বকালে । তখন 
ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম সংবাদ চীন দেশে এসে পৌছেছিল। ৩৮ খুস্টাব্ে 
পাবস্তের শেষ সাঁপানিড্‌ বাঁজা যেসদিগাঁদ ( ৮৪59০14 ) চীন সআটের 
কাছে মুসলমানদের আঁক্রমণ প্রতিবোধের জন্য সাহাষ্য প্রার্থন। করে দূত 
পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু তাই স্থং এই প্রস্তাবমত দূবদেশে তাঁর সমররান্ত 
সেনাবাহিনী যুদ্ধার্থে প্রেরণ করতে সম্মত হন নি। ৬৪২ খুষ্টান্ে নেহাঁবেন্দের 
যুদ্ধে পারস্ত পরাঁজিত হবাঁর পর মধ্য এশিযাঁয় মুনলিম ধর্ম প্রচারের পথ মুক্ত 
হযে গিয়েছিল। 

এদিকে তুবফান নামে একটি তিব্বতীয জাতি সংঘবদ্ধ হয়ে সাআীজোব 
প্রত্যন্তদেশ আক্রমণ করেছিল । তাই স্থু* তাদের যুদ্ধে পনীস্ত করলেন বটে, 
কিন্ত পরাজিত শক্রব সঙ্গে অশোভন ব্যবহার না করে চবিত্রেব মহত্ব 
দেখালেন তুবফাঁশ-বাজপুত্রের সঙ্গে এক চীনা বাঁজকন্তাব বিবাহ চিষে। 
সেই বাঁজকন্যাঁর উদ্যোগে তুরফাঁনদের মধ্যে চীন। সামাজিক প্রথ। ও বৌদ- 
ধর্মের প্রচলন হযেছিল। 

চীনের বহির্ভীগে বর্বব দেশসমূহেৰ শাসন স্ব স্ব প্রথামত খণ্ডজাতিব 
প্রমুখগণই পরিচাঁলন। কবতেন। এইসব শাসকেব। তাদের পুত্রদেব টনিক 
প্রথাধ শিক্ষালীভের জন্য চাঁ-আনে বাঁজকীয বিদ্যালষে পাঁঠ।তেন। এইবপে 
শিক্ষার মাধ্যমে বববধ জাঁতিগণের পক্ষে চীন! জীবনাদর্শ গ্রহণ সহজ হযে 
উঠেছিল । 

সম্রাট তা'ই স্ং-এর সামরিক অভিষাঁনগুলি সর্বত্রই মফল হযেছিল, 
বার্থ হযেছিল শুধু কফোবিষার বিকদ্ধে সংগ্রাম। সই বংশী ইযা" তি-র 
কোরিয়। আক্রমণের ব্যর্থতা বংশের পতনের কারণ হযেছিল। চরিত্রপ্তণ ও 
স্থশাসন দ্বারা তা*ই স্থৎ প্রজাদের মনোরঞ্জন করেছিলেন এমনভাবে যে সেই 
কোরিয়াষ পূর্বে মত আর একটি পরাভবের ব্যাঁপাঁব তাদের চিত্তকে এতটুকু 
বিক্ষুন্ধ করতে পারে নি। সম্রাটের অসামান্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় 
পাওয়া যায় তাঁর নিম্নোদ্ধত প্রাজ্ঞ বচনে £ তিনি বলেছেন, “দর্পণ সামনে ধরে 
তুমি মাঁথার টুপিটি ঠিকমত পরতে পার। তেমনি প্রাচীন ইতিহাসকে 
দর্পণরূপে ব্যবহাঁব করতে শিখলে মানুষ সাআ্াজ্যের উত্থান-পতনের বার্তা 


ট্যশপৎ বশ ১৯১ 


পূর্বাত্রে জানতে পাবে ।” একদা ওয়েই নদী-বক্ষে নৌ-ভ্রমণকা'লে পুত্রদের 
সম্বোধন করে বলেছিলেন তিনি £ “বৎসগণ, এই যে আগাঁদের ম্যুরপঞ্জি 
ঢেউ এর মাথা মাথায় ভেসে চলেছে, মুহর্তমধ্যে নৌকোটিকে ওই ঢেউগুলি 
অতল জলে ডুূবিষে দিতে পারে । তেমশি নিশ্চিতভাবেই জেনে বেখো, 
সাম্রাজ্যের গ্রজার| এইসব ঢেউ-এবই মত, আব সম্রাট এই ভাসমান 
মযরপঙ্খি 1” 


কাও স্ুং 

কাঁও স্থং তাঁব পিতা তাঁ"ই ক্রং-এর চেবে ৪ দীর্ঘতব কাঁল জুডে রাজ 
কবেছিলেন ( ৬৪৯-৬৮৩ খুঃ)। কিছুকাল তিনি পিতাঁর অধিকৃত মধ্য এশিণা 
চীনেব আঁঘন্তাধীনে বাখতে সমর্থ হযেছিলেন, এমন কি উইঘার জাঁতিব 
সাহাঁধো পশ্চিম তুকীছের নিমূল কবে পাত্রাজোর পরিধি আফ্গানিস্থীনের 
অকপাঁস্‌ (আমু) নদীৰ পবপাণে ভাঁবতবর্ষেন সীমান্ত পথন্ত প্রসাঁণিত 
করেছিলেন । তাঁসকেন্দ, সমবকন্দং বোখাবা ও ফবগাঁনা এই মামাজ্যেৰ 
আন্তভূক্ত হযেছিল। এই সমঘে ইসলামের ধর্ম প্রেবণমঘি আবব জাতিব 
অস্থ্যত্থান মধ্য এশিষা ও পাবস্তকে বিকম্পিত কৰে তুলেছিণ। পাবস্যের 
সাসানিভ বাঁজবণশ ইতিপূর্বে পূর্ব রোৌমক সাম্রাজ্য ও উত্তপাঁঞ্চলেব প্রতিবেশী 
তুকণ জাতির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে এমনি ছুবল হধে পড়েছিল মে আরবদের 
ছুনিবার আক্রমণের প্রতিবেধ প1বস'কর্দেৰ পক্ষে ছিল লাধ্যাতীত। পাঁরস্তেব 
যখন পতন ঘটল তখন সাসাশিভ বংশীঘ ব্াক্তিরা চীন দেশ আশ্রম গ্রহণ 
করেছিল । ৬৭৪ খুণ্টান্দে খেসদ্িগাদেব পত্র ফিরাঁজ চাং-আনে এসে উপস্থিত 
হযেছিলেন। তিনি সেখানে যথেষ্ট সমাদৃত হযেছিলেন এপং চীন সমাটেব 
সেনাপতির পদ লাভ কবেছিলেন। 

কাঁও স্থ" ছিলেন বৌদ্ধধর্মেব পরম অন্তবাগী। অনেক বৌদ্ধ মঠ নির্যাণ 
করেছিলেন তিনি, কিন্তু তা সত্বেও চীনেব প্রাচীন ধর্মীসুষ্ঠঠনেন্ু পুমংগ্রচলন 
করতে তাঁধ উৎসাহের অভাব ছিল না। স্মবণ থাকতে পাঁবে, হ্যাঁন সম্রাট 
উ তি স্বর্গ ও পৃথীপুজা (ফেং ও স্যান) করতেন। তাঁর পদাঞ্ক অনুসরণ 
করে কাঁও সং তাই সাঁন পাঁহাঁডের চুডাষ ফে” বা স্বর্গপূজা আরম্ত 
করেছিলেন । 


১৯২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


দক্ষিণ কোরিয়া কাঁও ক্বং-এর বাট্রনীতি সফল হয়েছিল । তাঁর সমর্থন 
লাভ কবে দক্ষিণ কোঁবিয়ার সিল্লা বাঁজ্য সমগ্র কোরিষা দেশকে সংযুক্ত 
কবে একরাষ্টে পরিণত করতে পেরেছিল। কোরিয়ার বিভিন্ন অংশের 
সংযোগ এই প্রথম । কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে আঁবাঁর ভাঁঙন ধববাঁর লক্ষণ দেখ। 
পিয়েছিল। কাও স্ুং পিতার মত সমর্দক্ষ ছিলেন না। ভিব্বতীরা 
পরীক্রাস্ত হযে তারিম উপত্যকাঁব কষেকটি শহব অধিকাব করেছিল, এবং 
মৌঙ্গলিষা ও অন্যান্ স্থানে তক জাতিরাঁও অধীনতা-পাঁশ থেকে মুক্ত হবাঁর 
উদ্যোগ কবছিল। 


সম্।জ্বী উ হাঁও 

৬৩৭ খ্রস্টার্ধে সম্রাট তাঁ"ই স্থ*-এর গণিকারূপে প্রাসাদের অন্তঃপুবে 
প্রবেশ করেন বাঁবে। বছব বযসেব বালিকা উ হাঁও। সম্রাটের মৃত্যুর পব 
প্রথামত অন্যান্য রজ-গণিকাদেব সঙ্গে তাকেও একটি বৌদ্ধ মঠে পাঠাঁনে। 
হয়েছিল। সেখানে মাথা মুডিযে সাবা জীবন ভিক্ষনীভাবে থাকবাব কথা, 
ভাঁগ্যক্রমে উ হাঁ এইবপ জীবন্মত্যুর হাঁত থেকে অব্যাহতি পেষেছিলেন। 
একদা নৃতন সম্রাট কাও সং মঠ পবিদর্শনকাঁলে এই চব্বিশ বছব বধসের 
অপরূপ সৌন্মধবতী তরুণীকে দেখে মুগ্ধ হযে তাঁকে আবাব প্রাসাদে নিষে 
যাঁন। অন্য একটি বিববণে বল! হযেছে, সম্রাট নয়, সম্রাজ্ঞী তাকে 
প্রাসাদে এনেছিলেন কণ্টক দিযে কণ্টক তোলার মত কোন প্রতিদ্বন্দিশী 
গণিকাঁর প্রভাব থেকে সম্াটকে মুক্ত কববার জন্য । সে যাই হোঁক, 
গ্রানাঁদে এসে অল্পকাঁল-মধ্যে সম্াটকে যেন যাঁছুমন্ত্রে বশীভূত করেছিলেন 
উ হাও। তাঁর উচ্চাকাক্মাব বাধাম্বরূপ সআজ্ঞী ও একটি রাঁজ-গণিকাঁকে 
কারাগারে তপ্ত কটাহ-মধ্যে নিক্ষেপ করে নৃশংসভাবে হত্যা কবেছিলেন, 
এব" নিজে উপস্থিত থেকে মেই বীভৎস দৃশ্ঠ পরমানন্দে উপভোগ করেছিলেন । 
এখন আর তার সমাজ্ঞী হতে কোন বাঁধা রইল না। সম্রাটের রাঁজাকালের 
শেষভাগে সমাজ্জী উ হাঁও ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাপক আর সম।ট 
কাঁও স্থুং ছিলেন তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। কাঁও স্বংএর মৃত্যুর পর 
উপযুপপরি ছুই অপদার্থ সন্তানকে রাজসিংহাঁসন থেকে অপহ্ত করে তিনি 
স্বয়ং প্রকাশ্তভাবে রাজকার্ধ পরিচলিনা করেছিলেন। যা তি” বা পরম 


ট্যাৎ বংশ ১৯৩ 


পিতা"র পূজার অধিকাঁর একমাত্র সম্রাটের, সেই অধিকার আত্মসাৎ করে 
উ হাঁও পরযেশ্বরের পুজা-অর্চনা করতেন। জনগণ কর্তৃক মৈত্রেয়ী বুদ্ধরূপে 
পৃজিতা হবাঁর অভিপ্রায়ে নিজেকে তিনি 'জগন্মাতা (1701 7/০0,০৮- 
[01506 19155 ) বলে প্রচার করেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠ। বৃদ্ধির 
সঙ্গে রাঁজপরিবাঁর মধ্যে এবং অন্যত্র বিপক্ষীয়দের প্রতি নির্মম নির্যাতন 
চলতে লাগল । খামখেয়ালের তাঁর অন্ত ছিল নাঁ। সভাঁসদবর্গকে আদেশ 
দেওয়া হয়েছিল, সম্ীজ্বীর সঙ্গে পদ্মের তুলন। করতে গিয়ে সম্রাজ্ঞী পদ্দের 
মত সুন্দর এ কথার পরিবর্তে তার। যেন বলেন, পদ্মের শোভা অনেকটা 
সমাজ্জীর বপের মতই মনোহর! উ হাঁও-র উপপতি ছিল কয়েকজন, 
তাদের সন্দে তার সংসর্গের কাহিনী জনসমাঁজে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু 
চারিত্রিক দৌর্বল্য যেমনই হোঁক, বাঁজ্যশাঁসন ব্যাঁপারে তাঁর ছিল অসাধারণ 
দক্ষতাঁ। কোরিয়া ও তাঁরিম উপত্যকায় প্রতৃত্ব পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করে তিনি 
চীনের ক্ষুপ্র গৌরবের পুনরুদ্ধার করেছিলেন। চীনের ইতিহাসে আবু 
দুইজন সম্রাজ্ঞী উ হাঁও-র সমকক্ষ বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন, তাঁরা হলেন 
অতীতের হ্যানন সমীজ্জী লু হৌ আর ভবিষ্যতের মাঞ্চু সমাজ্ী জু সি। 
তিনজনাই ছিলেন শাঁসনকার্ষে স্ুুদক্ষা, শক্তিশীলিনী ও প্রতিভাবতী | 
৭০৫ থুষ্টান্দে আশি বছর বয়ষে সমাজ্ী উ হাঁও একটি চক্রীস্তের ফলে 
শাঁসনভাঁর পুত্র চুং ক্ষং-এর হাঁতে ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। 
তাঁরপর ষে মঠের জীবন্ত সমাধি থেকে তিনি পঞ্চাশ বছর পূর্বে বেবিরে 
এসেছিলেন সেখানে আবার ফিবে গিয়ে জীবনের অবশিষ্ট বছরখানেক কাল 
অতিবাহিত করেছিলেন । 

সম্রাজ্ঞী উ হাঁও-র ছুর্বলচিন্ত অযৌগ্য পুত্র চুং স্থৃৎ মাতার রাঁজত্বকাঁলের 
অধিকাংশ সময়েই কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন । মুক্তিলাঁভের পর যখন প্রতু- 
শক্তি তাঁর হাঁতে এসে পড়ল তখন দেখা গেল, তিনি সেই দা্িত্ব পালনে 
সম্পূর্ণ অক্ষম । রাঁজপ্রাসাঁদ অন্তঃপুরবাসিনীদের বড়যন্ত্রের একটি মীচাঁক- 
বিশেষ হয়ে উঠেছিল । তীর পত্বী ওয়েই হাঁউ ভূতপূর্ব সম্্ীজ্ঞী উ হাঁও-র মত 
শক্তিশালিনী হবার ছুরাঁকাজ্ফা! পোষণ করতেন, যদিও উ হাঁও-র কোন গুণই 
তার ছিল না। পাঁচ বছর পর ছুপ্পরবৃত্তির তাড়নায় স্বামীকে তিনি বিষ- 
প্রয়োগে হত্যা করেন (৭১০ খুঃ)। তখন বিদ্রোহ জেগে উঠল, সম্রাজ্ঞী 


১৩ 


১৯৪ মহাচীনের ইতিকথ। 


ওয়েই হাউ নিহত হলেন। একজন ছুর্বল সম্রাট ছুই বছর রাজত্বের পর 
সিংহাসন ত্যাগ করেন, তীর স্থলে চুং স্বং-এর ভ্রাতুপ্পুত্র লি লু চিং সা হয়ে 
বললেন (৭১৩ খুঃ)। তিনি হ্থয়াঁন সং নাঁষ গ্রহণ করেছিলেন । 


স্্য়ান স্থং ( মিং হুয়াং ) 

স্থয়ান স্ং-এর রাজত্বকাঁল ৭১২-৭৫৬ খুস্টাঁন্ঘ । এত দীর্ঘকাল ট্যশং বংশের 
অন্য কোঁন সমাট দেশশাসন করেন নি। সমআাটি ছিলেন একজন বিরুদ্ধ 
স্বভাব-ধর্মের গুণী মানুষ, কবি শিল্পী ও স্ুধীজনেব পালক ও পৃষ্ঠপোষক, 
নিজেও তিনি পদ্ধ রচনা! কবতেন, সংগীতচর্চায় উত্সাহ দিতেন । চাং-আন 
শহরে সম্রাট “হ্াযানলিন ইউষান” নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
কবেছিলেন, কয়েক শতাব্দ পর এই স্ধী-গঠিত প্রতিষ্ঠানেব সদগ্যপদ্ দেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্মান বহন কবত। বিদেশে সাঁমবিক অভিযানে 
সাফল্য আঁর দেশে নানান প্রশাসনিক ও সামাজিক সংস্কাঁব--যেমন, প্রাণদণ্ড 
রদ, কাবাগাঁব ও আইন-আঁদীলতের সুব্যবস্থ।-বাঁজত্বের প্রাবস্তে সম্বাটেব 
এইসব কীতি দেশেব সামনে একটি বিবাঁট সম্ভাবনা এনে ধবেছিল, কিন্ত তাঁ 
শেষরক্ষা আঁব হযে ওঠে শি। জীবন আবন্ত কবেছিলেন সমাট খিলাসব্যসন 
সংযত করে, প্রাসাঁদ-মহিলাঁদেব রেশমেব বেশভূষ], অল-কাঁবসঙ্জ! বর্জন 
কবতে আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্ত তীর এই উদ্রগ্র সং্যমের পরিসমাপ্তি হয়েছিল 
ইয়াং-কুয়েই ফেই নামে'এক পবম| বূপমী রমণীর তুঁজবন্ধনে নিজেকে একা স্ত- 
ভাবে সমর্গণ কবে। তাঁর এই পতন সত্বেও জনসমাঁজে তিনি “মিং হুমা 
ব। “জ্যাতির্ময় সমাট” নাঁমে পবিচিত। মিং হুয়া অমরত্ব লাভ করেছিলেন 
সুদীর্ঘ চয়ালিশ বৎসর রাঁজত্বকীলের কৌন বিশেষ সফলতা বা কৃতিত্বের 
জন্য নয়, ইয়াং-কুয়েই ফেই-র সঙ্গে প্রেমেব রসঘন কাহিনী এই সম্রাটকে 
চির-অমর কবে রেখেছে যুগে যুগে রচিত ছন্দ-মুখর কাব্য আর নাঁটকেব 
বাজ্ময় রূপের মধ্যে। কিন্ত কাহিনীর রোমান্স কাব্যে ও নাটকে যেমনই 
বর্ণোজ্ল চিত্র অস্কিত করুক ন1 কেন, প্রকৃত ইতিহাস কিন্তু প্রীতিকর 
নয়, বীভৎস । এই মহিলাটি ছিলেন সম্রাটের পুত্রবধূ । ৭৪৫ খুস্টাব্দে 
ষাঁট বছর বয়সে বৃদ্ধ সম্রাট তরুণী পুত্রবধূর রূপে আকৃষ্ট হয়ে পুত্রকে তাঁর 
পত্বীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করতে বাধ্য করেন। সেই থেকে যে প্রেমলীল! 


ট্যশং বংশ ১৯৫ 


শুরু হয়ে গেল তাঁর অপরিহার্ধ পরিণামরূপে বৃদ্ধকে তরুণীর কাছে অম্পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল । সমাঁটেব ওগপব এই নারীর প্রভাব সাক্ষাৎ 
ও পরোক্ষভাবে দেশের যে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করেছিল তার প্রথম 
বহিঃপ্রকাশ সেনাপতি আন লু-সান-এব বিদ্রোহ । এই বিদ্রোহ শুক হয়েছিল 
কিন্পে এবং তাঁব পরিণাঁমই বা হয়েছিল কত ভয়ংকর, আমরা এখন সেই 
কথা বলব । 

আন লু-সাঁন ছিলেন খিতান খগ্ডজাতীয় তৃকী, নীচ ব*শসম্তুত, স্থুলকাঁয় 
কাকার মাছষ। শৈশবে কোন চীনা সামবিক কর্মচারীর কাঁছে দাসরূপে 
বিক্রীত হয়েছিলেন, সামান্ সৈনিক থেকে ক্রমে সেনাঁপতি-পদে উন্নীত 
হয়েছিলেন। দক্ষত। ও কর্মকুশলত] তাঁর যথেষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, আমলে 
কিন্তু ধৃর্ততা, চট্রকাঁরিতা এবং বিদূষকস্থলভ গাডাঁষি তাঁর উন্নতির পথ 
স্থগম কবে দিয়েছিল। বাজ-অন্তঃপুবে তব গতিবিধি ছিল, ইয়াং কুয়েই-ফেই 
তাকে ধর্মপুত্রৰপে গ্রহণ কবেছিলেন। প্রমোঁদ উৎসবে প্রাসাঁদ-নারীগণ 
তাঁকে নিয়ে নাঁনাবকম কুৎসিত বঙ্গকৌতুক করত, তাঁৰ অমাঁজিত ব্যবহার 
উপলক্ষ কবে ব্যঙ্গ করত । সম্রাট এইসব অশ্লীল আমোদপ্রমোঁদ উপভোগ 
করতেন, কোন আপত্তি কবতেন না। ইযা" কুষেই-ফেই-র সঙ্গে আন 
লু-সাঁন-কে জভিত কবে নীন!ন কুৎসা প্রচাঁবিত হয়েছিল, সমাট কিন্তু সেসব 
কানেও তো।লেন নি। 

সম্টেব অন্নগ্রহে আন লুসান সাআজ্যেব শ্রেষ্ঠতম সৈন্যবাঁহিনীর 
সেনাপতি হলেন, এমন কি পপ্রন্প পদবীও পেয়েছিলেন । কিন্ক এর, 
পদমধাদা এসব তাঁব অন্তবে ছুবাঁকাঁজ্ষীব তীব্র বিষ ছড়িয়ে দিষেছিল, বাহ্য 
ভাঁডামির অন্তরালে গোপন ক্ৃতদ্গতাকে শাণিত কবে তুলেছিল। সম্রাট 
তাব গুপ্ত অভিসন্ধির সন্ধান নাঁ পেলেও, প্রধান মস্্রীব্‌ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ছিল তাঁব 
ওপর নিবদ্ধ। ইযাঁৎ কুয়েই-ফেই-র ভ্রাতী ছিলেন প্রধান মন্ত্রী ইয়াং কুয়ে! 
চং, রাজ-গণিকাঁই তীকে মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন। অন লু-সাঁন- 
এব প্রতিপত্তি দেখে তিনি বোধ করি ঈষাষিত হয়েছিলেন । মেই ঈষা- 
বশতই হোঁক, কিংবা বিদ্রোহের সন্দেহ মনে জেগেছিল বলেই হোক, প্রধান 
মন্ত্রী এই ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অতিষোৌগ করলেন, আঁর সম্রাটও তাঁকে 
দরবারে হাঁজির হবাঁর জন্য তলব দ্রিলেন। আন লু-সান-এর বিদ্রোহেব 


১৯৬ মহাঁচীনের ইতিকথ।! 


আয়োজন তখনো সম্পূর্ণ হয নি, তাঁডাঁতাভি তিনি এসে সীশ্রনেত্রে সম্রাটের 
কাছে নিজের নির্দোষত্ব নিবেদন করলেন । সম্রাট তার রাজভক্তির গ্রতিশ্রতি 
বিশ্বাস করলেন, এবং তাঁরপব থেকে রাঁজগণিকাঁর এই ধর্মপুত্রের বিরুদ্ধে 
কোঁন অভিযোগেই কর্ণপাত কবেন নি। 

তিন বছর পব (৭৫৫ খৃঃ ) ভগ্ডামির মুখোশ খুলে ফেলে নিজমুতি ধাঁরণ 
করলেন আন লু-সাঁন। তাপ নেতৃত্বে বিদ্রোহ মাথা খাঁড়।৷ করল, বিদ্রোহী 
সৈন্যরা পীত নদী পাঁব হযে সামাজ্যেৰ দ্বিতীয রাজধানী লো-ইয়া শহর 
অধিকাঁব করল । সম্রাট একটি বাহিনী সংগঠিত কবে বিদ্রোহীদের অগ্রগতি 
বন্ধ করবার চেষ্টা কবলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে তাৰ শোচনীয পবাঁজয ঘটল । 
দলবল সঙ্গে নিষে ভীত ত্রস্ত মআট তখন জেচুযাঁন প্রদেশে পলায়ন করলেন । 

এদিকে সম্রাটের বাহিনীব মধ্যে নানা কাঁবণে অসস্তোঁষ দেখা দিষেছিল। 
তাঁবা সন্দেহ কবল, বাঁজ-গণিকার ভ্রাত। প্রধান মন্ত্রী ইযাঁং কুয়ে। চুং 
তিব্বতীযগণের সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধী ষডষন্ত্র করছে, আব বাঁজ্যেৰ দুবিপাঁকেব 
জন্য রজ-গণিক! ইযং কুষেই-ফেইকে দীধী কবল । জঙ্গে সঙ্গেই তাঁর! প্রধান 
মন্ত্রীকে পাঁকডাঁও কবে হত্যা করল এবং বাঁজ-গণিকাঁর শিবচ্ছেদ দাবি 
করল । ছুর্বলচিত্ত সম্রীটেব সাধ্য ছিল ন! সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন । 
ইয়াঁং কুষেই-ফেইকে ক্রুদ্ধ জনতাঁব হাঁতে তুলে দেওয| হপ। প্রধান খোঁজা 
এই হুতভাঁগিনীকে একটি প্যাগোডাষ নিষে গিষে গল টিপে মেরে ফেলল । 
এইবপে বৃদ্ধ সম্রীট গি* হুযাঁং-এব প্রণয-কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিসমাধ্ি 
ঘটেছিল। 

রাঁজত্বের প্রারভ্তে সম্রাট যিং হুয়াং চীনেব পশ্চিম দিকের দেশ গুলিতে 
তুকর্ণ ও তিব্বতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিরাঁট সাঁফল্যলাভ করেছিলেন । তখন স্থদুর 
পশ্চিমাঞ্চলে মুনলিম সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান যে আলোঁডন হুষ্ি করেছিল তাক, 
তবঙ্গাভিঘাঁত চীনেব দ্বার-প্রান্তে এসে পৌছেছিল। এই সমঘ (৭০৫-৭১৫ 
খুঃ) আরবগণ অক্পাঁস (আমু) নদী অঞ্চল জয করে তারিম উপত্যক।র 
ওপর চাঁপ দিতে শুরু করেছিল। সমরকন্দ, বোখার।, তাঁসকেন্দ ও 
তোঁখাবিস্থানের বাজন্বর্গ চীন দেশের কাছে সাহাধ্য প্রাথন। করল--এইসব 
দেশ তাই স্ংএর বশ্ঠতা ত্বীকাঁর করেছিল--এখন আর চীন তাদের সামবিক 
সাহায্য প্রধান করল লা, তবে কৃটনীতির প্রযোগে সেইসব দেশ থেকে 


ট্যগাং বংশ ১৯৭ 


আরবদের বহিষ্করণ ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সাহীষ্য করেছিল।* কাশ্মীর 
ও পামিব দেশে সম্রাট স্তধাঁং স্ুং সৈন্তবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, চীন 
সেনাপতি কাঁও সিয়েন চি কাসগর থেকে যাত্র। করে পাখিব ও হিন্দ্ুকুশের 
গিরিবজ্মের মধ্য দিয়ে সিন্ধু উপত্যকা এসে উপস্থিত হযেছিলেন তিব্বতীদেব 
সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ নষ্ট করবার জন্য । কাঁও সিষেন চি-র এই 
অসমসাঁহসিক অভিযাঁন চীনের মধাঁদ] বহুল পবিমাঁণে বধিত করেছিল । সিন্ধু 
উপত্যকার কযেকজন ভাবতীষ বাজাও তখন চীনেব সার্বভৌম প্রতুত্ব স্বীকাঁর 
করেছিলেন । 

আন লু-সাঁন-এর বিদ্রোহের পুবেই চীনের বাহুশক্তির মর্ষাদ। ম্তৃগ্ন হবাঁব 
লক্ষণ দেখ! দিষেছিল। সেনাপতি কাঁও সিষেন চি-ব অর্থগৃর্ন তা এবং মধ্য 
এশিষার দেশগুলির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত। সে অঞ্চলে বিষম অসন্তোষ জাগিষে 
তুলেছিল, তাঁরই ফলে ৭৫১ খস্টাব্দে ফারগানাৰ উবে আববদেব সঙ্গে যুদ্ধে 
চীনা বাহিনীর পবাঁজয ঘটে । তখন পশ্চিমাঞ্চলে চীনা প্রত্ুত্ব তাঁসেব ঘবের 
মূতই ভেঙে পড়েছিল । পশ্চিমে কাঁবলুক আঁব উত্তর ও পূর্বে উইঘাঁব, এই 
দুইটি তুকী জাতিব স্বাধীন শাঁলন শুক হযে গেল। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের খিতান 
জাতি দক্ষিণ মাঞ্চুরিযা থেকে উত্তর চীনের সমতল ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত ভল। 
দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান ইউনান অঞ্চলেও চীশাঁদেব বিষম বিপধয ঘটেছিল 
(৭৫১ খৃঃ)। ইতিপুবে সেখানকীপ মান-পাঁও নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য 
ট্যশং সমাঁটেব বশ্যতা স্বীকাঁন করেছিল, এখন তিব্বতীদেব সমর্থনে 
নান-পাও স্বাধীনতা ঘোষণ! করে চীশী সৈম্তাদেব সে দেশ থেকে বিতাডিত 
করলে। 

* বল্খও তৌখাবিস্বান, ফাঁবগান। প্রভৃতি অঞ্চলে যুদ্ধীভিষান পবিচালনাব ভাব ছিল খালিফেব 
পরাক্রান্ত সেনাপতি কুতাবার ওপব। এই অভিযান প্রসঙ্গে ণকটি কাহিনী প্রচলিত আছে £ 
সমরকন্দ বিজয়ের পর সেনাপতি নাকি সদস্তে শপথ কবেছিলেন, তিনি চীনেব তৃমি পদদলিত 
করবেন। এই শপথের কথা শুনে সে অঞ্চলেব চীন! বাজাপাঁল তাঁকে এক বস্তা মাটি পাঠ্য দিলেন 
এইজন্য যে, তিনি যেন চীনের ভূমি পদদলিত কবে অতি সহজেই তার প্রতিজ্ঞা পালন করতে 
পারেন । আব সেই সঙ্গে পাঠালেন একটি বাঁগ-ভতি চীনা মুদ। কব-ম্ববপে। চাবজন যুবককে 
পাঠানো হল পবিচাবকবপে, তাদের দেহে সিলমোহরের ছাঁপ মেরে । গল্পটিতে বাস্তবতীব মুখোশের 
ভেতর পরিহাসের ইঙ্গিত সত্যই উপভোগ্য । 


১৯৮ মহাঁচীনের ইতিকথ! 


চাঁঁআন নগব অধিকার করে বিদ্রোহী সেনাপতি আন লু-সাঁন 
আর অধিক দূর অগ্রদব হতে পারেন নি। এদিকে জেচ্য়ান প্রদেশে 
পলায়মের চরম লাঞ্ছনার পব সমাট স্য়ান স্থুংএর আর বাজ্যশাসনের 
প্রবৃত্তি রইল না, সিংহাসন যুববাঁজকে দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন 
( ৭৫৬ খুঃ )। 


স্থু সং 

নৃতন সম্রাট স্থ স্থুং চীনা, তৃকণ প্রভৃতি দেশবিদেশেব সৈন্য নিয়ে বিপুল 
বাহিনী গঠন কবেছিলেন । বাগদাঁদেব খালিফ জাফর উল্‌ মনস্রের সঙ্গে 
ইততিপূর্বেই সম্রাটের শৌহাদ্য স্থাপিত হযেছিল, সম্রাটেব নবগঠিত বাহিনীতে 
যোগদানের জন্য খালিফ এখন একদল আরব সৈন্ত প্রবণ করলেন । এই 
মিশ্র বাহিনীৰ নেতৃত্বভার গ্রহণ কবেছিলেন সমাঁটেব পবম অশ্গত এষোগ্য 
সেনীপতি কুয়োঁজুই । দশ বছর যুদ্ধ চলবাব পব ৭৬৬ খ্ুন্পাবে দেশে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্রোহের নেতা আন লু-সান প্রত্র-হাস্তে নিহত 
হয়েছিলেন (৭৫৭ খুঃ)। তাঁরপব চলেছিল একটি হত্যাঁকীণ্ডেব পন আব 
একটি হত্যাকাণ্ড । পরিশেষে সমাট স্থ স্ুৎ সসৈন্য এসে বাঁজধাঁনী চাঁ-আন 
নগর পুনরধিকার কবেন (৭৬১ খুঃ)। শাস্তি প্রতিষ্িত হল বটে, কিন্তু ওই 
বিদ্রোছে সাঁমাজ্যের ৫ঘ গ্রভৃত ক্ষতি হযেছিল টং বংশের রাজত্বকালে সে 
ক্ষতি আর পূরণ হয় নি। 


ট্যপং বংশের অবনতি ও পতন 


সমাট সুয়ান স্ুং-এর বাজত্বকাঁল থেকেই বংশের পতন শুরু হয়েছিল, 
হচনায় ছিল আন লু-সাঁন-এর বিব্রোহ। বিদ্রোহ দমনেব পৰ ৭৬৩ খ্রস্টা্দ 
থেকে ৮৬৮ খুস্টান্দ পর্যস্ত সাম্রাজ্যকে কতগুলি নৃতন আঁপদের সম্মুখীন 
হতে হয়েছিল । প্রধানত ছুইটি আপদ, একটি বাইবের আর একটি ঘরেব। 
অন্তবিরোধি বহির্দেশের বাঁজ্যগুলিব সঙ্্রে বন্ধন শিথিল করে দিয়ে চীনের 
প্রাধান্ত খর্ব কবেছিল। পশ্চিম গ্রত্যন্তের প্রতিবেশীদের হানার উপদ্রব 
ক্রমেই বেডে চলেছিল, বিশেষত তিব্বতীদের স্পধিত আক্রমণ সাত্রাজ্যের 
বিশ্বশ্ববূপ হয়ে উঠেছিল । একসময় তাঁর। চাঁআন নগর পর্যন্ত অধিকার 


ট্যশ” বশ ১৪৯ 


করে বসেছিল (৭৬৩ খুঃ )1* আবার বিদ্রোহ দমনের জন্য যেসব চীনা 
সেনাপতি সনৈন্ত বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার কবেছিলেন, তারাই হয়ে উঠলেন 
এক একটি ঘবেব আপদ । মেনাপতির! স্ব স্ব অধিকৃত অঞ্চলেব শাসনভার 
গ্রহণ করে একরকম স্বাধীনই হয়ে পডেছিলেন, তাদেব ওপর সম্রাটেব 
আধিপত্য ছিল নাঁমমীত্র। তাঁর ওপব যখন এই প্রদেশ-শাঁসকের। শীসনভার 
নিজ নিজ পুত্রকে অর্পণ কবে বংশান্ুক্রমিক এাসনব্যবস্থ। প্রবর্তনের চেষ্টা 
করলেন, তখনই তাদের সঙ্গে সমাঁটের বিবোধ বাঁধল। কেন্দ্রশক্তির প্রভাব 
অক্ষু্ন পাঁখবাঁব আগ্রহে সম্রাট এই উত্তবাঁধিকাঁব-পদ্ধতির প্রবর্তনে বাঁধ! 
দিয়েছিলেন, সেই থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতগ্্র রাজ্য গঠনেব উদ্যোগ 
শুরু হয়ে গেল। আবার বিদ্রোহ জেগে উঠল, কিন্ক সে বিতৌোহ সীমাবদ্ধ 
ছিল পুবাঞ্চলেব সানটাঁৎ হোনানি ও হোপেই প্রদেশে । ইযাংসি উপত্যকা ও 
দক্ষিণ অঞ্চলে শান্তি বিবাঁজ করছিল, ট্যাং ব*শেব আদিকাল থেকে এ অঞ্চলে 
কখনে। শান্তিভঙ্গ হয নি। দক্ষিণ দেশে এই দীর্ঘকীলস্থাঁধী শাস্তিব ফল 
হযেছিল স্থদ্ুবপ্রসারী। পূর্বে চীন সাম্রাজ্যের ভাব-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল 
উত্তর ভূভাগে, স্থপ্রাচীন চীনা সভ্যতার জন্মস্থাশ পীতি নদীর উপত্যকায় । 
এখন ইয়াঁপি নদীব দক্ষিণে গ্তানকিং ও ক্যানটন অঞ্চলই প্রাধান্ত লাভ 
করেছিল, তাঁব কাঁবণ উত্তর ও পশ্চিম ভূখণ্ডে উইঘাব, তৃকী, খিতাঁন প্রভৃতি 
নানান বিদেশী জাতির আবিভাঁব হয়েছিল। দক্ষিণ দেশেব অহ্যদয়ের প্রাবস্ত 
এই সম থেকে, আঁব সেইজন্যেই ক্যাঁনটন অঞ্চলেব লোকেরা নিজেদেব 
টযশং জেন” বা টাশংএব মান্রষ? (1287. 9£77808” ) বলে থাকে । চীনেৰ 
অন্যান্য অংশের লোঁক নিজেদেৰ সম্পর্কে হ্যান জেন' বা “হ্যান-এর মািষ 
(47090 0 [7210 ) এই পুবনো নামই ব্যবহাঁব কবে। 

৮৪৯ থুষ্টান্দে আভ্যন্তরীণ বিপর্যষেব জন্য তিব্বতী রাঁজব*শেব পতন হল। 
এ-যাঁবৎকাঁল তিব্বতীবা। চীন দেশেব প্রতি ঘোঁব শক্রতাচরণ কবে এসেছিল, 
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২০০ মহাচীনের ইতিকথা 


কিন্তু শক্র শুধু তিববতীরাঁই ছিল ন1। ইতিপূর্বে দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউনাঁন প্রদেশে 
ষে নান-চাঁও রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানেব কথা বল হয়েছে সেই বাষ্টই বিগত ছুই 
শতাব্দী ধরে ট্যশং সাআাজ্যের এ অঞ্চলে পদ্সঞ্চারের পথ বন্ধ করে ঠাঁড়িয়ে 
ছিল। নাঁন-চাঁও বাঁষ্র স্থানীয আদিবাঁসপীগণ কর্তৃক সংগঠিত হয়েছিল। 
চীনাদের বিকদ্ধে আদিবাপীর প্রতিরোধ এ ক্ষেত্রে যেমন সফল হয়েছিল এমন 
আর কখনে| হয নি। কিন্ত তিব্বত ও ইউনান সীমানায় খণ্ডযুদ্ধ এবং উত্তব- 
পশ্চিম অঞ্চলেব বাজ-প্রতিনিধিগণের বিদ্বোহ সত্বেও ট্যপং রাঁজত্বেব শেষভাগে 
এক শতাব্দীকাল দেশে শান্তি বিবাঁজ করেছিল, বিশেষত দক্ষিণ অংশে, 
সমুদ্ধিরও অভাঁব ছিল না। এই সমযের মধ্যে ট্যশং বংশ আবাঁব হয়তো! 
শক্তিশালী হয়ে উঠত, কিন্ত বংশের পবম ছুর্ভাগ্য এমন কোন দৃটচনিত্র কর্মকুশল 
নৃপতির আবি9ভাঁব হয নি, ধাঁৰ একনিষ্ঠ উদ্যোগে সাঁআঁজ্যেব পুনর্গঠন সম্ভব 
হতে পারত । ট্যশং বাঁজত্বের শেষভাগে একমাত্র সআাট টি সং বিশ বছরের 
অধিক বাঁজত্ব করেছিলেন ( ৭৭৯-৮০৫ ), অন্যান্য সম্রাটের বাঁজত্বকাঁপ কদাচিৎ 
দশ বসব অতিক্রম করেছে । অনেকেই তীব। ছিলেন অল্লাধু, পঞ্চাশ বছবে 
পদার্পণেব পূর্বেই ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন। এইসব ভগ্রন্বাস্থ্য ক্ষীণজীবী 
নৃপতির বিদ্রোহের ভয়ে প্রাদেশিক বাজ্যপ।লদেব ওপর প্রভৃত্ব কবতে ভষ 
পেতেন, বরঞ্চ তাদের তুষ্টিসাধনই নিজের স্বার্থেব অন্নকূল বলে মনে কবতেন। 
হ্যান যুগে আমবা দেখেছি, প্রাসীঁদ-নাবীদেব যভযন্ত্র ও খোজাদের প্রীধান্ত | 
এই ছুই প্রকার অমঙ্গল ট্যং বংশীদের শাঁসনকাঁলে প্রা দেখা যাঁষ নি, কিন্ত 
বংশের অধোগতিব সঙ্গে খোজাব। নিজেদের প্রতিপত্তি আবার স্সীকিয়ে তুলতে 
চেষ্টা করেছিল। সম্রাট ওষেন স্বং-এর রাজহকালে (৮২৭-৮৪১) খোজাব! 
একযোগে রা্্শক্তি করায়ন্ত কববার উদ্যোগ করেছিল মন্ত্রীদেব আর তাঁদে 
অশ্নগত ১৬০০ ব্যক্তিকে হত্যা করে, কিন্তু সম্রাট ও তাঁব উত্তরাধিকারীগণেৰ 
প্রতিকূলতায় তীদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। পরবর্তী সম্রাট উ স্থং 
(৮৪১-৮৪৭ ) ছিলেন ধর্মদ্েষী, অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস কবে কুখ্যাতি অর্জন 
কবেছিলেন । এই উত্পাদন নীতির অবসান ঘটেছিল উ স্থং-এর উত্তবাঁধিকাঁরী 
সমাট হ্থয়ান-স্'-এর বাঁজত্বকালে ( ৮৪৭-৮৬০ )। 

ট্যশং সাআাজ্যের মত এত বৃহৎ আয়তনের ভূখণ্ড চীনের ইতিহাসে আর 
কোন বংশের রাজত্বকালে দেখা যায নি । নবম শতাব্ে সাম্রাজ্যে বহির্দিকের 
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আকারের পরিবর্তন হয় নি, তার কারণ লি-প্রতিষিত বংশের অসাধারণ 
মধাদা। আসলে কিন্তু এই বিশাল মহাবৃক্ষের অভ্যন্তরে ঘুণ ধবেছিল। 
আন লু সাঁনের বিদ্রোহ দমনের পর সাআীজ্যকে সাতচল্লিশটি জেলায় বিভক্ত 
করে জেলাগুলিতে এক একজন সেন্ত।ধ্যক্ষকে প্রদেশপাঁলরূপে সেই যে বসিষে 
দেওয়া হয়েছিল, তাঁরপর থেকে ক্রমশ তাঁর। স্ব স্ব প্রধাঁন হযে উঠল । সম্মাটের 
প্রতি তারা আশ্লগত্য প্রকাশ কস্ত বটে, কিন্থ তাঁদের সেই আনুগত্য 
ছিল সম্পূর্ণরূপে মৌখিক । ৮৬৮ খুস্টাব্দে আনাম সীমান্তে সঞ্রাটের বাঁহিনী 
বিদ্রোহী হযে উঠল। সৈন্যের ছিল উত্তবাঞ্চলের অধিবাসী, অস্বাস্থ্যকণ 
স্থানে দীর্ঘকাঁল অবস্থিতি ও বেতনেব স্রল্পতাই তাঁদের ধিদ্রোহের কারণ । 
তাঁবা সকলে দল বেঁধে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা কবল, পথে শগব লুণ্ঠন, 
গ্রামাঞ্চল বিধ্বস্ত করল। সম্রাট প্রথমে তাঁদেণ উপদ্রবসমূহ দেখেও 
দেখেন নি, পবে প্রতিবৌঁধার্থ সৈন্য প্রেরণ করেও কোন ফল হ্য নি। 
বিদ্রোহী সৈন্তণা দেশে ফিবে অমন্তোৌষের আগুন জালিয়ে নিজেদের দল ভাবি 
ববে তুলল। এই (েশব্য।পী বিদ্রোহ দীর্ঘকাল চলেছিল। অবশেষে 
বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন সুদক্ষ নেতাব আবিভাঁব হযেছিল, তাঁর নাম 
হুয়া সাও। তিনি ছিলেন এবজন শিক্ষিত যুবক, চাঁকরি-পপীম্ষাঁয অরুত- 
কায হযে বিদ্রোহের পথে ভাগ্যের সঙ্গানে বেধিষেছিলেন | ৮৭৫ খুম্টাক 
থেকে ৮৭৯ থুপ্টান্ঘ পধন্ত হুধাঁ সাঁও বর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সৈন্তবা হোঁনান, 
₹ুপেই প্রভৃতি প্রদেশ উপদ্রত করে। ৮৮১ খুস্টান্দে চাঁআন নগণের পতন 
হয, এবং পৃধকাঁলের ট্যাঁৎ সমাট মিং হুযাঁঁ-এব মতই সম্রাট সি স্থু (৮৭৪- 
৮৮৯) রাজধানী ছেডে পলাধন করেন। কিন্তু অল্লকাঁল-মধ্যেই সম্রাট 
তুকীঁধের সাহায্যে বিদ্রেং দমন কবতে সমর্থ হযেছিলেন। এই তুকীণা 
কৃষ্ণবর্ণেব পরিচ্ছদ পবিধান কদত বলে তীদেব নাম দেওয়া হযেছিল “কাক” 
(€[0০ 0০৬০৮ )। “কাক? দলের নেত। ছিলেন লি কো ইয।”, তার 
নেতৃত্বে অজস্র রক্তপাতেব পব বিদ্রোহ নিমূল হল। বিদ্রোহ। নেত। হা 
সাও নিহত হলেন (৮৮৪ )। 

এইক্পে বিত্রোহ চূর্ণ হলেও সাআজ্য রক্ষ। পাঁষ নি। বস্তত ৮৮১ খুষ্টাঁবে 
বিদ্রোহীরা যেমন চাং-আন নগর অধিকার করল, সাম্রাজ্যের পতনও 
ঘটেছিল তখনই, যদ্দিও আরও সাতাশ বৎসর-কাঁল ঘোঁর অবাঁজকতার মধ্যে 


২০২ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


এই রাজবংশের নামমাত্র অস্তিত্ব বজায় ছিল। খোঁজ।-কর্তৃত্ব আবার 
মাথা খাঁড়া করেছিল। মাতাল অবস্থায় সম্রাট চাঁও-স্ুং (৮৮৯-৯০৫ ) যখন 
কয়েকজন প্রাঁপীদ্-নারীকে হত্যা করল, খোঁজারা তখন সেই অপদার্থ 
সয়াটকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে একটি লৌহকক্ষে বন্ধ করে রাখল । এই বদ্ধাবস্থ। 
থেকে সম্রাটকে মুক্ত করলেন চু ওয়েন নামে জনৈক সেন্তাধ্যক্ষ। তিনি 
ছিলেন বিদ্রোহী নেতা হুয়াং সাঁও-র সহচর, বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন, 
পরে সমরাঁটেব আঙ্গত্য স্বীকাঁর করে হোঁনানের প্রদেশপল নিযুক্ত হন। 
চু ওয়েন অযোগ্য সমাট চাঁও স্থংকে অপস্থত করে তীর চোদ বছব বয়সের 
বালক পুত্র চৌ স্থ্য়ানকে সিংহাসনে স্থাপন করেন (৯০৫)। কিন্তু তাঁর 
ছুই বৎসর পরেই বাঁলক সমাটকে সরিয়ে তিনি নিজে সিংহাসন অধিকাঁব 
করলেন €(৯০৭)। তখন অগ্যান্ত বাঁজ্যপালেরা তান বিরুদ্ধে খঙ্গাহস্ত হয়ে 
উঠল, দেশব্যাপী উচ্ছৃখল আলোড়ন দেখ। দিল। রাজ্যপালগণ সার্বভৌম 
কর্তৃত্বের দাবি করে স্বাধীন হয়ে পড়ল, কেউ বা সম্াট নামের পাবি করতেও 
ছাঁড়ে নি। এমনিভাবে এগারোটি বাষ্টে বিভক্ত হয়ে পড়ল চীন দেশ, 
এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ওপর যবনিকাঁর পতন হল। 


৩. ট্য”ং যুগের শাসনব্যবস্থ। 8 ব্যবসা-বাণিজ্য 2 অর্থনীতি 


টাশং বংশের তিন শতীন্দ রাঁজত্বকাঁলের শেষ কয়েকটি বছর বাঁদ দিলে 
এমন সমৃদ্ধ ও স্ৃগ্ি-মুখর সংস্কৃতির যুগ চীনের ইতিহামে আর দেখা যায় না। 
যে বিশাল সামাজ্য সম্রাট তা'ই স্তং প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন, আয়তনে ব৷ 
জনসংখ্যায় সেই সামীজ্য ছিল সে-কাঁলের পৃথিবীতে বৃহত্তম । রাজধানী 
চাআন থেকে সিভিল সাভিম বা কর্মচাঁরী-সংস্থার মাধ্যমে বীজ্যশী সন 
চলত। হ্যান যুগে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সুই যুগে সাতিসের 
নানাবিধ উন্নতির ব্যবস্থা কিরূপ কর! হয়েছিল, আমরা তা ইতিপূর্বে দেখেছি। 
সেই উন্নত ধরনের সিভিল সাঁন্ভিস শাসনকার্ধে আরও দক্ষতা অর্জন করে 
পরম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ট্যশং সম্রাটের! পূর্ব-ইতিহাসের শিক্ষা 
ভুলে গিয়ে সাঁমস্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবেন নি, সামন্ত বা করদ রাজ্য স্থ্টি 
করে দূর অঞ্চলে কোন প্রতিত্বন্্ী শক্তিকে মাথা তুলবার স্থযোগ দেন নি। 


ট্যশং যুগের শাননব্যবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি ১০৩ 


সম্রাট তাঁ'ই স্থ"-এর একটি প্রধান সংস্বারকার্য এই যে, সাঁধা চীন দেশকে 
তিনি দশটি “তাঁও-এ অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত কবেছিলেন । এই বিভাগগুলি 
করা হযেছিল ভৌগোলিক পকৃতিব অন্থুসরণ কবে, বাঁজনৈতিক কৃত্রিম 
সীমানা ধরে নয। আন-লু সান-এর বিদ্রোহ (৭৫৫) কেন্ত্রশক্তিকে দুর্বল 
করেছিল, সাম।জ্যের মণাঁদাও নষ্ট হযেছিল। এই বিদ্রোহেব পৃবকাঁল পযন্ত 
কেন্দ্র কতক নিযুক্ত পরীক্ষোভীর্ণ ।জকম্চীত্পীৰ দল সম্রাটের দবখ্ম কত ত্বাধীনে 
প্রদেশগুলিন শাঁসনকাঁৰ পরিচালন কণধতেন। বংশের সবকাঁবী ইতিহাস 
ট্যা” সু গ্রন্থে সামাজ্যেব আযতন, জনস"খ্যা গইঁতি অনেক তথ্যেব সন্ধান 
পাঁওয। যাঁধ, যধিও পবিসধ্খ্যান শুলি মব ক্ষেত্রে সঠিক বলে মনে হয না। 
সাম্রাজ্যের আশতন সন্বদ্ধে বলা হযেছে, মহাপ্রাচীরেব উত্তর প্রাণ্তর ঘাঁটি 
থেকে আবস্ত কবে দক্ষিণে আনামের সীমান্ত পযন্ত ৫৬৩০ মাইল এব, 
পশ্চিমে তিন্ব'তর সামাস্ত থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাঁসাগব পনন্ত ৩১৭০ মাইল, 
এই বিশ।ল ভূখণ্ড জুড়ে ট্যা সাম্রীজ্য বিস্তৃত ছিল। প্ররৃতপক্ষে এই দৃর্বত্বেৰ 
অস্কগুলি অত)ধিক। সম্ভবত মোঙ্গলিঘা ও মধ্য এশিঘার পাজ্যগ্ুলিকে 
সামাজ্যের অন্তভু ক্ত কবেই আষতনের অন্েব উল্পখ কবা হাযছে। এখানে 
বন্দ। যেতে পারে, দক্ষিণ-পশ্চিমে আদিবাসীদেব বাসস্থান ইউন'ন প্রদেশ 
স্বাধীনভাবে সাঘাঁজোব বিরোধিতা কনেছে, বশ্যত। স্বীকাঁৰ কবে নি। 
আব একটি বিশেষ লক্ষোেব বিষয পবিস*খ্যানে দ্রেখা যাঁষ। সাম্রাজযেৰ 
পবিধি অসম্ভববপে বিস্তাব লাভ কধলেও জনম"খা। পাঁচ কোটি থেকে হাম 
পেষে আড়াই কোটিতে দ্াডিষেছিল, অর্থাৎ অর্ধেক হযে গিষেছিল। 
জনসংখ্যা হ্রাসের কাৰণ যে অন্তধিদ্রোহ সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই । 

ট্যশ* যুগের সমাজগঠন সামন্তিক ছিল না বটে, কিন্তু অভিজাত- 
কুলের গ্রভাঁব-প্রতিপন্তি ছিল বিলক্ষণ এন" তাদেন সেই প্রাধান্ত অক্ষুণ্ন 
বাখবাব ব্যবস্থ। বিশেষভাবে করা হশেটিল। সমাঁজেব শীর্ষস্থান অধিকার 
কবত সুবিধাভোগী আমীনের দল ও কর্মচাবরীবন্দ, তাদের বাঁজভন্তি কাঁষেম 
করা হত কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দিযষে। আভিঙ্গাত্যেব উপাধি 
ছিল নয শ্রেণীর, যেমন ছুই শ্রেণীর ওশাঁ ব। রাঁজা, তিন শ্রেণীপ কু” ব। ডিউক, 
হাঁউ বা মারকুইস, পো! বা কাউণ্ট, জু বা ভাঁইকাঁউণ্ট এবং নান ঝ। ব্যারণ। 
কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর উপাধি সমাট-বশেব ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, 


২৪৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


নিম্শ্রেণীব উপাধি বিশিষ্ট বাঁজকর্মচাঁবীদের দান করা হত তাদের কর্ম- 
কুশলতাঁর জন্ত। এইসব উপাঁধি বংশানুক্রমিক ছিল বটে, কিন্তু সেজন্ 
নিষমিত বৃত্তি ছাঁডা উপাধিধারীগণ অন্য কোন সুবিধা লাঁভ করত না । 
উপাঁধিধাঁরীদের ভূমি দান করা হত না, পদমর্ধাদা অন্ুসীপ্পে বৃত্তি লাভ 
করত তাঁরা সংগৃহীত কর থেকে । 

তাই স্থং সাম্রাজ্যকে তাঁও (প্রদেশ ), চৌ (জেলা ) ও সিষেন ( মহকুম। ) 
এইরূপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বিভাগসমূহে বিভক্ত কবে প্রতিটি বিভাগে রাঁজকর্মচাঁরী 
নিযুক্ত করেছিলেন, আমরা মে কথা পূর্বে বলেছি । পরিদর্শক নিযুক্ত কর! 
হয়েছিল স্থানীষ কর্মচারীদের কাধ পযবেক্ষণ কবার জন্ত। কিন্তু উপদেষ্টার 
প্রযোজন হয সম্রাটের এবং সেজন্য মন্ত্রীদের নিযে একটি উপদেষ্টা সভ। (শ্তাং সু) 
গঠিত হয়েছিল। মন্ত্রী ছাড়াও এই সভার সভ্য ছিলেন উচ্চপদস্থ সবকারী 
কর্মচারীগণ। প্রশীপনকাথ নিযন্ত্রণ করবার জন্য মন্ত্রী-বিভাঁগ ছিল ছঘটি £ 

(১) লিপুবা সরকারী চাকরি বিষ্যক মন্ত্রী-বিভাগ । এই বিভাগের 
কাজ ছিল কর্মচারীদের কাধ পযবেক্ষণ। 

(২) হু পুবা পরিব।র মন্ত্রীবিভাগ ( £9101]5 1৬11505 )। অর্থ 
ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষষগুলি এই বিভাঁগেব অন্তর্গত । শুক্ক আঁদাঁম, আদম- 
মারি ও কুষিবাবস্থা এই বিভাগের কায । আব একটি বিশেষ গুকত্বপূর্ণ 
কাঁজ ছিল নানা স্থানে সংগৃহীত শস্তের পবিবহণ। 

(৩) লি পু (এই নামের পুর্বোক্ত শব্টির লিখন-ূপ ভিন্ন) বা 
অনুষ্ঠানাদি ধর্মকর্ষের মন্ত্রী-বিভাগ । 

(৪) পিং পুবা গ্রতিরক্ষা মন্ত্রী-বিভাগ | সৈন্তবাহিনীর শিবিব, গতি- 
বিধি শিষস্ত্রণ প্রভৃতি এই বিভাগের কাঁষ। 

(৫) সিং পু বা দণ্ডের মন্ত্রী-বিভাঁগ (1১001517061 7]11015টা )। 
শুধু ফৌজদারী বিচাঁরাঁলষগুলিই এই বিভাগের অন্ততুক্তি। দেওযাঁনী বিবাঁদ- 
বিস"বাঁদ স্থানীধ প্রথামত নিষ্পত্তি করাই ছিল বিধাঁন, আইন-আদালতের 
বিচারযোগ্য ছিল না। ফৌজদারী অপরাধের দণ্ড ছিল তিন প্রকার ঃ 
বেত্রদণ্ড, নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ড। 

(৬) পিং পুব। নির্মাণকা্ষের মন্ত্রী-বিভাঁগ (4215৮ ০৫ ৬৪ ০0115)। 
বাঁজপথ ও বাঁধ নির্মাণ, প্লাবন রোঁধ ও পূর্তকার্ধ এই বিভাগের অন্ততুক্তি। 
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ট্যশং রাজত্বকালে চীনের সঙ্গে বিদেশের সংযোগের পথ মুক্ত হবার ফলে 
বিদেশীর সমাগম ঘটেছিল পূর্বের চেয়ে বেশি, ব্যবসা-বাণিজ্যও অনেক 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ কথ! অবশ্য ঠিক যে বিদেশে চীন। বণিকের চেয়ে চীনে 
বিদেশী বণিকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, তাঁর কাঁরণ অনুমান করা কঠিন 
নয়। স্থুবিস্তীর্ণ বিশীল দেশে অভাব পূরণের যথেষ্ট স্থযোগ চীনাদের ছিল, 
সেইজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তাঁদের বিদেশযাত্রার প্রয়োজন হত 
কদাচিৎ। রাজধাঁনী চাৎ-আঁন ( বর্তমান সিয়ান-ফু ) ছিল একটি জনাকীর্ণ 
জনপদ, চীনে গ্রবেশপথের প্রধান ঘাঁটি । সওদার আমদানি-রপ্তানি চলত 
এই শহরের মধ্য দিয়ে, সেজন্য পশ্চিমের বিবিধ জাতির ব্যক্তিগণের মিলন- 
ক্ষেত্রক্ূপে এই নগরটি পরম সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 

দক্ষিণে সমুদ্রপথে বিদেশের সঙ্গে সংযোঁগ-ব্যবস্থীর উন্নতি হয়েছিল। 
সপ্তম শতাঁব্দে ক্যান্টন বন্দরে বাঁণিজ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি দেখ। গেছে। 
সেই বাণিজ্য প্রভৃত পরিমাঁণে বৃদ্ধি পেয়েছিল অষ্টম শতাব্দীতে যখন স্তবৃহৎ 
অর্ণবযাঁনে পণ্যদ্রব্যপহ পারন্য, আঁরব ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আবিভাঁব 
হল। আঁমদানি-রপ্চানি নিয়ন্ত্রণ ও শুক্ক সংগ্রহের জন্য একটি সরকারী দপ্তর 
খোল। হয়েছিল। ইসলামের অক্্যখানের সঙ্গে সনুদ্রপথে দুবপ্রাচ্যে আরবদের 
ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট জোর ধরেছিল, এবং এই উপলক্ষে ক্যানটনে তাঁরা 
একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । এখানে বিদেশী ব্যবসাঁ়ী সম্প্রদান্স এক্ধপ 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে ৭৫৮ খুস্টান্দে চীনাগণ কর্তৃক অতিরিক্ত শুল্ক 
আদায়ের জন্য ত্রুদ্ধ পারসীক ও আরবগণ শহরটিকে লুগ্ন করেছিল। নবম 
শতাঁব্দে নেস্টোবিয় (5569019) ) খৃস্টান ও ইনুদিগণের আবিভাঁব দেখা 
যায়। সেই সময়কার আঁর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, মুসলমান 
সম্প্রদায়ের শাসনভার একজন মুদলমাঁন কাঁজীর ওপর অর্পণ। সেই কাজীই 
এসলামিক বিধান অনুসারে নিজ সম্প্রদায়মধো শাস্তিরক্ষার কাজ করতেন। 
আধুনিক যুগে ইউরোপীয়ানরা চীনের দুর্বল হস্ত থেকে এই ধরনের একটি 
সাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থা আদায় করেছিলেন, সেই ব্যবস্থার নাঁম £:0:৪- 
66111690911, চীন দেশে ইউরো পীয়ানরা চীনাদের শাসনীধীনে ছিলেন 
না, শাসনের ভার ছিল শ্ব-জাতীয় ব্যক্তিগণের ওপর, বিচার হত স্বদেশের 
আইন অনুসারে । অতীত যুগে চীনারা নিজেদের স্বার্থের খাঁতিবে মূসলিয় 


২০৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


সাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, কাজী নিযুক্ত করত চীনার।, 
আর সেই কাজী তাঁর কার্ষের জন্ দায়ী থাকত চীন। রাঁজশক্তির কাঁছে। 
ঢ09-0610001081ঠ5র ক্ষেত্রে কিন্তু ইউরোগীয়ান শাসনকর্তাদের চীন 
সআাটের কাছে দায়িত্বের কোন বালাই ছিল না, চীনে তাদের ব্যবসা- 
কেন্দ্রগুলি প্রর্ুতপক্ষে ছিল উপনিবেশ । 
চীনের বড় বড় শহরগুলির প্রীয় অর্ধেক অধিবাপী রেশমী পোশাক 
পরিধান করত, আর “ফার-কোটের চলন ছিল এত বেশি যে সে তুলনায় 
বর্তমান কাঁলের ধনী আমেরিকাঁয়ও নাকি এই ছুর্লভ পরিচ্ছদেব সংখ্য। 
অল্পই বলতে হয়। রাজধানীর নিকটে রেশমের কাঁবখান।গুলিতে এক লক্ষ 
শ্রমিক নিযুক্ত ছিল, শুধু এই তথ্যটুকু থেকে চীন দেশে রেশমশিল্পের গুরুত্ব 
অনুমান করা যাঁয়। অতীত কাল থেকেই রেশম ছিল একটি প্রধান রপ্তানির 
সামগ্রী । রোমান সাম্রাজ্যে চীন। রেশমের চাঁহিদ| যে কিনূপ ভীষণ আকার 
ধারণ করেছিল, আমর! ত৷ ইতিপূর্বে দেখেছি । এই সময়েব ভাঁরতবর্ষেও যে 
চীনা রেশম রপ্তানি হত, তার প্রমীণ আছে । কবি কালিদীসেন “অভিজ্ঞান- 
শকুস্তলম্‌? নাটকে চীনাংশুক” শব্দের ব্যবহার দেখ। যাঁয়; অনেকে মনে করেন 
শব্দটিব অর্থ চীনা রেশমের বপ্ধ। বধ্থানির আর ছুটি প্রধান সামগ্রী মসলা 
ও চীনা-বাসন (0০0109191) )। আর বিদেশ থেকে আমদানি হত হতীর 
দাত, ধৃপ, তাম্র, কচ্ছপের চাড়ি এবং গণ্ডারের শৃঙ্গ । সমুদ্রযাত্রী বণিকের। 
অধিকাংশই ছিল বিদেশী, ট্যাং যুগে চীনাবা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে 
কদাচিৎ বিদেশে গিয়েছে । এই যুগে অন্তত একবার সমুদ্রযাত্র! সমাঁট 
তাই স্কু”-এর আদেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল । 
টাশং শাসনকাঁলে চীন দেশ কি ধনদৌলত, কি বাহাড়ম্বর সব বিষয়ে 
সমৃদ্ধির চুড়ায় আরোহণ করেছিল, সেজন্য এই যুগকে বল। হয়, “সমৃদ্ধির 
্ব্যুগ'। ধনীরা ছিল বিলাসী শিক্ষিত মীন্ন্ষ, সৌন্দয উপভোগ করতে 
জানত, শিল্পের মূল্য দিতে কার্পণ্য করত না। বনুযূল্য আসল চুনির পাথর 
কেটে মৃত্তি নির্মাণ করা হয়েছে, স্বৃতকে মুক্তাখচিত শধ্যায় শায়িত করে 
কবব দেওয়া হয়েছে ।* 
মনে এই যুগ সম্বন্ধে লেখক 11:9০০1 বলেন, +4১6 015 0006 0100৫ 00005015 
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ট্যাং যুগে দেশী ও বিদেশী ধর্ম ২০৭ 


প্রথম ট্য* সয্াট জমি পুনর্বটন কবেছিলেন, গ্রজারা সমান পরিমাণ 
জমির দখলকাব হয এরূপ একটি পরিকল্পনা অন্তসাবে | ক্রপ-বিক্রয় দ্বার 
বৃহৎ জমিদাঁবি গঠনের উদ্যোগ ব্যর্থ করবার চেষ্টাও বারবার কব। হয়েছিল, 
কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয নি। ভূমিশন্ত প্রজার ধশী ভূম্বামীর বিকদ্ধে অনেক 
অভিযোগ শোনা গেছে, তা সত্বেও কৃষক ভূমিব মালিক হযেছে এরূপ 
ৃষ্টাস্তের অভাব ছিল নাঁ। সরকাখী উদ্যোগে পৃর্তকার্ষেব প্রসার হয়েছিল 
যথেষ্ট, আবাব মন্বম্তরও দেখ দিষেছিল কষেকবাঁর । দুভিক্ষকালে খাছ বিতরণের 
ব্যবস্থা কর হত, এবং ট্যাক্স মুকুব হত। ট্যাক্স ছিল অনেক লক্ষের) 
খেমন ভূমি-কর, ব্যবসাসের গুপর কব, পণাদ্রবোর ওপন কর। শহববাপী 
প্রতি পবিবাঁবেব ওপব কব ধ|য কবা হত, নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যাঁব ওপণ ধাঁষ 
ট্যাক্স পবিবাবকেই দিতে হত । অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ইযাঁং ইষেন নাক 
জনৈক বাঁজনীতি-বিশাঁরদ প্রচশিত বিবিধ প্রকীণ ট্যক্সেল পর্বিতে একটি মাত্র 
ভমি-কব ধার্ষ কবে বছরে ছুইবাঁব সেই কব আদাষেব ব্যবস্থ। কবেডিলেন। 
দ্রব্যমূল্যস্বৰপ তার 'নুদ্রাঁ ও বেশম দেওয। হত। এই সমঘে ভাত্রমুদ্রায 
খাঁদ মেশানো হত, এব” ভাব পরিণাম ওমেছিল বিশুদ্ধ তাতমদ্রাব অন্তর্ধ।ন। 
“মুদ্রা” ছিল ছিদর-কব। তা ব। দস্তা, স্বর্ণ বা বৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল ন|। 

ট্যশং যুগের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক আলোচনীয মোটামুটিভাবে 
বোঝা যাঁয়, সমাজ ও অর্থনীতিৰ মূল কাঠামোর পবিবর্তন “বকালেৰ 
ওযা” মে” কি ভবিধ্যৎকাঁলেন স"-বশীদেব বিবাট সংশ্গীবকাযের তুলনা 
অত অল্পই হযেছিল। 


৪. ট্যশাং যুগে দেশী ও বিদেশী ধর্ম 
্য়ান-ৎসাং ও আই চিং 


স্থলপথ ও জলপথ মুক্ত হবাঁৰ ফলে, উভয পথে চীশের সঙ্গে বহিজগতেব 
সংযে।গ ঘনিষ্ঠতৰ হযেছিল এব” সেই সঙ্গে বিদেশীদের সমাগম বুদ্ধি পেয়েছিল, 
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২০৮ মহাঁচীমের ইতিকথা 


সে কথা পুর্বে বল। হযেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে চীন। বণিকদের 
বিদেশে যাবার প্রয়োজন তেমন ছিল না বটে, কিন্ত পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে 
যেত ধর্মশিক্ষার জন্য । এ যুগের প্রখ্যাত চীন। পরিব্রাজক হুয়ান-ৎসা", 
তার ভ্রমণ-বৃত্তীন্ত ভাঁরত-ইতিহাঁপের ঘনান্ধকাঁবে একটি আলোকস্তম্তবিশেষ। 
সপ্তয শতাবের প্রথম দশকে হোনান প্রদেশে হুয়ান-তমীং-এর জন্ম, তিনি 
ছিলেন একজন পণ্ডিত রাঁজকর্মচাঁরীর পুত্র । বিদেশযাত্রীর বিকদ্ধে সম্রাটের 
আদেশ উপেক্ষ। কবে তিনি চীন ত্যাগ করেন ৬২৯ খৃষ্টাব্দে, তারপর 
তারিম উপত্যকার মধ্য দিষে পটন করে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভাঁবতবর্ষে 
এসে উপনীত হন। ভাঁরতে তিনি বৌদ্ধদের অনেক পবিত্র তীর্থভূমি 
পরিদর্শন করেন, নানা সঘাঁরামে ধর্মশিক্ষা ও শাক্সীলোচন। কব্নে, অনেক 
শাস্গ্রস্থ স"্গ্রহ কবেন। এইরূপে ষোল বছর ভারতে অবস্থানের পর 
তিনি স্থলপথে স্বদেশে প্রত্যাৰতন করেন। অনেক শাস্ত্রগন্ধ তিনি সঙ্গে 
নিষে এসেছিলেন, গ্রস্থসমষ্টির আকার পর্বতপ্রমীণ।* জীবনের অবশিষ্ট 
বিশ বৎসর কাল তিনি অধ্যাঁপন1 এব* শাস্তগ্রন্থগুলির চীন! অন্টবাঁদের কার্ষে 
আত্মনিযোগ করেছিলেন । তাঁর অন্বাঁদ-গ্রস্থেব সমষ্টি আকারে খুষ্টীয 
বাইবেলেব পচিশগ্তণ। এই গ্রন্থগুলি বৌদ্ধধর্ণকে একান্ত জনপ্রিষ করে 
তুলেছিল, সেজন্য রাঁজসম্মানও পেষেছিলেন তিনি প্রচুর। চীনে বৌদ্ধধর্মের 
ক্ষেত্রে তার একটি বিশেষ অবদান, 'ধর্ম-লক্ষণ? অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ( চৈতন্য ) 
বা যোগাঁচাঁর-দর্শনের শিক্ষা্ধীন। এই দর্শন-তত্ব মহাঁষানের অত্যন্ত জটিল 
'আলষ-বিজ্ঞান” কল্পনাঁব অনুসরণ কবেছে। একটু পরেই আঁমর1 এই তত্বটি 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব । 
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ট্যশাং যুগে দেশী ও বিদেশী ধর্ম ২০৯ 


ভারতে এসেছিলেন, তাঁর নাম আই-চিং। তিনি যাত্রা! করেছিলেন সমৃদ্র- 
পথে ৬৭১ খুস্টান্দে দক্ষিণের একটি বন্দর থেকে । ৬৯৫ খুস্টাব্দে তিনি 
ক্যানটনে গ্রত্যাগমন করেন, সঙ্গে অঙ্ুবাদের জন্য অনেক শাস্তগ্রন্থ নিয়ে 
এসেছিলেন । 


বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধশূর্মর অবস্থা ও প্রভাব 


ভাঁরতবর্ষে তখন বৌদ্ধধর্ম পতনোম্মুখ, কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণদের চীন দেশে 
আগমনের বিরাঁম ছিল না। এই সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে চীনে গণিত, 
জ্যোতিথিষ্া এবং চিকিৎসা-বি্য। যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের 
প্রভৃত সম্মান ও সমাদর ছিল বটে, কিন্ত স্থানীয় ধর্মের, বিশেষত কনফুশীয় 
নীতিধর্ষের বিষদৃষ্টি অনেক সময়েই এই বিদেশী ধর্ম এড়াঁতে পারে নি। 
বৌদ্ধধর্মের পারত্রিক চিন্তা ও সংসাঁর-বৈবাগ্য কনফুসীয় নীতিব রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক অন্থুশাসনগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত । সম্াটগণ ব্যক্তিগতভাবে 
অনেকেই তীও বা! বৌদ্ধধমের প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন, কিন্ত রাজ্যশীসন 
বাঁপারে কনফুশীয়গণ কর্তৃক প্রভাবিত না হয়ে তাঁদের গত্যন্থর ছিল না । 
কনফুসীয় পদ্ধতিমত শিক্ষিত বিদ্ধংসমাঁজ প্রশাসন ও সমাজের কাঠামো 
অটুট বেখেছিলেন, হ্যান ও স্থই যুগে যেমন ট্যশং আমলেও তেমনি । 
চাঁকবি-পরীক্ষীর মুখা পাঠ্য বিষয় ছিল নীতিধর্স, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ছাঁত্রবা দেশের সর্বত্র শাসক-পদে নিযুক্ত হতেন । বাজকর্মচাঁণীর দল যে 
বৌদ্ধধর্মের ঘোঁর বিরোধী হবেন এবং সৃবিধামত বৌদ্ধগণেব ওপর নিধাঁতনের 
প্রশ্রয় দেবেন, সেটা কিছু আশ্চধের বিষয় নয়। ৬২৬ থুস্টার্জে বৌদ্ধ ও 
তাঁও ধর্মের অনুষ্ঠান বন্ধ করবার জন্য সরকারী আদেশ জারি হয়েছিল। 
তাঁও-পন্থীবা মুষ্টিযৌগ, ভেষজ-চর্চা, স্পর্শমণির সন্ধান এবং “সপ্পীবনী রসায়নের 
( £1151 06116) গবেষণা করতেন । ফলে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও 
তাঁরা করেছিলেন, যেমন চুষ্বক-কম্পীস ([0380000 ০001১053)1 কিন্তু 
কনফুপীয় পণ্ডিতদের বিজ্ঞান-চচার দিকে দৃষ্টি ছিল না) আর তাঁও-ধর্ম ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক, অসামাজিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল বলে মূলত কনফুসীয় নীতির 
আঁদর্শবিরুদ্ধ। এই কারণে বিদেশী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে দেশী তাঁও-ধর্মকেও বিলক্ষণ 
নির্ধাতন ভোগ করতে হয়েছিল কনফুপিয়ানগণের হন্তে। অষ্টম শতাবের 

১৪ 


২১০ মহাঁচীনের ইতিকথা 


প্রারস্তে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তীত্র আপত্তি উত্থাপিত হয়। হ্যাঁন ইউ নামে 
জনৈক বিখ্যাত কনফুসীয় পণ্ডিত কর্মচারী বুদ্ধদেবের এক খণ্ড অস্থির সরকারী 
সংবর্ধনা উপলক্ষে সরকারী কাঁধের ও বৌদ্ধধর্মের নিন্দা করেন। এই 
প্রতিবাদের জন্য তিনি অবশ্ঠ কর্মচ্যুত হন, কিন্তু তার আঁসল কারণ প্রতিবাঁদটি 
ঠিক সময়োচিত হয নি। জনগণের কাতারে কাঁতাঁরে মঠে গ্রবেশ কবে ভিক্ষু- 
ভিক্ষুনীব ব্রত গ্রহণের কুফল শক্তিমান ট্যশং সঘাটের। যে উপলব্ধি করতে 
পাঁরেন নি এমন নয়। তখনকার অবস্থার বিষয চীন! ইতিহাসে বলা হযেছে £ 
“সেনাপতিরা দলে দলে বাহিনী পরিত্যাগ করেছে, মন্ত্রীগণ বাঁজকর্ম, বাঁজ- 
পবিবারের ব্যক্তিগণ রাজপ্রাসাদ, বণিকগণ বাণিজ্য ত্যাগ কবেছে, সকলেই 
অস্ত্রের ঝনঝনা, রাষ্ট্রের চিন্তা এবং সংসাবের কোলাহল বর্জন করে মঠে গিষে 
সন্যাপী হয়েছে ।” এইসব কারণে সম্াটেব। ব্রতধাবী মঠবাঁপীর সংখ্যা হাঁসের 
চেষ্টা কবেছিলেন। ৮৪৫ খুস্পাবে সম্রাট উ স্থং-এর অধদেশমত চলিশ হাজার 
বৌদ্ধমন্দির বিধ্বস্ত কবা৷ হয়েছিল, মন্দিরের বিত্ত বাঁজেযাপ্ত কণা? হয়েছিল 
এবং দুই লক্ষ ভিক্ষু-ভিক্ষনীকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য কঝ। হযেছিল। 
বিবরণের সংখ্যাঁষ অতিশযোঁক্তি থাঁক! বিচিত্র নয। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ওপব 
এই আঘাতটা যে প্রচণ্ড বকমের হয়েছিল, সে ব্ষষে সন্দেহ নেই। সৌভাগ্া- 
ক্রমে এই বৌদ্ধ উৎসাদন-পর্ব দীর্ঘস্থাধী হয নি। ৮৫২ খুষ্টীব্দে সম্রাট উ স্থুং- 
এর উত্তরাধিকারী নিধীতনের আদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন । 

সম্ভবত অন্যান্য বিদেশী ধর্ম, বিশেষত নেস্টোবীয়* খুন্টধর্মেক ওপব 
নিযাতনেব খড্গ প্রবলভাবে পতিত হযেছিল। যষ্ঠ খুস্টাব্দে বল্থ্‌, হিবাট, 
সমবকন্দ, প্রভৃতি মধ্য এশিয়াব স্থানসমূহে নেস্টোরীয় থুস্টধর্মের প্রতিষ্টা 
হযেছিল, সেখান থেকে সেই ধর্ম চীনে প্রবেশ করে সম্ভবত ট্যশং যুগে। 
থুস্টধর্মের আরও একটি শাখার আবিতভাব হয়েছিল, শাখাটির নাম 
“€জেকোবাইট? (78০90:৮ )। নেস্টোরিযাঁন সম্প্রদায়ের পূর্ণ বিববণ চাঁআন 
শহরে প্রাপ্ত ৭৮১ খুষ্টাব্েব একটি স্ৃতি-নিদর্শনে ওপব লিখিত রয়েছে। 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তুন হয়াঁ-এর পর্বতগুহাঁয় কতগুণি লিখিত কাগজ 





* নেস্টোরিয়ানদের মতে যিশু খুষ্টের প্রকৃতি দ্বিবিধ, মানবীয় ও উশ্ববিক । আর জেকোবাইট 
সম্প্রদায় খৃস্টকে সম্পূর্ণ বশ্বরিক প্রকৃতিসম্পন্ন বলে কল্পনা করতেন। 


ট্যশং যুগে দেশী ও বিদেশী ধর্ম ২১১ 


এবং অন্যান রাজকীয আদেশপত্রেও এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যাঁষ। 
চাঁ-আনের শিলালিপি থেকে জানা যাঁয়, তা-চিন বা পশ্চিম এশিষার রোমান 
রাজ্য থেকে আ-লো-পেন নামক জনৈক ধর্মযাঁজক ৬৩৫ খুস্টাব্দে সম্রাট 
তাই স্ংএর বাজত্বকীলে এই ধর্ম প্রচারের জন্য চীন দেশে আসেন । সম্রাট 
তার যথেষ্ট সংবর্ধন। করেছিলেন, এবং এই সম্প্রদায়েব ধর্মগ্রন্থগুলি অনুবাদের 
ব্যবস্থা করে ধর্ম প্রচাবে উত্দাহ দন করেছিলেন । গির্জা নিঞ্গীণ হল। 
সেই থেকে এই ধর্ম রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহাষ্য লাভ করেছিল, কিন্তু 
মাঝে মাঝে যে শিযাতন ভোগ করতে হয নি এমন নঘ। পরিশেষে খুতঠয 
নবম শতাব্দে বৌদ্ধধর্মের মত এই ধর্মেব ওপর কঠোর উতপীডনেৰ ফলে, 
থস্টধর্সের নেস্টোরীয ও জেকোবাইট উভষ শাখারই বিলোপ ঘটল । বৌদ্ধধর্ম 
কিন্তু প্রভূত ক্ষতি সন্বেও অল্পকাঁল-মধ্যে আবাব গ! ঝাঁড। দিযে উঠতে সক্ষম 
হযেছিল। 

আরও কযেকটি বিদেশী ধর্স ট্যশা” যুগে বা তৎ্পূর্বে চীনে প্রবেশ 
কবেছিল। সেই ধর্মগুলি পাবস্যেব মাঁজ্দা-ধর্ধ (112021১1) ), মনি-ুবতিত 
ধর্ম মনিকিজম? € 17010119৮19) ) এবং ইসপাম-ধর্ম । পাঁরসীকদেব মাজদা- 
ধের গুতিষ্ঠাতী জবধুষ্ট, এই ধর্মের আবি শাঁব হযেছিল ট্যাঁ" যুগের পৃর্বেই | 
চীনে মাঁজদা-ধর্মীবলম্বীরা সকলেই ছিলেন পাঁরশস্তেৰ বণিক ব1 উদ্বাস্তশ্রেণীব 
ব্যক্তি, কোন চীনাঁকে ধর্মস্তরিত কর] হযেছিল এবপ প্রমাণ মেই। তৃতীয 
খস্টাব্ে পারপীক ও খুস্টধর্মেব প্রভাবে ইবাঁন দেশেব মনি নীমক জনৈক 
মনীষী কর্তৃক উদ্ভাবিত ধর্জ মনিকিভ্ম্‌ ইবানীর! চীন দেশে এনেছিল সপ্তম 
শতাব্দে। চীন! জ্যোতিবিগ্যা মনিকীষান জ্যোতিবিদগণ কর্তৃক প্রভাবিত 
হযেছিল, তার একট বিশেষ উদাহরণ চীনাঁদেব সাত দিনে সপ্তাহ গণনা । 
চা"আন, লো ইয়াং প্রভৃতি প্রধান শহবগুলিতে এই ধর্ম সম্প্রদাষের মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হযেছিল, কিন্তু মনিকিজম্‌ চীনাদেস কাছে কোন কালে জনপ্রিষ 
হয নি, উইঘাবগণই ছিল এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক । মধ্য এশিধাঘ উইঘাঁর 
জাতির আধিপত্যকাঁলে চীনেও এই ধর্জের প্রবেশেব স্ৃযোগ ঘটেছিল, কিন্তু 
মবম শতাঁব্ধে সেই উপজীতির পতনের সঙ্গে এই ধর্মও চীন থেকে অস্তর্ধন 
করেছিল । 

সকল বিদেশী ধর্মের আবির্ভীবের কাহিনী চীনের ইতিহামে স্পষ্টভাবে 


২১২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


বর্ধিত আছে, নেস্টোরীয় ধর্ম, মাজ্দা ধর্ম, মনিকিজমূ প্রভৃতি যেসব ধর্ম 
কোন দিন সে দেশের ভূমিতে শিকড় বসাতে পারে নি, সেই ধর্মগুলির প্রবেশের 
কথাও ইতিহাসে আছে, কিস্ত ইসলাম-ধর্মের চীন দেশে আগমনের বিবর্ণ 
কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। বর্তমান কাঁলে চীনে, বিশেষত কান্স্, সেনপি, 
ইউনান প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট। এমন একটি 
স্থপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের চীন দেশে আগমনের আদি কথ। অজ্ঞাত, এ কথা 
চিন্তা করলে অনেকেই বিস্ময় বোধ করবেন সন্দেহ নেই । চাংআন শহরের 
মসজিদে একটি শিলালিপি ট্যশৎ যুগের তারিখ বধহন করে, কিন্তু শিল।- 
লিপিটি জাল, নেস্টোৌরীয় শিলাঁলিপির অশ্গুকরণে পরবর্তী মিং যুগে প্রস্তুত 
বলে প্রমাণিত হয়েছে । চীন দেশে মুসলমানদের এঁতিহাও নির্ভরযোগ্য 
নয়, কেনন। তারা সুই যুগে চীনে প্রবেশের দাবি করে, অথচ স্থুই 
যুগ শেষ হয়েছে হিজেরাঁর কয়েক বৎসর পূর্বে । ট্যশং যুগে দক্ষিণাঞ্চলের 
বন্দরগুলিতে মুনলমানদের দেখ যাঁয় বণিকব্ূপে, আর পশ্চিম অঞ্চলে তার। 
ছিল যুদ্বব্যবসাঁয়ী। নবগঠিত মুসলমান দেশগুলি থেকে ট্যশং রাঁজ-দরবারে 
দূত প্রেরণও দেখ! যাঁয়, কিন্তু এই মুসলমানগণ চীনাদের ধর্মান্তরিত 
করবাঁর জন্য কোঁনন্ধপ গ্রচীরকাঁধ করেছিল, এমন প্রমাণ নেই। একজন 
আরব পর্যটকের চীন ভ্রমণের বর্ণনায় বল। হয়েছে, তিনি একজন চীনাঁকেও 
ইসলাঁম-ধর্স গ্রহণ করতে দেখেন নি, যদিও অনেক নগরেই সমৃদ্ধ বিদেশী 
মুনলমাঁনের বসবাঁন ছিল | বর্তমান কালে মুনলমানর] যদিও চীনা পোশাক 
পরে, চীন। ভাষায় কথা বলে, মোটকথা চীনা জীতীয় জীবনের সঙ্গে সর্ন- 
প্রকারে মিশে গেছে, তথাপি বিদেশ থেকে আগত ভিন্ন জাতির বংশধর 
তারা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তাদের অনেকেরই আর্মীনয়েড ছাদের 
মুখাক্কৃতি, লক্ব! দাঁড়ি-গৌঁফ, বাশির মত উন্নত নাসিকা। 

বিদেশী ধর্ম গুলির ওপর নির্যাতন চলেছিল সত্য, কিন্তু ইসলাম কোঁনরূপে 
উপদ্রত হয় নি, কারণ একাধিক হওয়াই সম্ভব । প্রথমত, বোঁগদাঁদের খালিফ 
ছিলেন একজন পরীক্রান্ত নৃপতি, চীনের প্রতি বন্ধৃভীবাপন্ন। চীনের 
আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনকাঁধে আরব বাহিনীর মূল্যবান সাহাঁধ্য যথাঁকালে 
লাভ কর! সম্ভব হয়েছিল হয়ত ব| খাঁলিফেরই অন্গ্রহে। দ্বিতীয় কাঁরণ 
এই যে, সুপলমানেরা এখানে ধর্ম-প্রচার বা ধর্মীস্তরিতকরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে 


ট্যশং যুগে দেশী ও বিদেশী ধর্ম ২১৩ 


বিরত ছিল । ইসলাম-ধর্ম ছিল বিদেশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, চীন। সামাজিক 
জীবনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না, মেজন্য এই বিদেশী ধর্মে কোনরূপ 
হস্তক্ষেপের প্রযৌঁজন হয় নি। আর ধর্মীচরণে বাধা ছিল নী বলেই ধীবে 
ধীরে মুসলমীনদেব সংখ্য। বৃদ্ধি পোষছিল, এবং তাঁৰ ফলে চীন দেশে তারা 
এখন একটি প্রতিষ্ঠাশাঁলী সম্প্রদায় হযে উঠেছে । 


নৃতন দর্শন চতুষ্টয় 


বৌদ্িধর্ষেব পুনবত্যর্থান সম্ভব হয়েছিল, তাঁর কাবণ ট্যশা বংশের 
সমাটেবা অনেকেই বৌদ্দধর্মের প্রতি ছিলেন পবম শ্রদ্ধাবান, এবং তাঁদের 
বিপুল সমর্থন লাভ কবে অচিবেই এই ধর্ম সর্বোত্তম গৌরবশিখরে উঠতে 
পেরেছিল । চীন দেশে বৌদ্ধ শ্রমণগণের শেষ অবদান এই যুগেই, তারপর 
থেকে আজ পর্যন্ত এই হ্দীর্ঘথ সমযেব মধ্যে কষেকটি সম্প্রদাষ গঠন ভিন্ন 
আর তীরা কোন কতিত্বেৰ দাবি করতে পাঁবেন নি। ইতিপূর্বে মহাঁষাঁন- 
পন্থার অমিতাঁভ-তত্ব, “বিশুদ্ধ ভূমি'বাদ, চ্যশন-যোগ ও তিযেন-তাই প্রভৃতি 
দর্শনতত্বের বিষষ আলোচনা! হযেছে, সেই দর্শনসমূহেব আবির্ভাব হযেছিল 
ট্যশং যুগেব পূর্বে। ট্যশং যুগে প্রধানত অতিবিক্ত আবও চাঁরটি দর্শশের 
উদ্ভব হযেছিল। সেই দর্শন চতুষ্টয় এই ঃ 

(১) হুযান সাং-এর 'ধর্মলক্ষণ বা যোগাঁচাঁর-দর্শন। এই প্রসিদ্ধ 
পর্যটক-দার্শনিকের মতে চিত্ত বা চিত্ম্বপই একমীত্র সত্য, সকল 
বহির্বস্ত চিত্তের বিজ্ঞান বা চৈতন্ত থেকে সমুদ্থুত। মহাঁযাঁন-পন্থীদের জটিল 
“আলম বিজ্ঞান'-তত্ব এই দর্শনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি । অব্যক্ত ভাব-সমুচ্চষের 
আঁলষরূপে চিত্ত বা মনকে বল! হয আলষ-বিজ্ঞান। শুট্টিব যূল কারণ, 
আলম্ব-বিজ্ঞানে অবস্থিত ভাঁব-সমুচ্চষেব আত্মপ্রকাশ। এই আলয়-বিজ্ঞানে 
সঙ্গে পাশ্চাত্য মনস্তদ্েব “অবচেতন” বা "অচেতন মনে"র বিশেষ সাদৃশ্য দেখা 
যাষ। 

(২) তু স্থন-এর “হয়া ইযেন স্থন? দর্শন। তু সন (৬৪০ থৃঃ) বৌদ্ধ 
ও তাঁও তত্বের সংমিশ্রণে এই দর্শনের বূপাষণ করেন। অতীতে অনেক 
মহাপুরুষ বোধি লাভ করে বুদ্ধ হযেছেন, ভবিষ্বাতেও অনেকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত 
হবেন। মহাঁযাঁনের অমিতাঁভ-তত্বেব সঙ্গে তাঁও-দর্শনের এই মুল-স্ুত্রটিও গ্রহণ 
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করা হযেছে যে, বনু-র উর্ধে এক পাঁরমাথিক সত্তা বিরাঁজমান, সর্ব বস্ত, এমন 
কি পরম্পরবিবোধী গুণধর্মও সেই অদ্বিতীষ সত্তার বিভিন্ন রূপ । 

(৩) তাঁও স্থ্যাঁন (৬৬৭ থুঃ) কর্তৃক প্রবতিত 'লু-জুং” তত্ব । এই দর্শন 
কল্পনাবিলাপী মাঁমমিকতাঁর বিরুদ্ধে চীন। ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিক্রিয|- 
বিশেষ । তাঁও স্যাঁন-এর শিক্ষার সাঁরমর্স এই যে, দর্শনের তর্কজাল বয়ন করা 
একান্তই বৃথা, বুদ্ধদেবের উপদেশ-বিরৌধী । দযাধর্মের অন্ুশীলনই শ্রেফলীভেব 
প্রকৃত উপায়। এই ধর্মীন্রশীলনেব প্রথম সোপান চিন্তশুদ্ধি। বিশুদ্ধ নির্মল 
চিত্তের সার্বভৌম মহাঁককুণাঁর মাক্গলিক অন্তষ্ঠান ছারা জগতের হিতপাঁধন 
বৌদ্ধদের কর্তব্য। এই মতবাঁদ কনফুলীষ নীতিধর্মের সমর্থন লাভ করে 
অমিতাঁভ-তত্বেব প্রভাব খর্ব করতে সক্ষম হযেছিল। লু-জুং তত্বে মানবতার 
প্রচাব উন্নত নৈতিক জীবনাদর্শেব প্রেবণা জাঁগিষে চীনা সমাজের প্রভূত 
কল্যাণ কবেছিল, সেজন্য এই তত্বের মর্ধীদা কোনদিন হ্রাস পাষ নি। 

(৪) বজবোধি (৭১৭৯ খুঃ ) ও অমোঘ (৭৭৪ খুঃ) প্রবত্িত 'মন্ত্রাযণ' 
দর্শন। এই দর্শনেব চীনা নাম “চেন ইযেন জু" জাপানী নাম “পিঙ্ন?। 
মন্ত্রায়ণ বা চেন ইযেন একটি গুহা তত, চীন! নাঁমটিব অর্থ, “সত্যের বাক্য, 
(“ড/০91:৭. ০৫ 77096 )। বুদ্ধ বৈরোচন, চীন। নাম পি-লু ফো?, প্রধান 
উপাশ্ত দেবতাব স্থানে অধিষিত। এই তত্বেব প্রবর্তক বজবোঁধি ও অমোঘ 
উভয়ই ছিলেন ভাবতীয় বর্ষণ, ধানে নানাৰপ তান্ত্রিক বিধিমন্ত্র ও মুগ্ধ 
ব্যবস্থা করেছিলেন । তান্ত্রিক বিধানগুলি শেবধর্ম-প্রভবিত। মন্ত্রের বিশুদ্ধ 
আবৃত্তি ও মুদ্রার নিখু'ত ভঙ্গি স্বতন্ত্র ছুটি বিজ্ঞানে পবিণত কর! হযেছিল, একটি 
শব্ধ বা ধ্বনি-বিজ্ঞান অপবটি ভর্গি-বিজ্ঞন। দর্শন যেমনই হোঁকি, এই তত্বেব 
প্রভাব জাতিকে কুস-স্বারে আচ্ছন্ন করে প্রভূত অকল্যাণের হেতু হযেছিল। 

চীনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে বৌদ্ধধর্ম যে আসন লাভ করেছিল, তাঁর স্থাযিত্ব 
বা মর্ধাদা কোন দ্রিন ক্ষুগ্ন হয নি। ইউরোপে থুষ্টীয ধর্মমংঘগুলির মত বৌদ্ধ 
নংঘ কখনে। বাজশক্তিকে করাঁধত্ত করবার প্রযাস করে নি। রাঁজশক্তি 
পরিচালনা করত কনফুসিয়ানগণ, বৌদ্ধ সংঘের পক্ষে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
কব হয়তো ব৷ সম্ভব ছিল না। 

পরিশেষে কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর চীন। 
সংস্কৃতির, বিশেষত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কথা সংক্ষেপে বল! প্রয়োজন । 
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কোরিষ! চীনের সামরিক শক্তিকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিল 
বটে, কিন্ত সে দেশ চীনা সংস্কৃতিকে এবং সেই সঙ্গে বৌদ্বধর্মকে সাগ্রহে বরণ 
কবে নিয়ছিল। ট্যশং-দের সাংস্কৃতিক প্রভাবের গণ্ডির মধ্যে ইন্দো-চীনও 
এসে পড়েছিল, এমন কি তিব্বতী ধর্মেও চীনা বৌদ্ধগণের ভাবধার। অন্ন প্রবেশ 
করেছিল। সুই ব'শীদের আমল থেকেই জাপানে বৌদ্ধধর্মের নিঃশব্দ পদ- 
সঞ্চার শুরু হযেছিল। ক্রমে সেখালে সেই ধর্মের সঙ্গে চীনা সস্কৃতিব নব নব 
উপকরণের আবির্ভাব “নাঁর। যুগে'র জাপানী সাহিত্য, শিল্প ও বাবব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে যুগান্তকব বিপ্নবেব সৃষ্টি কবেছিল। 


%  ট্যশং যুগের সাহিত্য 


কবি ও কবিতা 


প্রাচীন কালের কবিতা স”কলন কবেছিলেন কনফুসিষাঁস তাঁর দি-কিৎ 
গ্রন্থে, গান, পছ্ বচনা ও স্তোত্রেব সংকলন । কনফুলীষ পর্ডিতেরা এই 
রচনাঁগুলিব স্থান পরবর্তী কালের কবিতাঁ চেষে উচ্ছে, নির্দেশ কবেছেন, 
তার কারণ সাহিত্যিক গুণ বিচাঁরে প্রাচীন কবিতা যে সত্যই অধিকতব 
রমৌত্তীর্ণ ত। নষ, নৈতিক আদর্শেব জন্যই প্রাচীন কাব্যেব শ্রেষ্ঠত্ব দাবি কব 
হযেছে। (চী-যুগের প্রসিদ্ধ কবি চু ইউযাঁনের জন্ম কনফুসিযাঁসেব পরবতী 
কাঁলে, তার শ্রেষ্ট বচনা “লি সাঁও' ব। "দুঃখ বরণ" সম্বন্ধে আমবা ইতিপূর্বে 
আলোচনা কবেছি। হ্যাঁন যুগের কোন কবির পছ্য-রূচনীই এই কবিতাঁটির 
মত উতৎকষ্ট বলে মনে কর হয না। দীর্ঘকালেব পর কাঁব্যেব পরিপর্ণ 
স্কন্তি দেখ। দিল টাশাং যুগে, এমন অর্বাস্ন্দর বিকাঁশ ঘটেছিল বলেই 
ট্যশং যুগের তিন শতাকব্ধীকে “কাব্যের স্বর্ণযুগ? বল! হয। জাতির ইতিহাসে 
তখন এক বসন্ততুর আঁবি9ভীব হযেছিল, সাহিত্য বাঁ শিল্পকলার এমন 
কোন শাখা ছিল না যা সেই খতু-উত্সবে মাতোষার! হয়ে ওঠে শি। শিল্পে 
ফুটেছিল যৌবনশ্রী, সাহিত্যে ধরল নানা বর্ণের শোভা । এই নব-বসন্ত 
উদগমের কারণ নির্ণয় করতে হলে সে-যুগের অস্তরতম প্রদেশে অবতরণ 
করতে হয়। সেখানে দেখতে পাই, বৌদ্ধধর্ম ও তাঁও-দর্শন জীবনকে 
একটি অপরূপ পাঁরমাধিক এশ্বষে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, আর সেইসব 
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তত্ব-দর্শনের সোনার কাঠির স্পর্শে সাহিত্য ও শিল্প এমন প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠেছে । 

সাহিত্য-ক্ষেত্রে পদ্ঘ-বচনাই ছিল যেন এ যুগের প্রতিভার প্রকৃত পবিচষ। 
রচনার পরিমাণ গ্রভৃত, ট্যশং যুগের কাব্য-সংগ্রহে'র দশটি গ্রন্থে ৪২০০ 
কবি রচিত আটচল্লিশ সহম্র কবিতা এবং তিন হাজার কবির নাম লিখিত 
রয়েছে ।* অবশ্য সকল কবিতা উচ্চাঙ্গের নয়, সকল কবিও উচ্চশ্রেণীর 
রসশিল্পী ছিলেন না। কিন্তু পছ্যেব পবিপূরণ সৌষ্ঠব ফুটেছিল এই যুগে, 
বিশেষত চীন দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম কবি লি পো ও তুফু-র রচনায়। 
উভয়েই পূর্বকাঁলীন বা সমকাঁলীন কবিদের মতই উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, নিন্দনীষ 
চরিত্রের মানুষ, তাঁদের উন্নার্গ স্থবাঁসক্তিব বিবরণ দিষেছেন তু ফু তার 
বিখ্যাত একটি কবিতাঁষধ। কবিতাটির নাম 'স্তুরাঁপাত্রের আটজন অমব 
€4715106 [000019815 0 07০ ৬/17০ 00 )। কবি লি পো সম্বন্ধে 
পদ্যে এই কষেকটি ছন্র লিখেছেন তিনি £ 


লি পো-ব হাতে দাঁও স্থুরাঁপাত্র ভরা, 
নিমেষ ন। যেতে লেখে এক শত ছড়া । 
মদ্দের দোঁকাঁনে শুষে আবাষে খুমাষ, 
স্বে্গপুত্র' ডাঁক দিলে ফিনেও না চাষ । 


লি পো-র বর্ণনাচ্ছলে “কবি তু ফু কিন্তু নিজেবই একটি সত্যিকাঁথ 
প্রতিকৃতি অস্কিত কবেছেন। তু ফু ছিলেন একজন রাঁজকর্মচাঁরী, উদ্দাম 
প্রবৃত্তির দান। তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের পরিণাম হযেছিল অশ্তভ, 
নিতান্ত শোঁচনীয়ভাঁবে মত্তাবস্থায় একটি মন্দিরের ছাঁরপ্রীন্তে তীর বিষাঁদমধ 
জীবনের অবসান ঘটে (৭৭০ খুঃ )। চাঁকরি-পরীক্ষা কোঁন কৃতিত্বের 
পরিচয় দিতে পারেন নি তিনি, ঘদিও পদ্য-রচনা ছিল একটি পবীক্ষার 
বিষয়। তিনি কিন্ত নিজের রচনা বিষয়ে দন্ত প্রকাশ করতে ছাড়েন নি, 
বলেছেন, তার “রচনা পাঠে ম্যালেরিযা রোগ আরোগ্য হয?। কবিব 
রচনাধলী সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে । তাঁর কবিতাঁষ আছে ঝংকার, 





* ট্যণং যুগের কাঁব্গ্রস্থ, চীন! নাম 'ুয়ান টাশং মি' মংকলন করেছিলেন মা সম্রাট ক্যাং 
সি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে । ৯**টি বাঁধানো গ্রন্থের স্তগ এই কাবয-সংগ্রহ। 


ট্যশং যুগের সাহিত্য ২১৭ 


দোলনার দৌছুল দোল। নমুনাম্বূপ সৈন্যদের যুদ্ধযাঁত্রা বিষয়ে একটি 
কবিতার একটুখানি অস্নুবাঁদ দেওযা৷ গেল ঃ 


ব্থচক্র ঘব্ঘব্‌, তুরঙ্গের হ্যে। রব উঠে, 
সৈম্দেব অভ্রভেদী কোলাহল চারদিকে ছুটে, 
দাঁমাম।র ভাঁমাঁভোৌল, দনিবার বাজে তুযধ্বনি, 
চিকৃচিক্‌ বর্শীর সাঁগর, ফলকের শব্দ ঝনঝনি । 


চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিৰপে লি পো-র খ্যাতি, তার জীবন ট্য”ং যুগের অন্যান্য 
পণ্ডিত কবিদেরই অনুবূপ, অর্থাৎ কনফ্ুপীয ধাবাঘ স"পারেব প্রতি কর্তব্য 
আর তাঁও-আদর্শমত সংসার-বৈরাগ্য এই ছুটি পবম্পববিরোধী ভাব দ্বারা 
গ্রভাবিত। দরশিত্র পরিবারে লি পোঁব জন্ম (৭০১ খুঃ ), ট্যশ” ব'শের সঙ্গে 
সম্পর্কের দাবি করেছেন তিনি, কিন্ধু সেজন্য সআাটেব নিকট থেকে কোন 
স্থযোগ স্থবিধ। লাভ কবেন নি। তরুণ বযসেই তিনি কনফুলীঘ নীতিধর্মে 
পাঁধদরশী হযে ওঠেন, এবং সেই বিগ্াব প্রতিক্রিষাঁৰ ফলেই যেন সিন পরতে 
গিষে একজন সন্গ্যাপীৰ শিশ্তপ্ূপে তাঁও তত্ব অধ্যয়ন কবেন। ৭২৪ খুস্টাব্ডে 
সানটাঁং-এ প্রত্যাবতন কবে সেখানে একটি সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠ। কবেন। 
সমিতিটির নাম “বাঁশবনেব ছযটি কুঁভেব ধাঁডি, (31 [01015 01 0০ 0917- 
০০ 3:০৬” )। এই নামকবণ পূর্বকাঁৰ সিন রাঁজব*শীদেব আমলের আর 
একটি সমিতির কথ স্মরণ করিযে দেষ। সেই সমিতির নাম ছিল “বীশবনের 
সপ্তষি ("5০5০1239595 0600০ 13910190 010০” )। উচ্ছুঙ্খল ভবঘুরে 
জীবনের মাঝেও তীর কাঁব্যবচনা অবাধে চলেছিল এবং তাব কবি-প্রতিভাব 
খাঁতি একদিন সম্রাটেব দৃর্টি আঁকষণ করেছিল। সেই হ্যত্রে ৭৪২ খুস্টানে 
সমাট মি” হুযাঁংএব দববাঁরে কবি লি পৌ-ব প্রথম আগমন। সআাটের আমন্ত্রণ 
ও কবিব বাঁজভাঁষ আসাব বুত্তীন্তটি একটি আঁখ্যধিকাঁষ বর্ণনা করা হযেছে 
এইরূপ £ সম্রাট মিং হুযাঁ-এর যখন স্থসম্য তখন একদিন কোরিযা-রাঁজের 
জনৈক দূত একখাঁনি পত্র নিষে দরবাঁবে এসে উপস্থিত হল, কিন্তু কোদীয 
ভাঁষাষ লিখিত চিঠি কেউ পডতে পাঁবল না । ক্রুদ্ধ হযে সম্রাট বললেন, “কি 
আশ্চর্য । স্থবিজ্ঞ মন্ত্রী, স্থপপ্ডিত সভাপদ, যোদ্ধবৃন্দ, কত মহারথী বযেছেন 
এখানে, আব তাঁদের মধ্যে এমন একজন নেই যিনি এই পত্রখাঁন। পডতে পাবেন । 


২১৮ মহাচীনের ইতিকথা 


তিন দিনের মধ্যে যদি এই পত্রপাঁঠের ব্যবস্থা ম। হয় তবে সকলকেই বর্খাস্ত 
করা হবে ।” মন্ত্রী, সভাসদবর্গ সকলেই বিষম চিন্তিত হয়ে পড়লেন, পরস্পরের 
সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন কিরূপে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাঁওয যাঁয়। 
তারপর হো চিৎ চেং নামে একজন মন্ত্রী দরবারে এসে সসন্ত্রমে সম্রাটকে 
অভিবাদন করে বললেন, “পত্াটেৰ অনুমতি হলে বলি, লি নাঁমে এক গুণী 
কবি আঁছেন। সকল রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর অতুলনীয অধিকার | সম্রাট 
তাকে আদেশ করুন, তিনি যেন দ্ররবাঁরে হাজির হযে চিঠিখানী পাঁঠ করেন ।” 
সম্রাটের আদেশ অচিরেই প্রেবণ কর হল, কিন্তু লি পে। আঁসতে অস্বীকার 
কবলেন এই বলে যে এই কার্ষের যোগ্য ব্যক্তি তিনি নন, কারণ চাঁকবি- 
পরীক্ষাষ পণ্ডিত পরীক্ষকেরা তাঁব রচিত প্রবন্ধটি সবেমাত্র প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। সম্রাট তখন তাঁকে ডক্টবের সম্মানিত উপাধিদাঁনে তুষ্ট করলেন। 
প্রাসাদে উপস্থিত হযে লি পে। দেখলেন, মন্ত্রীদের মধ্যে কযেকজন আছেন ধারা 
ছিলেন তীর পরীক্ষক । তখনই তিনি তীদের আদেশ দিলেন তাব পাষের 
জুতা খুলে দিতে এবং সেই মন্ত্রীবা তার আদেশ পালন ন। করা৷ পর্যন্ত কর্মে 
প্রবৃত্ত হলেন না । পত্রখান৷ অন্তবাদ করে দেখা গেল, কোবিষাকে স্বাধীনতা 
দাঁন না করলে সে যুদ্ধ করবে, উদ্ধত ভাঁষাষ এই কথ। জানানো হযেছে। লি 
পো একটি বিজ্ঞোচিত কঠিন প্রত্যুত্তর লিখলেন, সমাট বিন। দ্বিধা সেটি সই 
করলেন। সেই পত্রখাঁনি, পাঠ করে কোরিযাঁব বাঁজ। নিজের বৃষ্টতা বুঝতে 
পেরেছিলেন, এবং অবিলম্বে ক্ষম। প্রার্থন। কবে সম্রাটের কাছে প্রচুব উপটৌকন 
পাঁঠিযে দিষেছিলেন। 

কবি লি পে। তিন বছরকাঁল সম্রাট ও তাঁর প্রেষসী গণিকা ইযাঁং কুষেই 
ফেই-র প্রিষপাত্র ছিলেন, তারপর তাঁর ভাগ্যের গ্রহটি ম্লান হায এল। 
খোঁজা-প্রধান কাঁও লি পি-র বিরাঁগভাঁজন হযেছিলেন তিনি, তারই চক্রান্তে 
কবির ওপর রাঁজ গণিকার বিষদ্ৃষ্টি পড়েছিল। এই প্রাসাঁদ-যভযন্ত্রের ফলে 
নির্বাসিতেব ভবঘুবে জীবন আবার তাঁকে বরণ কবতে হযেছিল। ঘটনীক্রমে 
আঁন-লু-সাঁন-এর বিদ্রোহের সঙ্গে তিনি জড়িত হযে পড়েন এবং অতি কষ্টে 
তার প্রাণরক্ষ। হয় । ৭৬১ খুস্টান্দে আনহুয়েই প্রদেশে তা'ই-পিং নগরে তাঁর 
মৃত্যু হয় । সম্রাট মিং হুয়াং নেই, রাজ-গণিকা ইয়াংও নেই, তাঁর কবিতা৷ লেখা 
কিন্তু তখনো বন্ধ হয নি। লেখা শেষ করলেন তিনি এই কবিতাটি লিখে ঃ 


ট্যপং যুগের সাহিত্য ২১৯ 


সাঙ্গ হল গাঁন গাঁওয়। আমি তাই হাঁসি, 
বিশাল সে সুখ হয পারাবারে ভাসি । 
ওগো মৃত্যুহীন পছ্য! চেন্‌ পিং গাঁন 
তুমি রবে চিরদিন গৌববে অল্ান 

রবি শশী সম । 


লি পো-র মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক প্রকাঁব কিংবদস্তী আছে। তিনি নাঁকি 
শক্রুর উৎপীডন থেকে উদ্ধাব পাবাঁব জন্যে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন । 
একটি বর্ণনাঁধ বল। হযেছে, চাঁদনি বাত্রে স্বচ্ছ জলেন ঢেউ-এব মাঁথায চন্দ্রের 
প্রতিবিদ্ব দেখে মুগ্ধ আত্মহারা কবি অতলে বাঁপিযে পড়লেন, এই কথাটি 
চীৎকার করে বলে, “সমুদ্রে ডুব দিলাম চাদ ধরবাঁর জন্যে” । বর্ণনাৰ কবিত্বের 
অংশ বাদ দিলে খাঁটি সত্য বোঁধ করি এই দায় যে, মাঁতাঁল অবস্থা লি পো। 
জলে ঝাঁপ দ্রিযেছিলেন চন্দ্রের প্রতিবিষ্বকে আলিঙ্গন কববার জন্তে। উপরোক্ত 
বৃত্তান্তটির সঙ্গে কিন্তু একটি অলৌকিক কাহিনী জুভে দিতে বাঁধ। হয নি। 
বল। হয়েছে, দুইটি ডলফিন? বা জলদেবী ও দুইটি অমুতেব শিশুসন্তীন কবিকে 
সাদরে ববণ কনে স্বর্গধামে নিষে গেলেন । 

লি পোৌঁর কবিতার ইংরেজি অন্তবাঁদ করেছেন জাপানী লেখক 
মিঃ ওবেতা। রচনার গুণবিচাঁব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “লি পো-র পছ্যে একটি 
ককণ স্তুরেব সাড়া বেজে ওঠে, স্ুরামত্ত উল্লাসের ছন্দেও কাতিবতাঁর স্পন্দন 
শোঁন! যায । এমন কি যখন তিশি কোন উতসববাপবে গানেব ঝংকার 
তোঁলেন, তখনই তাঁর অন্তরের বিষাঁদমগ্র চিন্তাঁটি ফুটে বেরিয়ে যেন চাঁপা 
গলায় বলে, চুপ চুপ 1 ওই দেখ পূর্ববাহিনী নদীর জলে সব কিছুই ভেসে যায ।” 

লি পৌঁর সমসাঁমধিক কবি মেং হোযাঁন। চীনাঁদের মধ্যে এই কবিৰ 
খ্যাঁতি যথেষ্ট, কিন্ত তীব কবিতাঁবলী ই"বেজিতে অন্ুবাঁদ হয় নি। লি পো! 
তাঁর সম্বন্ধে কযেকটি কবিত। লিখে গেছেন, তার মধ্যে একটি এইবপ £ 


কবিবর লহ মোৌব হ্ৃদযবন্দনা, 

কীন্তি তব আকাশ পরশে । 

শিবোপা স্তন্দন ত্যজি যৌবনের উদ্দাম কাঁমনা, 
বনচ্ছায়৷ বরিয়াছ মেঘলোক পরম হরষে। 


২২৩ মহাঁচীনের ইতিকথ! 


শুত্রশীর্ষ, স্বপ্ন-ষি, মত্ত তুমি চন্দ্রমধু পানে, 
আত্মহারা কুম্থমের যাছুমন্ত্রে, নাহি যায কানে 
সম্রাটের ডাক । ওগে। নগ অধিরাঁজ, 

দুরে অতি দুরে তুমি করিছ বিবাজ, 

নাগাল ধবিতে নারি, গন্ধ ভেসে আসে, 
চন্দন স্থরভি যেন বসন্ত নিশ্বাসে। 


পো চু-ই র কবি-প্রতিভা প্রাফ লি পৌ' ও তু ফু র সমান শ্রেণীর। এই 
কবি অপেক্ষাকৃত পরবতী কাঁলের মানুষ ( ৭৭২-৮৪৬ খুঃ )। একজন নাান্ 
কর্মচারীর পুত্র, তিনি নিজেও অল্প বযসে পবীক্ষা উত্তীর্ণ হযে বাঁজকর্মচাঁরীর 
পদ লাভ কবেছিলেন । বাঁজকার্ষে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত কবেন 
তিনি, অনুগ্রহ লাভ ও নিগ্রহ ভোগ তীাব আদৃষ্টে দুই-ই ঘটেছিল। পো চু-ই-র 
বচনাষ কনফুলীঘ আদর্শ বিশেষভাবে প্রতিফলিত, কাব্যের মাধ্যমে তিনি 
চেষেছিলেন নীতিশিক্ষ। দান কবতে, এবং সেজন্য কবিতাগুলি তেমন মনোজ 
কি উপভোগ্য হয নি। কিন্তু তার আঁদিরসাঁত্মক বিচিত্র রচনাবলী, যেগুলিব 
তেমন মূল্য তিনি কখন! দেন নি, সেইসব প্রেমেব কবিতাই অত্যন্ত জনপ্রিষ 
হয়ে উঠেছিল। চীনেব সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তাঁব স্থান কবে দিযোছ তে 
একটি রোথান্স্‌, ক্ষষ নেই যে দুফতির (“75৮21195006 ৬৬০০৪?) 
শীর্ষক সুদীর্ঘ কাব্যরচনা। ইযাঁং কুষেই-ফেই-র সঙ্গে সম্রাট মি হুযাং-এব 
প্রণয ব্যাপাঁর যা ইতিপূর্বে বল। হযেছে, সেই কাহিনীর মর্মীন্তিক পরিণীমের 
কথাই এই কাব্যের বর্ণনার বিষষ । আন-লু-লান-এর বিদ্রোহ দমনেব পর 
ভগ্রন্থদ্য বৃদ্ধ সম্রাট যখন বিধ্বস্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করলেন, তিনি 
তখন তার প্রিষফতমাকে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, প্রিষতম। 
ইযাং কুষেই-ফেই, যাঁকে তিনি নির্মমভাঁবে মৃত্যুর আবর্তে নিক্ষেপ করেছিলেন । 
ইন্দ্রজাঁল ঘ্বাব। এই রাঁজ-গণিকাঁকে পুনরুজ্জীবিত করতে অনেক চেষ্টা করলেন 
সআট। অবশেষে একজন তাও এন্দজাঁলিক মৃতা নারীর সন্ধান পেযেছিলেন 
স্বর্গে নয়, পাতাঁলেও নয়, পূর্ব সাগরে এমন একটি যাছু-ঘের। দ্বীপে যেখানে 
কোন মর্ত্যমানবের পদার্পণ ঘটে নি। সেখানে সম্রাট-গ্রেরিত এন্ট্রজালিকের 
সঙ্গে সাক্ষাৎথকাঁলে একটি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন ইয়াং কুয়েই-ফেই। 


ট্যশং যুগের সাহিত্য ২২১ 


ভবিষ্যতে এক শুভদিনে উভয়ের পুনমিলন হবে, কিন্তু প্রিয়তমাঁকে বিসর্জন 
দিয়ে অপকর্ম করেছিলেন সম্রাট, কালের পট থেকে মুছে যাবার নয় সে এমন 
দুদ়্ৃতি, ক্ষয় নেই যে ছুষ্কৃতির? | 

সকল দেশেই নরনারীর প্রেম কাব্যের একটি প্রধান উপাদান, চীন! 
কবিতায় কিন্ত অনেক ক্ষেত্রেই আঁদিরসের সীঁক্ষাৎ পাওয়া যায় না। উপম।! 
ও অলংকারের ব্যবহার জামান্ত, প্রাঁণান সাহিত্যের উল্লেখ ভূরি ভূবি। এই 
মারাত্মক ব্যাধির প্রীছুর্ভাব ট্যশং যুগে তেমন হয় নি, যেমন ঘট। ও ছট। করে 
এসব উপমর্গ দেখ! দিয়েছিল মিং ও মাঞ্চু যুগে । চীন! পছ্ঘে প্রেমের স্থান 
নেই,তাঁর কারণ বোঁধ করি এই যে প্রেমের বর্ণনা কনফুমীয় সুরুচিসম্মত নয়। 
ত। ছাড় অন্য কারণও আছে, চীন! সমাজব্যবস্থায় বিবাহযৌগ্য। কন্যাঁর জন্য 
পাত্র খ্বির করেন পিতামাতা, পাত্র ব! পাত্রীর মতাঁমত গ্রহণ কর! হয় ন|। 
বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এরূপ অবস্থায় পূর্বরাগ, অন্গরাগ 
প্রভৃতি আবেগ-উচ্্ৰাীনময় কবিত। রচন। নিতীন্তই অবাস্তব। তাই দাম্পত্য 
প্রেমের স্থলে চীন! পথ্য ছুই বন্ধুর ভাঁলোবাসাঁকেই বরণ করে নিয়েছে । বন্ধুত্ব, 
বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ অল্পবিস্তর সকল দেশে থাঁকলেও চীন দেশে বন্ধুপ্রীতি 
পরম্পরের ওপর ষেরকম অদ্ভুত দাঁবির সি করেছিল, এমনটি অন্ত কোথাও 
হয়েছে কিনা সন্দেহ । এবপ দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে সহপাঠীর ভরণপোষণের 
ভার দীর্ঘকাল অকাতরে বহন করেছে তারই এক সন্ৃদয় বন্ধু। এমন অবস্থায় 
বন্ধুপ্রীতির ফলে চীন সামীজিক ও রাজনীতিক জীবন যে বন্ধুপোষণ প্রভৃতি 
দোঁষে কলুষিত হয়ে পড়েছিল, তার আশ্চর্য কি? 

কবি-কল্পন। বন্ধুপ্রেমকে কেমন উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করে, চীন। সাহিত্যে 
তার দৃষ্টান্তের অভাঁব নেই। শ্যান কুয়ো'র রোমান্স, তিন বন্ধুর “পিচ 
বাগানের শপথ”, বন্ধুপ্রেমের এই বিচিত্র কাহিনীটি মিং যুগের গগ্ভ-রচনী, এই 
গ্রন্থের আলোচনা আমরা যথাঁকাঁলে করব । ট্যশং যুগের কবিতায় দেখ! যায় 
বন্ধুর বিদায়-বর্ণনা একটি বিশেষ বিষয়বস্তু, দাম্পত্য বিচ্ছেদের মত করুণ, 
প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহবেদনার মতই মর্জে আঁঘাঁত করে । কবি লি পো বন্ধুর 
বিদায় উপলক্ষে একটি কবিতায় লিখেছেন £ 

উত্তর শিখবে ওই নীলাচল কাজলের লেখা, 
নগরের পুর্বপ্রান্তে রজতের শুভ্র বীক। রেখা 


২২২ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


জৌতে ভাঁস। ব্রততীব মত বন্ধু ছেড়ে যাবে মোরে, 
সহমত যৌজন পথ অতিক্রমি দেশ-দেশাস্তবে । 
উভস্ত মেঘেব কোলে আমি যেন শিবথি তৌমাঁরে, 
আরক্তিম অস্তরবি দেখি তুখি স্মবিও আমারে । 
ঘন ঘন হাঁত-নাঁড! বিদাঁয়ের শেষ সম্ভীষণ-- 

অশ্ব হ্রষোরবে ডাকে, কে জাগে আবেগকম্পন। 


গল্প-সাহিত্য 


মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে মানবজাতির শৈশব থেকে, গল্প বলার আর 
গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের সহজাতি। ইতিহাসের গোডা থেকেই চীনে গল্প 
লেখ| চলে এসেছিল, খুস্ট পূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয শতাঁবে সোচুয়ান, সিকি প্রভৃতি 
গ্রন্থে মানুষের চরিত্রের বর্ণনা, মীন্ঘষের বিবোধের কাহিনী লেখা রযেছে। গল্পে 
থাঁকে রসম্থষ্টির প্রয়াস। প্রেম, ভালবাসা, মমত। এমনি সব বিচিত্র রসেব 
অন্থভূতি দরদী পাঁঠকের মনে চবিত্রগুলির নিখুঁত চিত্রার্পণেব মধ্য দিযে 
প্রতিফলিত করাই কথাঁসাহিত্যেব ধর্ম। ভাঁবতেৰ গুপ্যুগের মত ট্যশং যুগ 
কাব্যের স্বর্ুগ, তখন চীনে শ্রে্ কবি-প্রতিভার উন্মেষ হযেছিল। কিন্ত শুধু 
কাব্যই নয়, গল্প-াহিত্যও তখন ডিমেব খোসা ভেঙে তরুণ জীবনেব আলোকে 
ফুটে বেরিয়েছিল। সে যুগের বল-বীর্ধ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদগ্র উৎসাহেব 
সঙ্গে লোকের কল্পনাও ছুটেছিল উধাঁও হযে, যেন তাঁর কোঁন সীমা-পরিসীম। 
নেই, সম্ভব-অসম্ভবেব মাঝে সীমাবেখাট্রকুও যেন মুছে গেছে, আর সেখাঁনে 
তখন আসব জমিষে বসেছিল ভারতীয় বৌদ্ধদের অপরূপ কথিকাঁগুলি। 
এমনি কর্মচঞ্চল ভাঁবমুখব পটভূমিতে কথা সাহিত্যের সার্ক পরিণতি হয়েছিল 
সর্বপ্রথম ট্যশং যুগেই । উপন্যাস লেখা তখনো শুরু হয় নি। মিং ও মাঞচু 
যুগে বৃহৎ কাহিনী রচনার আগ্রহ ও উদ্যম জেগে উঠেছিল, কিন্তু সেসব 
উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ কর হয়েছিল ট্যং যুগের ছোট গল্পগুলি থেকে । 
নাটক রচন মৌঙ্গল ইউয়ান যুগের একমাত্র সাহিত্যিক কীত্তি, কিন্তু সেই 
নাট্যকলা স্থত্রপাঁত হয়েছিল ট্যং সম্রাট মি” হুয়াং-এব পুষ্ঠপৌঁধকতার ফলে 
এবং সেজন্য এই সম্রাট আজও নাট্যপমাঁজের পূজনীয় | 

অনেক ছোট গল্প রচিত হয়েছিল ট্যশং যুগে, সেগুলি কিন্ত লেখা হয়েছিল 


ট্যং যুগের সাহিত্য ২২৩ 


চু'উষান-চু'ই বা পণ্তিতী ভাষাঁষ, হ্ৃতরা” সাধারণ ব্যক্তির বোধগম্য ছিল 
না। ভ্য! পেন বা কথ্যভাষায কিক! রচনা আরম্ত হয়েছিল পরবতী 
স্থ" যুগে। ৯৮১ খুষ্টাবে বিগত কালের কথা ও কাহিনী স্গ্রহ করে 
তা” ইপ” ইং কুঘাঁ” চি নামে একটি প্রসিদ্ধ স“কলন গ্রন্থ লেখা হযেছিল, সেই 
গ্রন্থে ট্যশং যুগের কাহিনী গুলি হুয়া! পেন ব। কথ্যভীষাঁষ রূপান্তরিত হযে স্থান 
পেয়েছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-লে কগণের মধ্যে দ্জন পণ্ডিতেন নাঁম 
করা যেতে পাঁরে, একজন তাও দার্শনিক চ্যা" চি হো, অন্যজন প্রসিদ্ধ 
রাঁজনীতিজ্ঞ হ্যান ইউ | চ্যাৎ চি হে। নিজেকে “ক্যাশ! ও জলের বৃদ্ধ ধীববৰ” 
(5014 হা151)610001) ০06 0০ 7%15095 20 ভ/৪697১৮ ) এই নামে অভিহিত 
কবতেন। কুযাশাচ্ছন্ন নদীব ধাবে তিনি বমতেন ছিপ নিধে, বডশিতি 
টোপ গাঁথতেন না, কেনন! মাছ ধরা তাঁব উদ্দেশ্য ছিল ন।। কেউ যদি 
তাঁকে তার ভবঘুবে জীবন সম্বন্ধে কেন কথ। জিজ্ঞীন। কবত, তিনি 
অমনি জবাব দিতেন, “আক।শের চন্দ্াতপতলে যার বাঁ, উজ্জল চন্দ্রকিরণ 
যাঁর সাথী, চতুঃসমুদ্র যার অন্যবঙ্গ বন্ধু, কোন যুক্তিবলে তাঁকে “ভামনা 
বলবে ভবঘুরে”? আমি বরঞ্চ বলাঁকাশ্রেণীৰ সাঙ্গ মেঘলোকে বিহাঁব কবব, 
কিন্তু স"সারেব খুলি-আঁবর্জনাল্ুপেব শিচে নিজের সমাধি রচনা কখনে। 
কবব ন1।” 

প্রসিদ্ধ ট্যশ*” কবি ইউধাঁন চেন-এর সুন্দর একটি প্রেমের গল্প যেন চীলা 
কথাসাহিত্যেব মধ্যমণি, যেমশি তাৰ ঝিকিমিকি তেমণি বিচিত্র তাঁৰ 
বর্ণচ্ছট। | সম্ভবত কবি তীর শিজের জীবন কথাই লিখেছেন, কিন্তু লেখাঁব 
ধরন এমন যে, মনে হয কাঁহিশীটি যেন অন্য কোন লেখকেব রচন।। 
ইউধাঁন ছিলেন একজন প্রতিপত্তিশালী বাঁজকর্মচাঁবী, চবিতের খ্যাতি 
তাঁব তেমন ছিল না। কিন্তু ত। হলেও আন্মপ্রশপ্তি ন। কবে কেন যে তিনি 
প্রথম যৌবনের একটি কলপ্িত অধ্যাঁঘ লিখতে প্রবৃত্ত হলেন সে কথা৷ বোবা! 
কঠিন । ইউযাঁনের তখন ছাত্রজীবন, কবিষশপাথী তিশি, অধ্যঘনের জন্য 
সুদূব শহবে প্রবাঁসধাত্রাব পথে মনোরম দৃশ্ঠসৌন্দযঘের1 কোন বৌদ্ধ মঠে 
কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন । পাশেই উদ্যান বাঁটিকা বম্য ভবনে এক 
তরুণীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। সাক্ষাঘপধিচষেব স্বষোগ না পেষে 
মেষেটিকে তিনি একটি প্রেমের কবিতা লিখে পাঠান । গোপনে মিলন হল, 
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চলল প্রেমের অভিসার । তারপর একদিন বিদীয়ের সময় এসে পড়ল। 
চোঁখের জলে শেষ হল বিদীয়ের পাল।। বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কবি 
গেলেন শহরের শিক্ষায়তনে, সেখানে গিয়ে প্রতিশ্রুতি তুললেন, উচ্চাকাজ্ষার 
বশবর্তী হয়ে এক ধনীর কন্তাঁকে বিবাহ করলেন । গল্পে অভিসারিক1 মেয়েটির 
প্রেমোন্াদনায় তন্থ ভাসিয়ে দেবার তণ্ধ বিবরণ আছে, কিন্ত সবচেয়ে সুন্দর 
চিত্রাট হল বঞ্চিতার আত্মমং্যম। এই শীস্ত সংযত কিন্তু দৃঢ় চপিত্রের পাঁশে 
ইউয্নীনের কদর্য আঁচরণ বড়ই বীভৎস হয়ে উঠেছে, তা সত্বেও তিনি ষে প্রেমের 
কবিতাটি লিখে তরুণীর হৃদয় জয় করেছিলেন তাঁর মধ্যে ফুটেছিল অসামান্ 
কবি-প্রতিভা, সে কথ অস্বীকার করবার উপায় নেই । কবিতাটি এই £ 


আঁডিনায় নীল আলোর ঝুরি, 

তাঁরাঁর তন্ত্রাহারাঁ আঁখি, 
লুকিষে থাঁকে ছায়ার কোলে 

ডাঁকে না আব সোনার পাখী । 
বিপ্রলব্ধ প্রেমিক শুধু 

গুণেই মরে একনাগাঁডে, 
রক্তকমল পাঁপড়ি ভাসে 

খুশ বাগিচাব জলাঁধাঁবে। 
ভোরের পাংশু চাদের পানে 

আমি কখন চেয়ে ছিলাম, 
চাঁদমুখেরই স্বপন মাঁঝে 

বিষাঁদ-মনে ডুব ষে দিলাম । 
দমকা হাঁওয়াঁয় দীপের শিখা 

ক্ষীণ আশ।| মোর কেঁপে ওঠে, 
হাতছানি দেয় ফুলের দোলা 

মন ভোলানো হাঁসি ফোটে । 


গল্প রচনা হত হরেকরকমের প্রেমকথা, ভূতের গল্প, অপরাধ-কাহিনী 
এমনি কত সব, কিন্তু ট্যং যুগের কল্পন! রূপকথাঁর মধ্যেই যেন তার 
মনের মত বিলাসকুপ্ত খুঁজে পেয়েছিল। “পিগারেলা” (01750675119 ) নামে 
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একটি পরীর গল্প ইংরেজি সাহিত্যে অমর হয়ে আছে, এই ইউরোঁপীষ 
কাহিনীর আদিরূপ দিয়েছিলেন দেস্‌ পেরিয়ার্স (1063 7০171615 ) ১৫৫৮ 
থুস্টাব্বে। এই ব্ূপকথাটির মতই একটি সিগারেলা কাহিনী ট্যশং কথা- 
সাহিত্য সংগ্রহে দেখা যাঁয়, সংগ্রহকারীর নাম তুয়ান চ” এংসি, ৮৬৩ 
খুস্টাব্ষে তীর মৃত্যু হয়। এখানেও আমরা পাঁই, সেই বিমাঁতার ঘরে 
অনাদূত। সিগারেলা, সেই স্বর্গদূতের (ইংরেজি গঞ্পে পরীর ) আবিতীব, 
সেই বেশভূষা পবে মেলায় যাঁওয়া, পাঁদুক। ফেলে আসা, শেষে বাজার 
সঙ্গে ইয়ে সিষেনের, অর্থাৎ সিগাঁরেলার বিবাঁহ। ইংরেজি সিগাবরেলাঁর 
সঙ্গে এই গল্পটির আশ্চর্য সাদৃ, বিশেষত উভঘ কথিকাব মধ্যে পাছুকার 
বৃত্তান্তটি এমন এক যোঁগস্তত্র স্থাপন করেছে যে তা দেখে মনে না করে 
উপাষ নেই যে অষ্টম শতাঁব্বের এই প্রাচীন চীন। উপাখ্যানাটর ছায়া 
অবলক্বনে--আব শুধু ছায| বলি কেন, কাপাঁব প্রতিবিষ্বূপেই পাশ্চাত্ত্যেৰ 
এই অপূর্ব পরীকথা। বচিত হযেছিল। 


দার্শনিক হ্যান ইউ 


চীন। ইতিহাঁপেব সর্বশ্রেষ্ঠ কনফুসীয পঞ্ডিতগণেব মধ্যে বাঁজনৈতিক হ্যান 
ইউ অন্যতম । তত্বসন্ধানবিবোধী সম্পূর্ণ ব্যবহাঁধিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তিনি 
ছিলেন কনফুসিযাঁপ ও স্বং যুগের নব্য দর্শিনিকদেব মধ্যে যোগন্থত্রবিশেষ। 
কনফুমীয় বাস্তবতার এতিহ্য নিষে তিনি সদর্পে বৌদ্ধ শ্রমণদের বিরুদ্ধে 
দাঁডিযে বিতর্কে তাদের পরাভূত কবেছিলেন। কনফুসীয নীতিব উৎকর্ষ 
সম্বদ্ধে শুধু প্রবন্ধ লিখে ক্ষান্ত হন নি তিনি, কার্যত তাব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করেছিলেন স্বয়. একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন কবে। সত্ত্রাটেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করেছিল জনৈক শাসনকর্। সমাটেব বাঁহুশক্কি এই উদ্ধত বিদ্রোহীকে শায়েস্তা 
করতে পারে নি, এমন ভীষণ শত্রুর শিবিরে একাকী উপস্থিত হযে তিনি 
তাকে তন! কবেছিলেন। তখন সেই বিজ্োহীর মনে জাগল আত্ম- 
ধিকাব, সে অশ্ব ত্যাগ করল। ৮১৯ খুষ্টাব্দে সম্রাট মহাঁসমারোহে 
বুদ্ধদেবেব একখণ্ড অস্থির সংবর্ধনা করলেন, সেই অনুষ্ঠানে বিরুদ্ধে হ্যান 
ইউ একটি স্মারকলিপি প্রস্তত করেছিলেন। একটি শ্রেষ্ঠ পদ্য-রচনারূপে 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই ম্মীবকলিপি। তাঁর অভিযোগের মর্ম এই £ বুদ্ধ 
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পশ্চিম দেশের দেবতা, চীন সম্রাট তাঁর পূজা করেন নিজের দীর্ঘজীবন 
এবং রাঁজ্যের সুখশাস্তির জন্য । বুদ্ধের আগমনের পূর্বে প্রাচীন কালের 
প্রসিদ্ধ বাঁজ্জ! হুয়াং তি, ইউ, ওয়েন, উ সকলেই ছিলেন দীর্ঘাযু, দেশে অখণ্ড 
শাস্তি বিরাজ করত। হ্যান সম্রাট মিং কর্তৃক এই বিদেশী ধর্ম আমদানির 
পর থেকে যুদ্ধবিগ্রহ, অবাঁজকতা। দেখা দিয়েছে ।".'সম্বাট লিয়াং উ তি 
তিনবার বৌদ্ধ মঠে আত্মবিক্রয় করেছিলেন, সেজন্য কি পুরস্কার পেয়েছিলেন 
তিনি ?* বুদ্ধ একজন পশ্চিম দেশীয় বর্বর মাত্র, রাঁজা-প্রজার সম্বন্ধ ছিন্ন 
করে, বশংবদ পুত্রের পিতার প্রতি কর্তব্য বিস্বৃত হয়ে সংসাঁর-ধর্ম ত্যাগ 
করেছিল। আজ যদি সে বেঁচে থাকত, যদি চীন দরবারে এসে উপস্থিত 
হত, তা হলে সম্রাট তাঁকে ভোজে নিমন্ত্রণ করতেন, উপঢোৌকন দিতেন যথেষ্ট, 
কিন্ত জনগণের সংস্পর্শ থেকে দূরে রেখে তাকে প্রত্যন্ত সীমার পরপারে 
বিদায় করতেন । 

সমাটের বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের এই কঠোর প্রতিবাদের জন্য হ্যান ইউ-কে 
নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সমাট মুস্থুং দণ্ড মকুব 
করে তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্ষে নিযুক্ত করেছিলেন । 


৬. ট্যগং শিল্প 2 মুদ্রণ 

ট্যশং যুগে শিল্প ও ধর্ম উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়। চাঁং-আঁন শুধু বাণিজ্যিক মিলনস্থান- 
রূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করে নি, নানান ধর্মচর্চার তীর্থভূমি ছিল এই রাজধানী । 
ভারতবাঁসী, আরব, পারসীক, উইঘার, কোরিয়ান, জাপানী, বিভিন্ন জাতীয় 
মানষের সহাবস্থান স্বভাবতই এখানে একটি উদার সহনশীল পরিবেশ স্যি 
করেছিল, আর তাঁরই প্রভাব সার! দেশময় এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে 
কনফুসীয় পণ্ডিতগণের প্রবল বিরুদ্ধাচরণও জনসমাঁজে বৌদ্ধ কি তাঁও ধর্মের 
প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন করতে পারে নি। বস্তত শেষোক্ত এই ছুই ধর্ম জাতীয় 
প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল, ট্যশং শিল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত 





%* শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয়ে দিতান্ত হীন অবস্থায় নর্মান্তিক যন্ত্রণীয় কারাগারে এই সঞ্াটের 
বীবনান্ত ঘটে €(৫৫* খুং)। 


ট্যশং শিল্প মুব্রণ ২২৭ 


করলে বিষযটি সহজেই উপলব্ধি করা যাঁয়। বৌদ্ধধর্ম, আগমনের পূর্বকীলের 
চৌ ও হ্যান শিল্পের ওপর বিদেশীর অপবোক্ষ প্রভাব অল্পই দেখা গেছে, 
প্রত্যক্ষ প্রভাব আদৌ ছিল না বল! যাঁধ। হ্যাঁন যুগের শেষভাগে বৌদ্ধধর্মের 
সঙ্গে যে নৃতন জীবনাদর্শের আবিতাঁব হযেছিল সেই আদর্শ শুধু চীশাঁদের বর্ম- 
চেতনাকেই প্রতাঁবিত করে শি, শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী বৈদগ্ধ্যের অন্ধ প্রবেশ, কপাষণ- 
কল্পনাবও পরিবর্তন ঘটিযেছিল। প্রাক বৌদ্ধ যুগে চীন দেশে মৃৎ্শিক্প কি প্রত্তব্- 
শিল্প আদিম অপবিণত অবস্থাকে অতিক্রম কবে নি। চীনা প্রস্তরশিল্পেব 
পরিণত কূপ, যে রূপের সাক্ষাৎ মেলে কানস্থ-র পশ্চিম প্রান্তস্থিত তুন-হুযাঁং 
গুহাষ, মেই রূপ-সৌষ্টবের সৃষ্টি হযেছিল পশ্চিমাঞ্চলের বিদেশী জাতিদের 
বিবিধ প্রকার শিল্পের সমিশণে- গান্ধাঁরে গ্রীক-প্রবতিত গান্ধার শিল্প, পারস্তে 
সাঁসাঁনিড্দেব গ্রীকে। রোঁমান শিল্প, ভারতে গুপ্তযুগেব শিল্প ও মাথুর শিল্প। 


ভাস্কর্য ও গুহাঁমন্দিব 


চীন দেশেব ভাঞ্ষযের চরম উন্নতিব যুগ ট্যাং রাজত্বের প্রথম শতাব্দে। 
হ্যাঁন যুগেব এতিহ্ের অন্সবণ করে পশুপক্ষী, গাহ্‌স্থা জীবন প্রভৃতির প্রতিব্ধপ 
পাঁথবে উতকীর্ণ কববাঁর প্রথা কোঁন কোন স্থানে তখনে। প্রচলিত ছিল, 
কিন্ত বৌদ্ধ মন্দিরসমূহে অনেক দেবদেবীব প্রত্তরমৃতি খোঁদিত হযেছিল, 
সেই মুক্তিগুলির গঠন-সৌষ্ঠবে, রেখার বিন্যাসে গান্ধারশিল্পের এবং পববর্তী 
কালেব গুপুযুগীষ শিল্পের আঙ্গিক বিশেষভাবে পরিস্ফুট । ট্যশ* যুগেব শিল্পে 
উচ্চার্ের শৈলীর বিকাঁশ ঘটেছিল, বস্তৃত সাবা জগতেব কষেকটি শ্রেষ্ঠতম 
ভাক্কর্ষের নিদর্শন এই সমযকার ট্য”াং শিল্পে দেখা যাষ। এই ভাঙ্র্ষে চীনা 
আঙ্গিক নাই, আছে ইবানী, গ্রীক ও ভারতী আঙ্গিকে প্রাচ্য, এবং 
প্রাচীরগীত্রে চীনা অক্ষবে লিখনের অভাঁব থেকে এই অনুমান করা হযেছে 
যে এইসব শিল্প হযতো৷ দেশী ভাঞ্ধরের স্থষ্টি নয, বিদেশ থেকে, বিশেষত মধ্য 
এশিযাঁর বৌদ্ধ-প্রভাবিত অঞ্চল থেকে সমাগত ভাস্করগণই এই প্রন্তবশিল্প- 
বস্তগুলির নির্মীণকর্তা।* এখাঁনে বল! প্রযোজন যে বৌদ্ধ ভাক্কৰ বহুলাংশে 
উত্তর চীনেই সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও ইযাঁসি নদীর দক্ষিণে এই শিল্পের দৃষ্টাস্ত 
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২২৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


যে দেখ! যাঁয় না তা নয়। দক্ষিণ দেশের এই ভাক্বর্য চীন। শিল্পীর স্যষ্টি, 
এবং এই দক্ষিণ দেশীয় শিল্পই সমুদ্রপথে কোরিয়া ও জাঁপাঁনে প্রবেশ 
করেছিল এরূপ অঙ্কমান করা হয়েছে । পক্ষান্তরে উত্তর চীনের ভাস্কষ 
অধিকতর "প্রাচীন । স্তাঁনসি প্রদেশে ইউন ক্যাঁ নামক স্থানে চীনের 
প্রাচীনতম গুহা-মন্দির, এই স্থানের নিকটেই ছিল পঞ্চম খুস্টাব্দের তাঁতার 
তো-বা। রাজবংশের রাজধানী তাঁ-তুং ফু। পঞ্চম শতাব্দের শেষভাগে এখান 
থেকে রাজধানী লো! ইয়াং নগরে স্থানান্তরিত হয়েছিল, এবং এই প্র/চীন 
শহরটির কাছে লুং মেন নামক স্থানে ওয়েই ব। তো-বা সমাটের। ইউন 
ক্যাংএর অনুকরণে আর একটি গুহাঁমন্দির নিগরীণ করেছিলেন । এই 
গুহা-মন্দিরের শিল্প সম্পূর্ণভাবেই চৈনিক এবং তাঁর মূল নিহিত ছিল চীনের 
সাংস্কৃতিক এতিহোর মধ্যে । ৬৭৬ থুস্টাঁন্দে সম্রাজ্জী উ এখানকার গুহ।-মন্দিবে 
বৈরোচন বুদ্ধের একটি বিরাটাঁকাঁর মুত্র প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। এই বুদ্ধ- 
মৃতি বজবোঁধি ও অমৌঘবজ্ব প্রবতিত চেন-ইয়েন ব। মন্ত্রায়ণ-পন্থীদের উপাশ্ত 
দেবতা । লুং মেন গুহা-মন্দিরের ভীঁস্বষ ওয়েই বংশী, সুই বশী এবং ট্যা, 
বংশী সম্রাটগণের পৃষ্টপোষকতায় ধারাঁবাহিকভাঁবেই পরিপুষ্ট হয়ে এসেছিল । 
স্বই বংশের অনতিদীর্ঘ রাজত্বকালে এখানকাঁব ভা তর্ষশিল্প সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ 
করেছিল। স্থই-কাঁলীন বুদ্ধমৃত্তি ধর্মীয় ভাস্কর্ষের শ্রেষ্ট নিদর্শন, গভীর ধর্ম- 
চেতনার প্রতিচ্ছবি । লু মেন গুহাঁর প্রাচীরগাঁঞ্জে অনেকগুলি অতিকায় 
মৃতি উৎকীর্ণ রয়েছে। 

স্থই রাজত্বের পূর্বে বাস্তবতাবজিত ভাব-কল্পশার নির্দিষ্ট রূপাঁয়ণই ছিল 
শিল্পের আদর্শ, তুই সম্রাটদের আমলে সেই বাঁধাধর। রূপ।দর্শ বজন করে 
ভাস্কর্ষের আক্িক অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। ট্য1* যুগে 
ভাব্ষর্ষের এই স্বভীবপ্রবণতা আরও অধিক পবিস্ফট দেখা খাঁয়। ও-মি-তৌ। 
( অমিতাভ ) বুদ্ধের নৃতন পৃজা-পদ্ধতি প্রবতিত হবার সন্ধে ধের পারত্রিক 





0152190566101501091]5 051)110056 1096105 2700 002 9170950 100] 180] 0£ ০072- 
66101007215 17580010010105 11 051017556 816 507017% 1130109,010179 0126 056 8101575 
7100 01190 96 0012 19206 016 1010 010107956, 700 10161510159 00096 02909019 
0200] 2815005 00 ০০720000060 018095০0£ স2]95020 5710101 


7০০ 2 0096 61006 50101 00001)156 01)095.7 


ট্যাং শিল্প : মুদ্রণ ২২৪ 


ভাব ব1 সংসারের অনিত্যতা-বৌধ যেমন শিখিল হয়ে এনেছিল, শিল্পীরাঁও 
তখন আঁবাধ্য দেবদেবীর মৃত্তি নির্মাণে মানবতার কোমল রূপ দেহসৌষ্টবে 
ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে । ট্যশং সম্রাজ্ঞী উ হাঁও-র প্রভাব-প্রতিপত্তির 
সময়ে এই জিগ্ধ মানবতার দৈহিক প্রকাঁশ শিল্পের একটি বিশেষ অঙ্গ হয়ে 
উঠেছিল। বোঁধিসত্বকে নারীভাঁবে রূপায়িত করবার প্রেরণ জেগেছিল, 
এবং সেই ভাঁবট পূর্ণতা লাভ করেছি, পরবতী স্ং যুগে যখন বোধিসন্ত 
অবলোকিতেশ্বর, চীনা নীম কুয্ান ইন, সম্পূর্ণরূপে নাবীমৃত্তি ধারণ 
করেছিলেন । স্থং যুগের ভাক্ষর্ষে ম্যাভোনার মত কুয়ান ইন-এর ক্রোড়ে 
শিশুপুত্র দেখা যাঁয়। বোধিসত্বের এরূপ মাতৃত্ব-কল্পনার সঙ্গে মৌলিক 
বৌদ্ধধর্মের সংগতি নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। 

সমাঁজ্জী উ-র মৃত্যুর পর বৌদ্দধর্দের ওপর নির্যাতনের ফলে বহু মন্দির 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেই সঙ্গে মন্দিরের ভাক্গ্ষও যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধ্ণ কিছুকীল-মধ্যেই পুনরুজ্জীবিত হয়ে 
উঠেছিল, কিন্তু ধর্মীয় ভাক্গর্ধের সেই যে পতন ঘটল আর তাঁর পুনরজ্যর্থান 
হয়নি। ট্যশং যুগের পর লুং মেন-এর মত বিবাঁট ভাঙ্কষের পুনরাবৃস্তি 
ঘটে নি। মুমলমানদের মধ্য এশিয়। ও পারস্য ধিজয় পশ্চিমাঞ্চল ও ভারতবধ 
থেকে নব নব ধর্মীষ্ রূপ-কল্পনার আগমনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল । 
স্ুং.ও পরবতী বংশ গুলির রাজত্বকাঁলেও মন্দিরসমূহ শিল্পসজ্জাঁয় অলংকৃত করা 
হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই শিল্পে ওয়েই সুই ও টাশৎ যুগের মত শিল্পীর 
প্রতিভ। তেন ফুটে ওঠে নি, আর প্রেরণার অভাবে শিল্পকলা নিতীস্তই 
নৈঠিক হায় পড়েছিল। বস্তত ভাঙ্কধের এই অধঃপতন কিছু আঁশ্চমের বিষয় 
নয়। চীন দেশে ভাঞ্গৰ একটি বিদেশী শিল্প । বিদেশ থেকে আগত এই 
শিল্পে ধর্শ-চেতনা যেমনই দেশী কূপ ধরুক না কেন, কলা-সৌষ্টবের উত্কধ 
সত্বেও ভাঙ্কঘকে চীনারা কোন দিন উচ্চার্সের শিল্প বলে গ্রহণ করে নি। 
চীনাদের 'লিউ আই” ব। “ছয় শিল্পের বর্ণনায় ভাঙ্গধের স্থান নেই ।* ভাক্কব 


* “লিউ আই” বা “ছয় শিল্পের বিষয়গুলি এই £ (১) ধর্মানু্ঠান (হঘ৪] ), (২) সংগীত" 
' বিদ্ভা, (৩) ধনুর্বিদ্ঞা, (৪) রথ-চালনা, (৫) লিখন-শিল্প (০911158125 ) এবং (৬) অঙ্ক | 
লিখন-শিল্পের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ, সেজন্য চিত্রাঙ্কন (2517010£ ) শিল্পরূপে পরিগণিত । 
এই হিসাবে চিত্রাঙ্কনের স্থান ভাস্কর্য অপেক্ষা উচ্চে। 
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ছিল প্রধানত চীন। বৌদ্ধগণের ধর্মীয় আঁদর্শ-কল্পনাঁর মাধ্যম, দিও গ্রাকৃ- 
বৌদ্ধ যুগেও বৃহৎ ব্রপ্ধ ও প্রস্তরমূতির কথ হ্যাঁন সাহিত্যে উল্লেখ আছে। 
চীন। ভাঙ্কধ কখনো! প্রস্তরথণ্ডের “গোলাকৃতি মৃত্তি, সৃষ্টি করে নি, শুধু প্রন্তর- 
গাত্রে মৃত্তি উতৎ্কীর্ণ করেছে ( 685-761166) | মুতিগুলি সবই দেবদেবীর, 
সেজন্য দৈবী ভাব-কল্পনাই অনেক ক্ষেত্রে স্বতংস্ফ-ত্ত স্বচ্ছন্দ মাঁনবতাঁর উধ্বে” 
স্থান পেয়েছে । 

প্রাক্‌-বৌদ্ধ যুগ থেকে আর একটি শিল্প চলে এসেছিল, সেই শিল্প সমাধি- 
ভাস্কর্য । সম্রাটদের সমাধি-মন্দিরের প্রহবীস্ববপ মনুষ্য ও পশ্তমূ্তি স্থাপিত 
হত, বিশেষত দিংহ ও পক্ষযুক্ত দানব-মৃত্তি। সিংহ চীন দেশের জন্ত নয়, 
স্থতরাং প্রশ্ন স্বভীবতই করা চলে, পশুরাঁজের রূপ-কল্পনা কোঁথ। থেকে 
এসেছিল । আিশিয়ার পশুমূতি ছিল অতিশয় জীবন্ত, বিশেষত পিংহমৃতি, 
আর শিল্পের সেই জীবনীশক্তি পারস্য উত্তরাঁধিকাব-স্থত্রে পেষেছিল । 
পারস্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে চীন দেশের সিংহমৃতি নির্মাণে 
আসিবীয় ও পাবগ্ত প্রভাব এসে পড়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ 
নেই। সমাধিশিল্পে মন্ুস্যমৃতিগুলি নিতীন্ত নিজীব, অভিব্যক্তিহীন, সেই 
তুলনায় পশুমৃত্তি প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ । বৌদ্ধধর্মের আগমনেব পর থেকে সমাঁধি- 
ভাক্কর্ষের ক্রম-অবনতি ঘটে এসেছিল। এই অবনতির কারণ পিতৃপূজার 
বিলুপ্তি নয়, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন সত্বেও পিতৃপুরুষের (প্রাচীন পূজা-পদ্ধতি 
পূর্বাপর সমভাঁবেই চলে এসেছে । কিন্ত প্রস্তবশিল্প তখন সমাধিক্ষেত্র ছেডে 
রাঁজন্যবর্গ-সেবিত বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, সমাঁধি-ভাক্ষর্ষেব 
অবনতি দেখা দিয়েছিল বোধ করি সেই কারণেই । 


মুংশিল্প 
পাঁথর ও ব্রগুশিল্প ছাড়। মৃৎ্শিল্পেরও অনেক বত্ত সমাধি-গর্ভে দেখ। ষাঁয়। 
মৃন্নয় মৃত্তি নির্মাণ ছিল প্রাচীন পিতৃপূজার উপচাঁর, নানান মাটির মৃতি মন্ত্র 
পৃত করে প্রোথিত করা হত। সমাঁধি-মধ্যে সেই মৃত্তিগুলি মন্ত্রশক্তির বলে 
তাদের পাখিব প্রতিরপের মতই জীবন্ত হয়ে উঠবে, মৃত পিতৃপুরুষের পরিচর্যা 
করবে এই ছিল সাধারণ বিশ্বাস। ওয়েই ও ট্যং যুগের সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণের 
মৃতদেহকে নর্তকী, ভৃত্য, প্রহরী, অভিনেতা, গণিক। প্রভৃতি মাটির মু্তি দিয়ে 
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ঘিরে রাখা হত। অশ্ব, উষ্ট, বিদেশী সহিস ও রথচালকের মৃত্তিসমূহ পাঁরলৌকিক 
জগতে আত্মার দূর-যাঁত্রার সহাঁয় হত। বাঁড়িঘর এবং প্রয়োজনীয় বিবিধ 
বস্তর ক্ষুদ্রাকার মৃন্ময় প্রতিকৃতি, মুতের ভোগের জন্য সমাঁধি-মধ্যে রক্ষিত 
এইসব জিনিস থেকে আমরা সে-কাঁলের দেশী বিদেশী নানান জাতীয় লোকের 
মুখাঁকৃতি, বসনভূষণ, আরাম-বিরামের যেকপ পরিচয় পেয়েছি তেমনটি কোন 
এঁতিহমিকের বর্ণনায় খুঁজে পাওয়া ষ'য় ন।। 

ট্যশং যুগে এই সমাধি-মৃৎশিল্প বাস্তব রূপ-সৌষ্ঠবে প্রস্তর-ভাস্বর্ধকে অতিক্রম 
করেছিল। সম্রাটের! ভাস্কষের পৃষ্ঠপোষক, কিন্ত সেই শিল্প ছিল বিদেশী, আর 
মৃৎশিল্পেব জন্ম দেশীয় পঙ্ককর্দমে, মৃতশিল্পীর উৎসাহ যোগাত সর্বসাধারণ 
প্রস্তবশিল্প যুগে যুগে মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, বিশ্বজনের জাগ্রত 
চোখের সামনে শিল্পী তার স্থির মধ্যে চিরকাল অমর হযে আছে । সমাধির 
মৃৎশিল্পীর সে সৌভাগ্য নেই, তার শিল্পসামগ্রী থাকে মাটির তলে প্রোথিত, 
কোনদিন যে সে শিল্প আত্মপ্রকাশ কবে শিল্পীর গুণকীর্তন করবে এমন 
সম্ভাবনা নেই । আ'ত্মপ্রচীবের উদ্দেশ্য কি চিব-অমবতাঁর গ্রেরণাঁৰ অভাব সত্বেও 
শিল্পীব হাঁতে-গভা মৃতিগুলিতে চঞ্চল হাশ্তলাশ্যময় জীবন্ত রূপচ্ছট! কিরূপে 
ফুটে বেপিয়েছে, সে কথ। ভাববার বিষয্প। সম্ভবত শিল্পে ছিল একটি ভিন্নরূপ ধর্ম- 
ভাবের প্রেরণা । নকল মৃতকে আঁসলের জীবন্ত আঁকৃতি দাঁন করলে, মন্ত্রবলে 
নকল যখন আসল হয়ে ওঠে তখন আঁর উভযের মধ্যে আরুতির কোন গ্রভেদ 
থাঁকে ন। বলে সেই যুতির পরিচর্ধায পরলোকগত পিতৃপুরুষ প্রীত হয়ে থাকেন, 
এমনি কোন ধর্মবিশ্বাস শিল্পীব অন্তরে প্রেরণাঁব সঞ্চার কব! বিচি নয় । 

মুংশিল্পের একটি ব্যবহারিক রূপ “পসিলেন* বা চীনামাটির বাসন । 
চীনের পপ্সিলেন বিখ্যাত, সম্ভবত ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাবে পনিলেন-এর প্রথম 
আঁবিতভাঁব হযেছিল, কিন্তু পৰবতী কালের স্থৎ যুগের পূর্বে এই শিল্পের পরিপূর্ণ 
বিকাশ ঘটে নি। পসিলেন শিল্প সম্বন্ধে আলোঁচন! স্থং যুগের সংস্কৃতির 
বিবরণ প্রসঙ্গে করা হবে। 


চিত্রাঙ্কন 


ভাক্র্ষ ও মৃৎশিল্প ছিল কাঁয়িক পরিশ্রমের পর্যায়তুক্ত, মেজন্য এই ছুটি 
শিল্প কোন মর্ধাদাসম্পন্ন ব্যক্তির চর্চার বিষয় ছিল না। পক্ষীস্তরে বিশিষ্ট 
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পণ্ডিতের এমন কি কোন কোন সআাটও চিন্রাঙ্কন-বিগ্তার চর্চা করতেন । 
পণ্ডিতসমাজে চিশ্রাঙ্কনের অসাধারণ প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ কারণ ছিল। 
চীনের লিখন “হায়রোগ্লাইফিক” ব। চিত্র-লিখন, অক্ষর বা 'আইডিওগ্রাম' 
প্রত্যেকটি এক-একটি ছবি, তাঁই “ক্যাঁলিগ্রাঁফি' বা লিখন-বিছ্যা একটি শিল্পে 
পরিণত হয়েছিল। স্তাঁৎ ও চৌ-যুগের লিখন অস্থি ও ব্রঞ্জের ওপর খোঁদাই 
করা হত, লিখনগুলি ছিল কোঁণবিশিষ্ট, পরবর্তী কালের মত ব্রাশের 
চিত্রাঙ্কন নয়। হ্যাঁন যুগে সেনাপতি মেং তিয়েন কর্তৃক উষ্লোমের ব্রাশ 
আঁবিষাঁরের পর থেকে রেশমের ওপর ব্রাশের লিখনগুলি রেখা-সৌষ্ঠবে চিত্র- 
রূপ পরিগ্রহ করেছিল। চিত্র-লিখনের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের চমকপ্রদ সাদৃষ্ঠ। 
উভয় ক্ষেত্রে ব্রাশের ব্যবহার বিদ্যা ছুটিকে আত্মীয়তা-স্থতে বেধে দিয়েছিল । 
বন্তত কালি-মাখা ব্রাশ দিয়ে চিত্র-লিখনের পদ্ধতি থেকেই চীন। চিত্রাঙ্কন- 
বিচ্যার স্ুত্রপাঁত, সেজন্য শিক্ষিত সমাঁজ প্রথমাবধি এই বিদ্যাৰ অন্গশীলন 
কবেছিলেন ৷ অশিক্ষিত ব্যক্তির চিত্রাঙ্কনে প্রধান বাধা ছিল এই যে লিখনক্ষম 
পণ্ডিতদের মত ব্রাশের ব্যবহাঁবে পটুত্ব অর্জনে সযোগ তাদের ছিল না। 
চিত্রবিগ্ভা গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণেন বিশেষ অন্রশীলনের বিষয় ছিল বলে 
এতিহাঁসিকেরা চিত্রকরদের জীবনী সধত্বে লিপিবদ্ধ কবে গেছেন, মধাদায় 
কবির পরের স্থান অধিকাঁব করেছে চিত্রশিল্পী, বিশেষত ট্যশ যুগে । এই 
কারণে প্রপিদ্ধ চিত্রকরদের নাম ও শিল্প-পরিচযর় আমাদের অজ্ঞাত ণয়। কিন্ত 
ভাঙ্কষ ও মুৎশিল্পেব শরগ বূপকাঁরদের আমবা চিনি না, জানি না, এই 
অনাঁদৃত অবজ্ঞাত সাঁধকদের জীবন অলিখিতই থেকে গিয়েছিল । 

ছু রাজবংশের বাজত্বকালে বিভক্ত দেশের টুর্গু-অধিকৃত উত্তরখণ্ডেই 
হোক কি চীনাদের দক্ষিণখণ্ডেই হোক নানীব্প অরাজকতা মধ্যেও বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রভাবে শিল্পের চচা অব্যাহতভাবে চলেছিল । শিল্পচর্চায় উৎসাহ দাঁন 
করতেন ন্যানকিং-এর শাঁসকের।, শিল্পীর! বুদ্ধ ও বোধিসত্বদের চিত্র অস্কিত 
করত । এই সময়ে কু কাস্ই-চি (৩৪৪-৪০৬ ) নামক জনৈক চিত্রকর অনেক 
ধর্মীয় চিত্র মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত করেছিলেন, মন্দির-ধ্ব“সেব সঙ্গে মে গুলি বিনষ্ট 
হয়েছে। মন্দির আর নেই, এ যুগের বূপদশীদের চিত্র-সমালোচনা। থেকেই 
চিত্রাঙ্কনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে সিয়ে হো! নামে 
একজন চিত্রশিল্পী একখান। বই লিখেছিলেন, অস্কনবিদ্া। সম্বন্ধে সেইটেই প্রথম 
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গ্রন্থ । বূপ-স্গ্তির “ছয়টি লক্ষণের (451 ০2110105” ) নির্দেশ দিয়েছিলেন 
তিনি, চিত্রাঙ্কনে সেই লক্ষণগুলি মিলিয়ে দেখে গুণাগুণ বিচারের ব্যবস্থ! 
করেছিলেন । সেই ছয়টি গুণ এইরূপ £ (১) ছন্দের প্রাণবন্ত রূপ, (২) দেহের 
প্রাত্যঙ্গিক সৌষ্ঠব, (৩) প্রকৃতির সঙ্গে সীঁমপ্তস্ত, (৪) বর্ণচ্ছটারি বিন্যাস, 
(৫) শৈল্পিক লাবণ্য, (৬) সমাঞপ্চি। সিয়ে হো এই লক্ষণগুলির বিশদ বর্ণনা 
করেন নি। মিং ও মাঞ্চ যুগের চিশ্শিল্পীরা তীদের দোষ গুলিকে হয়তে। বর্জন 
করতে পারতেন যদি তাদের দৃষ্টি এই লক্ষণগুলির দিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ 
থাঁকত। ৃ 

চীনাদের এতিহাঁসিক বিবরণে মন্দির নির্মাণ ও মন্দির ধ্বংসের সংখ্যা 
দেঁওয়। হয়েছে, কেবলমাত্র স্থই যুগের কয়েক দশকে অন্যান ৩৭৯২টি মন্দির 
নির্ধাণ করা হয়েছিল। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে চিত্র অঙ্কিত করা হত, 
দেবদেবীর চিত্র, যেমন ও-মি-তো। (অমিতীভ ), কুয়ান-ইন (অবলোকিতেশ্বর ), 
সেসব ছবি এখন আর নেই। সুই যুগের একজন প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন 
ওয়েই চি-পো-চি-ন।, তিনি মধ্য এশিঘার মানুষ । এই সময় তিনজন ভারতীয় 
চিত্রকর চীন দেশে এসেছিলেন । ভাঙ্কষে রূপের আঁয়তন-ত্রয় (009৩ 
01171611510021165 ) আর চিত্রে মৃতিগুলির সংস্থান 'ও ভঙ্গীর বৈচিত্রা, 
এব বিদেশীদের অবদান । ুই-শিল্পের মত ট্যশং প্রাচীরচিত্রগুলিও লোপ 
পেয়েছে সে যুগের ব্যাপক মন্দির-ধবংসের ফলে । কিন্ত চীন প্রত্যান্তের তুন 
হুয়া গুহায় ও নিকটস্থ ওয়ান ফো-সিয়। মন্দিরে অষ্টম ও মবম শতাঁব্দের 
চিত্রশিল্প এখনে। সুরক্ষিত অবস্থায় বি্যমাঁন। ও-মি-তো-র স্বর্গভূমির চিত্র, 
কেন্দ্র সংস্থানের পিছনে দিগন্তের বিস্তার, দৃশ্তপটের ফীকে হয্যরাজি, 
চিত্র-দর্শনে ধর্মভাঁবের চেয়ে রাঁজ-দরবারের অতুলনীয় বৈভবের স্থৃতিই মনে 
জাগিয়ে তোলে, চিত্রে মেই বৈভবই যেন আনন্দ-রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
তুন হুয়াং-এর গুহাঁসমূহে এই শ্রেণীর চিত্রের বিবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া! যাঁয়। 
চেন ইয়েন-পন্থীদের একটি চমত্কার দেবদেবীর চিত্র তুন হুয়াং-এর ওয়ান 
ফোঁ-সিয়া মন্দিরে দেখা যাঁয়। দৃশ্তপটের পুরোভাগের দৃষ্টিকেন্দ্ে অবস্থিত 
কয়েকটি বৌদ্ধ দেবতাঁর মৃত্তি, মধ্যস্থলে পি-লু-ফো ( বৈরোচন বুদ্ধ), 
দক্ষিণ দিকে সিংহপৃষ্ঠে আসীন ওয়েন-ন্থ (মঞ্জুত্রী) এবং বাম দিকে হস্তীর 
ওপর সমারূ্ঢ় পু-সিয়েন (সামস্তভদ্র )। চিত্রে বৈরোচন বুদ্ধের মুখমগডলে 
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দিব্য প্রশান্তি পরিব্যাপ্ত, পাশের দেবদেবী, পণ্ড, পশুরক্ষক সবই যেন 
জীবস্ত। চীন! শ্িক্প-জীবন থেকে আরও দূরে মধ্য এশিয়ার তুরফাঁন নামক 
স্থানে তুন হুয়াং-এর মতই মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে চিত্রাবলী অস্ষিত রয়েছে । 
তুন হুয়া ও তুরফাঁন এই ছুই স্থানে কেবল যে প্রাচীরচিত্রই দেখা যাঁ় 
তা নয়, রেশম ও কাগজের ওপর আঁকা চিত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে । তুরফানে 
ট্যশং যুগীয় শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন কিরীটি-পরিশোভিত “বোধিসত্ব- 
মস্তক” রেশমের ওপর চিত্রিত। তুরফাঁনে তেমনি রেশমের ওপর “আঁক! 
ক্রুদ্ধ বৌদ্ধ সন্যাসী'র চিত্রটিতে একজন পরম শক্তিমান শিল্পীর অসামান্য 
প্রতিভ। ফুটে বেরিয়েছে । 

মন্দিব-শিল্পের দেবদেবী ছাড়াও এ যুগের চিত্রাঙ্কনের বিষয়বস্ত ছিল 
ইত্তিহাঁসের, বিশেষত রাঁজ-প্রাসাদের ঘটনাবলী । প্রাসাঁদ-সভার চিত্রে 
নারীকে উপেক্ষা কর! হয় নি। মান্ুমের দৈনন্দিন জীবন, গাড়ি-ঘোঁড়। সবই 
অঙ্কিত হত, কিন্তু দৃশ্যপট অস্কনের ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছিল । 

ট্যশং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর উ তাঁও-জুঃ তাঁকে চীনের “র্যাফেল' বল! 
হয়ে থাঁকে। প্রাকৃতিক দৃপ্ত অস্কনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, ত৷ ছাড় বৌদ্ধ 
ও তাঁও ধর্ম বিষয়ক চিত্রাবলীও অঙ্কিত করেছেন । সম্রাট মিং হুয়াং-এর 
রাঁজসভাঁর উজ্জ্বল রত্ব এই চিত্রকর সম্বন্ধে একটি উপকথ! আছে £ সমাটের 
প্রাসাঁদ-প্রাচীরে তিনি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য একেছিলেন। সভামদগণের 
মধ্যে কয়েকজনের এই চিত্র সম্বন্ধে বিূপ সমালোচনা শুনে তিনি চিত্রটির 
সামনে দাড়িয়ে হাততালি দিলেন। অমনি সেই দৃশ্তপট ছু" ভাগ হয়ে গেল, 
আর তিনি সেই পটের মধ্যে প্রবেশ করলেন । বিন্মিত সম্রাট ও সভাসদ্গণ 
কর্তৃক তাকে ফিরিয়ে আনবাঁর উদ্যোগের পূর্বেই দ্বিধাবিভক্ত পট বন্ধ হয়ে 
গেল, শিল্পীও চিরকালের জন্য অবৃশ্ত হলেন । চাঁ-আঁন ও লো-ইয়াং-এর 
মন্দিরসমূহের প্রাটীরচিত্র এই শিল্পীর প্রধান কীতি। তিনি বাস্তবতার 
অনুসরণ করতেন, যদিও প্রাচীন পদ্ধতি বর্জন করেন নি। কল্পনা ও শৈলী- 
কুশলতা--তিনি ছিলেন এই উভয় গুণের অধিকারী । 

প্রথম ট্যশং সম্রাটের প্রপৌত্র লি স্থ-ছন প্রাক-স্থং যুগের একজন 
বিখ্যাত দৃশ্তপটশিল্পী। লিস্থ-স্থন ও তার বন্ধু ওয়াং ওয়েই “উত্তর শিল্পায়তন? 
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( বি০:৮০া) 9০001) ও দক্ষিণ শিল্পায়তন” (9০9800০]0) 90001) 
নামক ছুইটি শিল্পধারার প্রবর্তক। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ শিল্পায়তন 
এই ছুইটি নাঁম অর্থহীন। শিক্পপদ্ধতি দুটির কোন ভৌগোলিক বাণস্থান 
ছিল না, এমন কি “দক্ষিণ শিল্পায়তনে'র প্রতিষ্ঠাতা ওয়াঁং ওয়েই দক্ষিণ চীনের 
অধিবাঁপীও ছিলেন না, তার জন্ম উত্তর চীনের সাঁনসি প্রদেশে । আসলে, 
সংখ্যাবাচক শব্দ যেমন শত দর্শন প্রতিষ্ঠান কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝায় না, 
তেমনি শিল্পের উপরোক্ত নাম ছুটিও কোঁন ভৌগোলিক অবস্থানের ইঙ্গিত 
করে না, লি স্বস্থন 'ও ওয়াং ওয়েই প্রবন্তিত ছুটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতি 
বোঝায় । 

উ তাঁও-জুঁ-র বন্ধু ছিলেন ওয়াং ওয়েই, একাধাঁরে কবি, কর্মচারী, চিকিৎসক 
ও চিত্রকর । বিবিধ বিদ্যায় তাঁর এই পাঁরদখিতা প্রখ্যাত ইতালীয় শিল্পী 
লিওনার্দো দা ভিনসি-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওয়াঁং ওয়েই ছিলেন বৌদ্ধ, 
বিবিক্ত-দেশসেবী। রাঁজদ্রোহী আঁন-লু-সাঁন-এন্‌ যুদ্ধে যোগদান করে পরিশেষে 
তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ কবতে হয়েছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য অস্কনে কৃতিত্বের 
জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। 

ওয়াং ওয়েই-র বন্ধু হ্যান-কান ছিলেন অশ্বের চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। চ্যাং 
স্য়ান আকতেন নারীমৃতি । ট্যাীং সম্রাট মিং হয়াং-এর বাজমতার ছুই 
শিল্পী ছিলেন হ্যান-কাঁন ও চ্যাঁ স্থুয়ান। বাঁজবংশীয় দৃশ্যশিল্পী লি স্থ-স্থন-এর 
পুত্র লি চাঁও-তাও পিতার শিল্প-কুশলতাঁকেও অতিক্রম করেছিলেন । তাঁও 
ও বৌদ্ধধগ বিষয়ক চিত্র এবং এতিহাঁসিক দৃশ্ঠাবলী অস্িত করতেন ইয়েন 
লি তে ও তার ভ্রাতা ইয়েন লি পেন। উভয়েই ছিলেন উচ্চ রাঁজকর্মচাঁরী ও 
সনত্রাস্ত ব্যক্তি । বৃক্ষ, পুষ্প, পক্ষী, পতঙ্গ, নানা জীবের অনেক সুন্দর ছবি আঁক! 
হয়েছে, সকল চিত্রশিল্পীর নামের উল্লেখ নিষ্্রয়োজন | ট্যাং যুগের অনেক 
চিত্রই ধ্বংস হয়েছে। কয়েকটি চিত্র এখনে। বিদ্যমান, সেগুলি বিখ্যাতি 
শিল্পীদের মৌলিক স্থট্টি, এইরূপ বলা হয়ে খাঁকে। 


মুদ্রণ শিল্প 


জগতের একটি বেগ্লবিক ব্যবহাঁর-শিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল চীন দেশে 
ট্যশং বংশীদের রাজত্বকালে, সেই শিল্প মুদ্রণ-শিল্প। তুন হুয়া গুহা! থেকে 


২৩৬ মহাচীনের ইতিকথ। 


জগতের প্রাচীনতম ছাঁপা-গ্রস্থ উদ্ধার কর! হয়েছে। গ্রস্থাট একটি বৌদ্ধ স্তর, 
৮৬৮ খুষ্টীবে কাঠের ব্লক থেকে মুদ্দ্রিত, সর্বসাঁধারণকে বিতরণের জন্য 1* 
গ্রন্থ বিতরণ পুণ্য কার্য মনে করা হত। মুদ্রণ সর্বপ্রথম কখন আন্ত 
হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিক বল! যাঁয় না, তবে সুই যুগ থেকে মুদ্রণের প্রচলন 
এরূপ অনুমান যুক্তিসংগত। সম্ভবত সিলমোহর বা মুদ্রার বিবর্তনরূপেই 
মুদ্রণ দ্রেখ! দিয়েছিল। হ্যান যুগে কনফুসীয় গ্রস্থাবলী পাথরে খোদাই করে 
রাঁখা হয়েছিল, তারপর ১০৫ খুস্টাব্দে কাগজ প্রস্তত হল, সেই সময় থেকে 
কাগজের ওপর তুলি দিয়ে লেখা চলে আসছিল, অবশ্য তাঁর পূর্বে রেশমের 
ওপর লেখা হত। কাঠের ব্লক দিয়ে মুদ্রণকার্ষের সুত্রপাঁতের সঙ্গে কনফুপীয় 
প্রাচীন গ্রন্থরীজি ছাপা হল। যেমন ইউরোপে তেমনি চীনে ছাপাঁর কাঁজের 
প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ধর্ম প্রচারের উদ্দেস্টে । ধর্মের বাণী কানে শোনায় 
পুণ্য আছে, ছাপার অক্ষরে ধর্মের বাণীকে চোখে দেখাও তেমনি একটি 
পুণ্য কর্ম, সম্ভবত এমনি কৌন ভাঁবই মুদ্রণের প্রথম প্রেরণ। যুগিয়েছিল। 
কিন্ত ধর্মগ্রন্থ ছাপানো ছাঁড়। আর একটি ক্ষেত্রে মুদ্রণের ব্যবহার অচিরে 
শুরু হয়ে গেল। ৯৬৯ খুস্টাব্দে ব৷ তৎপূর্বেই খেলার তাঁস মুদ্রিত হয়েছিল, 
খেলার তাস সবপ্রথম ছাপাঁনে। হয় চীন দেশে, সেখাঁন থেকে ইউরোপে 
আবিভাব হয় ষোড়শ থস্টান্ে। স্থং যুগে কাগজের নোট ছাপানোর কাজে 
মুদ্রণ-শিল্লের ব্যবহার অর্থনীতির গুরুভাঁর অনেকটা লাঘব করেছিল। 

চীন দেশে ব্লক প্রপ্তত *ও গ্রন্থ মুদ্রণ একটি জাতীয় শ্রমশিল্পে পরিণত 
হয়েছিল। একাদশ শতাঁন্দে কর্মের সর্দে আঠা মিশিয়ে ছাপার টাইপ প্রস্থত 

% ১৯০৭ খুস্টাবে প্রত্রতান্থিক স্তর অরিয়ল স্টিন তাও-পুরোহিতদের অনুমতি নিয়ে তুন 
হয়াং-এ “সহমত বুদ্ধের গুহা'র অভ্যন্তর অনুসন্ধান করেন । ১০৩৫ খৃস্টা্যে এই গুহার একটি অংশ 
প্রাচীর তুলে বন্ধ কর! হয়েছিল, সেই অংশ বন্ধ অবস্থায় ছিল ১৯০* খুঃ পর্ষন্থ। সেখানে 
১১৩০টি কাগজের বস্তা পাওয়া যায়, প্রতি বস্তায় গোটা ১২ পাঙুলিপির তাড়া (20115) 
কাগজগুলি ছিল সুরক্ষিত, বস্তাগুলির মধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক হীরক সুত্র 
আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ওপরে ছাপার অক্ষরে লেখা £ “ওয়াং চিয়ে কতৃক (গণনানুসারে আধুনিক 
তারিখ ) ১১ই মে ৮৬৮ খস্টান্দে পিতামাতার সশ্রদ্ধ পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে সর্বসাধারণকে বিনামূলো 
বিতরণের জন্য মুদ্রিত।” গুহায় পারুলিপিগুলির সঙ্গে আরও কয়েকখান। মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া 
গিয়েছিল । 


ট্যশং শিল্প মুদ্রণ ২৩৭ 


কর। হয, আঁর সেই টাইপ পুড়িয়ে শক্ত কবে বসানে। হয লোহার পাঁতের 
ওপব। পবে আঠা ও কাদাব পরিবর্তে তাঅনিমিত টাহপ প্রস্তুত করা 
হল, তখনই দেখা দিল আধুনিক মুদ্রণ। ইতিমধ্যে চীন। আবিফাপ বাঁণিজ্য- 
পথ ধরে পশ্চিম জার্খীনির গটেনবার্গ নগরে গিষে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্ত 
সে আবও কষেক শতাঁব্দ পবের কথা। এখানে উল্লেখযোগ্য একটি বিষষ 
এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেষ৬।গে চীন সাআাঁজ্যে মুদ্রিত গ্রন্থের স খ্য। ছিল 
সাঁর। পৃথিবীতে ছাঁপ। বইযেব সমষ্টির চেযেও অধিক । 

এই প্রসঙ্গে চীনের আর একটি অবদানেব কথা বলা আবশ্যক, সেটি 
চা-পাঁনেৰ অভ্যাস । চীনে চাপাঁন আবন্ভ হযেছিল বহু পুরে, ষষ্ঠ খস্টাবে 
দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এসে উত্তব চীনে চাঁষেব ব্যবহাঁৰ ছডিষে পড়েছিল । 
চা” শব্দটি চীনা, কবিরা থম পেষালী, দ্বিতীয পেষালা, তৃতীঘ পেখাঁলা, 
উপযু পরি চাঁ-পাঁনেব মৌতাত-মাঁহীজ্ম্য কীর্তন কৰে কবিত। লিখতে অবহেলা 
কনেন নি। ৭৮০ খুগগাঁন্দ জনৈক লেখক চা সাহিত্য? (৮০2 0195১1০ ) 
নামক গ্রন্থে এই কবিত্বপূর্ণ বসোত্তীণ বর্ণনাটি ধিষেছেন £ “সবচেষে ভাল 
চা পাঁতাব ভাজ তাঁতাব অশ্বাবোহীর বুট জতোর ভাঁজের মত, বলিষ্ট বৃষের 
গলার ঝুণন্ত চাঁমডাৰ মত কৌকডানে।, সেই ভাঁজ মেলতে থাকে কুগুলী 
প।কাঁনে। নদীর কুষ।শাঁব মত, বাতাসে দোল-খাঁওয। হদেব মৃত ঝকবঝকে 
বর্ণসিক্ত মাটিব মত নবম ।” 


ষষ্ঠ পর্ব 


ল্রাকতট্ৈভিক্ক ছুশ্দ্োগ ও র্পোজজ্রজ্ন সহক্ক্রাভিল্র ক! 
১. পঞ্চ রাজবংশ? (৯০৭-৯৬০ হৃ2) 


হ্যান বংশের পতনের পর দ্রেশ যখন খগুবিখণ্ড হয়ে পড়েছিল, সংযুক্ত 
মহাঁচীনের আবির্ভীব হতে তখন লেগেছিল চাঁর শতাঁব্দকাল, এবার কিন্তু অল্প 
কয়েকটি দশকের শেষেই সমগ্র চীন জুড়ে স্থং সাত্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল । 
ট্যশৎ বংশের তিরোধান ও সৎ বংশের অভ্যুর্থান এই ছুটি ঘটনার মধ্যবতী 
কিঞ্ধিদুর্ধব পঞ্চাশ বছরকাল চীন! এতিহাঁসিকেরা “পঞ্চ রাজবংশের যুগ” বলে 
অভিহিত করেছেন। আসলে কিন্তু কেবলমাত্র পাঁচটি রাঁজবংশ নয়, অনেক 
অধিকসংখ্যক নৃপতি নাঁন। বংশের দাবি নিয়ে পর পর রাজত্ব করেছিলেন । 
এমন কি প্রদেশপালগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষরাও স্বাধীনতা ঘোৌষণ। করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বংশগুলির ঘন ঘন উখাঁনপতন ঘটেছিল উত্তর 
চীনে, দক্ষিণ অঞ্চলে পরিবর্তন তেমন দেখা যাঁয় নি। উত্তর চীনে যে পাঁচটি 
রাজবংশ অল্প কিছুকাঁলের জন্য সামরিক একনীয়কত্ব স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল, 
সেই বংশগুলির নাঁম ও রাজত্বকাঁল এইকূপ £ 
উত্তরকাঁলের বা নব লিয়াং বংশ-- 
রাজত্ব সতর বৎসর ( ৯০৭-৯২৩ ) 
উত্তরকাঁলের বা নব ট্যশং বংশ- 
রাজত্বকাল চোদ্দ ব্সর ( ৯২৩-৯৩৬ ) 
উত্তরকাঁলের বা নব সিন বংশ-- 
রাঁজত্বকাল বারে। ব্সর ( ৯৩৬-৯৪৭ ) 
উত্তরকালের ব! নব হ্যান বংশ-- 
রাজত্বকান চার বৎসর ( ৯৪৭-৯৫১ ) 
উত্তরকাঁলের বা নব চৌ বংশ-_ 
বাজত্বকাল দশ বত্মর (৯৫১-৯৬০ ) 
এইনব ক্ষীণাযু রাঁজবংশের স্মাটেরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সামরিক নেতা, 
অধিকাংশই বর্বরজাঁতীয়। সম্রাটের দাবি নিয়ে পুরাতন বাঁজধানী অঞ্চলকে 


পঞ্চ রাঁজবংশ' ২৩৯ 


কেন্দ্র করে তারা রাজত্ব করতেন বটে, কিন্তু তাদের প্রভুত্ব কখনে। সমগ্র চীন 
দেশের ওপর প্রসারিত হয নি। বস্তত তাদের রাজত্ব শীমীবদ্ধ ছিল বর্তমান 
সেনসি সানসি হোনান হোঁপেই এবং সাঁনটাঁং গ্রদেশেব মধ্যে । আমরা 
দেখেছি ট্যশং রাজত্বের অবসানে উত্তরকালীন লিয়াঁং বংশের প্রতিষ্ঠাতা চু 
ওয়েন যখন সম্রাট হযে বসলেন, তখন তীর বিরুদ্ধে প্রদ্েশপালর। যুদ্ধ করে 
নিজেদেব স্বাধীনতা ঘোঁষণ। করেছিল । চীনের প্রথামত বাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত 
পঞ্চ বংশেব শাসকগণ সম্রাট বলে পরিগণিত হলেও তাঁর! কখনো সেইসব ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র স্বাধীন রাঁজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবতে পারেন নি। 

খুষ্টাঘ দশম শতাব্দের গ্রাঁরস্তে চীনেব উত্তর ও উত্তর-পূর্বে এখন যে 
দেশকে বল| হয মৌর্গলিয! ও মাকঞ্চুবিষা, এই ছুটি দেশে একটি নৃতন বর্বর 
বাষ্ট প্রতিঠিত হয়েছিল, বাষ্রটির নাম লিদঘাঁও। এই অঞ্চলে এপ বাষ্টগঠন 
ইতিপূর্বে আরও দেখা গেছে, চীনের নদী-উপত্যকার উর্বর ভূমিতে দেইসব 
রাষ্ট্রের আক্রমণ ববাবব চলেছিল । এখন যে জাতি বাজ্য স্থ(পন করেছিল 
সেই জাতির নাঁম খিতাঁন। চীন। ইতিহামে এই জাতির সর্বপ্রথম উল্লেখ 
পাওয়া যাষ ৬৯৬ খুস্টাবধে। আটটি দলে বিভক্ত জাতি, দলের প্রধাঁনর! 
একজন অধিন।যক (%01580 100917৮” ) নির্বাচন কবতেন, তিন বছর পর 
নির্বাচিত অধিনাঁকের পদত্য'গ করাই ছিল নিযম। দশম শতাবেব প্রাঁরস্তে 
এই নিষমম ভঙ্গ করলেন আপাওকি নামে একজন অধিনীধক নির্ধাবিত 
কালের পব পদত্যাগ করতে অস্বীকার করে। তাঁরপর অনেক বাঁধাবিদ্ব 
অতিক্রম করে তিনি সম্মিলিত খিতান জাতির বংশাঙক্রমিক বৃপতি 
হযেছিলেন | ৯১৬ খুস্টাঞ্ধে শেষ ট্যণং সমাঁটের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে 
'সমাট' বলে অভিহিত করেছিলেন । 

খিতানর। মৌন্গল ভাষাভাষী তুষ্ধু বাঁ তাতরজাতীয মানুষ । তারা যে 
শুধু চীনের ভ্রাসবপে প্রত্যস্ত অঞ্চলে অবস্থান কবছিল ত। নষ, দ্বাদশ এতাব্দ 
পযন্ত অর্থাৎ প্রা ছুই শত বৎসর জুড়ে খাঁন চীন দেশেব কিষদংশ বলপূর্বক 
নিজেদের দখলে রেখেছিল । মধ্যযুগে ইউবোপে চীনেব নাম ছিল কাথে, 
(0%0079% ), “খিতান” এই জাঁতিবিশেষের নাম থেকেই কাথে' শব্দের 
উৎপত্তি। খিতানব৷ ছিল পশুপালক জাতি, কিন্ত চীনাদের সংস্পর্শে এসে 
যাঁষধাবর জাতির অভ্যাসগুলি অনেকট। বর্জন করেছিল। চীনাদের থেকে 


২৪০ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


সম্পূণ পৃথক তাদের সংস্কৃতি এবং নিজেদের সংস্কৃতি তার বিশ্তুদ্ধ রাখতে 
চেষ্টা করত চীনাদের সন্গে সামাজিক সম্পর্ক পরিহার করে। চীন। গ্রন্থ 
পাঠ ব। চাঁকরি-পরীক্ষ দেওয়া তাঁদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। মহাঁপ্রাচীরের 
দক্ষিণ দিকে অধিকৃত স্থানে চীন প্রজাদের ওপর ভারি রকমের ট্যান্সি 
বসানো হত, কিন্তু চীনাদের নিজেদের প্রথাঁমত জীবনযাত্রার ওপর অন্থ 
কেনি উপায়ে হস্তক্ষেপ করা হয় নি। চীন দেশে পঞ্চ রাঁজবংশীদের 
আমলের ও পরবর্তী কাঁলের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল] ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে 
খিতীনর] কিরূপে জটিল করে তুলেছিল আমরা এখনি তা দেখতে পাঁব। 

নব লিয়াং বংশের প্রতিষ্ঠাতা চু ওয়েন নিজের পুত্রেব হস্তে নিহত হন। 
পিতৃহস্তা পুত্র আত্মহত্যা করে। এই বংশের উচ্ছেদ করেন কুষ্ণপরিচ্ছদ- 
ধারী তুকাঁ কাক+দের (“0:9৪”) মেনীপতি লি কো।-ইয়াং-এর পুত্র লি স্থন 
স্ব। ট্যখং বংশের পতনের পর কাক"সেনাঁপতি লি কো-ইফ়াং বত্তমাঁন 
সানসিতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা! করেছিলেন এবং চু ওয়েনের বিরুদ্ধে যুদ্ধও 
করেছিলেন । লি সন সু-ব নবপ্রতিষ্ঠিত বাঁজ্যের বীজধাঁনী ছিল লো-ইয়াঁং। 

ংশের নাম দেওয়া হয়েছিল নব ট্যশং বংশ, যেহেতু পুবাঁতন ও নূতন ছুই 

ট্যাং বংশের প্রতিষ্ঠাতা একই “লি” নামে পরিচিত | 

৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সি চিং ট্যশং নামে জনৈক সেনীপতি রাজবংশের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করে খিতাঁন জাতির সাঁহাঁষ্যে নব ট্যশং বংশের উৎপাদন করেন, এবং 
স্বয়ং সমাট হয়ে সিংহাসনে বসেন । তিনি যে রাজবংশের গ্রতিষ্ঠ। কবেছিলেন 
সেই বংশের নাম নব সিন বংশ । সি চি” ট্যশং ছিলেন খিতাঁনদেব একান্ত 
বশংবদ, খিতাঁন-রাঁজকে “পিতা সম্ন(ট” বলে সম্বোধন করতেন, এবং তাঁকে 
প্রভূত কর প্রদান করতেন । তা ছাঁড়। তিনি উত্তর-পূর্ব প্রান্তে পিকিং থেকে 
মহাপ্রাচীর পর্যন্ত একটি বিরাট ভূখণ্ড এবং মৌঙ্গলিয়া ও হোঁপাঁই-র মধ্যবর্তী 
ইন-সান গিরিবত্ম খিতান-রাঁজের হন্তে সমর্পণ করেছিলেন। এইব্পে 
বহিরাঞ্চল থেকে উপত্যক ভূমিতে যাযাবর জাতির আগমনের পথ বেঁধে 
দেওয়া হয়েছিল, এবং এই ব্যবস্থার প্রথম স্থযোগ মোঙ্গলের। গ্রহণ করেছিল 
কয়েক শতাঁবী পরে। নব সিন বংশের প্রথম সম্রাট লো-ইয়া শহর থেকে 
কাঁই ফেং ফু নগরে রাজধানী স্থানীস্তরিত করেছিলেন । স্থং বংশীর। তাঁদের 
বাজধানী এই শহরেই বজায় রেখেছিলেন । 


পঞ্চ রাজবংশ? ২১১ 


সি চিং ট্যপং-এর পুত্র খিতানদের প্রভাব থেকে রাজ্যকে মুক্ত করবার 
চেষ্ট। করলেন, ফলে এই ছুরধর্ধ জাতি কর্তৃক দেশ বিধ্বস্ত, ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হল। 
সম্ট সপরিবাঁবে বন্দী হলেন, তারপর তীদেব রজ্জবদ্ধ অবস্থায় তাঁতার 
দেশে নির্বাসিত কর। হল। খিতানর| লিউ চি ইউয়াঁন নাঁমে সিন-বাঁজের 
একজন সেনাাপতিকে মিংহ।সনে অপ্িষ্টত করলেন (৯৪৭ খুঃ)। নূতন 
বংশের শাম নব হ্যান বংশ, রাঁজত্বকাঁল মাত্র চাঁব বংসর। বংশের দ্বিতীষ 
সম্াটকে হত্য। কৰে তাঁর সেনাপতি কাও সি"হ।সনে আবোহণ করলেন 
(৯৫১ খুঃ )। 

সেনাপতি কাঁও সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে নব চৌ বংশ প্রতিষ্ঠিত করলেন, 
কিন্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপনের পূর্বেই তাৰ মৃত্যু হল। তাৰ 
পুত্র সি জং (৯৫৪-৯৬০ ) স্থদক্ষ শাসক ছিলেন, কিন্তু তিনিও সাত বছরেব 
একটি পুত্র রেখে অকাঁলে মার! গেলেন । সেই সময় একদল সৈন্য সহ জনৈক 
মেনাপতি উপদ্রবকাঁরী খিঙআানদেপ বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। সেই 
সেনাপতির নাম চাঁও কুয়।ই-ইন। একদিন প্রভাতে “চেন সেতুর (৮2৫ 
[0080 ০01 01:67) নিকটবর্তী স্থানে শিবির-মধ্যে মদের নেশাঁব ঘোরে 
যখন তিনি গভীব নিদ্রা অভিভূত সেই সময় তাঁর সৈন্যরা! এসে তাকে 
খুম থেকে জাগিয়ে তুলল, এবং তাঁকে গীতবর্ণের বাঁজসজ্জায় ভূষিত করে 
সম্রাট বলে সোলীসে সংবর্ধনা! কবল। এইবূপে সেনাপতি চাঁও কুয়াং-ইন 
সমাট হয়েছিলেন । ভিনিই বিখ্যাত সৎ বংশেব প্রতিষ্ঠাত। ৷ 

স্থং বংশ গ্রতিষ্ঠাব সঙ্দে দেশে আবার শাস্তি স্থাপিত হয়েছিল, পূর্বকাঁর 
কয়েক দশকের ইতিহাস রাজনৈতিক কদযতায় পরিপূর্ণ । বলপ্রয়োগ ও 
উৎকোচ দ্বার। সম্রাটবা তখন সিংহাসন বক্ষা করতেন, আর শিংহাসনের 
অসংখ্য দাঁবিদার গজিয়ে উঠত বর্মায ব্যাঙেব ছাতার মত। পঞ্চ রাঁজ- 
বংশের কালে যে একটিমাত্র কল্যাণকব বিষয়ের ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, 
সেই বিষয়টি হল কনফুসীয় প্রাচীন গ্রস্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রচার । আমর! 
দেখেছি ট্যশৎ যুগের শেষ ভাঁগে বই ছাপার কাঁজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তখন 
কোন প্রাচীন গ্রস্থ ছাপানো হয় নি। চীন। চিন্তাধারার ওপর এই প্রাচীন 
গ্রন্থ ছাপানোর ফল হয়েছিল স্থদূরপ্রসারী। সম্ভ! দাঁমে পর্যা্ পরিমীণ বই 
সরবরাহ আর্ত হল, যেমনটি পূর্বে কখনো হয় নি। পণ্ডিতগণের সংখ্যা 

১৬ 


২৪২ মহাঁচানের ইতিকথ! 


বুদ্ধি পেল এবং সাহিত্য বিষযে জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে ছড়িযে পড়ল। 
লিখন-পঠনের এই প্রসাবের সুফল স্ং যুগে পবিস্ফুট হয়ে উঠেছিল । 


২. জং বংশ €(৯৬০-১২৭৯ খ্ব) 


চীনেব বিভক্ত খগ্ডগুলির পুনঃসংযোগে তৃতীয কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হয়েছিল স্ব বংশীদেব রাঁজত্বকাঁলে, কিন্ত পুরকার হ্যান ও ট্যশং এই ছুইটি 
সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনাধ নৃতন সায়াজেয অনেকগুপি বিশেষ প্রভেদ লক্ষণ 
দেখ! যাঁয়। হ্যান ও ট্য" বংশীরা বাহুবলকে আশ্রয করে হবৃহৎ সাশ্রাজ্য 
গঠন করেছিলেন, স্ং সমাটের| কিন্ত বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্র করতে 
কোনরূপ শক্তি গ্রযোগ করেন নি। নানা ছুর্ভোগের পন খণ্ডিত দেশেব 
সর্বত্র শান্তির আগ্রহ জেগেছিল, সাংস্কৃতিক এক্যেব চেতনাঁও উদ্বদ্ধ হমেছিলদ | 
ট্যশং ও স্বং যুগের মধ্যে আব একটি প্রজ্দে এই খে, ট্যশৎ যুগে ছিল বর্ণ- 
বৈচিত্র্য ও উপভোগের তীব্র স্পৃহা, আর স্্ং যুগে দেখা যাঁষ আঁব্যান্সিক 
আত্মনিয়ন্ত্রণ, তত্বৌপলব্ধিন প্রযাণ, প্রাচীনেৰ প্রতি প্রগাঁচ ভক্তি স্থ সাম্রাজ্য 
তাঁর অস্তিত্ব রক্ষা কধতে পেনেছিল প্রজাবর্গেব সম্মতি ও সমর্থনে ওপব 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কবে,তাই তাঁকে হ্য।ন ও ট্যশীৎ বংশীদেৰ মত কৌন গণ- 
বিদ্রোহের মুখোমুখি দীডাতে হয নি। আবার হ্যাঁন ও ট্যাঁং বংশের মত 
স্ুৎ বংশের পতনের কারণ আভান্তবীণ শত্রপক্ষে ক্রিযাকলাপ নয, চীনের 
বহির্তীগে উত্তর দিকের উষর প্রীস্তবভূমি থেকে আগত বিদেশী আঁতিতাঁযী- 
দলের আক্রমণ শান্তিপ্রিফ সমব্বিমুখ সু" বংশীবা প্রতিরোধ করতে পারে নি, 
সামাজ্যের তিরোধান ঘটেছিল সেই কাঁবণে। 


তাই জু ও তাই স্থুং 
“চে'ন সেতু”্র শিবিরে একদিন স্থপ্রভাতে সৈম্ভগণ তাদের সেনাপতি 
চাও কুম়াংইন-কে গীত পরিচ্ছদ পরিষে সআাট-পদে বরণ করেছিল, 
কিন্ত তীক্ষবুদ্ধি সেনাপতি সেই পদটি বিন দ্বিধায় গ্রহণ করেন নি। রাঁজধাঁনী 
অভিমুখে অগ্রসর হবার পূর্বে তিনি নকলকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 
তিনি বাঁজপদ কামনা করেন না, কেবলমাত্র এই সর্ভে তাদের প্রস্তাব 


স্থং বশ ২৪৩ 


গ্রহণ কবতে মন্মত আছেন যে সৈন্যরা সর্ববিষষে তার আনিগত্য শ্বীকার 
করবে, বিরুদ্ধাচপণ কখনো করবে না। সৈন্যবা আন্ুগত্যেব শপথ গ্রহণ 
কবল, তখন তিশি এই আদেশ দিলেন যে রাজধানীতে প্রবেশ কবে তীরা 
যেন সম্রাট ও তা পরিবাঁবরবর্গ. মন্ত্রীগণ বা নাগরিকদের ওপর কোনৰপ 
অত্যাচার ন। করে । সেই আদেশ মেনে নিষে সৈন্যণা বিন। উপব্রবে বাজধানী 
অধিকার কবল, সমরাট-পবিবাবকে যথোচিত অম্মাঁন প্রদর্শন কব্ল। তখন 
নাবালক সম্রাটের অছি বাঁজমাতি। চাঁও কুঘ।”-ইন-এর বশ্যত1 স্বীকাৰ 
কবলেন। 

চ1ও কুনাংইন সম্রাট হযে সং বংশের প্রতিষ্ঠ। করলেন, উদ্উবপুকষেস 
কাঁছে তিনি তাহ জু নাঞে পপিচিত। তাক্ষবুদ্ধি সম্তাট বিলক্ষণ জানতেন, 
ইতিপূর্বে পব-পব পীচটি বাঁজবণ্ণ জল-বুদবুদের মত শৃন্যে মিলিসে গেছে, 
তেমনি তাৰ প্রতিষ্ঠিত ব'শটিবগ যে সে৯ একই গতি হবে ন। এমন মনে 
কববাব কাধণ নেই। সিংহাসনে আবোহণ করেই তিনি নিজের ও বশেব 
প1জত্ব স্থাখী ভিন্তির গপপ প্রতিষ্ঠিত কবতে মনোযোগ দিলেন এব সেই উদ্দেশে 
রাজনৈতিক দূণ্দশিতা ও গুদাঁধ প্রদশন কণতে কার্পণ্য কবলেন ন1। শেন 
বাঁজবংশী পবিবাববর্গের যথোচিত সম্মান বজাঁষ বাঁখবান ব্যবস্থা করলেন, 
রাজকর্মচাঁবীদের পবিতুষ্ট করলেন, আর বিচক্ষণতাঁৰ পবাকাষ্ঠ। দেখালেন 
সৈম্যদেব কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে। পেন্তরা আজ তাকে তক্তে 
বসিষেছে, ক।ল তাঁব। সেখাঁন থেকে তাঁকে নাঁমিযে দিযে অন্য কোঁন ব্যক্তিকে 
সম্রাটেব পর্দে অভিষিক্ত করতে পাবে, এই আশঞ্চা নিতান্ত ন"গতভাঁবেই তাৰ 
মনে জেগেছিল। তিনি সৈন্তবাহিনীর প্রতিপত্তি নাশ কবতে উদ্যোগী 
হলেন, কিন্তু এই উদ্যোগে কোনরূপ ছল-চাতুবির আশ্রিষ গ্রহণ করেন নি, 
বলপ্রয়োগও করেন নি, এমন একটি সহজ সরল উপ।য অবলম্বন কবেছিলেন 
যা পে যুগের ছন্দ-বিরোধ-বিশ্বাসঘাঁতকতাব সঙ্গে গ্রতিযোৌগিতাঁষ চবিত্র- 
বলকেই অভীষ্ট স্বার্থের অন্তকুল করে তুলেছিল । 

সমাট সামবিক কর্মচাঁবীদের তভোঁজে নিমন্ত্রণ করলেন। পানাহারে 
পরিতুষ্ট গ্রফুল্প সেনানীষকদের বললেন সম্রাট ঃ “রাত্রে আমি নিশ্চিন্ত মনে 
ঘুমোতে পারি না।” 

“কেন সম্রাট ?” 


২৪৪ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


সম্নাট বললেন, “কে জানে, আপনাদের মধ্যে কেউ হয়তো সিংহাসন 
কামনা করেন ।” 

বিস্মিত সেনানায়কের। বিনীত প্রতিবাদ কবল, “সে কি সম্রাট! এমন 
কথ! কেন বলছেন ? স্বর্গের পরোয়ান। (240120966 ০ চ০2৪11)- বলে 
ধিনি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, কে করবে তীঁব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ?” 

সআাট বললেন, “আপনাদের রাঁজভক্তি সন্দেহ করি না। কিন্তু ধরুন, 
আপনাদের মধ্যে কাঁউকে যদি ভোরবেলা শধ্য। থেকে তুলে সম্রাটের গীত 
পরিচ্ছর্দ পরিয়ে দেওয়! হয়, তবে ভিনি কিরূপে বিদ্রোহকে এড়িয়ে যাঁবেন ?” 

সেনাঁনীয়কের। আব কোন প্রতিবাদ না করে জানাল, সম্রাট যা আঁদে* 
করবেন তার তা-ই মেনে নেবে। 

সম্রাট বললেন, “মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, জীবনকে উপভোগ করাই সখ । 
স্থখভোঁগের উপায় অর্থ, নিজেব জন্যে আব উত্তবাঁধিকাঁব-রূপে বংশধবদেব 
দিয়ে যাবার জন্যে অর্থ। আপনারা যদি সামবিক কর্তৃত্ব ছেডে প্রদেশ 
অঞ্চলে অবসর যাঁপন করেন, যদি সেখাঁনে পছন্দমত জমিজম। নিতে আনন্দময় 
গৃহে বাঁস করেন তা৷ হলে জীবন কত স্থখময় হয়ে ওঠে বলুন তে।? মৃত্যুকাঁল 
পর্বস্ত ুখে-স্বচ্ছন্দে শান্তিময় আবেইউনেব মধ্যে অবস্থান কি বিপজ্জনক 
অনিশ্চিত জীবন অপেক্ষা শ্রেয় নম্ন ?” 

সামরিক কর্মচারীরা সম্রাটের উপদেশমত অবসর গ্রহণ করলেন, সম্রাট ও 
তখন সামরিক শাসকদের স্থলে বেপীমরিক শাসনকতা নিযুক্ত করলেন। 
অবসরগ্রহণকারী সামরিক কর্মচারীদের উপাঁধি ও এশ্বধ দান করে প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করলেন। সেনানায়কদেব প্রতিপন্তি খর্ব হল, সৈন্দলের বিদ্রোহের 
সম্ভাবনাও আর রইল না। কোন প্রকার সংঘষে প্রবৃত্ত ন। হয়ে বিরাট 
সাফল্য লাঁভ করেছিলেন সম্রাট তাই জু চারিত্রিক মহত্বের গুণে । এই চবিত্র- 
বলে তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাঁজন হয়েছিলেন, সেজন্য আঁর একটি বিশেষ 
কার্ষে তার উদ্ম সার্থক হয়েছিল। রক্তপাত বিনা খশ্ডিত দেশের অংশগুলির 
পুনসিলনই সেই স্থমহান কার্ধ। স্ব ( জেচুয়াং ), ন্যানপিং ( হুপেই ), স্যাঁনহ্যান 
( ক্যানটন ), শ্ানটাঁং (ইয়াং সি প্রদেশ ) এইসব খণ্রাষ্ট্র একে একে সমাঁটেন 
বশ্ঠত। ত্বীকাঁর করে সাঁআজ্যের অন্তভুক্ত হয়েছিল । 

তা'ই জু শাস্ন-ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন কেন্দ্রীয় শাকের অধীনে 


স্থং বংশ ২৪৫ 


আঁমলাতিন্ত্রেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবে। কনফুশীয় শান্্ শিক্ষা উতপাহ-দধান 
তিনি একটি বিশেষ কর্তব্য মনে করতেন, নীতিধর্মে পাঁবদশী' পবীক্ষোতীর্৭ণ 
ব্যক্তিগণ রাজপদে নিধুক্ত হত। নূতন ফৌজদাঁবী আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল, 
প্রার্দেশিক কর্তৃপক্ষের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ সম্রাটের অন্থমতিলাঁপেক্ষ, 
এইবপ একটি ব্যবস্থা আইনে কব। হয়েছিল । 

চাঁও কুঘাঁ ইন-এর তেব বছর ব।সত্বকাঁলে (৯৬০-৯৭৩ ) আভ্যন্তরীণ 
নখসমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধিলাভ করলেও ট্য"ং সাআীজ্যেৰ মত সমগ্র চীন দেশের 
গপব তাঁর আধিপত্য ছভিযে পড়ে নি। তার মৃত্যুকালে উত্তব-পর্বে বর্তমান 
হোঁপেই ও সাঁনসি প্রদেশে খিতানদেব প্রতুত্ব তখনে। প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
দক্ষিণাঞ্চলে উ ইযে ( চেকিযাঁং ) এব” ইউনাঁনে নাঁন-চাও তখনো স্বাধীন 
শ্বস্তিত্ব বজায বেখেছিল। চাঁও কুযাঁংইন-এর পববর্তী সমত্াট তাই সং 
( ৯৭৩-৯৯৮)। এই সম্রাটের একটি প্রধান কর্ম হযেছিল উপবোক্ত 
খগ্ডবাষ্ঞ্থলিব একীকবণ ও সামীজ্য-মধ্যে অগ্তভু ক্তিব প্রচেষ্টা । তাঁব এই 
ব্রত আংশিকভাবে সধল হযেছিল। উ ইথে ( চেকিযাঁং ) ও উত্তৰ হ্যাঁন 
( সানসি ) প্রদেশছ্য সাঁমাজ্োবর অন্বনু ক্ত হযেছিল (৯৭৮-৭৯ ), কিন্ত খিতান 
“বতাঁডনের উদ্যোগ ব্যর্থ হল। সম্রাট তাঁ"ই স্থ”-এর বাহিনী পিকিৎ নগবেব 
উন্তবে খিতাশদের সঙ্গে যুদ্ধে শোচশীযভাঁবে পরাজিত হয । বিজেতারা কিন্ত 
এই পরাজযের স্থবিধ! গ্রহণ করতে পাঁরে শি, ফলে উভয শক্তিণ মধ্যে একটি 
খ্িতাবস্থ স্পিত হযেছিল, স্ব! পাঁবে নি খিতান-অধিকৃত বাকি অ'শের 
পুনকদ্ধাব করতে, আব খিতানবা পাবে নি সু সাত্াজ্যব অধিকার 
সংকোচ কবতে। উভষ বাঁজ্যের মধ্যে বিরোধ চলেছিল কধেক বৎসর, 
তাঁণপব তৃতীষ স্থ” সম্রাট চেন হু" খিতানদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কৰে 
বিবোধের অবসান কবলেন (১০০৪ )। ইউনানেব নাঁন-চাঁও ও অন্যান্য 
£াদেশ সাঁআাজ্যেব বাইবে থেকে গিযেছিল। 


চেন স্থং ও জেন স্তুং 
তৃতীয সম্ট চে'ন স্থং (৯৭৮-১০২২) যে সর্ভে খিতাঁনদের সঙ্গে সন্ধি 
স্থাপন করেছিলেন, ট্যাং বা হ্যান সম্রাটের! সেব্প প্রস্তাবে সম্মত হতে লঙ্জ। 
বোধ করতেন । এই সন্ধিস্থত্রে খিতাঁন-অধিকৃত চীনেব অণশেব ওপব স্থৎ 


২৪৬ মহাচীনের ইতিকথ। 


বংশীদের দাঁবি পরিত্যাগ করা হয়েছিল, ত। ছাঁড়া খিতাঁনদের প্রভূত পরিমাঁণে 
অর্থ দেওয়। হয়েছিল য। তাঁর। গ্রহণ করেছিল চীন-প্রদত্ত করম্বরূপে। শ্ং-দের 
পরবা্রনীতির মূলমন্ত্র ছিল শান্তিপ্রিয়তা, এক হিসাবে এই রাজনীতিকে 
তোৌষণ-নীতি বললেও অতুযুক্তি হয় না। হ্যাঁন ও ট্যশং বংশীবা ছিলেন 
সাঁআীজ্যবাদী, নির্মমভাঁবে প্রতিদন্দ্ীদের উচ্ছেদ কববাঁর জন্যে উত্তর ও পশ্চিম 
অঞ্চলে দিগ্িজয় অভিযান প্রেরণ করেছিলেন । স্ুং-রা কখনে। দিগ্িজয়ের 
অভিলাষ পোষণ কবেন নি, সামাজ্যবাদ তারা সম্পূর্ণরূপে বর্জন কবেছিলেন, 
সেজন্য তাদেব সাঁআজ্য হ্যাঁন ব। ট্যং সাআজ্যের মত বিস্তৃতি লাভ করে নি। 
কিন্তু স্্ং সাম্রাজ্যের আভ্যন্তবীণ অবস্থা পূর্বোক্ত ছুটি সাম্রাজ্যের চেয়ে 
অধিকতর শ্রীমত্ত ও শান্তিপূর্ণ ছিল বলেই মনে হয়, তার একটি গ্রমাঁণ এই ষে 
স্থং যুগে কোনরূপ গণ-বিদ্রোহ দেখা দেয় শি, আঁন-লু-সাণ বা হুয়া সাঁও-র 
মত কোন সাম্রাজ্যের শত্রু মাঁনবতাঁর অঙ্গে খঙ্গাঁঘাত কনে নি। 

প্রাচীন চীনা এতিহঠসিকগণ এব" আপুনিকদের মধ্যেও অনেকে খিতাঁশদেব 
সঙ্গে সম্রাট চে'ন স্থ'-এব অপমাঁনকর সন্ধি স্বীপনেব বিস্তর নিন্দা? কবেছেন। 
এসব এতিহাদিকদের মতে ওই প্রকাঁৰ সন্ধি পবিবর্তে পাঁণাস্তিক যুদ্ধেব 
সমূহ বিপদ বরণ করাও ভাঁল ছিল। কিন্ত আঁজ আঁমপ] যুগ-যুগান্তের ধুপি- 
আবরণ কাঁটিয়ে যখন দেখি ১০০৭ খুস্টাকেব দেই সন্ধির ফলে উত্তব-পশ্চিমেব 
প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র দেশে শতাধিক বতমর জুড়ে শান্তি ছিল 
বিরাজমান, এবং এই সমযেব মধোই স্কুং যুগের সাংস্কৃতিক সৌট্টব, প্রজ্ঞ। ও শিল্প- 
কলার পবিপূর্ণ বিকাঁখ চীনকে সভ্য জগতে পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করেছিণ, 
তখন আমাদের মনে আর বিন্ুমীত্রও সন্দেহ থাকে না ষে খিতানদেব সঙ্গে 
সন্ধিন্যত্রে বিবাদের অবসানি ঘটিয়ে আট স্ুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিলেন । এই 
মত্াটের বিরুদ্ধে কনফুসিয়াস-পন্ঠী প্রাচীন এতিহাঁপিকদেব অব একটি 
অভিযোগ এই যে তিনি বৌদ্ধ ও তাঁও-ধর্মের স'মিশ্রণে একটি নৃতন ধর্শমত 
পরিকল্পনার চেষ্টা করেছিলেন, এবং নিজেকে “দববাণী"্র (%:০৬৩:861007) ) 
নির্দেশে সাত্রীজ্যের শ।সক বলে প্রচাঁপ করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিলেন । 
কিন্তু কনফুসিয়াঁন-পস্থীরা যা-ই বলুন, সম্রাট বাঁজ্য শাসন কব্ন ন্যর্গের 
পরোয়ানা”র বলে, এ বিশ্বাম চীন দেশে সর্বজনীন, স্থতরাঁং এখানে প্রতারণাঁর 
অভিযোগ একান্তই ভিত্তিহীন | 


সং বংশ ২৪৭ 


সম্রাট জেন-স্থং-এর রাঁজত্বকাঁল ১০২৩-১০৬৩ খুস্টান্দ। এই সম্রাটের 
প্রতি এতিহাসিকেবা অধিকতব স্ববিচাঁব কবেছেন দেখা যাঁধ। তাঁর কারণ 
এই যে তিনি ছিলেন একজন গোৌঁডা কনফুসিষাপ-পশ্থী, এবং জু-মা কুয়া 
নামক প্রপিদ্ধ এতিহাাসিক ও অন্যান্য সধীগণ তাঁব পৃষ্ঠপোষকতা পাঁভি 
করেছিলেন । তার। সকলেই এই সম্রাটের ভূষপী গ্রশসা কনে গেছেন। 
এই সমযে ছুটি বিকদ্ধ মতীবলম্গী বাঁজনৈতিক ও দার্শনিক দলের সৃষ্টি হযেছিল, 
এক দল বক্ষণশীল ও অপব দল স্মারপন্থী। এই ছুই দলে মতান্তর নিষে 
বাগবিতণু। সাবা স্থু" যুগ ধরে চলেছিল। 


সেন 

জেন-ক্থু'-এর উত্বাধিকাঁপী মাঘ তিন বছর বাঁজত্ব করেছিলেন, 
তাঁবপর সম্রাট সেন-স্তং এর “বৈপ্রবিক” শাসন (১০৬৮-১০৮৫ ) শুক হল। 
তিনি কনফুসিযাস-পন্থী বক্ষণশীল বাঁজকর্টচার।॥দর অপধাপিত ববে এমন 
একজন মন্ত্রী নিধুক্ত কবলেন, বাঁজনতিক ৭ সামাজিক বিষযে যাঁধ নব- 
বিধানির পধিকবশাগুলি আধুনিক বিচারে “প্রগতিশীল? বন্ল বিবেচিত হলেও 
মে-কালেপ বক্ষণশীণ সমাজের তত্র প্রতিবাদেণ ঝটিকা শ্টি কবেছিল। এই 
মন্ত্রীব শাম গা আন-পি। "লোকটি নো”্ব। পোশাক পণ্ন, মুখ পযন্ত ধোঁষ 
ন।,” শব অভ্যাঁপ-পরুতিণ এইকপ বর্ণনা কাব গ্রাচীনপন্থী এতিহাপিকবা 
যা” আন-পি-ব প্রতি আন্তবিক বিদ্বেষ ব্যক্ত করেছিলন। অনাবুট্টির বছপে 
এই কথ। প্রচাঁৰ কন। হল, কুশাঁপনেৰ জন্য স্বগেৰ অভিসম্পাত অজন্াঁব স্বপ্রি 
কবেছে। তৎক্ষণাৎ ওযাঁৎ পতিবাঁদ কবে বললেন, “এ কথা আঁদো সত্য নঘ। 
পাকতিক অবস্থ। শিভর কে প্রাকৃতিক নিষমের ওপব, মাছুষেৰ কোন 
'নতিক কাধে গপব নম 1” বল! বাহুল্য চীনেব চিবাঁগত ভাবধাঁবাঁর সণ 
বিকদ্ এই মতবাদ নৈঠিক রক্ষণশীলের দল খবদাস্ত কন্তে পারেন নি। এই 
প্রতিপিশালী দলেব বিকছ্াচবণর জগ্য ওযাশ-প্রবতিত নৃতন সং্গীব 
ব্যণচ্থাগুলি প্রত্যাহাৰ কবতে হযেছিল | নাঁন। অর্থ নৈতিক বিষষ-_যেশন, 
ভূমি, ফ্ষি, বাণিজ্য, খণ, ট্যাক্স--ওযাঁঁ আন-সি-ব নববিখ।নে। অন্তভূক্তি 
হযেছিল, একটি পৃথক পবিচ্ছেদ পরে আমব। ঘেই নববিধানেব বিস্তারিত 
আলোচন। কনব। 


২৪৮ মহাচীনের ইতিকথা 


সম্রাট সেন-স্থুং ছিলেন আদর্শ চরিত্রের মানুষ, মিতাচাঁরী, বিলাঁসবজিত। 
বাজোচিত বিলাস-উপকরণসমূহ তিনি দরবার থেকে অপসারিত করেছিলেন, 
আর কর্মে ছিল তাঁর অফুরন্ত উত্সাহ । বস্তত মন্ত্রীর বৈপনবিক" সংস্কার 
প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত অন্ত কোন বিষয়ে তাকে দোষ দিতে তাঁর পরম 
শক্রও পাবে নি। 


সি-সিয়া কিন ও খিতান জাতি 


উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি নৃতন বিপদ দ্রেখ| দিয়েছিল। সেখানে 
ট্যাং বংশের শেষ দিকে সি-পিয় নামে এক টেম্ুত বা তুকী জাতি 
পীত নদীর ভর্ধভাঁগ থেকে নেমে এসে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল, 
আর সেই বাষ্টের অস্তিত্ব ছিল মোঙ্গল আক্রমণ-কাঁল পধন্ত। প্রথম অবস্থায় 
এই জাতির সভ্যতা ছিল অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির । তার! নিজেদের 
বানরের বংশধর বলে মনে করত, পশুচর্ম পরিধান করত, রুষি ও পশুচারণ 
ছিল তাদের একমাত্র বৃত্তি । চীনাদের সংস্পর্শে এমে কালক্রমে তাঁদের 
সংস্কৃতির প্রভাব এই জাতিকে সভ্যতাৰ পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল, 
এবং তখন তার! চীনা লিখনের মত একটি লিখন-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল । 
এমন কি তাঁরা একটি বিশ্ববিদ্ভালয়ও স্থাপন করেছিল, এবং দেখানে কনফুমীয় 
শাপ্সগ্রস্থ শ্রদ্ধা সহকারে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। একাদশ 
শতাঁবে সি-সিয়-রা এমনি পবাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল যে একজন শাসক নিজেকে 
মমীট বলে জাহির করতে দ্বিধা করে নি। খিতাঁনদেব মতই তাব। স্থং 
সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে প্রত্যন্তদেশ গ্রাস করতে শুরু করেছিল। এই সুত্রে 
মাঝে মাঝে খিতানদের সঙ্গেও তাঁদের যুদ্ধ বাঁধত, এবং মোঙ্গল আক্রমণে 
খিতাঁন রাজ্য নিশ্চিঞ্ক হবার পূর্ব পধস্ত এই বুদ্ধের অবসাঁন ঘটে নি। 

এইরূপে সি-সিয়া ও খিতাঁন প্রত্যন্তের এই ছুটি খণ্জাতির উপদ্রবে 
স্থং সম্রাট যখন অত্যন্ত বিব্রত বোঁধ করছিলেন, সেই অবস্থ।-সংকটে আর্তের 
ত্রাঁণকর্তা-ূপে আর একটি জাঁতি খিতাঁনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। 
এই জাতির নাঁষ হ্ব-চেন বা কিন (কিন বা চিন, অর্থ ন্বণ”)। কিন-র। 
ছিল খিতাঁনদের অধীন, খিতাঁন কর্মচারীদের উতপীড়নে জর্জবিত হয়ে 
উঠেছিল। আকুতা নামক 'জনৈক ব্যক্তি ছিল তাদের দলপতি, কিন-দের 


স্থং বশ ২৪৯ 


'ঘবদ্ধ করে গ্রত্শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কপল (১১১৪ ), তাঁরপর খিতাঁন 
রাজা অধিকাঁন করে পরাজিত খিতানদেব পশ্চিম তুকীস্থানে বহিষ্কৃত করে 
দিয়েছিল। নির্বাসিত খিতানর। ইলি (1111) উপত্যকাঁষ এস বসবাঁস 
কাবছিল, এবং এই ণৃতন দেশে অন্থকূল পরিবেশের মধ্যে নেস্টোবীঘ খুষ্ধর্ষে 
দীক্ষিত হযেছিল। এই ধর্গান্থবেব বাঁপাঁব নিবে পপ্রেষ্টাৰ জন-এর বাঁজ্যের 
কাহিনী? (5০009 01 01০3007 [010১ ) নামে নান। কি“বদন্তী পরবর্তী 
কালেব ইউবোপে প্রচলিত হযেছিল। এ অঞ্চলে গোছল বিজধষেব কাঁল 
পধন্ত খিতাঁনদর নব-প্রতিষ্টিত রাঁজ্োর বিলুপ্তি ঘটে নি। 


হুই স্তুং 

খিতানদের বিকদ্ধে যুদ্ধ স্তু" সমাট থই স্থ €১১০০-১১২৫ ) বিদ্রাহকারী 
কিন-দেব মিত্রকপে সাহাধ্য করেছিলেন এহ ভবসাঁষ যে খান ঈন দেশের 
অণশ হোপেই য| খিতাঁননা জববধথন কবে বসেছি ন, সেই হোপে প্রদেশ 
তাঁকে প্রত্যপণ কর! হবে, আব চীন কর্তৃক খিঙাঁনদেব নিষমিত অর্থ প্রদানও 
বন্ধ হযে ঘাঁবে। কিন্তু অচিবে তাব এই আশ। আকাশকুস্থনে পবিণত 
হল। খিতাঁন বিতাডনেব পব কিন-দেব নেতা আকুত। চীন সমাটেব কাঁচ 
অপমানকর দাবি উখাঁপন কবল। জমাট হুই স্্” ছিলিন একজন প্রস্সিছ্ 
চিত্রশিল্পী, কিন্তু পাঁজনীতি বিষষে অবাটীন, নিজের বাথশক্তিব অসাঁরত। 
উপলব্ধি করবাঁৰ মত বিবেচনা-বুখ্ধি ভাব ছিল না । সমাঁঁটণ পবামরশদীত। 
ছিলেন বজমন্ত্রী সাঁই চি, স*স্কাবক ওযা আন-সি ন হ্শ্া, বক্ষণপন্থীদের 
সঙ্গে দ্বন্বকলহে প্রবুন্ত হযেছিলেন তিনি, সম্ভবত সেহ কাঁবণ সম্াটক 
সদযুক্তি দিতে পাঁপেন নি। অশুভ ক্ষণে হঠকাঁপিতাঁবশেই কিন-দেব বিরু্দে 
অভিযাঁন প্রেধিত হল ভ্বতবাঁজ্য পুনকদ্ধাবেব জন্য, কিন্তু তাঁব ফল হল 
অত্যন্ত শোঁচনীঘ। চীন। বাহিনী কিন-দেব সঙ্গে স"গ্রামে পপাজিত হল। 
সমাট হুই সত" তার পুরে সি"হাঁপন সমপণ কবে বাঁজধানী চেডে দক্ষিণ 
দিকে প্রস্থান কবলেন (১১২৫)। নতন অমাট চিন স্ত্” আক্রমণকাবী 
কিন-দেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তাদের বহু অর্থ প্রদান করলেন, কিন্ত 
নক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন মন্ত্রীগণেব মন্ত্রণীক্রমে শীঘ্রই তাঁকে সঞ্ষিতঙ্দ করতে 
হয়েছিল । 


২৫০ মহাঁচীনেব ইতিকথ। 


এই অহেতুক সন্ধিতঙ্গই স্থৎ সাম্রাজ্যেব সার্বভৌম গৌরবেব ওপর মৃত্যুবাণ 
নিক্ষেপ কবেছিল। কিন-র! ফিরে এশে চীন। বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত কৰে 
রাজধানী অধিকার কবল, এব" তিন হাজার অগ্ণচর সহ ভূতপূর্ব সম্রাট 
হুই স্থুং আব তীব পুত্র মত্রাট চিন সং ছু'জনকেই বন্দী কবে সুদূব পশ্চিমাঞ্চলে 
পাঠিষে দিল। সেখাঁন থেকে আর তার। প্রত্যাবতন করেন নি। 


দক্ষিণ।ঞ্চলেব স্ং বংশ 


স্বং বশীবা ন্বর্গেন পরোধানা, হারান নি। হই স্থ” এর একটি পুত্র 
কিন-দের বেডাঁজালের ভেতর থেকে পাঁলিযে দক্ষিণাঞ্চলে এসেছিলেন, চীনাবা 
তাঁকেই সিপ্হামনে প্রতিষ্ঠিত কবণ। এই সম্রাটের এতিহাসিক নাম 
কাও স্ব” (১১২৭-১১৬৩)। বাঁজধানী প্রতিষ্ঠিত হবেছিল লিন আঁন,* 
বর্তমান হ্যাঁচৌ নগরে । কিন-দেব সঙ্গে যুদ্ধে বিবতি ঘটে নি দীর্ঘক|ল, 
বিন্ত সু সআটেব সুদক্ষ সেনীপ(তি যো ফেই আততাষীদের আক্রমণ 
থেকে দক্ষিণাঞ্চলকে বক্ষা করতে সমর্থ হযেছিলেন। ইযাণসি নদীব দর্সিণে 
নবম মাঁটিব দেশটি যাঁষাবব অশ্বাবোহী বাহিনীর উপযুক্ত স গ্রাম ক্ষেত্র নঝ, 
সেই কাবণে কিন-বা অধিক দূব অগ্রসন হয নি। সম্রাট যদি সেনাপতি ইদ্যা 
ফেই-কে কিন দের বিরুদ্ধে অবাঁধে ঘুদ্ধ পরিচালনার স্তযোঁগ দাঁন করতেন 
ত|। হলে হযতে। উত্তবাঁ শের গুনকদদব সম্তণপব হত । কিন্ত গ্রধান মন্তী চিন 
কুণ্যই ছিলেন একজন শান্তিবাদী মানুষ, সতত্াটের প্রিষপাঁঞজ । বিষম বিপথষ 
খেকে দেশকে উদ্ধার করবাঁব জন্যহ বোঁধ করি স"গ্রামেণ অবসান কামগা! 
করেছিলেন তিনি । গেনাপতি ইয়ে! ফেই তখন পিষেশ নগর (কই কে” ফু) 
আক্রমণ করবাঁব উদ্যোগ কবছিলেন এমন সময গ্রধ।ন মন্ত্রী তাকে যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে ফিধে আসবার আদেশ দিলেন, একদিনে পণ পব বাঁবোটি বাঁজকা'ষ 
পবোৌঁয়ান। পাঠিবে। অগত্যা উযো ফেই-কে অন্গ্রাম পশিত্যাগ কবে 
কিরে আদতে হল। বাঁজধানীতে সংবর্ধনা পবিবতে এই বীবপুরুষেব 
তাঁগ্যে জুঢেছিল বন্ধন ও মৃত্যু, কাঁধাঁগাঁরে বন্দী অবস্থা তীকে বিষপ্রযৌগে 
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সং বংশ ২৫১ 


হত্যা কব! হয় (১১৪১)। সেই বছরেই কিন-দেব সঙ্গে স্থং সম্রাট একটি 
সন্ধি স্থাপন করলেন। এই সন্ধিব ফলে চীন দেশ উর ও দক্ষিণ ছুই ভাগে 
দিতীয বাঁর বিভক্ত হযে পড়েছিল। দঙ্গিণাঁঞ্চলের স্থং বংশীন] সাতটি গ্রদেশ 
হাপিষেছিলেন, অথাৎ হুযাঁই নদীর সমগ্র ভণ্ড, দক্ষিণ খোশানের পার্বত্যভূষি 
এবং হ্যাঁন ও গীত নদীর মধ্যবর্তী স্থান । ইযাঁংপি উপত্যকা এবং তাঁর দক্ষিণে 
অন্যান্য প্রদেশ সু সম্টের আকারে ছিল। উদ্তবের সাতটি প্রদেশ জে 
কিন বাজ্য স্বাপিত হযেছিল, মোর্গলিঘ। ও মাঁঞ্চুবিযার মমতল ভূমিও হিল 
কিন-দেব শীসনাধীন । বিভক্ত ছুই খণ্ডে কিন ও সৎ সাঁআাজ্য ১৫৩ বসব 
অস্তিত্ব বজাঁষ বাঁখতে পেবেহিল, তাবপন এল কঞ্চার মত পশ্চিমাঞ্চলের 
যাষাঁবব মোঙ্গলদেধ আক্রমণ । তখন উভযষ খণ্ডেব পুমঙ্িলনে যে সামাঁজোর 
হ্ষ্টি হল, পে তং সাঁমাজ্্য নধ, কিন সাঁমাজ্য ও নস, সেখ।নে স্থাপিত হযেছিল 
বিজেতাগণ কর্তক অবিরূত সমগ্র চীন দেশ নিষে একটি বিরাট মোঙ্গল 
সাআজা। 

সন্ধি পণ স্থ” পা শান্ত পবিবেশেৰ মধ্যে নান। সাংস্কৃতিক বিষঘেণ চচ।, 
দর্শনেন আলোঁচন। নিসে কাঁল কাটাতে লাগলেন। শাগ্ছি দি বর্বরশক্কিপ 
আক্রমণাত্মক অভিসপ্ষিকে নিণপ্ত কববাঁৰ পক্ষে যথেষ্ট নন, একথ। ভাব! গুলে 
গিশেছিলেন। ১১৬১ খুণগাঁদে কিন-ব| হযাঁংসি উপত্/কাঁধ হান। দিষেছিল, 
স্থং বাহিনী তাঁদেব পসাছিত কবে বিতাঁডিত কধল। তাবপব দীর্ঘ সন্ত 
বছব ধবে চলল একটি সত্যকাঁধ শান্তিপর্বেণ দ১৬1। কাঁকশিল্পী, চিত্রকণ, 
মুখাকব ও স্ধীমগুলী সকলেই শিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব পবিচয 
দিতে লাগলেন । এই সমধ পণ্ডিতগরবব চ সি কমফুপীয মীতিশাত়ের নবা 
ভাষ্য সবিস্তারে বচখ। কণেছিলেন, এবং সেই থেকে এই ভায়াকে প্রামাণা 
বলে বরাঁবর গ্রহণ কণপ। হযেছে। স্ব সম্রাটেব। কিন্ত চ শির পুটপোষকত। 
কিংবা! তা ভাগেল প্রতি শ্রদ্ধা গ্রকাঁশ কলেন শি, পক্ষান্তবে চু সি ও পক্ষণ- 
পন্থী দল কর্তৃক বনহুনিন্দিত ও” আঁন-সি-ব স*স্কাৰ পবিকল্পনাগুলিকে কার্ষে 
পরিণত করেছিলেন । সেই কাৰণে এব" উত্তপাঞ্চল পুণকন্দাবে সচেষ্ট ন। হবার 
জন্য তারা কনফুপীৰ পণ্ডিতগণেব বিরাগভাঁজন, এমন কি অযথ। কটু নিন্ধাঁৰ 
ভাগী হযেছিলেন। এখানে একটি লক্ষ্য কববার বিষম এই যে দার্শনিক 
চুসি ও বিপ্রবী অর্থনৈতিক ওয়া আন-পসি উভমেই দক্ষিণ দেশেৰ মাষ, 


২৫২ মহাঁচীনের ইত্তিকথা। 


একজন ফুকিয়াঁং, অপরটি কিযাঁংসি প্রদেশের। ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে স্থানীধ 
ব্যক্তিগণের কোন রুতিত্বই দেখা যায় নি। উত্তবাঁঞ্চল বর্ধর-অধ্যুঘিত হওযাব 
ফলে চীনা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গণ্ামান্য ব্যক্তিব অনেকেই দক্ষিণ দেশে 
চলে এসেছিল, এবং সেই থেকে এখাঁনকাঁর অনগ্রসর স্থাশীঘ অধিবাপীদের 
মধ্যে অপূর্ব সাংস্কৃতিক জাগবণ দেখা দ্িষেছিল। কুযাঁনটাঁং ও কুখাঁংসি অঞ্চলে 
হাঁকৃকা" নামক একটি জাতি আছে, হাঁকক।' শব্দের অর্থ অতিথি পরিবাব 
(49656 1817115” )। তাঁদেব ভাষাঁষ উত্তর দ্েশীয অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয । 
সেজন্য পণ্ডিতেরা এব্ধপ অনুমান করেন যে এই জাঁতি উত্তরাঞ্চল থেকে 
এসেছিল, এব" তার স্থানীয জাতিগুলিব সঙ্গে মিশে যেতে পারে নি, তাঁব 
কারণ উভযের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ। 

এদিকে পশ্চিমাঞ্চলেৰ মরুদেশে যাঁযাঁবৰ মৌঙ্গলেরা একজন অসাধারণ 
ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে একটি বিশাল সাআজাজ্যের ভিত্তি পত্তন কবেছিল। বিশ্ব- 
বিশ্রুত দিথিজধী জেঙ্গিস খই সেই নেতা । এই অব্ীস্তকমী পুরুষসিংহ্ব 
উদ্যোগে একটি নগণ্য উপজাতি কিরূপে সাব! বিশ্বেব ভ্রাস হযে উঠেছিল 
তাব বিস্তারিত বণনা মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রসঙ্গে পরে আঁ্লাচনা করা হবে। 
কিন সামাজ্োর দ্বারপ্রান্তে এই পরাক্রান্ত জাতির অভ্যর্থান কিন-দেব বিলক্ষণ 
বিব্রত কবে তুলছিল। প্রথমে পি-সিষা-পা আক্রান্ত হয়েছিল, তাবপস 
কিন-বাঁ। উত্তর চীনে যৌক্ষলধের বারবান হান! প্রজাপুঞ্চেব সমূহ ক্ষতির 
করণ হযে উঠেছিল | এই দাঁকণ স”কটে কিন-র! মোঁজলদেব বিকদ্ধে সংগ্রামে 
হ্ছং সআাট নিং স্ু" (১১৯৪-১১২৪ ) এপং লি স্তর” ( ১২২৪-১২৬৫ )-এব সাহাধ্য 
প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু সম্াটদ্ধষ তাঁদেব চিরশক্রব কাঁতর প্রার্থনীয় কর্ণপাত 
করেন নি। পক্ষীন্তব কিন-দ্ের বিরুদ্ধে অভিযানে মৌঁঙ্গলদেনই সাহাঁষ্য 
কবেছিলেন লি স্বং হোনানে কিন-দেব শেষ ঘাঁটি সাই চাঁউ নগব অবরোধের 
ছন্য একদল পদাতিক সৈন্য প্রেরণ কবে। সাঁই চাঁউ র পতনেৰ (১২৩৩) 
পব মোঙ্গল অশ্বীরোহী বাহিনী যখন উত্তব দিকে প্রত্যাবতন কবছিল, সেই 
সময় দুবুদ্ধিবশত স্্” সত্াট লি স্থ” উ-্তবাঞ্চল পুনরুদ্ধাব কববাঁর উদ্দেশ্টে 
পরম উতৎসাঁহভরে কাই-ফে”, লো-ঈযাঁ” প্রভৃতি নগবসমূহ অধিকার করে 
বসলেন। এই সংবাদ শুনে মোক্দল শাসক ওগোতাই সসৈন্যে ফিরে এসে 
ক্ুং সামীজ্য আক্রমণ করল, সে আক্রমণ সমাট-বাহিনী প্রতিরোৌধ করতে 
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পাঁরে নি। যুদ্ধ চলেছিল কিন্তু দীর্ঘকাল, তাব কারণ মোঙ্গলদের সামবিক 
উদ্যম বিভিন্ন স্থানে ছডিষে পড়েছিল বলে একমাত্র চীনেব ওপর তাঁর! সগ্র 
শক্তি প্রযৌগ করতে পাবে নি। কিন্ত এই যুদ্ধের শেষ নিষ্পত্তি একদিন 
টভান্তভাবেই ঘটেছিল ( ১২৭৬ খৃঃ)। বাঁজধানী হ্যাঁ-চৌ অধিকার কবে 
মৌন্গলর। সম্রাটকে বন্দী কণে উত্তরাঞ্চলে প্রেরণ করল। স্থুৎ ব'খেদ 
সমর্থকের তখন এক শিশুকে সআটকূপে খাঁড। করেছিল, আর নৌ-সেনাঁপতি 
সেই শিশু সম্বাটকে জাহাঁজে চডিযে সমুদ্রপথে কুবাঁনটাঁ -এৰ একটি বন্দবে 
গিষে আশ্রধ নিষেছিলেন। সেই বন্দবটি ধখন অবরুদ্ধ হল এব" প্রতিরোধের 
সকল ব্যবস্থাই খন ব্যর্থ হযে গেল, নৌ-সেশাপতি তখন জাহাজ থেকে নিজের 
পত্বী ও পুত্রকম্যাদেব একে একে জলে নিক্ষেপ কবলেন, তাবপব মেই শিশু 
সমাটকে অঙ্কে তুলে নিষে স্থুনীল জলধির অতল গণ্ভে ঝাঁপ দ্রিলেন। এইরূপে 
শেষ অবতণসেব মৃত্যু সঙ্গে ছু” বশেব অবসান ঘঢল (১২৭৯), যে বশে 
খোজ্জল কোন কৃতী সম্বাট তেমন করেন নি যেমন কবেছিলেন সে যুগেব 
রাজনীতিকের। এব" স স্কৃতির ধারক ও বাহক সাহিত্যিক, এতিহামিক ৪ 
শিল্পীগণ । 


৩. স্থুং যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য 


ঢ্যৎ বশেব বাঁজত্বকাঁলে আঁমরা দেখেছি অবাঁধ যাঁতাযাঁতের হ্থবিধাঁব 
ফলে চীনের সঙ্গে বিদেশে বাণিজ্যিক সষোগ স্থাপিত হযেছিল স্থলপথে ও 
জলপথে, বাণিজ্যেব গ্রসাঁব ঘটেছিল, আব সেই সঙ্গে বমখ্যক বিদেশীব 
সমাগম হযেছিল। হব আমলে এই অবস্থান একটি বিশেষ পবিবর্তন দেখ। 
যাষ। উত্তরাঞ্চল স্থ”দের অধিকাঁবচ্যুত হবাঁৰ পর সেখান থেকে চীনা 
শাসকেরা যখন দক্ষিণ দেশে চলে এলেন, চীনে সাংস্কৃতিক ভারকেন্দরও তখন 
দক্ষিণ দিকে ঢলে পডেছিল। ইতিপূর্বে ট্য” যুগেব শেষ ভাগে যে 
অবাঁজকতাঁব শ্থষ্টি হযেছিল, সেই বিশৃঙ্খল অবস্থাই পশ্চিম দেশের সঙ্গে স্থীল- 
পথের সংযোগ বিদ্বিত করে তুলেছিল। এইসব কারণে স্থৃং রাঁজত্বকাঁলে 
বহির্জগতের সঙ্গে জলপথে বাঁণিজ্যই প্রীধান্য লাঁভ করেছিল । এ যুগে সামুদ্িক 
বাণিজ্য বিদেশিদের, বিশেষত আরবদের হাঁতে ছিল, তাঁরা ক্যানটন, চুযাঁন-চৌ, 


২৫৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


হ্যাং-চৌ প্রভৃতি বন্দরে এসে বসবাস করত, কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
কবতেন চীন সরকার, তারাই বাঁণিজ্যিক শুষ্ক আঁদাঘ করতেন । প্রতি বন্দবে 
একজন বৈদেশিক বাণিজ্য পরিদর্শক নিযুক্ত হযেছিল। দ্াঁদশ শতাবে চাও 
জু-কুষ! নামে ফুকিষাং অঞ্চলের জনৈক পরিদর্শক কর্মচারী আঁনব ব্যবসাধীদের 
মিকট সন্ধান নিষে ভৌগোনিক তথ্যাদি সংবলিত একখাঁনি পুস্তক রচন। 
কবেছিলেন। সং আমলের প্রথম দিকে একজন চীন! দত বিদেশে প্রেবিত 
হযেছিল বিদেশী বণিকদের চীন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে উৎ্মীহ-দ!নেব জন্য | 
বাণিজ্য বাপাবে তাদের বিশেধ সুবিধা দানের গ্তিশ্রতিও দেওযা হযেছিল। 
বাণিজ্যের কোন কোন দ্রব্য ছিল সবকাবের একচেটিয] ব্যবসা, লাইসেন্স- 
প্রাপ্ত তেগাঁব দ্বাপা সেই ব্যবস। চালানো হত। জিনিসেব মূলের ওপর শুক 
(৫৫ ৮107017 ) ধার্ধ হত । 

সমুদ্রপথে যেসব বিদেশী বণিক চীনে এসেছিল, অধিকীঁশই আব্ব 
নুমলমাঁন, তাদের প্রতি ভদ্রোচিত নম্র ব্যবহাঁ৭ কর। হত । ট্যাশাং আমলে 
তাদেব নিজেদের মধ্যে ছন্বকলহেব মীমাঁংস। ব্যাপাঁণে আত্ম-কর্তৃত্ব দেওযা 
হযেছিল এবং সেই উদ্দেগ্ে কাজী নিষোঁগেব ব্যবস্থাও কবা শহযেছিল, এখন 
সেই বিধানটিকে আরও প্রসারিত করে শুধু চীনাঁদেব বিকদ্ধে বিদেশীদের 
গুরুতর অপবাঁধগুলি ব্যতীত .অন্য সকল প্রকাবৰ মকদ্দম! ইসলামী আইন 
অনুসারে বিচারের অধিকার কাজীদেব দেওয়া হল। মুসলমানদের অনেকেই 
চীন। নাঁরী বিবাহ করত । এই সমযে এখনে একটি ইহুদি কলোনিও দেখ! 
যাঁয়। ইহুদিরা কাইফেং নগরে একটি গির্জ। (5581509806 ) নিষ্াণ 
করেছিল। চম্প। (ইন্দো-চীন ), জাভা, স্মীত্রা, এমন কি ভারতবর্ষ থেকেও 
বাঁজদূতের সমাগম হয়েছিল নানা উপডৌকন নিয়ে। এখাঁনে চীনা বাঁজন্ত- 
বর্গের একটি কৌতুকপ্রদ আত্ম-প্রতাবণাঁমুূলক মনৌবৃত্তিব উল্লেখ করা যেতে 
পারে। বিদেশীদের উপটৌকন তার! গ্রহণ করতেন অধীনস্থ দেশগুলি থেকে 
ন্বর্গ-পুত্রে'র প্রাপ্য কর-স্বরূপে । আদলে কিন্তু বাঁজদূতদের আগমন চীন 
সমাটের সার্বভৌম অধিকার মেনে নেবাঁর জন্য হয় নি, তার! এসেছেন চীনের 
সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ দৃঢ়ভাঁবে প্রতিষ্িত কবে স্বদেশকে লাভবাঁন করতে, এই 
স্থুল কথাটি চীন। রাঁজা-প্রজীর না বুঝবার কথা নয। 

চীনারাঁও সমুদ্রপথে বিদেশে যেতে আরস্ত করেছিল এবং সেই ভ্রমণ-স্তত্রে 
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তাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিনর বৃদ্ধি পেয়েছিল। নদী ও জাগবগামী 
জাহাঁজ নির্মীণে যথেষ্ট উন্নতি হযেছিল। জাহাজে গতির দিক-নিরূপণ যন্ত্র 
রূপে চুষ্ক কম্পাসের ব্যবহাঁব মমদ্রপথে যাতীয়াতের খিশ্তর স্থবিধা করে 
দিধেছিল, জাহাঁজেব আকাঁব-প্রকাবেরও অনেক উন্নতি ঘটেছিল । দক্ষিণ- 
পর্ব এশিযা ও ভাঁবতবর্ধ পযস্ত সমুদ্রপথে চীন। নিষন্ত্রণের স্থ্পাত আঁমবা 
প্রথম দেখতে পাই সং যুগে । তবে এ কথ। ঠিক যে চীনা জাহাজ জাপান, 
ফিলিপাইন, কোচিন-চাখন। ও মালণ ঘ।পপুঞ পরিভ্রমণ কবলেও, ভীরত- 
সমুগ্রে প্রধানত আঁপব জাহাজই পাঁড়ি জমাত, আঁববদের হাতে ছিল ভাবত 
মহাসাগর পাবাপাঁবে ব্যবস্থী। বাঁণিজ্যেন স।মগ্রী ট্যাং যুগে যেমন ছিল 
এখনও প্রা সেইসব জিনিসেবই আম্ধানি-সপ্তানি হত, যেমন ধুপঃ চন্দন, 
হাতির দাত, গণ্ডারেৰ শুক, প্রবাল, 4৩৭, বেশম প্রভৃতি । এহ বাণিজ্যিক 
আদানপ্রদাঁনে চীনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । স্মবণ থাকতে পারে হ)ান বগে 
বোমান সাআাজ্ে চীনা বেশমেব আমদানি হত এত অধিক পবিমাঁণে যে তাপ 
মুল্য দ্িতে পৌমেব ধন-ভাগারে কর্ণ প্রায় শিঃশেধিত হযে গিষেছিল। গং 
যুগে চীনের অর্থ শৈতিক অবস্থা তখনকার বোমেৰ মতই ভীষণ আঁকার ধাণণ 
করেছিল। বর্ণ রৌপ্য, বিশেষত চীন। তাত্রদুদ্রাব বপ্তানি অত্যপ্ত বৃদ্ধি 
পেষেছিল। চীঁন। সবকাঁর বিলাসবস্তর ব্যবহার শিষিদ্ধ করে মল্যবান ধাতুব 
রপ্ত।নি বন্ধ করবাব চেষ্ট কবলেন বটে, কিন্তু এই প্রধাঁস ব্যর্থ হযেছিল। 
সেই সমষে কি পশিমাঁণ ধাতু চীন থেকে রপ্তানি হখেভিল তাঁর কিছুটা 
আন্দাজ পাঁওস]| যাঁষ এই থেকে যে জাভা, সিঙ্গাপুব, জাঞ্সিবার, এমন কি 
আফ্রিকার সৌমালীভূমিতেও সৎ ধাতুমু্জা আবিদ্কৃত হযেছে। চীনে ধাতুমুপ্রাব 
অভাবই অস্তবত কাগজেব নোট প্রবতনের কারণ। স্ব-দের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাধ কাগজের নোটের আঁবিভাবঈ সে যুগের একটি বিশেষ গুরুতবপৃণ 
ব্যাপার ।* তখনকাঁব পবিস্খ্যান অন্টসাঁবে চীন দেশের জনস খ্যা ছিল ছষ 


সিট পাাশটিপিশ ২পো্পীশ্পিতি 


* দশম খৃষ্টাব্দে জেচ্যান এাদশে সর্বপ্রথম কাগজেব ওপর ব্লকে ছাপা নোটেব আবিষ্ভাব 
হয। তারপর থেকে অর্থেব গ্রযোজন হলেই সবকাব নোট ছাপা মুড্রাম্ষীতিৰ আশ গ্রহণ 
কবতেন। এই পদ্ধতির অনুকবণ করেছিল পাবস্ত ১২৯৪ খুস্টান্দে। মার্কো পোলো চীনে প্রচলিত 
কাগজেব নোটগুলিকে অদ্ভুত বলে বর্ণনা কবেছেন। কাগজেব মুদ্রার এই ভেক্ষিবাজি ইউবোপ 
প্রথম শিক্ষা করেছিল ১৬৫৬ খুস্টাবের পূর্বে নয । 


২৫৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


কোটি, কিন্তু যুদ্ধে ও ছু্ডিক্ষে বু কোটি অধিবাঁলীর মৃত্যু হয়েছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। চতুর্দশ শতান্দের কোঁন ইউরোপীয় পধটক বলেছেন, স্থৎ যুগের 
চীনে নগরের সংখ্য| ছিল ছুই শত, এবং সবগুলি শহরই ভিনিসের চেয়ে বড়। 


৪. ওয়াং আন-সি-র বৈপ্লবিক নববিধান 


সম্রাট সেন-হথংএর মন্ত্রী ওয়া আঁন-সি প্রবতিত নববিধানের বিরুদ্ধে 
কনফুলীয় সনাতনপন্থীর। খড্গহস্ত হয়ে উঠেছিল, সে কথা৷ আমরা পূর্বে 
বলেছি। সংস্কারপন্থী ও সনাতনীর মধ্যে বিবাদ অতীত সীমন্ত যুগেও চীন 
দেশে দেখা গেছে । ফা চিয়া ব। “লেজি”্9” সম্প্রদায় সে-কালে প্রাচীন 
এতিহ্বের মূলোচ্ছেদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল যাঁর ফলে কনফুসীয় নীতিশাস্দ্ের 
সম্পূর্ণ বিলৌপ ঘটেছিল চি'ন বংশীদের বাঁজত্বকাঁলে। কিন্তু স্থং যুগে নব- 
বিধানীদের ( “[019590190190” ) সঙ্গে সনাঁতনীদের বাদ-বিস"বাদ সেই 
প্রাচীন বিরোধের পুনরাবিভীব হলেও পুনরাবুত্তি মাত্র নয়। নববিধানী দল 
প্রাচীন এতিহা বাঁ কনফুসীয় নীতিধর্মকে “লেজিন্টদের মত মূলত অন্বীক।ব 
করেন নি, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনমত শুধু নীতির রদবদলকেই জমর্থন 
করেছেন। কিন্তু গোঁড়া সনাতনীব| “পান থেকে চুন খলাও বরদান্ত 
করতে রাঁক্বী ছিলেন না, সেজন্য প্রাচীন আচাঁরবিচার-নিয়মপদ্ধতির এতটুকু 
পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিকূল আবহাওয়ার স্থ্ট করা হয়েছিল ব্যাঁপকভাবেই । 
পরিণাঁমে জয় হয়েছিল সনাতনীদের তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই, কেননা 
শিক্ষার বিষয় সর্বত্রই ছিল কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র। এবং সেই শাঁন্ছে বিশ্বাসী 
পর্ডিতেরাই সকল প্রকার রাঁজকাঁষে নিযুক্ত থেকে স্থদৃঢ কাঠামোর মধ্যে 
প্রশাসনকে ধারণ করে রেখেছিল । 

১০২১ থৃষ্টানব্ষে ওয়া আন-সি-র জন্ম হয়েছিল এক পণ্ডিতকুলে। সেই 
অেণীর অন্যান্য ব্যক্তির মত তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাঁজকার্ধে প্রবেশ 
করেন। কনফুপীয় নীতিকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন নি, কিন্তু তীক্ষবুদ্ধির 
বিচাঁরে রাস্ীয় প্রশাসন-ব্যবস্থার দৌষক্রটি তাঁর চোখে মহজেই ধরা পড়েছিল। 
দারিদ্রা-প্রপীড়িত খণভারগ্রস্ত কৃষকের কল্যাঁণসাঁধনের জন্য তিনি যে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন সেগুলির সমাজতান্ত্রিক যুল্য বিবেচন। 


ওয়াং আন-সি-র বৈপ্লবিক নববিধান ২৫৭ 


করে অনেক আধুনিক পণ্ডিত তাঁকে “সোনিয়াঁলিস্ট” বা কমিউনিস্ট, আখ্যা 
দান করেছেন। আসলে কিন্তু আধুনিক কোঁন বাসী ভাবাঁদর্শের কল্পন। 
তার মনে ঘুণাক্ষরেও জাগে নি। স্বৈরাচারী রাজত্বের কোন পরিবর্তনই 
তিনি কামনা করেন নি, শ্রেণীহীন সম।জে সর্বমানবেব সাম্যের আঁদর্শও 
চিন্তা কবেন নি, তিনি চেয়েছিলেন শুধু অতীত কাঁলেব চি'ন ও হ্যাঁন যুগের 
প্রগতিশীল” সমীজের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে । অর্থনীতি, প্রতিরক্ষী, কৃষি, 
বাণিজ্য প্রভৃতি বিষধষে প্রচলিত ব্যবস্থাগুপির আমূল পরিবর্তন কবে তিনি যে 
নববিধানের প্রবর্তন কবেছিলেন তাঁর প্রধান কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে নিচে 
আলোচনা করা হল ঃ 

(১) বাণিজ্যের 'বাঙ্ীকরণ” £ চীনের প্রচলিত কবদান প্রথাঁমত পুর্বে 
সকল প্রদেশ থেকে ফল বাজধানীতে প্রেরণ কর। হত। দূরবিস্তৃত দেশে 
পরিবহণের অসুবিধা ও ব্যঘ তে ছিলই, ত ছাড। মকল প্রদেশের ফসল-কর 
রাজধানীতে জম! হযে অল্প মুল্যে বিক্রীত হত, আপ দুূব অঞ্চলে যেখাঁনে 
খাছ্যের অনটন মেখানে ফসলের দাঁম অগ্রিমূল্য হযে উঠত । এই প্রথায় 
রাষ্ট্রের আধিক ক্ষতি হয ও দরিদ্রেব দুর্গতিরও অধধি থাকে না, এইসব 
অনর্থ থেকে বাগ ও প্রজাদের রক্ষা কববাঁপ জন্য ওয়া” একটি নৃতন নিয়ম 
প্রবর্তন কব্লেন। প্রত্যেক জেলাঘ রাষ্ট্রের নিজন্ব শস্ত গোঁলা স্থাপন করা 
হল এবং সেই গোলায় কর-লব্ধ স্থানীঘ শস্য মজুত বাঁখবাব ব্যবস্থা হল। 
প্রযোজনমত সরকাঁব গোলার শস্ত অন্যত্র পাঠিষে বিক্রি কব্তেন। এই 
“ঘাটতি পৃবণ' (10002112700 01 1035, ) ব্যবস্থা এমন কিছু নৃতন নয, 
হ্যান বংশী সম্রাট উ-ব বাজত্বকাঁলে এইরূপ একটি ব্যবস্থা! ( পিং চুন ) অবলম্বন 
কব হযেছিল। শস্তেব ক্রমবিক্রধ ও আম্দানি-রপ্তানি বাদ্ীকরণের উদ্দেশ্য ঃ 
রাষ্ট্রের অর্থলাভ এবং কৃষকদেব উদ্বত্ত শশ্তের ন্যাধ্য মূল্য পাঁওযাঁৰ পক্ষে 
সকল প্রকার বাধা অপসাঁবণ। নুতন ব্যবস্থাৰ সমাঁলোচকেব। এই আপত্তি 
তুলেছিলেন যে কর্মচারীদের ব্যবসা পরিচালনাষ অভিজ্ঞতা ন। থাঁকাষ 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেষেছে, ছুর্নীতিও দেখ। দিষেছে, আর বাষ্টে্ পক্ষে দুনীতির 
পরিণাঁম ধনী ব্যবপাধীর অর্থগৃর,তাপ্র চেয়েও ভযংকর | এই গাচীন পমালোচন। 
অনেকট। আধুনিক কাঁলের সমীজতত্ত্রের বিকদ্ধে পুঁজিবাধীব অভিযোগের 
মতই শোন।য। 

১৭ 


২৫৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


(২) বাষ্র কর্তৃক কৃষিঞণ দান £ সুদখোঁর মহজিনদের কবল থেকে 
প্রজ্জাদের রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বাধিক ৩৩৩ স্থদে খণ দানের 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জমি বন্ধক রেখে কৃষক খণ গ্রহণ করত কৃষি 
আরন্তের প্রাক্কালে, আর সেই খণ সুদ সমেত পরিশোধ করত সে শস্য 
সংগ্রহের পর। এই ব্যবস্থার সমালোচন। হয়েছিল সুদের হারের জন্য নয়, 
মহাজনের সুদের হার ছিল প্রাণীস্তকর, সে হিসাবে সরকারী স্থদকে লঘু 
বলতে হয়। নূতন বিধানটির নিন্দা করা হয়েছিল এই বলে, কর্মচারীদের 
উৎপীড়নে ধনী দরিদ্র নিবিশেষে সকলেই খণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। 
খণ আদায়ের জন্য কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রজার ওপর নিধাতন 
চলেছে, এই ছিল মরকারের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অভিযোগ । 

(৩) বাঁঙ্টের কার্ধে বেগার প্রথার বিলোপ এবং সেই স্থলে নতম কর 
ধার্করণ £ চিরাগত প্রথামত প্রজাদের নিরিষ্ট কোঁন সময়ে বাষ্টের কাজে 
বেগাঁর খাটতে বাধ্য কর হত। অর্থনীতি ও করের ষ্ঠ সম্পাদন এই 
উভয়ের পক্ষেই বেগার প্রথা! ক্ষতিকর, কাৰণ যে সময়ে যেখানে যে কীঁজটি 
প্রয়োজন, এই প্রথমত সেই কাজটি করবাঁব জন্ত লোকের তলব কবলে 
অনেক ক্ষেত্রে শস্ত কাটা বা শস্ত বপনের বিদ্ন ঘটে । আবাঁধ দুরদেশে 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য হয় শ্রমিকের প্রয়োজন, সেখানে বেগাঁৰ খাটাঁবার 
অস্থৃবিধ! বিস্তর । এইমব কারণে ওয়াং আন-সি বেগার প্রথার বিলোপ 
কবে বীঁষ্টের কার্ধের জন্য নগদ পাঁবিশ্রমিক দানের ব্যবস্থ। করেছিলেন, 
এবং সেজন্য যে অর্থের গ্রয়োজন হয়েছিল তা তিনি কর ধাঁধ করে সংগ্রহ 
করবার পরিকল্পন। করেছিলেন । পাঁচটি স্তরে বিত্তের বিভাগ কবর। হয়েছিল 
এব* সেই বিভ্তের অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন হাঁবে কর ধাঁ হয়েছিল। এই বিধাঁন 
দরিদ্র ক্ুষকের বর-স্বরূপ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা শত্বেও ছিদ্রােষীর 
নিন্দ। থেকে অব্যাহতি পাঁয় নি। 

(৪) দ্রব্যমূল্য স্থিবীকরণ ও মুনীফা নিয়ন্ত্রণ : প্রত্যেক “সিয়েন, ব| 
মহকুমার কর্মচারীকে প্রজাদের বিত্তের মূল্য নির্ধারণ করতে নির্দেশ দেওয়। 
হয়েছিল। বিস্তের বিক্রয়মূল্যের এক-পঞ্চমাঁংশের উর্ধে মুনাফা নিষিদ্ধ ছিল । 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার বিত্তের ফিরিস্তি দাখিল করতে হত, এবং সেই 
বিবরণ অন্তসারে সরকারী তালিকা গ্রস্তত করা হয়েছিল। 


ওযা আন লি বর বৈপ্লবিক নববিধ।ন ২৫৯ 


(৫) জমিব জরিপ ও কব ধাষকরণঃ ভূমি জরিপ করে নৃতনভাবে 
কর ধাধ করা হযেছিল। সম্ভবত উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রত্যেক খণ্ড জমির 
ওপর যেন শ্রাধ্য কব ধায হয। জমি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হযেছিল 
উর্বরতা অনুসারে এবং ফসল কি প্রকাঁ তা-ই বিবেচনা করে। অনুর্ধর বা 
লোনা-ধরা জমি, পাঁহাঁড, জঙ্গল, মর ঠমি, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি কর ধাষের 
যোগ্য ভূমির তালিকাঁতুক্ত কর। হয নি। 

(৬) সামবিক পুনর্গঠন £ এই ব্যবস্থামত অপ্রয়ে।জনীয সৈন্যদের নানাবিধ 
উতৎপাঁদন-কাঁষেব জন্য দেশে ফেরত পাঠানো! হযেছিল, এব* সামরিক ব্যবস্থা 
পুনর্গঠন কব! হযেছিল এক প্রকাব বাধ্যতামূলক প্রণালীমত সৈন্ত স"গ্রহ 
করে। এই প্রণালীব চীনা নাম “পাও চিযা"। গ্রত্যেক দশটি পধিবাঁরকে 
একজন মোডলেব অধীনে, পঞ্চাশটি পবিবাবকে একজন মগুল-বুদ্ধের অধীনে, 
এব” এরূপ দশটি পবিবাব্-গোঁ্সাকে একজন মগুল-প্রধানেদ অধীনে স্থাপন 
কব। হযেছিল। পপ্বাপ গোঈপ কোন একজানৰ অপবাঁধের জনা অন্য 
সবলে দাঁধী হত। মগ্ল-গ্রধানকে একটি বেজি+।বি বাখতে হত প্রত্যিক 
ধাতব বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি শিপিবন্ধ কবে বাঁখবাপণ জন্য । এল ব্যবস্থা 
শুগু যে অপবাঁধ শিবাগণ প্র ইতি পুপিশী কাঁষে সাহায্য হত তা নব, প্রতিটি 
পবিবাণ থেকে সৈন্য স”গ্রহ সম্ভব হথেছিল এই নৃতন পদ্ধতিণ দ্বাপা। যেসব 
পবিবাবে ছুজনেন অধিক গ্রাপ্তবযপ্ধ ব্যক্তি আছে, সেই পখিবাবগু লব 
দতে)কটি থেকে একজনকে ধনখি্া শিক্ষ। কৰে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে 
হত। এই বাঁধ্যতাঁুলক পৈন্ত স গ্রহেবই আধুনিক শাম 07০০1501017 
এ কথ। বিশেষে উল্লেখষোগা যে উগবকাঁলেব চীন সাম্রাজ্যে ওযা” আন সি-৭ 
বেএবিক ব্যবস্থীসমূহেব কৌনণটিবল পুনবাবিভাঁব হঘ নি কেবলমাত্র একটি 
বিধ।ন ছাঁড1, আঁব সেই বিধ।শটি এই পাও চিথ।' প্রণালীমত “কনসঞ্পিসন | 
মা যুগে এই ব্যবস্থাৰ পুনঃগ্রবতন হয়েছিল, আধুনিক কালে দ্বিতীয় 
মহাঁযুদ্ধেব পৃবে কম্যুনি”» অধিকৃত অঞ্চলের সম্প্রপাঁবণ বন্ধ কববাঁণ জন্য চিযাঁং 
কই-মেক এইরূপ বাধ্যতামূলক সৈন্য স” গ্রহেব ব্যবস্থাই অবলম্থন কবেছিলেন । 

(৭) অশ্ব প্রজনন ব্যবস্থ। £ যাষাঁবর জাতিগণেব আক্রমণ প্রতিবোধ 
অসস্ভব করে তুলেছিল আঁদেব দুর্ধ্ধ অশ্বাবোহী বাহিনী, হ্যান ও ট্যশ" 
যুগেও এরূপ অভিজ্ঞতাঁৰ অভাব ঘটে নি। ওযা আশ-সি বিলক্ষণ বুঝতে 


২৬০ মহাঁচীনের ইতিকথা 


পেরেছিলেন যে যাঁষাঁবরদের সেই ছুনিবাধ আক্রমণকে প্রতিহত করতে হলে 
শক্তিশালী অশ্বীরোহী বাহিনী সংগঠনের প্রয়োজন । কিন্তু চীন দেশে 
অশ্ব প্রজননের প্রচলন ছিল না, মৌঙ্গলিয়! থেকেই অশ্বের আমদানি করা হত । 
সমরবাহিনীর একটি অতি-প্রয়োজনীয় অঙ্গের এমন বিদেশের ওপর অশ্ব 
সরবরাহের জন্য নির্ভর কর বিপজ্জনক, সেইজন্যে চীন দেশে অশ্ব প্রজননের 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত কর! হয়েছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে উত্তরে 
ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রত্যেক পবিবারকে সরকার-প্রদত্ত একটি অশ্ব, সমৃদ্ধ 
পরিবারকে দুইটি অশ্ব প্রতিপালন করতে হত। এইবূপে ত্রিশ হাঁজার 
অশ্বারোহী সৈন্তের একটি বাহিনী প্রস্তুত কর। হযেছিল। এই ব্যবস্থাটি যদি 
বদ না করে আরও কিছুকাল বজায় রাখ! হত তা হলে সম্ভবত কিন-দের সঙ্গে 
যুদ্ধে সম্রাট হুই স্থ--এর বাহিনীর শোচনীয় পরাঁজয় ঘটত না| 

১০৬৮ খুস্টাঁন্দে ওয়া আন-সি রাঁজমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর থেকে বিশ বছর- 
কাল নববিধাঁন প্রচলিত ছিল। সআট সেন-স্থ'₹এর জীবনকাঁলে নববিধন 
প্রত্যা্বত হয় নি, যদিও তাঁধ বিরাগভাজন হয়ে ১০৭৬ খুস্গান্দে মন্ত্রী ওয়” 
আন-পি-কে বিদীয় গ্রহণ করতে হয়েছিল । সেন-হ্ংএব মৃত্যুব পবের বছব 
তাঁর বাঁলক পুত্র চে স্থ'-এব বাজত্বকালে নববিধান প্রত্যাহার কর। হয়েছিল 
( ১০৮৬ খুঃ), এবং নববিধানের অন্তর্ধানের সঙ্গে সেই বছবেই এই বৈপ্রবিক 
পরিকল্পনার শরষ্ট। ওয়াং আঁন-সি-রও তিরোধান ঘটেছিল । মনাতিনী পঞ্ডিতদের 
প্রতিকলতায় এই বিধাঁনগুলি কার্ধকবী হয় নি, সেই পণ্ডিতকুলেব অগ্রণী 
ছিলেন জু ম1 কুয়া" । সআাট-মাতী! তাঁকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন। 
তিনি ছিলেন একজন স্থপপ্তিত এতিহাসিক, এ যুগেৰ কাঁহিনীব বর্ণনায় তিনি 
ষে সাম্রাজোর যত কিছু অশুতের জন্থ, প্রজাকুলের সকল দুর্ভোগের জন্য 
নববিধানকেই দায়ী করবেন, এতে আশ্চর্য হবার কাবণ নেই। নিরপেক্ষ 
দৃষ্টি নিয়ে বিচাঁর করলে দেখা যাঁয়, তিনি এব" তার শাঙ্গোপাঙ্গ কনফুসীয় 
সনাতনীরা নববিধানের বিরুদ্ধে যেসব অভিষোগ উপস্থিত করেছিলেন 
সেগুলি বহুলাঁশে অসার । প্রজার সর্বনাশ, প্রজার ওপর জুলুম হয়েছে, 
সাধারণভাঁবে এরূপ কতগুলি উক্তি ছাড়া কোন বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
কবেন নি তারা, চীন দেশের অতি-প্রাচীন চিবাগত ব্যবস্থাগুলির পরিবর্তন 
করে দেশের সর্বনীশ কর! হয়েছে, এই ছিল তাদের অভিযোগের একমাত্র ধুয়া । 


ওযা আঁন-পি-র বৈপ্রবিক নববিধাঁন ২৬১ 


বল। বাহুল্য একপ যুক্তি আঁদৌ বিচাঁর-সহ নয, কিন্ত তা সত্বেও আপুনিক 
কাঁলেও এমন লেখক আছেন ধারা এই বৈপ্রবিক বিধানগুলির পরিণামের 
ধিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সমীজতন্ত্ব বা সোসিযালিজমু-কেই তুডি মেরে 
উডিযে দিতে চাঁন। ফলকথ। নববিধান প্রবর্তনের জন্য প্রজার যদি সত্যকার 
সর্বনাশই হত তা হলে তাঁব! যে “দ্রোহ করত সে বিষষে কোন সন্দেহ 
নেই। চীনেব ইতিহাসে দেখ! যা অসন্তোষের বহ্ছি যখনই প্রজ্লিত 
হযেছে, বিদ্রোহ ও তখন ব্যাপকভাবে মাথা তুলেছে । হ্যাঁন যুগে ওষাঁ মে”, 
ট্যশং যুগে আন লু সাঁন ও হুযাঁং সাঁও ব বিদ্রোহ তখনো চীনেব স্বৃতি থেকে 
মুছে যায নি। কিন্তু তা সত্বেও সার! স্থং যুগে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ 
কবছিল, কোথাও অন্তবিরোধেব লেশমাঁত্র দেখ! দেষ নি, এই থেকে সংগত- 
ভাঁবেই অন্থমীন কণা যাঁঘ যে নববিধান জনসাঁধাঁবণেব অমঙ্গলকব ছিল ন। 
বলেই তাবা কোন উপদ্রব সষ্টি কৰে নি। 

কিন্ধ নববিধাঁনকে কাঁঘকবী কবে তুলবাঁব পক্ষে বাধা ছিল অপরিসীম । 
কনফুপীয পদ্ধতিমত শিক্ষিত বাঁজকর্জচাঁপীরা ছিল শাসন-ব্যবস্থাব প্রতিটি 
ঘাঁটি অধিকাঁব কবে, তাঁদের অসহযোগিত! ব। বিরুদ্ধাচবণই এই বিরাট 
পরিকল্পনাটিকে বানচাল করে দিষেছিল। আঁসলে ওমঘা* আন-সি প্রবতিত 
নববিধানেব ব্যর্থতার প্রধান কারণ উৎসাহী, কর্তব্যপবাঁষণ, নিঃস্বার্থ কমচারীর 
অভাঁব। ক্ষেত্র প্রত্থত হবার পূর্বে বৈপ্লবিক সংক্কাব-কাঁষেৰ বিপদ পূর্বেও 
প্রকট হয উঠেছে চৌ-যুগের আঁদর্শবাদে ও সআাট ওয়াং মে"-এব সমাঁজশাসন 
ব্যবস্থা । চীন দেশে রাঁজনৈতিক ও সামাজিক বিধান গুলির পবিবর্তনের চে 
বাধবার দেখ। দিষেছে, নানা প্রতিকূল অবস্থার মাধ্যও বাষ্ঈী ও অর্থনীতিব 
প্রগতি নিষে পবীক্ষাঁর ক্রটি হয নি। 

রক্ষণশীলতার গুরুচাপের তলে চীনের প্রগতিষুখী বুদি-প্রকৃতি যে পিষে 
মবে নি, ওযা আন-সি-র সংস্কার তার যথেষ্ট প্রমাণ, কিন্তু নববিধাঁনীদেব 
সঙ্গে রক্ষণপন্থীদের ছন্দে দ্রেশটি একেবাবে ছাঁবেখারে যেতে বসেছিল। 
১১৯৪ খুষ্টাব্দে আবাঁর নববিধানীদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। এইরূপ বাঁববাঁর 
অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে সাত্রাজ্যের মূল ভিত্তি যে হূর্বল হযে পড়বে 
তার আশ্র্য কি? সকলেই বিব্রত ছিল এই প্রাচীন ও নবীনের কলহ 
নিষে, আর ঠিক সেই সময়ে কিন, তাতাবগণ যে উত্তর দিকে অবস্থিত 


২৬২ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


খিতাঁন রাজ্য অধিকাঁর করে কালান্তক যযের মত চীনের সাধনে এসে 
দাড়িয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবার অবপর কারু ছিল না। 


৫. স্থং দর্শন 3 কনফুসীয় নীতির নবভ্তায্য 


ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উজ্জল নৈতিক আদর ক্রমে দাঁ্শনিক তত্বের স্কুল 
আবরণে এমনধার। ঢাকা পড়ে গিয়েছিল যে মৌলিক বস্তটিকে আর খুঁজে 
পাঁওয়। যায় নি। চীন দেশে কনফুসীয় নীতির দশাঁও হয়েছিল এখন তাই । 
পণ্ডিতের! ইতিমধ্যে নিীশ্বরবাঁধী ও বস্ততান্ত্রিক হয়ে পড়েছিলেন, পিতৃপৃজ।র 
চিরাগত প্রথায় বিশ্বাস হাঁরিয়েছিলেন। এই অবস্থায় প্রাচীন কনফুশীয় 
নীতিধর্মের সহজ রূপ ও ব্যবহারিক আদর্শকে পরমার্থ-দর্শনের সাঁজসজ্জায় 
ভূষিত করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই দর্শনের সুক্ম তত্বগুলিকে স্থং যুগের 
কনফুসীয় নব্যনীতি ভারতবর্ষ থেকে গ্রহণ করেছিল, এরূপ অনুমান বোঁধ 
করি অসত্য নয় । অথব। সম্ভবত এই সিদ্ধান্তই অধিকতর শংগত যে লাগ২সি-র 
তাও-দর্শন ও বৌদ্ধ চান তত্বের সঙ্গে কনফুসীর় নীতিধর্দেৰ সংমিশ্রণে এই 
নব্যনীতির উদ্ভব হয়েছে । সে য।-ই হোক, এ-কাঁলের দর্শনচিন্কা 'লি সিয়া” ব। 
সাঁস্কতিক জাগরণের স্ত্রপাত করেছিল, মেই জাগরণের ধার।টি চলেছিল 
সাত শ' বছর মিং যুগ পর্বন্ত। এই সময়ের মধ্যে সহম্ীধিক দার্শনিক 
পণ্ডিতের আবিঙব হয়েছিল বল। হয়, কিন্তু সত্যকার গ্রণী ব্যক্তি ছিলেন 
মুষ্টিমেয়, আটজনের বেশি নিশ্চয়ই নয় । 


চে'ন তু"্যান ও চৌ তুন-ই 

স্থং যুগে আমর। এবজন প্রসিদ্ধ তাও-দাশনিকের সাক্ষাৎ পাঁই, উর 
নাম চে'ন তু়ান (৯৯০ খুঃ)। চে'ন-এর দর্শনতত্বে যে বিশ্বকল্পন। প্রতিফলিত, 
অনেকে সেই তত্বটিকে হয়তে! নিরীশ্রবাঁদ বলবেন, কেননা সেখানে কোন 
স্ক্টিকর্তার স্থন নেই। তিনি বলেন, “তাই চি” এক অন্যক্ত মহৎ সত্ত।, যাঁর 
পর আর কিছু নেই, পেই অব্যক্তকে প্রকাশ করে “লি” বা! নৈতিক বিধান । 
তাই চি ব। অব্যক্তের মধ্যে “লি নিহিত রয়েছে, সেই বিধাঁনগুলি থেকেই 
বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের হষ্টি। তাঁ'ই চি-রই স্বভাবধর্ম লি, ত্রদ্ধাণ্ড তাই চি-র বাহ্য 


স্ব” দর্শন কনফুসীয় নীতিব নবভান্য ২৬৩ 


রূপ। বলা বাহুল্য এই তত্বটির সঙ্গে উপনিষদ-দর্শন ও তাঁও-তত্ব উভয়েরই 
যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখ। যাঁষ। 

চে'ম তুযান-এব দীর্শনিক মতবাদ লাওসি-র তাঁও-তবেব প্রতিৰপ 
হলেও ধর্মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, সেজন্য নিছক একটি দর্শন-তত্ব 
হিসাবে কনফুপীষদেন কাছে চে'ন-এব দর্শন যথেষ্ট সমাদর লাঁভ কবেছিল। 
বপ্তত কনফুশীয নব্যনীতিব (7০০-0:077£901970190 ) আবিগাব হযেছিল 
এই দর্শনকেই কেন্ত্র করে, আর সেই নবানীতিৰ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চৌ 
তুন-ই ( ১০১৭-১০৭৩ )। তাঁর মতে প্রাচীন নীতিধমের আর যে সার্থকতাই 
থক ণ| কেন, সেটি একটি কবন্ধবিশেষ, সেখানে ভিযাঁত ইন? গ্ুণদ্বয 
আব “পঞ্চভৃত'ও* আছে, কিন্তু এগুলি ধডেব মত নিজ ব পে রয়েছে 
গপবে কোন মাথা নেই বলে। চেন তু'ঘাঁন বণিত তাই চি-কেই তিনি 
গ্ুণদ্ধয ও পঞ্চভূতেব সমন্ববকারী অদ্বিতীষ সন্তীক্পে কল্পনী করলেন । এই 
অদ্বিতীম সশ্। একটি সাঁধভৌম মৌলিক বসন্ত, সনাতন বিখীনমত বিবর্তনে 
পথে এগিষে চলেছে । বিবর্তনের সর্বশ্রেঠ কূপ মানুষ, বস্ত-সন্ত। মান্তযেব 
মধ্যে বৃদ্ধিধীপ্র হশে উসেছে। মান্রষ এই বিবর্তনের খেলাঁৰ কিছুট। অনুমান 
কবতে পাঁবে, তবিষ্তেব বিষষও জানতে পাঁবে ডাষগ্রাম ও সশ্খ্যাৰ সাভাঁষ্যে | 
মানুষের বুদ্ধি অসমাঁন, তাঁদের মধ্যে বিবর্তনেব মাত্রা বিভিন্ন । মহাঁপুকষ 
তাঁরাই ধাঁদেব বুদ্ধিবৃ্তিব স্মরণ সর্বাধিক, মহাঁপুকষক্লের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকাঁব 
কণফুসিযাঁস। মান্িষ পণত্ব লাভ করে মে যখন প্রক্কৃতির সঙ্গে তাব স্বভাঁবেণ 
মিলন ঘটাতে পারে । কনযুসিযাঁস ধণিত “পঞ্চশীলে প অন্তশীলন দ্বারা এই 
মিলন সম্ভব ভষ | মানবত।, শাঁল'নত', ধর্মীনুষ্ঠান, বিচার-বিবেচন। ও বাঁজভক্তি 
এই পাঁচটি বিষষ সন্দন্ধে বিধাঁনই কনফুপীয “পরচশীল” € চা৮০ [00011৩5 )। 


সাঁও ইবাং 


কনফুমীষ নীতির শকটে চাঁপিযে মুখে।শ-পর। তাঁও-তত্বকে কেমন ঢাঁকেব 
বাদ্য বাঁজীতে দেওয। হযেছে, চৌ তুন-ই-ব উপরোক্ত দর্শন তাঁবই একটি 


* পঞ্চভুত পাঁচটি--ক্ষিতি অপ তেজ বাঁঠ বাতু। চৌ তুনই ব মতে পকডূত শষ হযেছে 
মৌলিক গুণদ্বয় ইয়া ও ইন এব নানাবাপ সযাগেব ফলে । চৌ তুন ই ব বচিত 'ভাহ চি তু হ্য়ো 
এবং তু, হু নাম ছুখাশি গ্রন্থ চীনা দর্শন সাহিত্যে প্রসিদ্ধ । 


২৬৪ মহাচীনের ইতিকথা 


প্রকৃষ্ট উদাহরণ । সাঁও ইয়া (১০১১-১০৭৭ ) ছিলেন একজন ছদ্মবেশী তাঁও- 
দার্শনিক, কনফুমিয়াসকে যিনি সর্বকালের একজন মহামানব বলে শ্রদ্ধ। 
করতেন। কিন্তু তার নিষ্নোদ্ধত চতুষ্পদী কবিতায় কনফুসিয়াসের কণের 
কোন সাঁড়। পাওয়। যায় নাঃ 


“তিয়েন” (স্বর্গ ) কহে না কথা। 
থাকে ন। সে নীলাকাঁশে-- 
উপরে সে নাই, দূবেও ন। পাই, 
নিরাঁল কল্পবাঁসে 

মানব-মানসে ভাসে। 


“তিয়েন” ব! স্বর্গের বাস্তব অস্তিত্ব অন্বীকাঁব প্রাচীন কনফুমীয় নীতিধর্ম নিশ্চয়ই 
সমর্থন করে না। 


চৌ-যুগের 'শিত দর্শনের মতই একাঁলে বহু দার্শনিকের আবির 

হয়েছিল, সকলের নাঁমের উল্লেখ বা দর্শন-তত্বেব আলোচনা এখানে সম্ভব 
নয়। তারা মৌলিক দর্শন বচন কবেন নি 'শত দর্শন" যুগের দাশনিকদের 
মত। অনেকেই তাঁরা কনুফুসিয়াস-পশ্থী, চৌ তুন-ই-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
নীতিধর্মের নব ভাত রচনা করেছিলেন। কনফুসিয়াসের ই কিং, বা 
“পরিবর্তন গ্রন্থে তাঁই চি নামে একটি মৌলিক সত্াঁর (301০79 
[0107046 ) সামান্য উল্লেখ আছে, জ্যোতির্গণনা ও ট্রিগাম আলোচন। 
প্রসঙ্গে এই উল্লেখ । নব ভাষ্যকারগণ কনফুসীয় গ্রন্থের এই শবাবিষ্কৃত তাই 
চি-র ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নীতিধর্ষের নামে জটিল দর্শন-তত্বের 
অবতারণা করেছিলেন, যে তত্বের সঙ্গে কনফুসিয়াসের নাঁম সংযুক্ত করা 
হয়তো! ব। অপ্রাসঙ্গিক । সার্ভৌম মৌলিক সত্তাই সর্ব বন্ধ, সত্তা সর্ব বস্বর 
মধ্যে বিরাজমান, সর্ব বস্ত সেই সভ্ভারই বিকার মাত্র। “লি” বা নৈতিক 
বিধান ও “চি' ব| প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে মূলগত কোন গ্রভেদ নেই। 
লি ও চি উভয়ই এক এবং অদ্বিতীয় মৌলিক সত্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত । ষে 
নৈতিক আদর্শে মানবচবিত্র গঠিত হওয়! উচিত, সেই আদর্শ ই লি। 


স্থং দর্শম : কনফুশীয় নীতির নবভা স্ব ২৬৫ 


চুসি 


স্থং দাশনিকের। মৌলিক সতত] তাই চি-কে ঈশ্বর বা চৈতন্তমষ আত্মাবূপে 
কল্পনা করেছিলেন, না বস্ততীস্ত্রিক আদি কারণই ছিল তাঁদেব কল্পনাব বিষয়, 
সে সম্বন্ধে চীন-তত্ববিদগণেব মধ্যে গতভেদ আছে । এই যুগেব সর্বপ্রধান 
দার্শনিক চু সি (১১৩০-১২০০ খুঃ) তাই চি ও তিষেন (স্বর্গ ) এব একত্ের 
কথ। বলেছেন বটে, কিন্ত মৌপিক সন্তাঁর ব্যক্তিত্বেন কোন আভাধই তিনি 
দেন শি। এই সার্বভৌম সত্তা একমেবাদ্বিতীধং, অনন্ত, অনাদি, অব্য, 
সর্বভূত সেই সন্ত। থেকে উদ্ভূত হযে তারই মণ্যে বিলীন হযে যাঁষ। কি 
মৌলিক সত্তা বিষযে এই তাঁব শেষ কথা নষ, নানান সমঘে নানান কথা 
বলেছেন চু সি। একদ। তিনি বলেছিলেন, "ন্বর্গে কোন বিচাবক নেই।” 
তারপর তাঁকে যখন এ বিষষে আবাব প্রশ্ন কৰা হল তখন তিনি বললেন, 
“বিশ্বে কোন শাসনকত। নেই এ কথ! বললে ভুল করা হবে।' বস্তত 
এ যুগের দার্শনিকের। তাই চি কিবা ম্বর্পের বিভূতি বর্ণনা দিকে মন 
দেন নি, পণমার্থ-তব্বের আলোচনা যথাসম্ভব এডিযে নৈতিক নিষ্ঠা ওপবই 
অধিকতর গুকত্ব অবোপ কবেছিলেন। 

ত্যাং তি বা পণমপিতাঁ"র (410৩ 01696 4১00০9$00: ) পূজা করতেন 
নুপতিরা, স্যা" তি-কে ঈশ্ববর্ূপেই কল্পন। কণা হযেছিল। কিন্ত এই ব্যক্তিত্ব 
ঈশ্বর-কপ্পনাঁর আশ্রষ স্থুং দার্শনিকেবা অকুষ্ঠিত চিন্তে গ্রহণ কপেন নি, সেজন্য 
স্যাঁ তি, তাই চি ও লি একই আদি-কারণের ( ঢ156 0259 ) বিভিন্ন রূপ 
বলে বণিত হযেছে । লিবা নৈতিক নিষমই বিশ্বকে নিষস্ত্রিত করে। চু সি 
বলেছেন, “ম্বর্গই বিধান” (7০৮০) 13 [2৮৮ )। ইন ও ইয়ং নামে 
গুণদ্ধয় এবং পঞ্চভতের মাধ্যমে লি বা নৈতিক নিযম দ্বারা মাঁশবজাতির 
জীবন বিধৃত। চারটি গুণধর্মে নৈতিক নিষযের অভিব্যক্তি--মহাঁচভবতা।, 
সত্যাঅয, শ্রদ্ধ। ও প্রজ্ঞাই সেই চাঁবিটি গুপ। এই গুণ-চতুষ্টষের সঙ্গে যোগ 
কর! হয়েছে একটি পঞ্চম গুণ--অকপটতা । নৈতিক নিম লি ও প্রাকৃতিক 
শক্তি চি, এই দুইটিব মধ্যে কোন প্রভেদ নেই বলে পঞ্চভৃতের বস্ব-গ্রকৃতি 
নৈতিক নিম্নমের বহিঃপ্রকাশ, পৃথিবীর থতু-পরম্পবাঁও তাই। আধুনিক 
দার্শনিকের ভাষায় এ কথার অর্থ, দেশ ও কাঁল উভযের সঙ্গে নৈতিক নিয়ম 


২৬৬ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, প্ররুতি-জগৎ নৈতিক নিয়মে বাধা । এই তত্বটিব 
খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে কোন্‌ কোন্‌ নৈতিক গুণধর্ম কি কি প্রারুৃতিক বস্ত ও 
খতৃকে প্রকাশ করে, স্থং দীর্শনিকের তাঁর একটি তালিকা প্রপ্তত করেছেন । 
তাঁলিকাঁটি এইরূপ £ 


নৈতিক গুণধর্স  পঞ্চভূত খতু-পরম্পব1 
( দেশ ) (কাল) 
মহাস্থভবত। কষ্ট বসন্ত 
সত্যা শ্রয় ধাতু গ্রীষ্ম 
শরদ্ধ। তেজ ব অগ্নি হেমন্ত 
প্রজ্ঞা অপ বা জল ত 
অকপটতা ক্ষিতি (কোন বিশেষ খতু নেই-- 


প্রতি খতুব ১৮ দিন) 


সর্বশ্রেষ্ঠ গুণধর্স মহাক্গভবত।, অন্য গুণগুলি সেই শ্রেষ্ঠ গুণেরই বিভিশন 
রূপ। বলা বাহুল্য, উপবে।ক্ত বিভাঁগত্রয়ের পারস্পরিক সন্বন্ধের তাঁপিকাঁটি 
কষ্টকল্পিত, ছুর্বোধ্য ও কৃত্রিম বলেই মনে হয়। 

জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয় নৈতিক নিয়ম রা আব সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক নিয়ম মহা্- 
ভবতা, এরূপ প্রাকৃতিক বিধাঁনেব মধ্যে অশুতের আবিভাঁব হয় কেমন কবে, 
বিষয়টির আলোঁচন। প্রসঙ্গে সং দার্শনিকেণ। অশ্তভেপ বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার 
করে বলেছেন, মান্টষের স্বভাঁব-প্রকৃতিই অশুভের জন্য দারী। এখানে চৌ-যুগেব 
দার্শনিক মেনসিয়াদ ও স্থন-জু-র অশুভ সম্বন্ধে মতবাদ স্মবণ কল! যেতে পারে। 
মেনসিয়াস বিশ্বাস করতেন ম।নুষ স্বভাঁবত ভাল, সং্গুণ তাঁর আদি প্রকৃতি । 
স্থন-জু-র মত ছিল তার বিপরীত, অর্থাৎ মাঁনবগ্রকৃতি মূলত মন্দ। স্ং 
দার্শনিকের। স্থন-জু-র মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে মেনপিয়াসেব মতকেই গ্রহণ 
করেছেন । মানবপ্রকৃতি “ম্বর্গ বা নৈতিক বিধাঁনেবই প্রতিচ্ছবি, সুতরাং 
শুভ, এই ছিল চু পি-র বিশ্বাস। এই শুভ প্রকৃতি পাঁথিব লৌভ-মোহের 
মূলিন আবরণে ঢাক! পড়ে বটে, কিন্তু পঞ্চিল জলে মুক্তার মত প্রকৃতি 
বিশুদ্ধই থেকে যাঁয়, কলুষিত হয় না: মানষের স্বভাঁব-প্রকৃতির বিশ্দ্ধত। 
প্রমাণের জন্য আর একটি উপমা চু সি বারবার ব্যবহার করেছেন, ধুলি- 
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লমীচ্ছন্ন দর্পণেব উপমা | মলিন দর্পণের ধুলাবালি মুছে ফেললে সেটি আবাঁব 
ঝকঝকে হয়ে উঠে, মানবগ্রকৃতিও লৌভ-মোহ কাটিয়ে তেমনি বিশুদ্ধ হয়। 
মানবগ্রকৃতি-রূপ এই দর্পণটিকে সদ্গুণের অন্বশীলন ও সদ্বর্মের চচা দ্বাব। 
বিশুদ্ধ রাখাই মানুষের কর্তব্য । সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই ভাব 
জীবন-প্রক্কতিকে পূর্ণত্ব দীন কবতে পাবে । এই পূর্ণত্ব গ্রাপ্তিব উপায়ন্বরূপ 
একটি পন্থাঁর বিধান দিষেছেন টু সি, সেই পন্থার নাম “ং ইয়াং বা মধ্যপন্থ1। 
এই মধ্যপন্থা কোন নৃতন বিধান নঘ। কনফুসিযাসেৰ পৌত্র সি-জে “চু ইযাং, 
নামে একখানি গ্রন্থ বচন কবেছিলেন, সেই গ্রন্থে কনফুসিশাস-বণিত মধ্যপন্থাব 
বিশদ আলোচনা বয়েছে। ইতিপূর্বে কনফুসিয়াসেব মধ্যপন্থার সারমর্স 
সণক্ষেপে আলে।চিত হয়েছে, এখানে তাঁব পুনরুক্তি নিষ্্রযোজন । প্রাচীন 
কালেব নীতিধর্ষে মধ্যপন্থাঁর উল্লেখ থাকলেও নীতি চিসাবে তাব স্থান ছিল 
অপেক্ষাকৃত নিম্নে, চু সি-ন দর্শনে কিন্তু মধ্যপন্থ'কে একটি উচ্চ আপন দেওঘ। 
হযেছে । এই সধ্যপন্থীকে আশু কৰে স্থ” দার্শনিক মানবচপিত্রে সর্বপ্রকার 
মাতিশয্ের কঠোঁব নিন্দী কপেছেন, এক দিকে যেখন অম"যম, উচ্ডুঙ্খলত।, 
স্বেচ্ছ।চাঁবের নিন্দ।, অন্য দিকে তেমনি বিষয়-বৈবাগ্যেব নিন্দী। দার্শনিকদ্র 
আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য হযেছিল বৌদ্ধধর্ম, কারণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীব| সংসাব 
ত্যাগ কনেন, আত্ম'য-পবিজনেন প্রতি, পিতাঁব প্রতি, পিতৃপুকষেব প্রতি 
কর্তবোব অন্টান বর্জন করে মধ্যপন্থ।-নিটিষ্ট নীতিব বিকদ্ধাচবণ ককুবন। 
শৌদ্ধধর্মে গুপব আব একটি দিক দিষে আঁন্রমণ কস্ছিলেন চু ফি। 
দু্ঠামান জগৎ অনিত্য মাঁধামধ, এই ভাবটি অথব। খোঁধিসবেণ আদর্শ উভষ 
মতবাদের কোনটিকেই ভিনি গ্রহণ কবেন নি। পাপের ভ।ন বনের ভগ্ 
কোন বোধিসত্বেব গ্রযৌঁজন নেই, পিরিবর্ত' কল্পন! সম্পূর্ণ অমূলক । পণ্যের 
পুবাবদ|নেব কোন শ্বগীঘ বিধান নেই, কর্তব্য নিজেব পুরন্কীব নিজেই বহন 
শবে ।  প্রার্থন। বা উপাঁপন।ব কৌণ প্রযোৌজনীযতা স্বীকার কবেন নি তিনি, 
যে নৈতিক বিধান দ্বাবা। জগৎ বিধৃত সেই বিধান স্ব-নিদিষ্ট পথে অগ্রসর হয, 
মাহষের বাযাপাবে হস্তক্ষেপ কববাঁব আগ্রন্কে পথ থেকে বিন্ুমাত্র বিচলিত হয় 
না। কিন্তু বৌদ্ধধর্জে ওপর এইসব আক্রমণ সত্বেও তাই চি কল্পনায় যে 
বৌদ্ধ চ্যান শাখাব প্রভাব নিতান্ত অনিবাষভাবেই এসে পড়েছিল, সে কথ 
অন্বীকার কববাব উপায় নেই। চ্যা"ন-পন্থী বৌদ্ধ যে সত্তাকে ধ্যানেব যোগ 


২৬৮ মহাচীনের ইতিকথা 


সাধনায় উপলব্ধি করেন, তাঁ"ই চি-ই সেই অস্তপ্নিহিত সত্তা। ভারতে বৌদ্ধ- 
ধর্ম তখন লুপ্ত প্রায়, চীন দেশে ক্ষয়িষুজ। ট্যং যুগ থেকেই অবনতির লক্ষণ 
দেখা দিয়েছিল, স্বং-দের নানারপ আধিক ব্যবস্থার অসংগতি বৌদ্ধধর্মের 
পতনের পথ আরও গ্রশন্ত করে দিয়েছিল। এই সময়ে অনেক অযোগ্য 
ধনী ব্যক্তি ধার্য কর ও বাধ্যতামূলক সামরিক কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পাবার 
জন্য বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ করে ভিক্ষু হয়েছিল, শ্রমণের! নাকি খণদাঁন করে 
দত্তরমত সুদখোঁর হয়ে উঠেছিল। এইসব কারণে বৌদ্ধধর্মের গ্ররতি জন- 
সাধারণের জন্মেছিল অশ্রদ্ধা, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম চীন দেশের মাটিতে শিকড় গেড়ে 
বসেছিল, সাময়িক অশ্রদ্ধ। বা বিদ্বেষ ধর্ষের মূলোৎপাটন করতে পারে নি। 
সাম্রাজয-মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট, শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই ধর্গকে 
সম্মান করতে কুষ্ঠিত হত ন1। 
স্থং দার্শনিকদের নব ভাগ্য সব পণ্ডিতের! একবাক্যে গ্রহণ করেন নি, 
এসং এই নৃতন ভায্যকারদের মঙ্গে সনাতনী কনফুসীয়গণের গুরুতর বিরোধ 
বেধে গিয়েছিল। দাশ নিক চু সি-র বিরুদ্ধীচরণ করেছিল যে ছুটি দল, সেই 
সম্প্রদায় ছুটির নাম “হু ও “স্থ, অভিজাত বংশীয় প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসাঁবে 
এই ছুই সম্প্রদীয়েব নামকরণ হয়েছিল। চু সিছিলেন একজন বাঁজকর্মচাঁরীর 
পুত্র, নিজেও ছিলেন কর্মচারী । অধিকাংশ সময় তার রাজকাধে কাটত, 
তাঁর মধ্যেও তিনি গভীর দার্শনিক চিন্তার অবসর করে নিতেন। বিরুদ্ধ 
পক্ষের প্রতিকূলতার ফলে তাঁকে একাধিকবার অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল, 
কিন্তু তার লেখার বিরাম ছিল না, আঁর সেই লেখ! ছিল ক্ষুরধার পরম 
শক্তিশালী । হু ও স্থ সম্প্রদায়দ্বয়ের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের বিষয় ছিল, কতগুলি 
শবের সংজ্ঞ। ও ভাম্ত নিয়ে, ষেমন ভাল” “মন্দ কথা ছুটির অর্থ কি, "ভাল, 
শব্দটি কোন আপেক্ষিক গুণের গ্োঁতিক কিনা, মান্বপ্রকৃতি চাঁরটি গুণের 
সমগ্রি, না! গুণাতীত। হু সম্প্রদায় বলতেন, মাঁনবপ্রককৃতি গুণ-চতুষ্টয়ের 
উর্ধ্েবে। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে চু সি যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তার 
বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি, তাঁর মতে মানবপ্রক্কতি ভাল এবং চতুপ্তপ 
সমন্বিত। তিনি একটি সংঘ গঠন করেছিলেন এই মত প্রচারের জন, 
ংঘের মাম পশ্থার শিক্ষায়তন” (775 901)0091 0£ 9১০ ড/৪5)। 
ংঘের আর একটি প্রচারের বিষয় ছিল 'বস্তসন্ধান”-তত্ব (“[1256561£811017 
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0৫ 01085” )। শাঁসন-শৃঙ্খল। রক্ষা, সমজগঠন এবং চরিত্রের উৎকর্ষ- 
সাধনের জন্য জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন, আর জ্ঞানবুদ্ধি সম্ভব হয় “বস্তসন্ধান” দ্বার । 
কথাটায় মনে হতে পারে আধুনিক বিজ্ঞান যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষ। দ্বার] 
নান। বস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করে, নব-কনফুসীয়দের “বস্বসন্ধান'ও 
বুঝি তেমনি কোন বিগ্ভার চা) প্রকৃতপক্ষে এপ মনে করা ভুল। 
কনফুলীয় নীতি বস্তবিজ্ঞান-চ্চীর বিরোধী ন। হলেও বিজ্ঞানের প্রতি ছিল 
উদাসীন, জ্ঞানকে এই নীতি সদাঁচার, অন্ুষ্ঠানাদির মধো নিবদ্ধ করে 
রেখেছিল । নব-কনফুশীয়গণের সর্বাত্মক বস্তসন্ধান'ও তেমনি মানুষের 
মনের ভিতর নৈতিক বস্তর সন্ধান করেছে, বাহ্য বস্তর দিকে ফিরেও 
তাকায় নি 

এইপব নৃতন স্থং দার্শনিক শিজেদেন কনফুসীয় নীতিধদের ভাষ্ককার 
বলেই প্রচার করতেন । প্রাচীনপন্থীব। কনফুপিয়।পের বাঁণার মর্দ উপলব্ধি 
করতে পাঁবেন নি, সেইজন্যে নৃতন ভাষ্য রচনার প্রয়েজন হয়েছে, এই ছিল 
তাঁদের যুক্তি। নবীন ও প্রাচীন এই ছুটি বিবদশাঁন দার্শনিক দলের 
কোনটিই কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে নিলিপ্ত ছিল না। বাঁজনাতি-ক্ষেত্রে 
আমর। যে সংস্কারক দল ও রক্ষণশীল দলের (11300810015 পাএ 002- 
$21:%26:৬০9 ) দ্বন্দের কথা। বলেছি, সেই দ্বন্থবিরৌধের মধ্যে দর্শনতত্ব গ্লিও 
জড়িত হয়ে পড়েছিল। চুসি ও তাঁর অন্তচরবর্গ কিন-দের বিতাঁড়িত কবে 
উত্তরাঞ্চল পুনরধিকাঁর করব।র পক্ষপাতী ছিলেন । কনফুসীয় বিধানে আছে, 
পুত্র পিতৃহত্যাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে । স্থুং সম্রাট হুই স্কুং আততায়ী 
কিন-গণের কারাগারে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, কনফুসীর বিধানমত তাঁর 
বংশধরগণের কতব্য পিতৃপুরুষের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ কণ1। কিন্তু 
তত্কালীন মন্ত্রী চি'ন কুয়েই ছিলেন পরম শীন্তিবাঁদী, চু সির পরামর্শ তিনি 
অগ্রান্থ করেছিলেন । তারপর কাঁলক্রমে যখন পন্থাঁসংঘের পব্ম শন হ্যান 
তৌ চৌ মন্ত্রী হয়ে বসলেন, তীর প্রথম কর্মই হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের 
ব্যক্তিদের একটি তাঁলিক। প্রস্তুত করা এবং তাঁলিকভুক্ত লোকদের রাঁজকার্ষে 
নিয়োগ নিষেধ করা। দল-প্রধানদের রাঁখা হয়েছিল পুলিশের নজরবন্দী 
এবং প্রতিষ্ঠানটিকে “ম্িথ্য। প্রতিষ্ঠান" (41100 ১০০০1 011,165 )১ পরে 
“বিদ্রোহী দল" নাঁম দেওয়া হয়েছিল । 


২৭০ মহণচীনের ইতিকথ। 


১২০০ থুস্টান্সে পুলিশের নজরবন্দী অবস্থায় ভক্ত শিষ্যগণ পরিবৃত হযে 
চু সি দেহত্যাগ করেন। জীবদ্দশায় তার ভাগ্যে সম্মান লাঁত ঘটে নি, 
লাঞ্চনা-গঞ্নাই সাঁর হযেছিল, মৃত্যুর পর তিনি হলেন মৃত্যুপ্চয়ী। মোঙ্গলদের 
সীত্রীজ্য অধিকারের পূর্বেই স্থুং সম্রাট লি স্থং চু সি-র 'পশ্থা-দর্শন? গ্রচাঁব 
শুরু করলেন, এবং দেই দর্শনকে জু মা কুধাং-এর ইতিহাসের সঙ্গে পাঠ্যক্ূপে 
নির্দিষ্ট করলেন। সেই থেকে সুদীর্ঘ সাত শতক চূ সি-র এই নব ভাষাই 
সুপ্রাচীন কনফুলীয নীতিধর্মেব একমাত্র বিবরণকপে খ্যাতি লাভ কবে 
এসেছে । 


৬ স্থুং সাহত্য £ মুদ্রণ ৫ নান! খিগ্ভার চা 


কনফুসীয নব দর্শন এব” প্রতিদন্দ্রীগণেৰ সম।লোচন।-সাহিত্য ছাডাঁও 
এ যুগে নানাবিধ পদ্য বচন।১ প্রবন্ধ, বিশেষত ইতিহাস গ্রন্থের প্রাণ দেখ! 
দিষেছিল। ইতিহাসের প্রতি চীন। মনেৰ আকর্ষণ চিপ্দিনকাঁব, পণ্ডিতেব। 
ইতিহাঁণকে প্রাচীন শার্ধেব (018১1০) অঙ্গ বলেই সম।দব কবতেন। 
কনফুসিষাঁস ম্বযৎ স্থ কি" নামে একটি ইতিহাস প্রণঘন কবেছিলেন, ৩াবপব 
প্রাত যুগেই গ্রদিদ্ধ এতিহাঁদিকগণেব আবিভাব হসেছে। হান যুগে জুম। 
চিষেন, ট্যশংযুগে হান £উ। অতীত ইতিহাঁসেব প্রতি স্থ” পণ্তিতগণের 
অপরিমেষ শ্রদ্ধ। নানারূপে গপকাশ পেশেছিল। শব দার্শনিকেব। শিজাদর 
বনফুপিযাঁন নীতিধশের ভাঁষাক।ব বলেই অভিহিত কবেছিলেন, তাঁব কারণ 
অতাঁতের প্রতি শ্রদ্ধা। এনন কি ওযা আন-সি-ও তার বৈপ্রবিক নববিধাঁন 
কনফুসীষ নীতিণম্মত বপেই দাবি করেছিলেন । আধা প্রাচীনের প্রতি 
এই অন্ুরাগ স্বভাবতই ইতিহাঁদ বচনাঁব জন্য প্রচুব আগ্রহ স্থষ্ট কবেছিল। 
স্থং এতিহাঁসিকপ। শুধু অব্যবহ্তি পূর্বকার পঞ্চ বাজবশ ও ট্যশং যুগের 
কাহিনীই লিখে বেখে যান নি, তাঁর। বচণ। কবেছিলেন চীন দেশের সঙ্বগ্র 
অতীত কাঁলেব ইতিহাঁসপ। এ যুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিকব্ধপে খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন জু মা কুষাঁং (১০১৯-১০৮৬)। ওয়াং আন-সি-ব বিকদ্ধাচরণে 
প্রতিদন্বীর ভূমিকায় তীর সাফল্যের কথ। আমবা পূর্বে আলোচন। কবেছি। 
তাৰ গ্রপ্রপিদ্ধ গ্রন্থের নাম “জু চি তু চিষেন” খু, পূর্ব পঞ্চম শতাব্দ থেকে পঞ্চ 
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রাজবংশের শাসন পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের একটি বিস্তৃত ইতিহাঁস। আরও 
কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি ইতিহাঁদ লিখেছিলেন, তীঁদের মধ্যে আধুনিক 
পাশ্ঠান্তয পণ্ডিতদের বিচাঁরে চে চিখাঁও একজন গ্রথম শ্রেণীর এতিহাঁসিক 
বলে পবিগণিত। তার “তু চি” গ্রন্থে পৌরাণিক বাজা ফু সি থেকে শুর 

কবে ট্যশীং বংশ পযন্ত সকল এঁতি ঁসিক বৃত্তান্ত বিস্তাবিতভাবে লিখিত 

আছে। 

প্রাচীন তথ, প্রান সাহিত্যের সাঁরসংগ্রহ পুৰকাঁব লেখকগণেব বচনাঁপ 
সমালোচনা, বাঁজধণবাবে অগষ্টান ৪ আচবণাঁপি বিষষে শনান প্রবন্ধ লেখ। 
হযেছিল। পমসামধিক ঘটনাগুলিব নিখু'তি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে অনেক 
গ্রবন্ধ লিখেছিলেন তাব।, এইসব বচনাঘ তাঁদেব এতিহাঁসিক মনোবুও 
বিশেষভাবে পবিস্ফুট। 

এ যুগেব একটি বিশেষ গ্রকাঁর বচনা "বশ্বকোষ (1150501074৩ত1%)। 
এই ধপনেণ ণচন। পরেও হযেছিল, কিন্থু স্থ' মুগে নানান বিষশে বন ছোও 
"শেক গ্র লিখিত হণেছিপ। সবচেঘে বেশি খ্যাতি লাভ কেহিল যে 
পিশ্বকোধটি তাপ নাম 'ভাহ পি" ইউ পাশ” সম্াটেন আদ এ গ্রণত এক 
সহস্র গ্রন্থেব সম, বহ গুপিতে মতণ এ" গ্রন্থে অ শবিশেষ উদ্ধৃত »সেছে। 
পগুতগণ্নে অনাধাণণ নিষ্ঠা, অ্বাগ ও অধ্যবসাষে কথ। বাদ দিষেও 
বল| খাষ, একপ একটি বিবাট খরহেধ সম্পাদন] থাবা প্রাচীন গজ্ঞীকে ভাব। 
ব(চি'ম পেখেছিলেন উত্তনপুবধেব জন্য, এব শাঁদে" এহ উদ্চাগব ফলেই 
'অতীতেবধ অনেক বিষষেব বিলোপ ঘটে নি। 

হ্ৃং পছ্যেও অতাঁতেব পিছু টান অন্রভব কবা যাঁষ, ট্যশ যুগেব স্বচ্ছন' 
সাবলীল ভর্দী আব নেহ, আটগাঢ বাঁধনে গতি কেমন আডষ্ট হযে পড়েছে । 
অবশ্থা পকলেব সধন্ধে এ কথ বণা চলে না, এমন কবিও ছিলেন খাব। ট্যা 
কবিদের গ্রভাঁব থেকে নিজেদের মুক্ত কবে বল্পনাব পথে স্বাধানভাবেই 
বিচখণ কবেছেন। স্মবণ বাখ। প্রযৌোজন ট্যাঁং কবিবা ছিলেন "পেশাদার, 
কবি, তাঁদের বান ছিল বল্পলৌকে, আর সক" যুগে পণ্ডিতেব। বাঁজক।য ব| 
ধর্মচচাঁর অবধনে কবিতা লিখে কবি হতেন, অনেকেই ছিলেন ন্দঃ কবি যশ: 
প্রাথী'। কবিস্ু সিওরফে গ্ু তং পে। (১০৩৬-১১০১) এ যুগে সবাপেক্ষ। 
গ্রসিদ্ধি লাভ কবেছিলেশ। তিনি ছিলেন একজন স্থবিজ্ঞ পণ্ডিত, পণীক্ষোত্তীণ 
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রাঁজকর্মচাঁরী, শিল্প-সমালোচক, একাঁধাঁবে দার্শনিক, কবি ও প্রাবন্ধিক | তীর 
দর্শন গ্রন্থ গুলি জাপানে দীর্ঘকাঁল ধরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই কবির 
একজন যোগ্য সহযোগী ছিলেন আউ-ইযাঁং সিউ, তাঁর প্রতিভ। ট্য"* কবিদের 
সমান বলে মনে করা হয। আউ-ইযাঁং সিউ ছিলেন একজন পণ্ডিত, কবি ও 
এতিহাঁসিক। 

ট্যং যুগ ছিল “কাব্যের ব্বর্ণযুগ” কিন্তু কথাসাহিত্যে সে যুগকে ছাঁডিষে 
জনপ্রিফতাঁর পথে আরও বেশি দূব অগ্রসর হযেছিল সুং যুগ । পূর্বে গল্প 
লেখ| হত চ" উযান চুই ব! পণ্তিতী ভাঁষধ, সে ভাঁষা ছিল কঠিন শব্দ- 
গাভীধের দুন্দুভি। এই বিদগ্ধ রচনাবলী ক্রমে লোকসাহিত্যে পরিণত হল 
যখন চাঁষেব দোকানে চা-পানবত জনপাধারণের বোধগম্য হুঘা। পেন বা 
চলিত ভাষাঁষ লেখকেরা গল্প লিখতে শুষ্ক করলেন । সাহিত্যে তখন ট্যাপ 
যুগেব আবেগ-উচ্ছসের তবঙ্গ শান্ত হযে এসেছে, গল্প গণ-সাহিত্যের 
স্বাভাবিক দূপ সহজ প্রাকৃত ছন্দ দেখা দিয়েছে । 

স্থং রাজত্বের গৌডাঁর দিকে ৯৮১ খ্রপ্টান্দে ত' আইপ' ইং কুঘাণচি নামে 
একটি গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১০০০ খৃণ্গাব্ধেব পু পযন্ত যুগে যুগে 
যেসব কথিকা রচিত হযেছিল তাই থেকে বাছা ই-কব! শ্রেষ্ঠ একখান! 
গল্পগুচ্ছ এই গ্রন্থ । ট্যশাং যুগের সবগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পই বইখানাঁয স্কান পেযেছে। 
স্থং রাজধানীতে ছিল হরেকরকমেব পেশাদাঁব গল্প-কথক, কারু গল্পের বিষষ- 
বস্ত ছিল এঁতিখাঁসিক রোমানস, কারু বা ধর্মকাহিনী বা বীরবুন্দের জীবনী । 
চলিত ভাঁষাঁষ এমনি রূসঘন আসব-জমাঁনো গল্প বলতে পারত কথকেরা যে 
বাড়িতে পিতা ও অভিভাঁবকেরা দুবন্ত ছেলেদেব উপদ্রব থেকে এক্ষা। পাবা 
জন্য তাদের পাঠাতেন পেশাধারী কথকের কাছে গল্প শুনবাব জন্য। কথিত 
আছে, সমাট জেনৎ স্তুৎ (১০২৩-১০৬৩) রাঁজদরবারে তার সভাসদদে « 
কাছে প্রতিদিন একটি গল্প শুনতেন । স্থুং যুগেব কথকদের বপিত গল্পসমৃহের 
ছুটি সংগ্রহ-পুস্তক আবিষ্কৃত হযেছে, একটিব শাম চি" পেন টু” স্থ পিযাঁও সিউ, 
অপবটি চিং পিং সান ট্যশ | প্রথমটিতে আছে আটটি গল্প, তাঁর মধ্যে ছুটি 
ভূতের গল্প, একটি অপবাঁধ-কাহিনী। দ্বিতীষ গ্রন্থে অপবিচিতের পত্র” নামে 
চীন। কথাসাহিত্যের রত্বষ্বরূপ একটি প্রপণিদ্ধ কথিকা রযেছে। গল্পটি 
মর্ম এই £ কোন ক্র নির্মম অত্যাচারী স্বামীর ছিল একটি কোমল নতন্বভাব 


স্ুং সাহিত্য : মুদ্রণ : নাঁন। বিদ্যার চর্চা ২৭৩ 


পতিপরায়ণ! পত্বী, বানরের গলায় মুক্তীহারের মত। একজন ধুরন্ধর অপরিচিত 
ব্যক্তি এই নিধাতিতা নারীকে উদ্ধার করবার জন্ঠই যেন মোক্ষম একটি 
দাবার চাল চাললেন। তিনি তাকে একটি প্রেমপত্র লিখে এমন কৌশলে 
সেখাঁন। পাঠালেন যে পত্রটি স্ত্রীর কাঁছে না পৌছে স্বামীর হাতে গিয়ে পড়ল। 
চিঠিখীনা পড়ে স্বামী ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ববল এই ভেবে যে 
তাঁর অঙ্ুপস্থিতির সময় নিশ্চয়ই তীর স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচাঁরে প্রবৃত্ত 
হয়েছিল। পত্বীর ওপর নাঁনান রকমের জলুম করেও যখন সে তার কাছ 
থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারল নাঁ, তখন সে তাঁকে আদালতে 
আঁইনমত ত্যাগ করে ঘব থেকে দুর করে দিল। নিরপরাধিনী পরিত্যক্ত 
নীরী মনের ছুঃখে মৃত্যুকে বরণ করবার জন্য যেমন নদীব জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার 
উদ্যোগ করেছে, ঠিক সেই সময়ে একটি প্রৌঢা এসে তাকে পিছন থেকে 
ধরে ফেলল, বললে, “ছি ছি! মরতে কি আছে সামাগ্ঠ কারণে? কি 
হয়েছে তৌমীর বল।” বোক্ছ্মীন। মেয়েটিকে সে নিজের বাঁড়িতে নিয়ে 
গেল, ভার মুখে সকল কথ। শুনে ষত্ব কবে তাকে আশ্রয় দিল। এখানে 
কর্মোপলক্ষে আসত একটি মধ্যবয়সী স্থপুরুষ ব্যবসায়ী । তার সঙ্গে মেয়েটির 
আলাপ হল, মেলামেশা ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। একদিন সেই লোকটি তাঁর 
স্বামীর বাধহাঁরের নিন্দা করে বললে, “সে ছাঁড় দিয়েছে তো! বেঁচেছ। এখন 
তুমি মনের মানুষকে বিয়ে করতে পারবে |” উভদ্বের মধ্যে প্রেম তখন বেশ 
জমে উঠেছিল, কিন্তু লৌকটির ভীবভঙ্দি কথাবাতাঁ মেঘ়্েটিবর মনে সন্দেহের 
ছায়া পডেছিল, এ ব্যক্তি সে নাকি যে সকল অনর্থের মূল? সে হঠাৎ 
প্রশ্ন করল, “আচ্ছা, সত্যি বল তো, তুমিই কি আমায় চিঠি লিখে 
পাঠিপ্েছিলে ?” হো হে! কবে হেসে উঠে লোকটি বললে, “কে বললে 
তোমার আমি লিখেছি? আর যি লিখেই থাকি, তা হলে ওই পণ্ড স্বামীটার 
হাঁত থেকে মুক্ত কবে তোমার কত উপকার করেছি বল তে1?” স্থিব 
দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে বইল মেয়েটি, তারপর হঠাত হামতে হাঁসতে গড়িয়ে 
পড়ল তাৰ কোলের ওপর, তপ্$ আখেগে তার গল। ধরে চুদু খেয়ে 
সোহাঁগভরে বলল, “তুমি একটি শয়তাঁনের ধাঁড়ি !” 

ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, পদ্য ও গগ্চ রচনা প্রভৃতি মানবীয় ও রাজনৈতিক 
বিষয়সমূহের চর্চার মধ্যেই স্থং-প্রতিভ আবদ্ধ ছিল না। জ্যোতিবিদ্যা, আমুরবেদ, 
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উত্তিদবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রেও নান গ্রস্থ রচিত হয়েছিল। ফলফুলের একখানি 
গ্রন্থে লেবুজাঁতীয় ফলের প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক বিবরণ লিখিত আছে। কথ্য 
ভাষায় কথাসাহিত্য রচনার স্থচনী হয়েছিল বটে, কিন্তু সাহিত্যের ক্রম- 
বিকাঁশে উপন্যাঁন উৎকর্ষ লাঁভ করেছিল পরবর্তী ইউয়ান ও মিং যুগে । 


সাহিত্য রচনার বিপুল উদ্ম সম্ভব হয়েছিল গ্রন্থ ছাপার কল্যাঁণে, আর 
চীন। যান্ত্রিক উদ্ভাবন মুদ্্রণপ্রণীলীর উন্নতি করে বই ছাপার কাঁজে বিলক্ষণ 
সাহাষ্য করেছিল। ট্যশাং ও “পঞ্চ রাজবংশে'র যুগে প্রাচীন গ্রস্থগুলি সবই 
মুদ্রিত হয়েছিল। এখন সরকারী উদ্যোগে রাজবংশের স্বৃহৎ ইতিহাসগুলিও 
ছাপা হল। বইগুলিতে রচয়িতা ও মুদ্রাকরের নাম থাকত, স্থং যুগের 
অনেক ছাপানো বই এখনে| দেখা যায়। এই গ্রন্থগুলির ছাঁপ। এত সুন্দর 
যে আধুনিক কাঁলেও সং ধরনে মুদ্রিত গ্রন্থ যথেষ্ট প্রকাঁশিত হয়েছে । প্রথমে 
কাঠের ব্লক দিয়ে ছাঁপা হত, ক্রমে মাঁটির টাইপ প্রস্তত কর! হয়েছিল, এবং 
মৌঙ্গল আক্রমণের পূর্বেই ধাতুনিমিত টাইপ (00521519 ঠ7০) দেখা 
দিয়েছিল। কিন্তু চীনা হবফ টাইপে ছাপার চেয়ে বক মুদ্রণেই বেশি স্থন্দর 
দেখায়, সেজন্য ব্যাপকভাবে টাইপের ব্যবহার কোন দিন হয় নি। বইগুলি 
ষে শুধু স্থধীগণের বৈদগ্ধ্যকেই উৎসাহ দান করেছিল তা নয়, জনসমাঁজে 
শিক্ষা বিস্তার করে সে. যুগের চীন! সংস্কৃতিকে জগতে অতুলনীয় কণে 
তুলেছিল। 

এই যুগে চীনের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় অন্যান্য দিকেও পাঁওয়! যাঁয়, 
যেমন 'ব্যালিস্টাঁ (1321159 ) নাঁমে এক রকম ক্ষেপণযস্ত্রের উল্লেখ উদ্াহবণ- 
স্বরূপ কর! যেতে পারে । বারুদের আবি তভাঁব ইতিপূর্বেই হয়েছিল, বারুদ 
ব্যবহার হত বাজি প্রত্ততের জন্য, এখন সেই বারুদকে যুদ্ধে ব্যবহারের 
উপষোগী করে প্রস্তুত কর! হয়েছিল । 


৭. চিত্রাঙ্কন ও পসিলেন শিল্প 


পূর্বকাঁলের হ্যাঁন, ট্যগং আর পরবতী সং যুগের মধ্যে নানাবিধ প্রভেদ 
লক্ষণের কথ। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ট্যশং যোদ্ববৃন্দের দপিত 
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অধিবঞ্চন। সৎ যুগে নীবব হয়ে গিয়েছিল, ট্যশাংদের বণ বৈচিত্র্যময় সম্ভৌগের 
উন্মীদনীও আব ছিল না। সেই চঞ্চল বাঁপনীমন্ত জীবনানন্দের উত্সটি যেন 
স্্ং যুগের আধ্যাত্মিক আত্মসংযমের তলায় চাঁপা পড়ে গযেছিল। যেখানে 
ছিল ভোগবিলাসেব উদ্দাম প্রবৃত্তি, পেখানে দেখ! দিল বিবিক্ত দেশসেবিত্ব, 
নির্জন স্থানে বসে প্রর্কৃতির সঙ্গে এক*ত্মবেধ। শিল্পন্ষেত্রে বৌদ্ধ, চ্যশন ও 
তও-চিন্তার প্রভাব এসে পড়েছিল, শুধু এই কথাটা মনে বাঁথলে স্থ* চিত্রান্কনেব 
বৈশিষ্ট্য আর সং চিত্রকবেব মর্মবাঁণী বুঝতে কোন কষ্ট হয ন|। 

ট্যশং যুগের খ্যাতি কবি-প্রতিভার জন্য, সে যুগ কাব্যের স্বর্ণযুগ । আর 
স্থং যুগেব খ্যাতি অতুলনীয় চিত্র-শিল্পেব জন্য, প্রাকৃতিক বম্য দৃশ্য (1217- 
5০21০ ) অঙ্থনই ছিল যে শিষ্গের প্রাণবন্ত । ট্যশং যুগেব অধিকাংশ শিল্প 
এবংম পেয়েছে, তাঁব কারণ চিত্রগুলি আঁক। হয়েছিল রাজধানীতে, সেখানকার 
বাঁজ-চিত্রশালায় রক্ষিত হয়েছিল, আর বাঁজধানী চাংআন শহর এক্রহস্তে 
বারবাৰ বিধ্বস্ত হযেছিল। প্রধান চিত্রকব্গণের অগ্কিত কতগুলি চিত্র কিন্থ 
ন্ক্ষী পেয়েছিল, জাপ।নেও কয়েকটি ট্যী' যুগের চিত্র পাঁওযা৷ গেছে । সে 
যুগের চিত্রকরেব। নানা এতিহালণিক বিষঘ, জীবজন্ধ প্রভৃতি অদ্িত করতেন, 
প্রাকৃতিক দৃশ্তও যে আকেন নি তা নয। ট্যং চিত্রকর উ তাও জি ও 
লু স্ু-স্থন উভয়েই ছিলেন প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রেব অঙ্কনে স্থদক্* সে কথ। আমর। 
পুরে বলেছি ।* সে যাঁই হোক, ট্যশ" যুগেব অতি অল্পসংখ্যক আসল 


* এই প্রসঙ্গে এখানে পাশ্চান্ত ও চীন। চিত্রশিল্পেব একটি এ্রতিইগত প্রভেদের উল্লেখ কবা 
যেতে পারে । অষ্টাদশ শতাব্দের পুর্ব ইউবোগীয কবি বা শিলীৰ মনে পাহাড, জঙ্গল, জলাভূমি প্রভৃতি 
নগর গ্রকৃতিব প্রতি কোন আকর্ষণ প্রবল হযে ওঠে শি। ইউবোপে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন-শৈলী একটি 
সম্পূর্ণ নৃতন জিনিস, কিন্তু চীনে প্রাকৃতিক দৃগ্ঠ আকা! শব হয়েছিল ট)ং সুগে। চীন ও পাশ্চাত্-দেশ 
উভয় ক্ষেত্রে ধতিহোব বিকাশে সঙ্গে প্রার তিক দৃগ্ঠ চিত্রাঙ্ছনেব সম্বন্ধ নির্দেশ কবেছেন ঢ12£০21৭ 
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২৭৬ মহাঁচীনের ইতিকথ] 


চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সেই তুলনায় স্থং চিত্র অসংখ্য, চিত্রাঙ্কন- 
বিগ্যায় স্থং যুগকে ট্যশং অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেবার একটি বিশেষ কারণ 
সম্ভবত মৌলিক চিত্রে সংখ্যাঁধিক্য। ট্যশং যুগের চিত্রশিল্পের যথার্থ গুণ 
বিচার সম্ভব নয় সংখ্যাল্পতাঁর জন্ত এবং সেজন্য এ কথ। বলাঁও হয়তো ঠিক নয় 
যে গুণের বিচারে সৃংশিক্প ট্যাংকে অনেকখানি অতিক্রম করে গেছে। 
তথাপি বলতে বাধ। নেই, স্থৃুং চিত্রশিল্প উত্কর্ষের চরম শিখবে উঠেছিল, 
নবযুগের নব ভাবধার। রূপ-স্থ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। এ যুগেও 
পূর্বকাঁর মত নানা বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকা হত বটে, তবে এতিহাসিক চিত্র, 
ধর্মীয় চিত্র বা অন্যরূপ চিত্রের প্রারধান্ তেমন দেখা যাঁয় না, প্রাকৃতিক রম্যদৃশ্ঠ 
অঙ্কনই শিশল্পনিষ্ঠার আদর্শ হয়ে উঠেছিল। দৃশ্চিত্র আঁকতে শিল্পী অন্ভব 
করত কবি-চিত্তের আনন্দ, তাঁর আভাস একজন প্রবাসী চিত্রকরের লেখ। 
কবিতার কয়েকটি ছত্রে পাওয়া যায় £ 


আমার কুটির ঘিরে পাহাড়ের সারি যাঁয় দেখা 
ভুলি নাই--আঁমি বদে সেই ছবি আকি, 
কুটির পাহাড় যদি একাকার মুছে চিত্রলেখা, 
স্মৃতি মাঝে তবে আর কি রহিবে বাকি? 


চিত্রকর চেং স্তর সিয়াও ছিলেন অকিড অঙ্গনে সিদ্বহস্ত, উচ্চ উপাধি লাভ 
করেছিলেন, নিজগৃহে নির্জনে বসে ছবি আঁকতেন । তার চিত্রবিদ্ভার খ্যাতি 
শুনে কোন স্থানীয় কর্মচারীর চিত্রগুলি আত্মসাৎ করবার লোভ হল। কোঁন 
এক ছুতা ধরে তিনি চেং-কে গ্রেপ্তার করলেন, তাঁর মতলব বুঝতে পেরে চেং 
গর্জে উঠলেন, “তুমি আমার মাথা নিতে পাঁব, কিন্তু আমা আঁক1 অফিডগুলি 
কিছুতেই তোমায় দেব না।” বিচাবপতি লজ্জিত হলেন, চেং মুক্তিলাভ 
করলেন। চেংরচিত নিক্োদ্ধত কয়েকটি ছত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের সঙ্গে 
তাঁর অন্তরের নিবিড় ঘনিষ্ঠত। সুপবিস্ফুট £ 


বিরবিনে বাধু বরে যায়, 

যত ডাঁক আর ফিরিবে না। 
মেঘপুঞ্জ সাঝের বেলায় 

বৃথা সাজে, ভোরে থাকিবে না। 
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আমার তুলির স্পর্শে লুকাঁনে। যে কুঁডির স্বপন, 
মলযাঁর মুছু গন্ধ, চিত্রে জাগে নবীন জীবন । 

পূর্বে বল। হয়েছে বৌদ্ধ চ্যশন যোগেন প্রভাব স্থ” শিল্পের ওপর পডেছে, 
কাবণ চ্যশন পন্থাব অন্টসবণ করে শিল্পী প্রকৃতির অন্তশ্তলে একটি আদর্শ 
লোকের সন্ধান পেষেছে, আর সেই আদর্শালীকের মনোরম কল্পনাঁকেই সে 
রূপদান করতে চেযেছে। এই প্রপঙ্গে প্রসিদ্ধ স্থ” চিত্রকন লি চে”-এবর 
(৯৭০ খুঃ) 'শীতের বনানী” নামে একটি চিত্রেব উদাহবণ দেওষা যেতে 
পাঁবে। একটি উপত্যকা ভূমিব দৃশ্য, সাবি সাবি পাইন গাছ, দুর পটভূমিকাষ 
পাহাঁডেব শ্রেণী। পাইন গাছ স্তং শিপ্লীদেৰ একটি প্রিষ বিষমবন্ত, ঝরনার 
পাশে নহুকাঁলেৰ বাত্যাহত বনম্পতি, কঠিন বক্র বুক্ষকাঁওটি খেন নৈতিক 
চপিত্রবলের প্রতীক, মাথার ওপর দ্রিশে বসে গেছে কত শতেব হিমাশী- 
প্রবাহ, জীবন-তরু খিম্ন হয নি, কমফুনীয নীতিব চিন্তন অহিমীষ 
স্বগ্রতি্ঠ |] 

স্ত” সম্রাট হুহ স্থু এপ (১১০০ ১১২০) সাম্রাজ্য পাধচালনাব কৃতিত্ব 
শেই, কিন দের কাবাগাঁরে বন্দী অবস্থা তান মৃত্যু হয। কিন্ত এই সম্রাট 
ছিলেন একজন কৃতী শিগী, শিপ্পেৰ পু্পোষক, ট্যশা” সমাটি শি” হযাংএব 
মতহ শিল্-পপিক | চীন দেশে তিনিই প্রথম শিল্প আকাদামি স্থাপন করেন । 
এই আকাদাঁমি বা তু হুধ। ইউখান? ডিগ্রি দান কবত। আমা স্বয" 
শিক্ষা। নয অশ গ্রহণ করছেন, চিত্রন গুণের বিচাঁব ও সমীলোঁচন। 
কন্ঠ্নে। তাঁব শ্্িযান হো হুঘ। ইউযান” ব| চিত্রশাল। অসথা মনোবম 
চিত্র-স"গ্রহ দ্বাবা সমুদ্ধ কৰা হবেছিল। স"গ্রহ তালিকাষে ৬১৯১টি চিত্রেৰ 
নাম দেখ! যায । 

এ যুগে চিত্রেব সখ্যা যেমন অনেক, চিন্রকবণ্ড ছিল যথেষ্টসংখাক | 
সকলের পরিচষ এখানে দেওয। সম্ভব নয, আমর! মাত্র কযেকজন খ্যাতিমান 
শিল্পীব কথ। বলব, কিন্তু তাব পূর্বে চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি মম্বন্ধে একটু আলোচন। 
প্রয়োজন । অঙ্কন-পদ্ধতি ছিল ছুই রকমেব, উত্তবাঞ্চলের পদ্ধতি ও 
দক্ষিণাঞ্চলের পদ্ধতি। স্থৎ যুগেব দেশবিভাগের ফলে পদ্ধতি ছুটির স্যষ্টি 
হয নি, ট্যশং যুগে এমন কি প্রাচীন কাঁলেও উত্তর ও দক্ষিণ পদ্ধতির প্রচলন 
ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ছুই পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন ভৌগোলিক কোন অঞ্চল- 
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বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না, দুটি বিভিন্ন প্রকার শৈলীকেই উত্তর ও দক্ষিণ 
পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়েছিল ।* দক্ষিণ পদ্ধতির চিত্র স্বপ্রালু ভাঁবে 
আচ্ছন্ন, আঁবহাঁয়ামপ্তিত, আর উত্তর পদ্ধতিকে ব্যগ্তনা করে উজ্জল বর্ণের 
শোভা, স্থম্পষ্ট দৃপ্ত রেখা। দক্ষিণ দেশবাসী লি স্ব-সুন ছিলেন একজন 
উত্তর পদ্ধতির শিল্পী, আর ওয়াং ওয়েই ছিলেন উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী, 
জন্মভূমিতে বাঁস করে দক্ষিণ শিল্প-পদ্ধতির চর্চ। করেছিলেন । 

লি সিয়াং ( ৯৭৬-৯৯৭) সাহিত্যিক হলেও চিত্রাঙ্গরাগী ছিলেন, বৌদ্ধ- 
ধর্মীয় চিত্র একেছিলেন। পুখোই-র “উদীয়মান ড্রাগন মন্দিরে" তার আকা! 
ছবি রেখে গেছেন । 

কুয়ো সি (১০২০) বৌদ্ধ ও তাঁও-ধর্ম দ্বার। প্রভাবিত হয়েছিলেন, মন্দির 
ও প্রাসাদ-প্রাচীরগাত্রে চিত্রাঙ্কন তাঁর বৈশিষ্ট্য। দৃশ্চিত্র একে এবং 
চিত্রশিপ্প বিষয়ে একখাঁন। বই লিখে খ্যাঁতি লাঁভ করেছিলেন। 

লিন কুন-লিন ওরফে লি লু" মিয়েন ( ১০৭০-১১০৬ ) সর্বশ্রেষ্ঠ সং চিত্র- 
শিল্পীদের অন্যতম । তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, উচ্চ রাজকর্মচাঁরী । 
তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বল হয়েছে : ত্রিশ বছর বাঁজকাষের মধ্যে একটি 
দিনের জন্যও তিনি পর্ত-অরণ্যের কথ। বিস্বত হন নি। সেইজন্যেন 
তিনি প্রীকৃতিক দৃশ্তকে ভাব স্থৃতি থেকে উদ্ধাৰ করে চিত্রে সন্নিবিষ্ট করতে 
পেরেছিলেন 1” অবধর্‌ গ্রহণের পর 'ডাঁগন-মুখো পাঁহাঁড়ে'র কাছে নিজের 
বাড়িতে বাস করতেন, তাই তাব নাম হয়েছিল “লি লুং মিয়েন” অর্থাৎ 
'ড্রাগন-মুখে।র লি'। তিনি কতগুলি ঘোড়ার ছবিও একেছিলেন, একখানি 
ছবির নাঁম, খোঁটানী সহিস ও অশ্ব । অস্কনের নৈপুণ্য, বিশেষত অশ্বের 
আঙ্গিক বিন্যাসে তাঁর কুশলতা ছিল কিরূপ এই পদ্যটিতে সে বিষয়ে কিছু 
পরিচয় পাঁওয়। ষায় £ 
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চিত্রাঙ্কন ও পন্নিলেন শিল্প ২৭৪ 


লুং মিয়েনের মাথায় গজায় 
ঘোঁড়া একটি হাঁজাঁর, 
মাঁসপেশী অস্থি পাঁজর 
আঁকে ভারি মজার | 

মিং ফেই ( ১০৫১-১১০৭ ) শুধু শিল্পী ছিলেন না, সমালোচক বলেও তাঁর 
খ্যাতি ছিল। চিত্র-লিখনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, মানুষ জন্ত দৃশ্টাবলী একেছেন । 

সিয়া কুয়েই ও মা ইউয়ান (১১৯০-১২২৪ )--উভয়েই দৃষ্ঠচিত্রশিল্পী | 
চীনের সর্বোতরুষ্ট দৃশ্ঠচিত্র অঙ্কিত করেছেন সিয়1 কুয়েই, স্বদীর্ঘ চিত্রপটে 
(10115) মোড়! ইয়াংসি নদীর ছবি। তিব্বত সীমান্তের পর্বত থেকে নেমে 
অনতিপরিসর অধিত্যকা ভূমির মধ্য দ্রিয়ে নদী বয়ে চলেছে, চিত্রপটখানি 
মেলে ধরবাঁর সঙ্গে পাঁহাঁড, নী, বনভূমি কত রকমারি দৃশ্থের মনোরম 
শোভাযাত্রা, তারপর শহর, মন্দির, বন্দব, সমুদ্রের “ফুটন্ত জলে? জঞ্চরমীণ 
জাঁহাঁজ আব ছোটি ছে টি পাঁল-তোঁল। জেলে ছিঙ্জি। 

লিয়া কাঁই (১২০০) সম্রাট লিং স্ঘাংএর বাঁজত্বকাঁলে আকাদামির 
একজন বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনম্বরূপ আজও তাঁর 
চিত্রসমূহ বিদ্যমান । প্রথমে তিনি ধর্ম বিষয়ক ছবি আঁকতেন, রেশমের ওপর 
অস্কিত বোধিবৃক্ষ অভিমুখে বুদ্ধদেব নামক চিত্রে সন্যাসব্রতী তপঃখিনর 
ভগবান বুদ্ধকে দেখা ধায় বনবাথি দিয়ে এগিষ্বে চলতে । তান আর একটি 
পূপিদ্ধ ছবি কাগজের ওপর আক। কবি লি পোবর প্রতিকতি। কোন 
নিরুদ্দেশ-যাত্রাস্স চলেছেন কবি, ভাঁবসমৃদ্ধ গতিভঙ্গী কি চমত্কাঁব ফুটে 
উঠেছে! 

বৌদ্ধধর্জের ক্ষযেন সঙ্গে ট্যশাং যুগেব শেষ ভাগ থেকেই ভাক্কর্ষ মৃতকল্প 
হয়ে পড়েছিল, আর তীঁপ্প শীবৃদ্ধি হয় নি। কিন্তু প্রস্তরশিল্পের অবস্থা যেমনই 
হোঁক, সুক্ষ সৌন্দষে স্-পর্নিলেনের উৎকর্ষ চরম শিখরে উঠেছিল, এবং 
তারপরও তিন শ' বছর ধরে মিং-শ্রমশিল্পীর। সেই শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে রক্ষা 
করেছিল। 'পঙসিলেন” শব্টি রোঁমক 7১০7০০11979 থেকে উদ্ভূত, অর্থ “কড়ি? । 
ধাতুমিশ্রিত এক প্রকাব মৃিকা অগ্রি-মধ্যে নিক্ষেপ কবলে সেই মাটি গলে 
গিয়ে অন্বচ্ছ কীঁচের রূপ ধারণ কবে, সেই বস্বই 'পসিলেন”। খৃষ্টীয় নবম 
শতকে ট্যাং শাসনকালে ব্যাপক চা-পানের অভ্যাসেব দরুন নৃতন রকম 
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পেয়ালা তৈরির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেই প্রয়োজনই হয়তো উদ্ভাবনের 
প্রেরণা দাঁন করেছিল, উদ্ভাবন আকস্মিক হওয়াঁও বিচিত্র নয়। ব্রঞ্জ ও 
প্রন্তরপাত্রের তুলনায় এই পঙ্িলেন পেয়ালাগুলির শিল্পসৌষ্ঠব কোন অংশে 
নিকৃষ্ট ছিল না। পাত্রগুলির ওপর চকৃচকে এক-রডা (100130017100)6 ) 
পালিশ মাথানেো। হত, পাত্রের ওপর চিত্র সামান্তই আকা হত, নানান বর্ণের 
(7০01১০1701৩) বুডীন চিত্রাঙ্কন পববতী মিং যুগে দেখা দিয়েছিল। 
পগিলেন নানান স্থানে তৈরি হত, রাজধানী কাই-ফেং নগরে অমাটের নিজস্ব 
কারখানা ছিল। বিদেশী বাণিজ্যের একটি প্রধান রপ্তানির সামগ্রী ছিল 
পসিলেন। 

জীবন-দর্শনেব মতই চীনের শৈল্পিক আদর্শ ব্যবহারিক । ভাঁব্তের মত 
চীন দেশে কি দর্শন, কি শিল্প কোনটিই তন্ব-জিজ্ঞাসাঁর ধূত্রজালে নিজেকে 
কথনো হারিয়ে ফেলে নি। দর্শন ছিল শুধু ব্যক্তি ও সমাজক্ল্যাণের উপায় 
আলোচনা, তেমনি শিল্প কোন অবাস্তব কল্প-লোকের অচেনা বপাদর্শের 
সন্ধানে না ফিরে জীবনানন্দের প্রয়োজনে শুধু উপভোগের জন্যই সৌন্দষ স্থঠি 
করেছে, চিত্র-লিখন থেকে শুরু করে পানাহাঁবের পাত্রগুলি পর্যন্ত আহারে 
বিহারে জীবনের প্রতিটি ব্যবহার্য বগ্তকেই পরম সৌষ্টবে রূপায়িত করেছে। 
স্ুং যুগের বপনভষণ, অঙ্গরাগ, মন্দির ও গৃহসজ্জ। সবই ছিল অপূর্ব, কোথাও 
স্শোতন সৌন্দর্ধবিন্যাসের অভাঁব ছিল না। বশবয়ন, ধাতু ও পাথরের 
কাঁজে অনুপম শিশ্পকুশলতা ফুটে উঠেছিল । কাঠ ও ভাঁতির দাতের কারু- 
কার্ষের প্রতিযোগিতায় চীনকে অতিক্রম করতে পেরেছিল একমাত্র জাপান, 
চীনেরই শিশ্বস্থানীয়। 


সপ্তম পর্ব 
বোভ্জনতেজ্্র শীসন্ন কাল 
১. জেজিস খ। ও মোঙ্গল জাতি 


মোঙ্গলিয়ার প্রীস্তভাগে স্বিস্তীর্ণ বাতাহত উচ্চ প্রাস্তব্ভূমি, দূর আকাশে 
ঝুলস্ত মেঘপুঞ্জের কাছাকাছি । কোন শহর নেই সেখানে, ধুধু বালুর স্তুপ, 
শুপু অল্প কয়েকটি নদীর শীর্ণ শ্যামল উপকূল ভিন্ন উর্বরতাঁর লেশমাত্র কোথাও 
নেই। তরুহীন দেশ, কিন্ত চারণ-ভূমি আছে যথেষ্ট । গ্রীষ্মের অসহা তাঁপ, 
বঞ্ধাবাত্যা, শীতে তুষাঁপবধণ, শৈত্যাতপের চরম আধিক্য, গোনি মরুভূমির 
এমনি বর্ণন! দিয়েছেন সে অঞ্চলের প্রথম ইউনে।পীয় পরিদর্শক ফ। কারপিনি। 
এই কক্ষ কঠিন পরিবেশের মধ্যে মৌঙ্গলরা বাস করত ইট-পাথর কি মাটির 
ঘরে নয়, পণ-কুটিবেও নয়, মাথা গুজে কোন মতে থাকত তাপ! পশুলোম- 
নিমিত তাবুর তলে । এইসব তাবুর নাম ছয়ার্ট (১৪1), গ্রীক্ষকীলে সেই 
ইঘাটগুলি গরুর গাড়িতে চাপিয়ে সাইবেরিয়াব প্রীন্তরভূমিতে নিযে যাওয়! 
হত, শীতকালে আবার দক্ষিণাঞ্চল ফিপিয়ে আন। হত। মোঙ্গলব। ছিল 
অশ্বারোহণে সুদক্ষ, মছ্যপারী, মাংসাশী জাতি, মেষ ও ঘোড়ার মাংস ছিল 
তাঁদেব খাছ, পশুচারণ একমাত্র বৃপ্তি, অভ্যাস প্ররূতি অত্ন্ত অপণিচ্ছন্ন, 
জন্ম থেকে মৃত্যু পযন্ত অস্সাত থাকাই ছিল বিধান। তাঁর। তুকী বা তেঙ্গুত 
জাতির অন্তর্গত একটি উপজাতি, তুকীদের সঙ্গে তাদের ভাঁষার সাদৃশ্য ছিল। 
মরু অঞ্চলের যাঁধাবর খগুজাতি গুলির সঙ্গে চীনের সংঘর্ষে কাহিনী সে দেশের 
সদীর্ঘ ইতিহাসে বিধল নয় । পিয়াং নু বাঁ হন কর্তৃক চীন বহুবার উপদ্রুত 
হয়েছিল, পি সিয়। ও কিন-র। চীনের বুকের ওপব উত্তর ও পশ্চিম অংশ জুড়ে 
তখনো বসে ছিল। কিন্তু মৌঙ্গলদের বিশেষত্ব এই যে, পূর্ববতী যাযাবর 
আততায়ীর মত তাঁর। চীন দেশের অংশমাত্র অধিকার করে তুষ্ট হয় নি, 
পশ্চিমে মধ্য এশিয়! ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, আর পূর্বে ও দক্ষিণে গ্রশাস্ত 
মহাসাগর, সিন্ধু নদ ও পারস্য উপসাগর, এই বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে এমন একটি 
স্বুহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল যাঁর তুলনা জগতে আজ পযন্ত দেখ! 
যাঁয় না। একট। নগণ্য উপজাতি কিন্ধপে এমন অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়েছিল, 


২৮২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


হডিইবাজির মত এই সাফল্য চোখ-ঝলসানো নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার 
হলেও প্রহেলিকাময় সন্দেহ নেই । সেইজন্যেই মোঙ্গল জাতির উত্থান-পতনের 
কাহিনী শুধু চীনের নয়, জগতের ইতিহাসে একটি কৌতুহলোদ্দীপক পরিচ্ছেদ। 

দ্বাদশ শতাবের প্রারস্তে মোঙ্গলদের বিভিন্ন উপজাতি বইকাল হুদের পূর্ব 
তীরে, মোঙ্গলিয়ার প্রাস্তদেশে, সাইবেরিয়। ও মাঞ্চবিয়াঁর নানান স্থানে ছড়ানো- 
ভাঁবে বসবাস করত । এইসব খগ্ডজাতির মিলন ও সহযোগিতায় একটি প্রবল 
পরাক্রান্ত শক্তি গড়ে তুলেছিলেন যে অসাধারণ পুরুষ, তাঁর নাম তামুজিন। 
তাঁর জন্ম ১১৫৫ বা ১১৫৬ খুন্টাব্ষে। তিনি ছিলেন একটি উপজাঁতি- 
সমাহারের (00769967965 ) দলপতি-পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর বাঁহুবলেই 
তাঁকে পিতার স্থান অধিকাঁর করতে হয়েছিল। শৌযবীর্য ও কৌশল 
প্রভাবে অন্যান্য কয়েকটি মৌঙ্গল উপজাতিকে সমাহাঁরভুক্ত করবার পর তিনি 
মোঙ্গলিয়ার খিতাঁন বা কিরাইট রাজ্য আক্রমণ করতে গ্রস্তত হলেন। এই 
কিরাইটর] তুকী জাতি, নেস্টোরীয় খুস্টান, মোঙ্গল উপজাতিগুলির ওপর 
প্রভৃত্বের দাবি করত । সম্ভবত এই জাতিই উত্তর চীন থেকে কিন-গণ কর্তৃক 
বিতাঁড়িত হয়ে মরু অঞ্চলের কাঁরাঁকোবাঁম নগরকে রাজধানী করে একটি 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল । কিদাইটদের নেতা ছিল ওয়াং খা নামে একজন 
নেস্টোবীয় খুষ্টাঁন। তখন আঁ্রেনিয়। থেকে কাঁথে? পর্যন্ত সর্বত্রই নেস্টোবীয় 
থ্স্টানর। ছড়িয়ে পড়েছিল, সম্ভবত তাঁদের প্রভাঁবেই নবাগত কিরাইটবা 
থস্টধ্ গ্রহণ করে । মধ্য এশিধায় পরীক্রমশ।লী স্টান পাঁজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- 
রূপে “প্রেস্টার জন*+এর খ্যাতি সাবা ইউরোপে ছড়িয়ে পডেছিল, এবং এই 
রহস্ত-মানবটিকে কেন্দ্র করে নানান কিংবদন্তীর প্রচলন হয়েছিল। ওয়াঁং 
খাই বোধ কবি সেই 'প্রেস্টার জন”। মোঙ্গল বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে 
ওয়াঁং খা যুদ্ধে পরাজিত হলেন। বিজেত৷ মোঙ্গলদের নেতা তামুজিন যখন 
সমগ্র মোঙ্গলিয়ায় প্রভৃত্ব স্থাপনের কার্য শেষ করলেন তখন তিনি তার 
অন্থুগত জনসাধারণ কর্তৃক 'জেঙ্গিস খাঁ" বা "সার্বভৌম সম্রাট” বলে অভিনন্দিত 
হয়েছিলেন (১২০৬ খুঃ)। কাঁরাঁকোরাঁম নগর বর্তমান উরগা-র সন্নিকটে, 
জেঙ্গিস খা তার রাজধানী সেই নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন পশ্চিমের 
সিনকিয়াং অঞ্চলের উইঘাঁর, কারলুক খগ্জাতিরাঁও জেঙ্গিস খার আধিপত্য 
মাথ। পেতে নিয়েছিল । 


জেঙ্গিস খা ও মোনঙ্গল জাতি ২৮৩ 


মোঙ্গলিয়া ও সংলপ্র পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে জেঙ্গিস খা 
প্রথমেই চীন দেশের উত্তর-পশ্চিমাঁশে সি-সিযা-দ্রের আক্রমণ করলেন । 
কযেকবার যুদ্ধের পব সি-নিধা-রা বশ্টত। স্বীকার করল, এবং সেই সঙ্গে চীনে 
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিন রাঁজ্য আক্রমণের পথও পরিষ্কাব হযে গেল। কিন-দের 
সঙ্গে ছন্বকলহের একট। স্থযোগ উপস্থিত হযেছিল। কিন শাঁসক নিজেকে 
লিযাঁও বংশীয় চীন-সম্রাট বলেই দাঁবি করতেন, নেই স্বত্রে পশ্চিম প্রান্তের 
রাঁজাগুলির ওপর আধিপত্যের ছুরাশাও পোষণ করতেন । নৃতন সম্রাট 
ওযেই ওযা পিংহাঁদনে আরোহণ করেই গোবি অঞ্চলে জেঙ্গিস থাঁ-র নিকট 
কর আদায় করবার জন্য দূত প্রেরণ করলেন। দূত এসে মোঙ্গল-রাজের 
হাতে সম্রাটের পরোষানাখাঁনা দিলেন। সম্রাটের অধীনস্থ বাঁজাঁদেব পক্ষে 
নতজান্ধ হযে পবৌধাঁনা গ্রহণই নিযম, জেঙ্গিন খ। কিন্ত নমিত না হয়ে স্থির 
দাডিযে রইলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, “কে এই নৃতন সম্রাট ?” “ওযেই ওয়াং” 
রাঁজদূত জবাব দিলেন । নিষ্টীবন ত্যাগ করলেন জেঙ্গিস খাঁ, বললেন, “আঁমি 
মনে করতীম স্বর্গপুত্র একজন অসাঁধাবণ ব্যক্তি । কিন্তু দেখছি, তিনি নির্বোধ, 
রাঁজসিংহাঁননের অন্গপযুক্ত । আমি কেন তাব কাছে নতি স্বীকার করব ?” 
পদিন জেঙ্গিন খ। দূতকে আহ্বান কবে কিন (স্থবর্ণ ) সম্রাটের কাছে এই 
বার্তাটি বহন কবতে বললেন, “আমাদের বীজ্য স্তপ্রতিঠিত, আমব। উত্তর চীন 
(08009% ) অভিযানে প্রস্তত। সবণ-সম্রাট কি আমাদেব অভার্থনা কববাঁর 
মত শক্তিনামর্থ্য বাখেন? আঁমর। সমুদ্রের মত গর্জনশীল সৈগ্তবাহিনী সঙ্গে 
শিষে ষাব। স্ুবর্ণসআট যদি আমাদের বন্ধু হতে ইচ্ভা কবেন তা হলে 
আঁমাঁদের অধীনে বাজ্যেব শাঁসকরূপে থাকতে পাঁবেন। আঁব যদি তিনি যুদ্ধ 
কামনা কবেন তা হলে আঁমাদেব এক পক্ষের জয, অপর পর্ষেব পবাঁজয না 
হওযা পযন্ত যুদ্ধ চলবে ।” 

কিন বা জুচেন-দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে কিন 
রাজধানী ইফেন চিং (বর্তমান পিকিং) নগরের পতন ঘটল। কিনব! 
কাই ফেং নগরে রাজধানী স্থানাস্তবিত কবল। ১২১৯ খুস্টাব্ধে মোঙ্গলরা 
কোরিযা দেশ জয় কবল। পীত নদীর দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ভূখণ্ড এখনে! 
কিন-দের দখলে ছিল বটে, কিন্তু উত্তবে মোঙ্গল অধিকার ও দক্ষিণে স্্ুং 
সাযরাজোর মাঝে পডে এই ক্ষুত্র রাজ্যের অস্তিত্ব একান্ত বিপন্ন হয়ে পডল | 


২৮৪ মহাচীনের ইতিকথা 


মোঁঙগলদের প্রতিরোধ করবার জন্য কিন-রা দক্ষিণাঞ্চলের সং সম্রাটের সাহাধ্য 
ভিক্ষা করেছিল, কিন্তু চীনের ওপর কিন-দের আক্রমণের কথা সমাট বিশ্বৃত 
হন নি, তাই মে প্রার্থনায় তিনি কর্ণপাত করবেন নি। 

কোরিয় বিজয়ের অল্পকাঁল পরেই মোঙ্গলদের যুদ্ধোগ্যয পশ্চিম দিকে ঘুরল। 
চীন দেশে যুদ্ধ চাঁলাবার ভাঁর কয়েকজন সেনীপতির হাতে দিয়ে জেঙ্গিস খা 
বোখারা, সমরকন্দ, এবং পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য দেশসমূহে, অকসাস (আমু) ও 
সিন্ধুতীরে, এমন কি ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেও সাঁমবিক অভিযান 
পরিচালনায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন । এইসব অভিযাঁমের বিস্তারিত 
বিবরণ এখাঁনে দেবার প্রয়োজন নেই । মোঙ্গলদের হিংস্র স্বভাঁব, ধ্বংসাত্মক 
কাযকলাঁপ সব্বত্রই ত্রাসের সর্ধার করেছিল । আত্মরক্ষার জন্য যদি কোন নগর 
কিছুমাত্র বাধাদাঁন করেছে, আত্মসমর্পণ করলেও সেখানকার অধিবাসীদের 
অব্যাহতি ছিল না, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই নির্মমভখবে হত্য। কর] 
হত। অধিকৃত দেশের নগর গ্রাম বিধ্বস্ত, শস্তক্ষেত্র ধ্বংস করে চারণ- 
ভূমিতে পরিণত কর] হয়েছিল ।* 

জেঙ্গিস খা পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রত্যাগমন করবার পর তাঁর সেনাঁপতির! 
বললেন, “আমর চীন দ্রেশ অধিকার করেছি বটে, কিন্তু চীনার। একেবারে 
অকর্মণ্য, আমাদের কোন কাজেই তাঁরা লাগে না। এখানে সকল ভূমিই 
শশ্াক্ষেত্র, কিন্ত আমাদের প্রয়োজন চাঁবণ-ভূমির, আমাদের ঘোড়াগুলি ঘাঁস 
খেতে পাঁয় ন| চারণ-ভূমির অভাবে । খাদি আদেশ করেন তবে চীনাদেব 
নিমৃল করে তাদের আবাদী জমিগুলিতে ঘোড়ার জন্য প্রচুর ঘাম জন্মানোর 
ব্যবস্থা করি ।” জের্গিস খঁ। সম্ভবত তীদের এই প্রার্থনা মঞ্জুৰ করতেন, কিন্তু 
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জেঙ্গিস খা ও মোঙ্গল জাতি ২৮৫ 


সৌভাগ্যক্রমে তাঁর একজন পরম হিতৈষী চীন সহ্চর ছিল, নাঁম ইয়েলু 
চু'খসা'ই, তাঁরই পরামর্শমত এই ছুষ্কাধ থেকে তিনি বিরত হয়েছিলেন । 
দূধর্ষয জেঙ্গিস খাঁকে ভারতের সিন্ধুতীর ত্যাগ করে চলে আসতে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন এই মহান ভব পুরুষ, তাই ভারত রক্ষ। পেয়েছিল। এখন তিনি 
চীনকেও সমৃহ বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। চীন বেচে থাকলে প্রচুর 
রাঁজন্ব আদায় কব চলবে, য দ্রিয়ে মোঙ্গলর। স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম জীবনভোর 
উপভোগ করতে পাঁববে, এই স্বার্থলোলুপ যুক্তি দেখিয়ে স্থকৌশলে তিনি 
জেঙ্গিস খাঁর জিঘাংসা-বৃত্তিকে সংহত করতে পেরেছিলেন । 

ইয়েলু চু'ৎসাই-র অপূর্ব জীবন-কাহিনী সত্যই বিশ্ময়কর, এমন কি 
রোৌমাঞ্চকরও বল! চলে। তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতি শ্শ্রধারী পুরুষ, উত্তর 
চীনের অধিবাসী, দর্শন, জ্যোঁতিধিছ্যা ও ভেষজ-বিজ্ঞানে পারদশী । কিন-দের 
অধিকৃত চীনের অংশবিশেষ “কাঁথে” দখলের সময়ে তিনি মোঙ্ষলদের হাতে 
বন্দী হন। জের্গিস খাঁর কাছে তাকে হাঁজিৰ কর হল, তাঁর নাম ও পরিচয় 
শুনে মৌঙ্গল-সমাট জাঁনতে পারলেন, তিনি কিন-জাতীয় তাঁতাঁর নন, খাটি 
চীনা, লিরাং তুং₹-এর একজন রাজ-বংশী । জেঙ্গিস জিজ্ঞাসা কণলেন,“ঁকন-রা 
তোমার পরিবারের পুরনো শক্র। তুমি তবে কেন তাদের সঙ্গে বাস 
করছিলে ?” ইয়েলু জবাব দিলেন, “আমার পিতা কিন-দের রাজকাধে নিযুক্ত 
ছিলেন। অন্যান্ত আত্মীয়রাও্ড ছিলেন তাদের কর্মচারী । তাদের পদাস্ক 
অন্রসরণকেই আমি কর্তব্য মনে করেছি।” জেরঙ্গিস খ। খুশি হলেন, বললেন, 
“ভূতপুৰ প্রভুর কাজে তুমি বিশ্বাসের মধাঁদা রক্ষা করেছ। তাঁর কাজ যেমন 
করেছ তেমনি এখন তুমি আমার কীজ কর।” তখন থেকে ইয়েলু চৎ্সাটই 
হলেন জেঙ্গিস খার পরামর্শদাঁতা। নির্ভয়ে বিজ্ঞোচিত পরামর্শ দিতেন, কখনো 
বিশ্বীসের অমর্ধাধা। করেন নি। একদা মোঁঙ্গল-সম্রাটকে বলেছিলেন, “অশ্বপৃষ্ঠে 
আপনি মহাদেশ জয় করেছেন। অশ্বপুষ্ঠ থেকে শাসন পরিচালনা চলে 
না1”* তিনি জেঙ্গিস খ! চালিত সৈন্যবাঁহিনীর সঙ্গে অশ্বপৃষ্টে ভ্রমণ করতেন, 
পা বেন হ্যান'সআট কাঁও-র প্রতি মন্ত্রী লু চিয়ার উপদেশ-বাণী ্সবণ করা যেতে পারে। 
তিনিও বলেছিলেন, অঙ্থপৃষ্টে শাসন পরিচালনা সম্ভব নয়। ইয়েনু-র এই বাক্য হয়তো ব। হ্যান-মন্ত্রীর 
উপদেশ-বাণীব গ্রতিধবনি | 


২৮৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


এবং বিজয়ী দৈনিকেরা যখন লুগঠনে ব্যাপৃত থাকত, তিনি সেই অবসরে 
নানান গ্রন্থ, জ্যোতিষ-পঞ্তী, ভেষজ প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন। একজন ধনুর্ধর 
সেনাপতি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “যোদ্ধবুন্দ যাঁর সহচর এমন 
ব্যক্তির বই-এর প্রয়োজন কি?” তিনি জবাব দিলেন, “ভাল ধন্থ তৈরি 
করতে হলে এমন ব্যক্তির প্রয়োজন ষে কাঠের কাঁজে সুদক্ষ । তেমনি 
সামাজ্য পরিচালনায় একজন স্থবিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়।” জেঙ্গিস খার 
মৃত্যুব পর তীর পুত্র ওগোতাই-র সাশ্রীজ্য পরিচালনা করতেন ইয়েলু চু" 
সাঁই । শুধু শাসন ব্যাপাবে নয়, শুভাশুভ সকল বিবয়েই তিনি প্রভৃকে 
সছুপদেশ দিতেন। ওগোতাই ছিলেন মদ্যপ, ইয়েলু ত।র স্বাস্থ বিষয়ে অত্যন্ত 
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। উপদেশ যখন ব্যর্থ হল, তিনি তখন একটি লৌহ- 
পাত্র ভবে মদ রেখে দিলেন, এবং অনেকদিন পর যখন দেখা! গেল পাত্রটির 
অভ্যন্তর ক্ষয় হয়ে গেছে, তখন সেই পাত্রটি ওগোতাই-কে দেখিয়ে বললেন, 
“মদের তেজে লোহা কেমন ক্ষয়ে গেছে দেখুন। মদ আপনার অন্ত্রগুলিব 
কি অবস্থা করেছে ভাবুন তো।” এই ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ওগৌতাই-কে যে 
কিছুট। প্রভাবিত করে নি, ত| নয়। সাময়িকভাবে তিনি মগ্পানেব অভ্যাঁস 
সংযত কবেছিলেন, পরিশেষে কিন্তু অতিরিক্ত স্থরাপাঁনের ফলেই তার মৃত্যু 
হয়। 

জেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু হয় ৯২২৭ খৃস্টাব্ডে। স্ুবিস্তীর্ণ রণাঙ্গন থেকে তার অন্তর্ধান 
অভিযাত্রীদের অগ্রগতির বিশেষ বাধা স্থষ্টি করে নি। জেপিস খাঁর তিন পুত্র 
ওগোতাই, চাঁটাগাই ও টুলি এবং একটি পৌত্রের মধ্যে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য 
বণ্টন হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রীক বীর আলেকজাগাঁরের পরিত্যক্ত সাআজ্যের 
মত বিভক্ত অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি। কারণ, মোঙ্গল প্রধানদের 
একটি জিরগা জেঙ্গিন খাঁর তৃতীয় পুত্র ওগোতি।ই-কে সমগ্র সাআজ্যের শীর্ষরূপে 
নির্বাচিত করেছিল । এবার ওগোতাই পীত নদীর দক্ষিণে কিন-অধিকৃত অবশিষ্ট 
অংশ অধিকার করবার জন্য সেই অঞ্চল আঁক্রমণ করলেন। দীর্ঘ অববোধের 
পর কিন-দের শেষ ঘাটি সাই চাঁও নগরের পতন ঘটল এবং সেই সঙ্গে কিন 
রাঁজবংশও বিলুপ্ত হয়ে গেল। এই যুদ্ধে মোঙ্গলদের সাহাধ্য করেছিলেন স্থং 
সম্বাট, একটি বাহিনীও পাঠিয়েছিলেন চিরশক্র কিন-দের উতসাদিত করবার 
জন্য । সম্রাটের আশ! ছিল, মোঁঙ্গলদের সাহাঁধ্যদাঁ9নের ফলে কিন-দ্ের কবল 


জেঙ্গিস খ। ও মোঙ্গল জাতি ২৮৭ 


থেকে তার পূর্বপুরুষের হৃতরাঁজ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে, কিন্তু অচিরেই তীকে 
নিরাশ হতে হয়েছিল, কেননা মোঙ্গলরা অধিকৃত বাঁজ্যের কোন অংশই 
তাকে প্রত্যর্পণ কবে নি। তখন অপরিণামদশী সম্রাট কোনরূপ বিবেচনা ন। 
করেই কাঁ"ই ফেং, লে। ইয়াং প্রহৃতি নগরগুলি অধিকার করলেন । ওগোঁতাই 
অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে উত্তরাঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, এই সংবাদ 
পেয়ে ফিবে এসে সং বাঁজ্য আক্রমণ করলেন। জেচুয়ান প্রদেশ সহজেই 
মোঙ্গলবা অধিকার করল, কিন্তু ইঘ়্।ংসি নদীর পরপারে স্তুৎ সাআাজ্য আবও 
কিছুকাল অস্তিত্ব বজাঁর রাঁখতে সমর্থ হয়েছিল । 

১২৪১ গৃন্ান্দে গগোতাই-ব মৃত্যুব পর দশ বছর-ক।ল মোক্কল অগ্রগতির 
বিরাম ঘটেছিল দুর্বল বিভক্ত নেতৃত্বের ফলে । এই সময়ে ওগোতাই-র বিধব। 
পত্বী ছিলেন পুত্র কাঁযুকেন অভিভাবিকা। কাকের মৃত্যুর পরও কয়েক 
বসব এই বিধবাই সীঁম্রাজা পরিচালনা করেছিলেন । ১২৫১ খস্টাবে মঙ্গু 
সাম্রাজ্যের শীসনভার গ্রহণ করেন। মন্গু জেঙ্গিস খার পুত্র টুলি-র জ্যেষ্ট 
পুত্র, তিনি অধিনায়ক হবার পর থেকেই আবার সাম্রাজ্যবিস্তৃতির পাল! 
শু হল। পশ্চিম এশিনাঁয় তাঁর ভ্রাত। হুলাগু থ। বোগদাদ, আলেগে।, 
দামাঞাস অধিকার করে আব্বাসিড খাঁলিফ বংশের মৃত্যুশয্যা গ্রস্ত 
করেছিলেন । অপর ভ্রাতি। কুবিলায়কে পাঁঠালেন তিনি দক্ষিণ চীনের 
হোঁনান অঞ্চল অধিকারের জন্য, এবং নিজে সসৈন্যে সেন্সি আক্রমণ 
করণেন। এখনকার ইউনান এদেশে নান-চাঁও নীমে যে স্বাধীন রাজ্যটির 
কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সেই বাঁজ্যটির অস্তিত্ব তখনে। লুপ হয় নি। নাঁন- 
চাও অধিকার করে মোঙ্গল বাহিনী টংকিং-এও প্রবেশ করেছিল। 
প্রত্যাবর্তনের পথে জেচুয়ানে মন্ুব মৃত্যু হয় ১২৫৯ খুস্টান্দে। সেখান থেকে 
তার মৃতদেহ মোক্লদের বাঁজধানী কাঁরাকোরাষে বহন করা হয়েছিল, এবং 
শবদেহের এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে যে কোন জীব মোঙ্গলদের চোখে পড়েছে, 
জাতীয় প্রথামত সেই জীবকেই' তারা হত্য। করেছিল। 

কুবিলায় যখন ইয়াংসি নদী পাব হয়ে সং সাম্রাজ্য অধিকারের পথে 
বিজয়গর্বে এগিয়ে চলেছিলেন, সেই সময়ে ভ্রাত। মঙ্গুর আকস্মিক মৃত্যুর 
সংবাঁদ তাঁর কাছে পৌছল। সাম্রাজ্যের উত্তরাঁধিকাঁর নিয়ে বিবাঁদের লক্ষণ 
দেখ। দিয়েছিল, সেজন্য কুবিলায়কে স্থং সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করে অচিরে 


২৮৮ মহাঁচীনের ইতিকথ! 


কারাকোরামে প্রত্যাগমন করতে হল। স্কুং সআাট মোঁঙ্গলদের অধীনতা 
স্বীকার করলেন, এই ছিল সদ্ির একটি সর্ত, কিন্তু কুবিলায় সসৈন্যে প্রস্থান 
করবার পর স্থং কর্মকর্তীর। সদ্ধিভঙ্গ করতে দ্বিধা করলেন না। স্থং সেনাপতি 
মোঙ্গল শিবিরে অবঙ্থিত সৈম্তদেব অতফিতে আক্রমণ করে নিযূ ল করলেন । 
এই বিশ্বানঘাঁতকতাঁব সংবাদ কুবিলাঁয় যথাঁকাঁলে পেলেন, প্রতিশোধ নেবাব 
ংকল্পও করলেন, কিন্তু রাজধানীতে উত্তবাধিকাঁর নিয়ে যে বিবাদ আরম্ভ 
হয়েছিল তার মীমাংসাই তখন তাঁব প্রথম কর্তব্য হযে উঠেছিল । ইতিমধো 
তীর ভ্রাতা আরিকবুগ সি"হাঁসন দখল করে বসেছিলেন, কুবিলাষ সসৈন্তে 
কারাকোরাঁম প্রবেশ করে ভ্রাতাকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করলেন । 
১২৭১ থৃস্গাবে সম্মিলিত জিরগা কুবিলায়কে মোঙ্গল জাতিব খান-খানাঁন বা 
সর্বাধিনায়ক (৮[71)6 (1586 17৩01212) বূপে শির্বাচিত কবল । ভ্রাতাঁকে 
কুবিলায় ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু তার পরামর্শদাতাঁদেব গ্রাণদণ্ড হয়েছিল । 
এইরূপে সিংহাঁমনে নিজেকে স্বগ্রতিষঠিত করে তিনি আবাঁব স্থং সাঁঅ।জ্যের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করলেন। 
স্থং-দের তুর্বলত। ও বীজনৈতিক নিবূর্দ্ধিতা সত্বেও সাত্রাজ্য বিজয় 
মোঙ্গলদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নি। হ্যাঁন নদীর অপর তীবে হুপে গ্রদেশেস 
দুইটি নগর পাঁচ বছর অবরোধের পর আওত্মসমপণ করে (১২৬৮-১২৭৩ )। 
তখন মোঙ্গল বাহিনী ধীরে ধীরে এগিযে এসে পাজধানী হ্যাঁচাউ নগর 
অধিকার করে (১২৭৬ )। শিশু সম্তরটকে বন্দী করে উত্তবাঁঞ্চলে পাঠানো 
হর। তাঁবপর হ্ুং-সেনাপতিবা আর একটি শিশুকে সম্রাটরূপে খাড। করে 
তাঁকে নিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে প্রস্থান করেন । ক্যানটন নগবেব পতন হয় ১২৭৭ 
খৃপ্টাবে, পর-বছরে শিশু সম্রাটের মৃত্যু হয়। তখন একটি তৃতীয় শিশু সছাট 
তুলে ধবা হয়েছিল, এবং ১২৭৯ খুপ্গনে কুয়ানটাং-এর একটি বন্দরে এই শিশু 
সয়াটকে কোলে নিয়ে একজন নৌ-সেনাঁপতি কিরূপে সমুদ্রে ঠিপ দিয়েছিলেন, 
সেই অবিম্মরণীয় কাঁহিনী ইতিপূর্বে বল। হয়েছে । এইরপে স্থ'-দের বিরুদ্ধে যে 
অভিযান শুরু করেছিলেন ওগোতাই ১২৩৫ খুষ্টাব্ে, তারই পরিমমাপ্তি হল 
১২৭৭ থুস্টাব্দে। 
স্থুং বংশ ধ্বংন হল। কুবিলায় মহাচীনের অপরাজেয় একচ্ছত্র অধিপতি- 
রূপে ইউয্বান-বংশ প্রতিষ্ঠিত করলেন। স্থদুর গোবির মরু-নগর কারাঁকোরাম 


ইউয়ান বংশ ২৮৯ 


থেকে রাজধানী পিকিং-এ স্থানীস্তরিত করলেন। এই নগরটির পরিকল্পনা 
ও নির্মাণ তিনিই করেছিলেন, সেজন্য মোঙ্গলর। এই শহবটির নাম দিয়েছিল 
খাঁন-বালিগ” (081060]00 ), অর্থাৎ খাঁর শহর। কুবিলায় শিক্ষালাতি 
করেছিলেন একজন চীন। পণ্ডিতের কাছে, শিক্ষার গুণে তাঁব রুচি মাঁজিত, 
প্রবৃত্তিও সংযত হয়েছিল, তাই ভিল্ কারাকৌরাঁমের উষর, ধূসর, রুক্ষ, কঠিন 
পরিবেশ অপেক্ষা চীন। সভ্যতা! ও সংস্কৃতির সংস্পর্শকেই অধিকতব শ্রেম্বঃ বলে 
মনে করেছিলেন । 


২. ইউয়ান বংশ €(১২৭৯-১৩৬৮ ) 
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19001 9৫ 5171055 5০৫. 


ইংবেজ কবি স্তাঁমুয়েল কোঁলরিজ জানাঁছ নগরে কুবিলাঁয় খাঁর একটি 
প্রাপীদ-ভবন নির্মাণ-কল্পনা উপরোক্ত কবিতাঁটিতে স্থন্দবভাঁবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। পবিত্র আল্ফ্‌ নদী বয়ে যাঁয় প্রমৌদ-ভবনেব পাদদেশ চুম্বন 
কদে, কত বন উপত্যকা পাঁব হয়ে, পর্বতগুহার অপরিমেয় আধারপুগ্ের 
ভিতর দিয়ে, পরিশেষে উল্লাসে কলধ্বনি করে ববিরশ্মিবিহীন প্রীণশৃন্য সমুদ্রে 
ঝাঁপিয়ে পডে। আর সেই বিপুল কলকল নিনাদ কুবিলায়ের অন্তরে জাগিয়ে 
তোলে তীর পূর্বপুরুষগণেব কণ্ে যুদ্ধের ভবিষ্াদ্ধাণী। আশ্চর্য নির্মীণ-কৌশল 
এই প্রমোদ-তবনের, ববিকরোজ্জল প্রমৌদ-ভবন, তাঁরই সাথী হিযশীতল 
তুষার-কন্দৰ ! সত্য, এসব কথা কবি-কল্পন।, জীবনানন্দ ও মৃত্যুর বিভীষিকা, 
স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, কিন্তু কোঁলরিজের এই অপরূপ ছবিকে কুবিলায়ের 
প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের প্রতিবিষ্ব বলে মনে করলে কিছুমাত্র ভুল কর। হবে ন1। 
কুবিলাঁয়ের সাম্রাজ্যের আ'মুফ্াঁল ছিল মাত্র ৮৯ বৎসর, তারপর সেই সাধের 
মৌধটির স্বপ্ন চিরদিনের মত শূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল । 

কুবিলাঁয়ের চীন নাঁম সি স্থু, রাঁজত্বকাঁল ১২৫৯-১২৯৪ খৃস্টান । এই 

১৭ 


৯০ মহাঁচীনের ইতিকথা 


সময়কে বল! হয় 'মোঙ্গল শাসনের স্বর্ণযুগ" ।* ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ডে বিশাল মোঙ্গল সাঁত্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হলেও মধ্য ও পশ্চিম 
এশিয়। প্রভৃতি দূর অঞ্চলে তাঁর প্রকৃত আধিপত্য ছিল নামমাত্র । এইসব 
দেশের শীসন-ভাঁর ছিল মোঙ্কল পবিবারের আত্মীয় প্রদেশপাঁলদের ওপর, 
তারাই ছিলেন সেখানকার সর্বময় কর্তা । পূর্ব তুক্স্থান ( সিনকিয়াং ) 
এবং দক্ষিণ সাইবেরিয়া অঞ্চলে কাঁষেছ নামে কুবিলায়ের জনৈক আত্মীয় শুধু 
তীর গ্রভৃত্ব অস্বীকাঁব করেই ক্ষান্ত হয় নি, সে মোঙ্গলিয়া আক্রমণ করেছিল, 
এবং যুদ্ধে কখনো তার জয়লাভ ন1 হলেও কুবিলাষের মৃত্যু পর্যন্ত অক্লান্ত 
উদ্ভমে প্রতিরোধ চালিয়ে গিয়েছিল। মাঞ্চুরিয়৷ ও কোবিষাঁর মোঙগল শাসক 
চেপি নয়ান নামে জনৈক সেনাপতি বিদ্রোহী হযেছিল, কিন্তু পরিশেষে 
'তার যুদ্ধে মৃত্যু ঘটল। কুবিলাষের জীবনকাঁলেই পশ্চিম অঞ্চলেব সঙ্গে কেন্দ্র- 
শক্তির বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পবেই গ্রদেশগুলি 
একেবারে বিচ্ছিন্ন হযে গেল। ১২৯৫ খুষ্টান্বে পশ্চিমের মোঁঙ্গল খান বা 
শীসকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এবং এই ধর্মাস্তর গ্রহণই মোঁঙগল 
সাঁয়াজ্যেব অবশিষ্ট সংহতিটুকুও বিনষ্ট কবেছিল। বুবিলাষ ছিলেন বৌদ্ধ, তাঁব 
বংশধরেব। “কাঁফেব” বলে মুঘলমান মোঙ্গলগণ তাঁদের নামমাত্র আধিপত্যও 
অস্বীকার করেছিল । 

এমনি হিমশীতল মৃত্যু-পরিবৃত মোঙ্গল স্বপ্ন-বাঁজ্য তখন বাঁহৃত অপরাজেয় 
বলেই বোধ হয়েছিল, যদিও সকল ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য প্রসারের চেষ্টা নফল হয নি। 
কোরিয়ায় বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, নানা বাঁজ্যে দূত প্রেরণ করা হল 
নুপতিদের বশ্ঠতার স্বীকৃতি গ্রহণের জন্য । চম্পা (বর্তমান ক্যান্বোডিয়া ) 
মোঙ্গলদের আধিপত্য স্বীকার করেছিল কিন্তু চম্পা-রাঁজ স্বয়ং কুবিলায়ের 
দরবাবে উপস্থিত হতে সম্মত হন নি বলে সে দেশ আক্রমণ করা হল 
(১২৮২)। চম্পা-রাজের সৈন্যরা মোঙগলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ্ভাবে যুদ্ধ করল 
না, আডাঁলে থেকে গেরিল! যুদ্ধ চালিয়ে গেল । আনামের বিরুদ্ধেও অভিযান 


অপি | পপি 
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ইউয়াঁন বংশ ২৯১ 


প্রেরিত হয়েছিল, স্থং-দের সমর্থকের সেখানে আশ্রয় নিয়েছে এই ওজুহাতে। 
এখানেও কয়েকবার সংগ্রামে মোঙ্গল টন্তর। জয়লাভ করল বটে, কিন্ত 
অরণ্যভূমির ভাঁপস। গরম সহা করতে ন। পেরে পরিশেষে শ্রাস্ত জবাক্রাস্ত হয়ে 
তাদের সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল ( ১২৮৭ খুঃ)। 

জাঁপানের বিরুদ্ধে কুবিলায়ের যু দ্ধান্যম শোচনীয় ব্যর্থতাঁয় পধবসিত 
হয়েছিল। ১২৬৮ খুস্টাব্ঘ থেকে কয়েকবার তিনি জাপানের বশ্ঠতার স্বীকৃতি 
আদাঁয়ের জন্য হুকুমনাম। সহ দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবার জাপানীর। 
পে আদেশ দ্বণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১৯৭৪ খুক্টাঁব্ষে মোঁঙ্গল 
বাহিনী জাপানের কিউসি দ্বীপে অবতবণ করল। দ্বীপ অধিকৃত হল, 
জাপানীরা কিন্তু পরাজয় স্বীকার করল না, ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে গেল। 
পরিশেষে মৌঙ্গলদের দ্বীপ ছেড়ে জাহাঁজে উঠতে হয়েছিল। প্রত্যাঁগমনেব 
পথে সমুদ্রে ঝড় উঠে মোঙ্গল নৌ-বহবের বিস্তর ক্ষতি হল। কিন্তু পরাজয় 
সবেও কুবিলায় জাপাঁন অধিকারের সংকল্প পরিত্যাগ করেন নি ১২৮১ 
খুষ্টাব্ে একটি বিরাট নৌ-বহব (210299. ) মৌক্গল, চীনা ও কোরীষ সৈন্য 
নিয়ে জাপান আক্রমণের জন্য প্রেরিত হয়। আবার তাঁব। জাপাঁনেব একটি 
দ্বীপ অধিকার করে, কিন্তু তাদেব জল ও স্থল উভয় দিক থেকেই প্রবল 
জ।পানী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এবারও ঝটিকা-ক্ষুত্ধ সমুদ্রে 
অনেকগুলি আক্রমণকারী জাহাজ জলমগ্ন হল।* এই দ্বিতীয় পরাজয়ের পর 
নিতাস্ব শনিচ্ছাঁর সহিত কুবিলাঁয় জাপাঁন অধিকারের ছুঃস্বপ্র ত্যাগ করতে 
বাধ্য হলেন। সৈন্টবাহিনী এই বিস্লংকুল সামুদ্রিক অভিযাঁনের বিরোধী 
হয়ে উঠেছিল, যেহেতু শুষ্ক ভূমিব ওপব সংগ্রামে অপবাঁজেয় হলেও জলযুদ্ধে 
তাঁরা আদৌ অভ্যস্ত ছিল ন। 

ব্রহ্ষদেশে কুবিলায়ের সাঁমবিক অভিযান অপেক্ষাকৃত সাফলামপ্ডিত 
হয়েছিল, যুদ্ধে জয়লাভ কবে মৌঙ্গল বাঁহিনী ইবাবতী উপত্যকায় অবতরণ 





* জীপানী এরতিহাসিকেরা কুবিলায়েব এই নৌ-অভিযানের সঙ্গে ১৫৮৮ খুস্টাব্দে ইংলগ্ডের 
বিকদ্ধে স্পেনের বাঁজা ফিলিপ কর্তৃক প্রেরিত 'আবমেডা'র তুলন! করে থাকেন। তখন ইংলগ্ডের 
রানী ছিলেন এলিজাবেখ, তাকে সিংহীসনচাত করে স্পেনেব প্রভুত্ব ইংলগ্ডে প্রসারিত করবার জন্য 
ওই আরমেডা পাঠানো হয়েছিল। ইংলিশ চ্যানেলে বিটিশ রণতরীর আক্রমণে ছত্রছন্ন এবং বঞ্গাবাত্যার 
প্রকোপে বিধ্বস্ত ফিলিপের নৌ-বহর কুবিলায়ের যুদ্ধ-জাহীজগুলির মতই জলমগ্ন হয়েছিল । 


২৯২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


করেছিল । কিন্ত ব্রহ্ম-বিজয়ও স্থায়ী হয় নি। জাভা দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের জন্য 
মোঙ্গল ও চীন] সৈন্য সহ একটি নৌ বহর প্রেরিত হয়েছিল। যুদ্ধে জয়লাভ 
সত্বেও দুরত্বেব অন্তরায়, উষ্ণ দেশের প্রতিকূল পরিবেশে অপরিমিত লোঁকক্ষয় 
ও অন্যান্য অস্থবিধাঁর জন্য সৈন্যবাহিনীকে অচিবেই চীনে প্রত্যাগমন করতে 
হয়েছিল । বিউ-কিউ দ্বীপ আক্রমণের উদ্যোগও ব্যর্থ হল। শ্ামদেশ 
কুবিলীয়কে কর প্রেরণ করেছিল, দিও সেখানে কোন মোঁঙ্গল বাহিনী 
পদার্পণ করে নি। কুবিলীষের দূত জলপথে দক্ষিণ ভাবত, এমন কি 
আফ্রিকাব ম্যাডাগাঁসকারেও এসে উপনীত হয়েছিল, বাঁজনৈতিক দেশজয়ের 
উদ্দেশ্তে নয়, বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য । 

প্রভৃত বাঁধাঁবিস্ত সত্বেও কুবিলায় সামাঁজ্যের সীমা অনেকখানি প্রসারিত 
করেছিলেন ৷ দক্ষিণ-পশ্চিমের ইউনান প্রদেশ বহু শতাঁব ধরে স্বাধীনতা রক্ষা 
করে এসেছিল, এখন এই অঞ্চলটি চিরদ্দিনেব মত চীন সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি হল। 
হবিশাল মোঙ্গল সামাজোর এবপ চমকপ্রদ অভ্যান জাতির ও জাতির 
প্রধানদের গভীর নিষ্ঠা ও অদমা শক্তির পবিচাধক সন্দেহ নেই । শক্তিবলে 
তীর! দৃরবিস্তূত বিভিন্ন দেশগুলিকে একচ্ছত্র সমাঁটের অধীনে একীকবণে 
সমর্থ হয়েছিলেন । কিন্তু এই কার্ধেব চেয়েও আর একটি দুবহতব সমস্যাঁব 
সমাধানের ওপর সাম্রাজ্যের স্থাধিত্ব নিউর কবে, সাম্রাজ্যের ভিতব বিভিন্ন 
জাঁন্তির ও সংস্কৃতির সমন্ষে একটি মহাঁজাঁতির গঠন করাই সেই সমস্যা | 
অবস্থা-বৈগুণ্যে মোঙ্গলদের এই মহাঁজীতি গঠনের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল, 
এবং সেইজন্যেই তাঁসেব ঘবের মত সাঁম্রীজ্যটি অল্পকাঁল-মধ্যে ভেঙে পড়েছিল । 

১২৯৪ খুস্টান্দে কুবিলাষেব মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বস আঁশি বৎসর । 
তার বংশধরের1 ছিল ছুর্বল ও অল্লামু। মৌঁঙ্গল সামাঁজ্য আবও ৭৪ বংসর 
টিকে ছিল। এই সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ১২৯৫ থেকে ১৩৩৩ খুষ্টাঁ্ পর্যস্ত, 
সাতজন মৌঙ্গল সম্রাট ক্রুত পরম্পরায় সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। 
এই অযোগ্য সম্রাটগণের মাম ও বিবরণ দিয়ে কাঁহিনীকে ভারাক্রান্ত করবার 
আবশ্তক নেই। সকলেই তারা চীন। সভ্যতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন, 
মোক্বলর্দের অভ্যাস-প্রকৃতি বর্জন করে চীনাদের মতই শান্তিপ্রিয় হয়ে 
উঠেছিলেন । অন্যান্য দেশগুলিতেও মোঙ্গলর! নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি বিসজন 
দিয়ে সেখানকার স্থানীয় আচার-পদ্ধতি, এমন কি ধর্মও গ্রহণ করেছিল। 


ইউয়াঁন বংশ ২৯৩ 


পারস্য ও ট্রীনস্-অকসেনিক্ায় মৌঙ্গল শাসকের] মুসলমান হয়েছিল, তাঁরা 
এখন কুবিলীষের বংশধরদের আঙ্গগত্য অস্বীকার করল। কুবিলায় তাঁর 
পিতা ও পিতাঁমহের মত তিব্বতী সামাঁন-পন্থী বৌদ্ধ ছিলেন, তার 
ংশধরেবাঁও ছিলেন বৌদ্ধ এবং কুবিলায়ের মতই সকল ধর্মেব প্রতি স্তাঁয়- 
সংগত উদর ব্যবহার করতেন। 

সর্বশেষ মোঁঞঙ্চল সমাট সন তি ( ১৬৩৩-১৩৬৮)। সিশহাসনে আরোহণ 
করেন তিনি বাল্যকাঁলে, বযসের সঙ্গে তাব চারিত্রিক দৌর্বল্য ও ভোৌঁগ- 
বিলাস দ্েখ। দ্িষেছিল। তীর রাজত্বকালে সাম্রাজ্য অধোগতিব পথে দ্রুত 
এগিষে চলেছিল । তথন রাজমন্ত্রী ছিলেন বাঁষান, তিনি একজন হিংশ্র-স্বভাঁব 
মৌঙ্গল, চীনাঁদেব আন্তবিক দ্বণ। কবতেন। বাযানের পরামর্শমত চীনাদের 
বিকদ্ধে আপত্তিকর আইন গ্রণষন করা হযেছিল, যেমন মৌল ভাষাঁ 
চীনাদেব কথ! বল। নিষিদ্ধ করা, পবিধেষ বস্ত্রেব বর্ণের নির্দেশ, চীনাদের 
সামগ্রিক হত্য। (20855 108558.0:০ ) প্রথাঁৰ পুনঃপ্রবর্তন। বিদ্রোহ জেগে 
উঠল। পাই লিষেন লুই” বাঁ "শ্বেত পদ্ম সমিতি” নামে একটি গুপ্ত সমিতি 
প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। আঁমব। দেখতে পাঁব, এই সমিতিব বিধবাত্মক ক্রিষা- 
কলাপ দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল এব" দূ ভবিষ্বাতে মাঞ্চদের শাসনকালে ঘোব 
বিপষষ শ্ষ্টি কবেছিল। মোঁঙ্গল বাঁজমন্ত্রী বাঁধা বিদ্রোহী চীনাঁদেব ওপব 
নানাৰপ নিগ্রহ-নিযাতন শুক করলেন। উত্তরাঞ্চলে ছুভিন্ম, পীত নদীব 
উপত্যণ। ভূমিতে অশান্তি দেখা দিল। রাঁজকোষে অর্থীভাঁব ঘটল, সেই 
অভাব পৃবণের জন্ প্রাচীন চীনা পঞ্চতিমত কাগজেব নোট ছাপানো হল। 
মুদ্রান্মীতি নিতাঁগ্ড অনিবাঁধভাঁবেই দেখা দিল, এবং তাঁব ফলে অচিবেই 
নোটগুলি একেবারে মূল্যহীন হযে পড়ল। প্রজাসাধাঁবণেব ছুদশার আর 
সীম। রইল ন1। 

বিদ্রোহের আগুন চাঁব দিকে জলে উঠল, একজন ব্যক্কিত্বসম্পনন স্থযোগ্য 
পুরুষ ছিলেন বিদ্রোহীদের নেতা, কিন্তু এই নেতার আবিভাব হতে প্রচুব 
সময় লেগেছিল। এই নেত৷ চু ইউযান চ্য।ৎ, তাঁর জীবন চীন। ইতিহাসের 
একটি বোযাঁঞ্কব কাহিনী । ১৩২৮ খুস্টান্দে আনহুই প্রদেশে দরিদ্র কষক 
পরিবাঁবে তার জন্ম, সতর বছর বধসে ছুভিক্ষেব সময় তাঁর পিতা ও জ্যোষ্ট 
ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তখন তাকে জীবিকার জন্যেই একটি বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ 


২৯৪ মহাচীনের ইতিকথ। 


করতে হয়েছিল। কয়েক বৎসর পর সন্ন্যাসীর গেরুয় বস্ত্র ছেড়ে অসি গ্রহণ 
করলেন তিনি মোঙ্গলদের দেশ থেকে বিতাঁড়িত করবার জন্য, এবং সমর- 
কৌশলে, দক্ষতা-গুণে অচিবে বিদ্রোহী বাহিনীর নেতার স্থান অধিকার 
করলেন । ১৩৫৫ খুস্টাব্ষে তিনি ন্যানকিং অধিকার করেন। ইয়াংসি 
উপত্যকার নিম্নভাঁগে বিশাল ভূখণ্ড অধিকাঁর করে “উ-র রাজা” (01106 
০ ৬৬) নাম গ্রহণ করেন । তারপর উত্তব দেশ আক্রমণের পালা আস্ত 
হল। ১৩৬৮ খুস্টাঁন্দে মৌঙ্গল রাজধানী ক্যামবাঁলুক ( বর্তমান পিকিং) নগর 
অধিকৃত হল। সেই বছর বিদ্রোহী নেতা চু ইউয়ান চ্যাঁং সম্রাট হুং উ 
নাম গ্রহণ কবলেন। ভয়ার্ত মোঙ্গল-রাজ স্থন তি নিশীথরাত্রের অন্ধকারে 
উত্তরাঞ্চলের সেই জনশৃন্ত, রুক্ষ, কঠিন প্রান্তরভূমিতে পলায়ন করলেন যেখান 
থেকে এক শতকের অল্পকালি পূর্বে তাঁরই দিগিজয়ী পিতৃপুরুষগণ চীন দেশে 
নেমে এসে বিশাঁল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। পূর্বপুরুষের মরু-অঞ্চলে 
বছর ছুইয়ের মধ্যেই স্থন তি-র মৃত্যু হয়। 

কুবিলায়-প্রতিষ্টিত ইউয়ান বংশ ধব"স হল। চু ইউয়ন চ্যাং সাট ভুং উ 
নাঁম গ্রহণ করে স্থপ্রসিদ্ধ মিং বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন ( ১৩৬৮ খুঃ )। 


৩. আভ্যন্তরীন অবস্থা ও ব্যবস।-বাণিজ্য 


কুবিলায়েব শাঁসন-পদ্ধতি ও সাঁয্াঁজ্যেব অবস্থার কথ। মার্কে। পোলোর 
বিবরণ থেকে বিশেষভাবে জানা যায়। মার্কো পোলো ছিলেন একজন 
ইতালীয় পর্যটক, রাঁজকার্ধ গ্রহণ করে দীর্ঘকাল চীনে অবস্থান করেছিলেন, 
তীর জীবন-কাহিনী আমবা বিদেশীদের আগমন প্রসঙ্গে এখনি বর্ণনা করব। 
সাআাজ্যের বিশালত। ও সার্বভৌমত্ব, শাসন-ব্যবস্থা, বিপুল এই্বর্য, ঠাঁট ও 
জীকজমক, চীনা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, সকল বিষয়ে একটি বর্ণোজ্জল রূপের ছাঁপ 
তরুণ বিদেশীব অন্তরে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল, তাঁকে বিল্ময়-ুগ্ধ 
করেছিল। কুবিলাঁয়ের মহিমা কীর্তন করেছেন মার্কৌ পোঁলো পরম উৎ্সাহ- 
ভরে, সেই উচ্ছাসের তলে কিন্ত সামাজ্যের প্রকৃত অবস্থা একেবারে চাঁপা 
পড়ে গেছে। কুবিলাঁয়ের শীলন প্রতিষ্ঠিত ছিল ধ্বংসন্তুপের ওপর, সেই 
স্তুপের মধ্যে প্রোথিত অসংখ্য নর-কঙ্কাল, এই সত্য জানতে অন্মাঁনের আয় 


আভ্স্তরীণ অবস্থা ও ব্যবস।-বাণিজ্য ২৯৫ 


নিতে হয না, সমকালীন আদমস্থমারির পরিসংখ্যানই তীর প্রমাণ । স্থুং যুগে 
চীন দেশেব জনসংখ্যা ছিল দশ কোটি, কুবিলায়ের রাঁজত্বকালে সাম্রাজ্যের 
আধযতন প্রভূত পরিমাঁণে বধিত হওয়! সত্বেও জনসংখ্যা হাঁস পেষে মাত্র পাঁচ 
কোটি নয লক্ষে গিষে ধ্ীডিষেহিল। দেখা যাঁষ, মার্কো পৌলো৷ বণিত 
স্বর্ণরাঁজ্য প্রতিঠিত করতে কুবিলাধকে পচ কোটিরও অধিকসংখ্যক চীন। 
জীবন বলি দিতে হযেছিল। 

মার্কো পোঁলোর বর্ণনাষ কুবিলাষেব যে ছুটি বিশেষ গুণ ইউরোপের 
আত্যস্তিক প্রশ'স! অর্জন করেছিল, সেই পরণদ্বয়ের একটি পরধর্মসহিফুতা, 
অপরটি বিশ্ব-প্রেম, অর্থাৎ বিদেশীব প্রতি সহাুভূতি, রাজকার্ষে বিদেশীদের 
নিয়োগ যাঁর চুভাস্ত প্রমাণ। কুবিলাষ তার পিতৃপুকষের আদিম 'সামান' 
অন্ষষ্ঠানাদি যথারীতি নিরাহ করতেন, তিনি ছিলেন তিব্বতী বৌদ্দধর্মে 
বিশ্বাপী। মোগল লিখন উইঘারদের লেখাঁব অন্ুব্ধপ, কুবিলাষ মেই লিখন 
পরিবর্তন কবে তিব্বতী বর্ণমালার ধাঁচের লিখন প্রবর্তন করেছিলেন বৌদ্ধ- 
ধর্মেন প্রতি বিশেষ অন্গবাঁগবশতই, কিন্তু ত। সত্বেও অন্যান্য ধর্মকে বৌদ্ধ- 
ধর্মেব সমান স্থযোগ-স্থবিব। দাঁন করতে কুষ্ঠিত হন নি। বৌদ্ধ শ্রমণ, তা 
ও নেস্টোরীষ পুরোহিত, মুসলমান মোল্ল সকলেই তারা করদানি থেকে 
সমভাঁবে নিষ্কৃতি পেষেছিলেন। কিন্তু তাঁও-ধর্মেব মন্ততস্ত্বেব ইন্দ্রজাঁলকে 
তিশি কখনো? প্রশ্রয় দেন নি, এবং তাঁও-তে-কিং গ্রন্থ ভিন্ন সকল তাঁও-গ্রস্থই 
ধ্বংস কববার আঁদেশ দিষেছিলেন। অর্বধর্সের প্রতি তীর সমদৃষ্টি ইউরোপের 
বিশ্মযেব কারণ হযেছিল, যেহেতু তৎকালীন খুষ্পান ও মুসলিম জগতের ধমীয 
গৌঁভামির মধ্যে ওদাষেব স্থান ছিল অল্পই। কিন্তু চীন দেশে পবধর্মসহিষু্তাব 
এঁতিহ দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছিল, হ্যান থেকে শুরু করে গরতিটি চীন! 
বাঁজবংশ এই মহা নীতিব অনুসবণ কবেছে। মধ্য এশিয়া ও ভারত থেকে 
দলে দলে শ্রমণেরা এসেছে, চীন তাঁদের সাঁদরে ববণ কবে নিষেছে, ভারতী 
ভাক্করগণ নান। স্থানে শিল্প স্থষ্টি করেছে, চীন সেই প্রতিভাঁব সম্মান করেছে 
ভাক্কষের সমর্থকরূপে ৷ চীনাদের চবিত্রগত জিনিন এই বিশ্বজনীন ওদাধের 
অভিব্যক্তি, পক্ষীস্তরে কুবিলাঁষের বিদেশী পোষণ, গুকত্বপূর্ণ কর্মে বিদেশী 
নিয়োগ এসব করা! হযেছিল রাজনৈতিক কাঁরণে, চীনাদের প্রতি অবিশ্বীসই 
সেই কাঁরণ। চীনের শাসন-পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন করা৷ হয নি 


২৯৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


বটে, কিন্তু দায়িত্বের কাঁজগুলি চীনাদের প্রায়ই দেওযা হত নী। চাঁকৰি 
পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, নিয়োগ ব্যাপারে বিদেশীদের প্রতিযোগিতায় 
অবতীর্ণ হতে ন। হয় সেইজন্যে । চীনাদের কাঁছ থেকে অন্ত্রশত্্ কেডে নেওয়া 
হয়েছিল, তাদের পক্ষে অস্ত্র রাখ। ছিল নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থা মোঙ্গলদের 
প্রতি বিছবষভাঁব পৌঁষণ চীনাঁদেব ত্বাঁভাঁবিক হয়ে উঠেছিল । কুবিলাষের মুখ্য 
মন্ত্রী ছিল আহমদ নামে একজন বিদেশী মুসলমান, সে ছিল অত্যাচারী, কদাচাঁরী 
ও অর্থগৃর্ন, তার উৎপীডনের প্রতিশোধ নিষেছিল একজন চীন। দেশপ্রেমিক 
প্রাসাদ-মধ্যে তাঁকে হত্যা করে। এই ঘটনাটি থেকে বেশ বোঁঝা যাঁষ, 
কুবিলাঁষের শাসন কখনো জনপ্রিয় হযে ওঠে শি । 

পররাজ্যাপহাঁরীর স্বাভাবিক দৌঁষক্রটির কথা ছেড়ে দিলে কুবিলাষ 
কযষেকটি জনহিতকর অনুষ্ঠানের দাবি করতে পারেন । এক হাজার মাইল 
দীর্ঘ যে বৃহৎ খাল স্থই সম্ত্রাটেরা খনন করেছিলেন, কুবিলাঘ সেই প্রাচীন 
মজা খালটির সংস্কার করলেন উত্তর ও দন্সিণ অঞ্চলেব দুরবিস্তৃত সাম্রাজ্যে 
সংযোগ-ব্যবস্থাব জন্য । ডাঁক চলাচলের সুবিধা করেছিলেন তিনি কয়েকটি 
বাঁজপথ নির্মাণ করে। প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল 
সতর্ক। সরকারী শস্ত-গোলা নির্মাণ কবেছিলেন তিনি, যদিও চীনে এই 
ব্যবস্থা নৃতন নয। তা ছাভা বধষোবৃদ্ধ প্ডত, অনাঁথ-আতুবদ্দেব খাছ 
বিতবণের বন্দৌবন্ত করেছিত্ুলন । তিনি জনশিক্ষাঁষ উত্পাহী ছিলেন। একটি 
আকাদাঁমি স্থাপন করেছিলেন তিনি, সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অনেক চীন। 
পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

পূর্বে বলা হযেছে কুবিলাষ রাঁজধানীকে কাঁবাঁকোরাঁমেব মঞ্ষ-অঞ্চল থেকে 
সরিষে এনে খাঁনবাঁলিক (ক্যামবালুক ) বা বর্তমান পিকিং নগবে প্রতিষ্ঠিত 
কবেছিলেন। প্রকাণ্ড নূতন নগর গডে উঠেছিণ, অতুল এখ্ববশালী জনাকীর্ণ 
বাঁজধানী দেশী-বিদেশীর, এমন কি ইউবোপীয়ানদেরও বিশ্মযের বস্তু হয়ে 
উঠেছিল । আমর! দেখেছি স্থং ধুগে মধ্য এশিষ| ও পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে চীনের 
স'ষোঁগ ছিন্ন হয়ে গিষেছিল, এখন একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে মধ্য ও পশ্চিম এশিয। 
চীনের সঙ্গে গ্রথিত হবার ফলে সংযোগ-ব্যবস্থ। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
শীঘনকার্ধে বিদেশী নিযুক্ত হত বলে রাঁজপদ লাভের আশায় অন্য দেশ থেকে 
চীনে অনেক লোক আস্ত, তা ছাড1 মোঙ্গল পৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার 


আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ব্যবমা-বাঁণিজ্য ২৯৭ 


জন্য দলে দলে বিদেশী আগন্তক এসে জুটত। মোঙ্গল শাসন-ব্যবস্থার গুণে 
বাণিজ্যপথগুলি নিরাপদ হয়ে উঠেছিল, বণিকেরা পণ্যসম্তীর নিষে নিবিষ্তে 
যাতায়াত করত। এ সময়ে চীনে বিদেশী বাণিজ্যের প্রভূত সংবুদ্ধির 
কারণ এই নিরাঁপশাঁবোধ, এত বুহৎ বাণিজ্য-ক্ষেত্র এখানে পূর্বে কখনো 
দেখ যাঁয় নি। উত্তৰ আফ্রিকা শেকে ইবন বাঁতুতা নামে জনৈক পর্যটক 
এসেছিলেন, তিনি চীনে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী বণিকদেব একটি বৃহৎ উপশিবেশের 
বর্ণন। দ্রিযেছেন। আবববা একজন কাঁজী ও সেখ-উল-ইসল।ম-এব শাসনাধীনে 
থাকত । চীনা বণিকবাও এখন স্থলপথে বিদেশধাত্র। শুক কবেছিল, চীন। 
জাহাজ জাভা, ভাবত ও সিংহলে যেত, চীন। ইঞ্জিনিষবগণ ইউফ্রেটিস- 
ট।ইগ্রিস উপত্যকাধ পূর্তকাঁষে নিযুক্ত ছিল। বাঁশিয়াঁব মস্কো, নভোগোরাদ, 
তাঁব্রিজ প্রভৃতি নগরে চীন! উপনিবেশ স্বাপিত হযেছিল। ইউধাঁন সমাটের। 
দক্ষিণ ভাঁবতেব অন্তত ছুটি বাষ্টেব সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিবদ্ধ হঘেছিলেন তাঁব 
প্রমাণ আছে। 

ব।ণিজ্য জলপথ ৭ স্থলপথ, উভষ পথেই চালানো হত। স্কলপথ ছিলি 
সিনকিয়াং বা চীনা তুকীস্থানের মধ্য দিষে, বাণিজাপথেব শহ্ন ও বন্দর গুপি 
সমৃদ্ধ হযে উঠেছিল। এই শহবগুলিব মধ্যে সকলের চেযে প্রসিদ্ধ ছিল 
ফুকিষেন প্রদেশে অবস্থিত বর্তমান চুযান-চৌ, ইউধোগীয পষটকেবা নগরটিব 
নম দিষেছিল 'জাইট্রন' (27080 )। আঁমদাঁনি-নপ্তানির পণ্য ছিল সবই 
বিগতঙকীলেব মত, রেশম ছিল প্রধান বঞ্টানির সামগ্রী । এখন কিছু কিছু 
পসিলেন ও অন্যান্ত প্রব্য বপ্তানি হতে শুক হযেছিল। আমদাণিব সগদীপত্রেব 
মধ্যে ছিল মসলা মুক্তা, দামী পাথর, সুক্ষ সুতার কাপড। এই বাণিজ্যিক 
দেনাপাঁওনাঁব বাঁপাবে মোঙ্গল শাসকেব1 যে বিব্রত হয়ে পডেন শি, তা নষ। 
তাত্রমুদ্রা ও বৌপ্যের বিদেশে অন্তর্বান বীতিমত উদ্বেগেব কাঁবণ হযে 
উঠেছিল । 

চীনারা পশ্চিম ইউবোঁপে গিষেছিল কি না সে কথ। জান! নেই, যদিও 
তাদের রাশিয়ায় আগমনের বিষয পূর্বে বলা হযেছে। কিন্তু ইউরোপের 
কাছে মোঙ্গল জাতি অপরিচিত ছিল না। মোঙ্গলদের ইউবৌপ আঁক্রমণ- 
কালে পোল, ব্যাভিবিযাঁন ও অন্যান্ত টিউটনিক জাতি সমরক্ষেত্রে তাদের 
বলবীর্ষের পরিচয় পেয়েছিল । মৌঁঙ্গল সাত্রাজ্য থেকে নানান জাতির লোকেরা! 


২৯৮ মহাচীনের ইতিকথা 


ষে স্থলপথে ইউরোপে আসা-যাওয়া করত সে বিষষে সন্দেহ নেই। 
১২৮৭ কিবা ১২৮৮ খুষ্টাব্দে রববান সাঁউম! নামে একজন উইঘাঁর জাতীয় 
নেস্টোরীয় খুষ্টীনের রোম, বোরদ্দৌ ও প্যারিসে আগমন হযেছিল কূটনৈতিক 
দৌত্যকার্ষের প্রযোজনে। ইউরোপ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রাষ্রে বিভক্ত ছিল, 
কি জনবল, কি আথধিক সম্পদ কোন বিষযেই ইউবোঁপ বিশাল চীন সাআজ্যের 
সমকক্ষ ছিল ন1। এরূপ অবস্থাধ ইউরোপে চীনা ভ্রমণকাবী অপেক্ষী চীন দেশে 
অর্থোপার্জন উদ্দেস্টে আগত ইউরো পীযানদেব সংখ্যাই বেশি হওযা স্বাভাবিক । 
জেনোয়! ও ভিনিসের অনেক ব্যবসাঁধী চীনে গিযেছিলেন সে বিষষে কোন 
সন্দেহ নেই, তবে তথ্যের অভাবে তাঁদেব স্খ্যানির্্ঘ সম্ভব হয নি।* স্ুবিস্তীর্ণ 
মৌঙ্গল সাম্রাজ্যের চীন ও ইউরোপের ওপর ঘাঁত প্রতিঘাতের ফল হযেছিল 
কিরূপ সে কথা বিবেচন। কবলে দেখা যাঁষ, পশ্চিম এশিযাঁর ছোট ছোট মুসলিম 
রাষ্টরগুলির অন্তর্ধানের সঙ্গে বাঁণিজ্যপথ মুক্ত হযে গিয়ে ইউরোপে দূরপ্রাচ্য 
সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান যথেষ্ট বর্ধিত হযেছিল, এব সে হিসাবে ইউরোপ 
হয়েছিল লাভবান, কিন্ত চীনের পক্ষে মৌঙ্গল সাম্রাজ্য লাভের চেষে ক্ষধক্ষতির 
কাবণই হযেছিল বেশি । এশিযাঁৰ পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে চীনের পরিচয় 
দীর্ঘকালেব, সে দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের নৃতন স্থযোগ পবাঁধীনতার 
নীনাবিধ অন্থবিধীব ক্ষতিপূরণ কবতে পারে নি। পক্ষান্তরে দূরপ্রাচ্যের 
সভ্যতা ও সমৃদ্ধি এখন আর ইউরোপের স্বপ্ন-কল্পনা! মাত্র ছিল না, সেই 
এখ্র্ষের যে চাক্ষুষ বিবরণ ইউবোপীয পবিদর্শকেব! দ্রিষে গেছেন, পরবর্তা 
কাঁলে তাঁই ইউরোপে প্রাচ্যেব জলপথ অন্বেষণের প্রেরণ। যুগিয়েছিল, 
নৌ-অভিযাঁনে বেবিষেছিল অভিষাত্রীবা, যাঁব ফলে সম্ভব হযেছিল কলম্বাস ও 
ভস্কো-দা-গামাব যুগান্তকারী ছুইটি আবিষ্ষার, আমেরিকার আবিষ্কার 
আর উত্তমাঁশ! অন্তবীপ প্রদক্ষিণ করে প্রাচ্যের জলপথেব আবিষ্কার । 


পপি 
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পোলোগণ ও অন্তান্ত বিদেশী পর্যটকদের কথা ২৯৪ 


8৪. পোলোগণ ও অন্যান্য বিদেশী পর্যটকদের কথা 


পূর্বে আমর! চীন ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে ষে বাণিজ্যপথের কথা বলেছি, 
সেই পথ ছিল স*খ্যায় ছুটি ঃ একটি কৃষ্ণসাঁগরেব উপকূল দিযে গিয়ে ভলগা 
নদী পার হয়ে মধ্য এশিযাঁয় ইজি দেশ অতিক্রম করে চীনের কাংন্ু, অপর পথ 
পারস্য, অকপাঁস নদী পার হযে তারিম উপত্যকা মধ্য দিয়ে কাংস্থ। এই 
শেষোক্ত পথ দিয়ে দুইজন ভিনিসীয়, নিকো'লো পোলো আর তাঁর ভাই 
মাঁফিও পোঁলো চীন দেশে এসেছিলেন । নিকোঁলো তার একুশ বছরের পুত্র 
মার্কো পৌঁলোকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন (১২৭৫ খৃঃ)। এই মার্কে 
পোঁলোই সেই প্রখ্যাত পর্যটক ধার ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত থেকে ইউরোপ চীন! 
সাআাজ্যের বিষয় পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে জানতে পেরেছিল। পোলে। ভাতৃদ্বয়ের 
চীন দেশে এই প্রথম আগমন নয । দক্ষিণ চীনে স্থং সাম্রাজ্য ধ্বংসের পূর্বে 
তাঁবা! খানপালিক নগরে এসে কুবিলাযের অনুগ্রহ লাঁভ কবেছিলেন। 
কুবিলায় তথন খুষ্টায ধর্মগুক পোঁপের নামে লিখিত তাঁব একখান পত্র নিম্নে 
তাঁদের স্বদেশে ফিবে যেতে আদেশ দিলেন । সেই পত্রে পোপকে এই মর্গে 
অনুবোঁধ করা হয়েছিল, তিনি ঘেন লোকশিক্ষার্থ এক শ' জন বিজ্ঞানের ও 
ধর্ষের শিক্ষক প্রেবণ কবেন। ভ্রাতিদ্ঘষ পত্র নিয়ে দেশে প্রত্যাগম্ন করেন, 
কিন্ত নানান কারণে তীঁদেব দ্বিতীয়বাব চীন দেশে যেতে বিলম্ব ঘটেছিল । 
বুবিলায়ের অন্থরোধ বক্ষার্থ পৌঁপ তাঁদের সঙ্গে এক শ' দূবে থাক, মাত্র 
দুজনের বেশি ধর্মশিক্ষক পাঁগীতে সক্ষম হন নি, এবং সেই দুইজনও আবার 
অর্ধপথ থেকে ফিরে এসেছিল | এই দ্বিতীয়বাবের যাত্রাধ মার্কো পোলোকে 
নিষে নিকোঁলে!। ও মাফিও পাঁবস্ত উপসাঁগব পাব হযে পারস্য ও তাঁবিম 
উপত্যকার পথে চীনের বাঁজধানীতে গিষে উপনীত হলেশ। পোলো! ভাতৃ- 
ছয়ের পুনরাঁগমনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন কুবিলাঁধ, তার কৃপাদৃষ্ট 
তরুণ মার্কোর ওপর পডতেও বিলম্ব হয নি, মীর্কোকে তিনি রাঁজকাঘে নিযুক্ত 
করলেন । কার্য উপলক্ষে দেশেব নানান স্থান পরিদর্শন করেছিলেন মারো, 
আর সেই সময়ে চীনা সমাঁজজীবনের বিভিপ্ন দিকের সঙ্গে তার পরিচয় 
ঘটেছিল। এইরপে কিঞ্চিদধিক পনর বছর-কাঁল চীনে অবস্থানের পর 
পোলোদের দেশে ফিরবার একটি স্থযোগ উপস্থিত হয়েছিল। পারস্তের 


৩০০ মহাচীনের ইতিকথা 


একজন মোঁঙ্গল শাকের সঙ্গে কোন রাঁজকন্তাঁর বিবাহ স্থির হয়েছিল, পাত্রী- 
পক্ষের দল রাঁজকন্যাকে নিয়ে জাইটুং বন্দর থেকে জলপথে পারশ্য যাত্রার 
উদ্যোগ করছিল। পোলোর। পাত্রীপক্ষের সঙ্গে যোগদান করলেন, জাহাজে 
চড়ে পারস্তে এসে পৌঁছলেন, পথে তীদেব স্থুমাত্রা ও দক্ষিণ ভাবত পরিদর্শনের 
স্বযোগ হয়েছিল। পারস্য থেকে স্থলপথে ভিনিম নগবে এসে পৌছলেন, 
তার। ছিলেন এই নগরের অধিবাঁপী। কিছুকাঁল পব মার্কো পোলে? ঘুদ্ধ-বন্দী 
অবস্থায় জেনোয়ার একটি কারাগাবে প্রেরিত হন। সম্ভবত তাঁর এই আবদ্ধ- 
কালেই তিনি চীন-ভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী জনৈক সহচরেব কাছে বর্ণনা 
করেন, আঁব সহচরটি সেই বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন। এইরূপে বচিত 
হয়েছিল “মার্কো পৌলোর ভ্রমণ-কথা" । এই গ্রন্থের এতিহাঁসিক মুল্য যথেষ্ট, 
দূর প্রাচ্যের সমৃদ্ধির বিষয় বিস্তারিততাবে সর্বপ্রথম জানতে পেবেছিল ইউরোঁপ 
এই গ্রন্থ থেকে। 


মার্কো পোলোর বিবরণ 


মাঁকো। পোঁলো৷ কিছুকাল হ্যাঁঁ-চৌ-ব গভনণ ছিলেন, এই শহরটিকে তিনি 
তার 'ভ্রমণ-কথা"য় ইউরোপীয় নগরগুলিব চেষে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণন। 
করেছেন। নগরের ব্যান এক শ' মাইল। সুদৃশ্য হম্য, হুন্দশণ সেতু, 
অসংখ্য হাসপাতাল, মনোরম উদ্ভাশব|টিকা, অফুবন্ত বামন-বিলাস, স্বেশ। 
হাস্য-লীশ্ময়ী বাঁরনীরী, সবই অতুলনীয় । শান্তিবক্ষার ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। 
নীগরিকদের রুচি চমত্কার, ব্যবহার সৌজন্যপূর্ণ। বড ছোট নানা প্রকা 
সেতু, সখ্য। বারো হাঁজবধি। কতগুলি সেতুব খিলানের ওপর বাঁধানো পথে 
গাঁড়িঘোঁড়া চলে, আর সেই সেতুব নীচে খাল দিয়ে পাঁল-তোলা নৌকা 
যাতায়াত করে ।"..শহরে দশটি প্রধান পার্ক ও মার্কেট আছে, ত৷ ছাঁভ। 
রয়েছে অনেক দোঁকান । আুবৃহৎ খালেব ধারে বড বড প্রস্তরনিমিত গৃহ, 
সেগুলি ভাঁরতবর্ধ ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত বণিকদের বাসস্থান ও পণ্যাদি 
বক্ষার গুদাম ।...শহরের পড়কগুলি ইট বা পাঁথর দিয়ে বাঁধা, খিলান-কর! ড্রেন 
দিয়ে বৃষ্টির জল খাঁলে গড়িয়ে নামে । গাঁড়িগুলি লক্ষ ধাঁচের, মাথায় ছাগুর, 
রেশমী গদি আটা ছয়টি জাঁসন রয়েছে ।-*শিকাঁর অফুরন্ত--.পনর মাইল 
দূরবতী সমুদ্র থেকে শহরে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমীণে মাছের চালান 


পোলোগণ ও অন্তান্ত বিদেশী পর্যটকদের কথা ৩০১ 


আসে ।--অসংখ্য রাস্তা বাঁজারের দিকে গেছে, রাস্তার ওপর কতগুলি 
স্ানাগাঁর, সেখাঁনে পরিচারক-পরিচাঁরিকা কর্তৃক পরিচর্ধার ব্যবস্থা আছে। 
স্নানের অভ্যাস সকল নাগরিকেরই রয়েছে, বিশেষত আহারের পূর্বে---অন্ত 
কতগুলি বাঁন্তায় বেশ্টালয়। দাসী-সেবিত বারবনিতাদের বাহারে সুগন্ধি 
সাজসজ্জা, বাড়ির আসবাবপত্র মনোহর |" অন্যান্য বাম্তায় চিকিৎসক ও 
জ্যোঁতিধিদগণের বাঁড়ি। বাঁস্তার উভয় পার্থে প্রকাণ্ড সৌধ । ফা! রঙের 
স্বন্দর নরনাঁরী, অনেকেরই পরিধানে রেশমী বন্ধ". 

রাজধানী খানবালিক (পিকিং) শহরের বর্ণনায় 'ভ্রমণ-কথা"য় বলা 
হয়েছে £ বারোটি অতি স্থন্দর শহরতলি, শহরের চেয়েও মনোরম, সেখানে 
বণিকদের অনেক স্থরম্য অট্টালিকা আছে । খাস শহরটিতে অগণিত হোটেল, 
হাজার হাজার দোকান, প্রচুর খাছযসাঁমগ্রী আছে। প্রতিদিন অসংখ্য 
গাঁড়িবোৌঝাই রেশম নগর-ছার দিয়ে শহরে প্রবেশ করে, সেই রেশম বুনে 
নগরবাপীর বসব প্রস্তত হয়। (এই সমৃদ্ধ নগরে লক্ষ লক্ষ লোকের বাঁস 
ছিল )। কুবিলায় খাঁর প্রাসাঁদটি ছিল মর্মর-প্রাচীব দিঘে ঘেবা, প্রাসাদের 
জানাঁলাগুলি কীচের, নান! বর্ণের টালির ছাঁদ। মার্কো পোলো অকপটে 
স্বীকার করেছেন, এমন সমৃদ্ধ নগর তিনি আঁর দেখেন নি, এমন বিপুল 
এশ্বর্শশীলী শক্তিমান নৃপতিও দেখেন নি। 


ফা কারপিনি 'ও ফ্রা রুবরুক 


মোঁ্গলদের বাঁজত্বকাঁলে মার্কো পোলোর পূর্বে ও পরে চীন দেশে কয়েকজন 
ইউরোপীয় খুষ্টান পাত্রীর আগমন হয়েছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খুষ্টাঁন্দে 
ইউরোপে ছুটি খুষ্টায় সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল, একটি ফ্রানসিস্কান, অপরটি 
ডোমিনিকান। মৌোঙ্গল বজ-দরবাবে দুজন ফ্রানসিস্কান পানী এসেছিলেন, 
তাদের নাম ফ্রা কাঁরপিনি ( চ18. 02171001) ও ফ্রা রুবরুক ( চান 
[২05:804০ )। মার্কে। পৌলোর মত ছুজনাই তীদ্রের অভিজ্ঞতার বিবরণ 
লিখে গেছেন । মনে হয়, ধর্মপ্রচারি অপেক্ষা দৌত্যের কর্মই ছিল অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ, ফ্র। রুবরুক কারাকোরামে মনু খাঁর দরবারে এসেছিলেন ফ্রান্সের 
রাঁজ! হেনরির একটি শুভেচ্ছা-পত্র নিয়ে। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, তিনি 
মন্ুর ধর্মীচরণের প্রতি বক্র কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তীর লিখিত 


৩০২ মহাচীনের ই তিকথ। 


বিবরণ থেকে জান। যায়, খাঁর পাঁরিষদবর্গকে বলেছিলেন তিনি, “মন্ুকে 
বলতে চাই, ইশ্বর তাকে অনেক বৈভব দিয়েছেন, তাঁর ক্ষমতা ও এশ্ব্য 
বৌদ্ধ যুত্তিগুলি থেকে আসে নি।” পারিষদরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“ঈশ্বরের আদেশের কথ। জানলেন কেমন করে? ন্বর্গে গিয়েছিলেন নাঁকি ?” 
তারপর তাঁরা গিয়ে মঙ্গুকে জানালে। ফ্রা। রবরুকের কথা । তখন মঙ্গু তীকে 
ডেকে বললেন, “আমরা মৌঙ্গলরা এক ঈশ্ববে বিশ্বাস করি এবং তার প্রতি 
আমাদের অচল! ভক্তি ।...ঈশ্বর মীঙ্গষের হাতকে দিয়েছেন কয়েকটি আকুল 
আর মাঁছষকে দিয়েছেন বিভিন্ন পন্থা! । জীশ্বর তোমাদের দিয়েছেন শাস্গ্রস্থ, 
কিন্তু তোমরা শীস্ববাঁকা মান না। তোঁমাদের শাপ্তে নিশ্চয়ই এই উপদেশ 
নেই যে একে অন্যেব ধর্মের নিন্দা করবে ।” ফ্র। রুবরুকের এই বিবরণে 
মোঁঙ্গলদের ধর্মচেতনীয় একটি উদ্দাব মহত্বের পরিচয় পাঁওয়! যায়, যে মহত্ব 
প্রকৃতপক্ষে চীন। সংস্কৃতির মূলগত সহনশীলতীরই প্রতিবিস্থ। 


গিয়াভোনি মনটি করভিনে। 


১২৯৪ খুষ্টাঁবে খাঁন চীন দেশে খাঁনবাঁলিক নগরে একজন ফ্রানসিস্কাঁন 
পাদ্রী এসেছিলেন কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্তে, তার নাম গিয়াভোনি মনটি 
করভিনো। (0195০120110 0০:1০ )1 সমুদ্রপথে চীনে আসবার 
সময় তাঁর ভারতবর্ষেও পদার্পণ হয়েছিল। কুবিলায়ের উত্তবাধিকাঁরীর 
বিশেষ অনুগ্রহ লাভের ফলে তিনি ছয় হাজার চীনাকে ধর্াস্তরিত করতে 
পেরেছিলেন, উপানাঁর জন্য একটি গির্জাও নির্নীণ করেছিলেন। তাঁর এই 
অভাবনীয় সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে রোমের পোঁপ তাঁকে খানবাঁলিকের বিশপ' 
নিযুক্ত করলেন, এবং তাঁর সাহায্যার্থ আরও কয়েকজন পাত্রী চীন দেশে 
পাঠিয়ে দিলেন। কিছুকাল এইভাবে রোঁমীন ক্যাথলিক ধর্মযাঁজকদের 
যাতায়াত চলেছিল জল ও স্থল উভয় পথেই, কিন্তু চীন থেকে মোঙ্গলর৷ 
বিতাঁড়িত হবার সঙ্গেই পান্রীদের আঁপা-যাঁওয়া ও ধর্মীস্তবীকরণ বন্ধ হয়ে 
গেল। তখন স্থলপথে ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছিল, এই কারণ ছাঁড়াঁও পা্রীদের চীনে অবস্থান ও ধর্মগ্রচারের একটি 
বিশেষ বাঁধা দেখা দিয়েছিল। বিদেশী পাঁদ্রীরা ছিল মোঙ্গল সম্রাটের 
অনুগ্রহের পাত্র, আর মোঙ্গলদের চীনারা শত্রু বলেই মনে করত, সেজন্য 
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খুস্টধর্ম ও থৃষ্ট ধর্মযাঁজক তাঁদের কাছে সমানে বিরাগভাঁজন হয়ে উঠেছিল। 
ফলে কয়েক বছরের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম জন প্রয়ত। হারিয়ে সমূলে 
বিনষ্ট হল। খুস্টধর্ম দেশ থেকে অন্তর্ধান করল, এই ধর্মের প্রতি চীনাদের 
বিদ্বেষ ব্যাপক আঁকার ধারণ করেছিল । ট্যাঁং যুগ থেকে নেস্টোরীয় খুন্টধর্ম 
চীনের নাঁনা স্থানে বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে তখনে। চলে আসছিল, 
মোঙ্গল শাসনের অবসাঁনে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নেস্টোবীয় ধর্মের পক্ষেও 
আপন অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। বিদেশী নেস্টোবীয়গণ দেশত্যাগ 
করল কিংবা নিহত হল, পপ্রত্যন্তবাঁসীর। ইসলাম বা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল । 

খুষ্টধর্ম ও ইসলাম, উভয়েরই আঁবিতভাঁব হয়েছিল চীন দেশে, কিন্ত ধর্ম 
ছুটির প্রতি অধিবাসীদের ভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে খুস্টধর্ধ উতসাদিত হল, 
আর ইসলাম সে দেশেরই মাটিতে শিকড় গেড়ে প্রতিঠ। লাঁভ করেছিল, 
বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের ইউনান আর উত্তব্র-পশ্চিমে কানস্থ প্রদেশে । দক্ষিণে 
মুসলমান আরবদের ব্যবসা উপলক্ষে জলপথে যাতায়াত বরাবরই চলে 
আঁসছিল। এখাঁনকাঁর ইউনান প্রদেশের শাঁপক ছিলেন একজন মুসলমান, 
তিনি চীনাদের মৌঙ্গল বিতাঁড়নে সাঁহাধ্য কবেছিলেন, সেই থেকে মুসলমান 
প্রতিপত্তি ও জনসংখ্য| বেড়েই চলেছিল । পশ্চিম এশিঘায় তখন মোঁঙ্গল 
শীসকেবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এবং সেখানে এ ধর্সেন বিস্তাবেব সঙ্গে 
তার প্রভাব চীনের প্রত্যন্তে স্বভাবতই এসে পড়েছিল বলে কাঁনস্থ অঞ্চলে 
মুনলমানদের সংখ্য। হাঁস না পেয়ে বৃদ্ধিলাতই করেছিল । 


৫. ইউয়ান রাজত্বকালে চীনের সংস্কৃতি 


ভারতের মোগল সমীট বাঁবর তার বিখ্যাত “জীবন-স্বৃতি” গ্রন্থে 
লিখেছেন £ “আমাৰ পিতৃপুরুষ ও পরিজনবর্গ চেঙ্গিজের আইনকাহছন 
শ্রদ্ধাভরে মেনে নিয়েছিলেন। সভা-সন্মেলনে, পব-পাঁবণে, আমোদ-প্রমোদে, 
উঠতে বসতে কোন সময়েই তাঁরা চেঙ্দিজের নিয়ম ভঙ্গ করেন নি।”* পাঁরমীক 
ও ইউরোপীয় বিবরণ থেকে জেঙ্গিসের কয়েক দফা আইন সংকলিত হয়েছে 
বটে, কিন্ত পূর্ণ তালিক! 'যাশস। জেঙ্গিলকাঁনি (558. 06711211ম ) 


পপি | পাশিশাছিত 
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পাওয়া যায় নি। এই দস্তরে জেঙ্সিন মোঙ্গলদের আঁদেশ দিয়েছেন, “তাবা 
যেন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর শ্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যু, 
এশ্বর্য ও দাঁরিপ্র্য নিজেব অভিরুচিমত মান্ছষকে দান কবেম তিনি, সর্ব বিষয়ে 
তীর শক্তি অপরিলীম।” এই বিশ্বাসই যে পশ্চিম এশিয়ার মোগল শাসকদের 
একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার পথ স্থগম করে দিয়েছিল, সে 
বিষযে সন্দেহ নেই । দপ্তরের বিধাঁনমত “কুরিলতাঁই? নামক মোঙ্গল অভিজাঁতি- 
বর্গের একটি সমিতি কর্তৃক রাঁজ্যের সর্বাধিনায়ক “খা-প্রধান' (06 (0686 
11791) ) নির্বাচিত হতেন। চীনা সভ্যতার প্রভাব সত্বেও মোঙ্গলদেব 
যাঁধাঁবর অবস্থায় যে বিবাহ-প্রথ। প্রচলিত ছিল, সেই প্রথা তাঁরা বর্জন 
করে নি। পুরুষের বহুবিবাহ ছিল সামাজিক নিয়ম, জেঙ্গিস খাঁর পাঁচ শ'রও 
অধিকসংখাক পত্বী ছিল। আর একটি প্রথা ছিল বডই অদ্ভুত, পিতার 
মৃত্যুর পর প্রত্যেক মোঙ্গল নিজের গর্ভধাঁবিণী জননী ছাঁড1 মৃতের সকল বিধবা 
পত্বীকেই বিবাহ করত, মৃত ভ্রাতার স্ত্রীবাঁও হত ভাইদের পরিণীত| পত্বী। 
এরূপ অগণিত পত্বী গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে যে বিধানে, ব্যতিচার সেখানে 
একটি গুরুতর অপবাধ। মৃত্যুই ছিল ব্যভিচাঁবেব দণ্ড। 


নাটক উপন্যাস 


বৈদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে ঘখনিঠতর সংযোগের ফলে মৌঙ্গল শীসনাধীন 
চীনে তেমন কোন শ্থজনমুখব শক্তির উদ্ভব হয় নি, যেমনটি হয়েছিল সেখানে 
বৌদ্ধধর্ম আগমনের পর। পদ্য ও দর্শনের চর্চ! ট্যশং-স্থং যুগের মত চলে নি, 
তাঁর কাঁরণ সম্ভবত বাষ্ট্র কর্তৃক উতৎসাহদানের অভাব । সাহিত্য ও শিল্প- 
ক্ষেত্রে একমাত্র নাট্যকলাঁকেই উন্নতির পথে অগ্রসব হতে দেখা যাঁয। 
রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চীনে নৃতন জিনিস নয়, দীর্ঘ ইতিহাস রঙ্গমঞ্চের, এমন কি 
সুদুব হ্যাঁন যুগেও পিতৃকৃত্যের অনুষ্ঠানে এতিহাঁসিক বৃত্তান্ত গুলিব আবৃত্তি, 
নানারূপ সং-এর অভিনয্ব, ভোৌজবাঁজি ও নৃত্য দেখ। গিয়েছে । টশ্যাংরাঁও 
নাট্যের বিশেষ সমর্থক ছিলেন, এবং এ বিষয়ে সম্রাট মিং হুয়াএর উৎসাহ 
উল্লেখযোগ্য । স্বং যুগেও অসংখ্য নাটক রচিত হয়েছিল, কিন্তু পরিণত 
রূপটি ফুটে উঠেছিল ইউয়ান বংশের রাজত্বকালে । ধনীদরিদ্র নিধিশেষে তখন 
সকলেই নাট্যামোদী হয়ে পড়েছিল, চীনাদের সাংস্কৃতিক জীবনে রঙ্গমঞ্চ 
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একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। সে-কাঁলের অনেকগুলি নাটক 
এখনো রয়েছে, নাটকের মূল উপাদান ছিল এতিহাপিক বিষয়। ইতিহাসের 
স্মৃতি জাতির এতিহের সঙ্গে জাতীয় চেতনাকেও বাঁচিয়ে রাখবে, এই ছিল 
নাটকের উদ্দেশ্য | 

সাঁহিত্য-ক্ষেত্রে নাটক ছাড়া উ“.ন্যানও এখন দাঁন। বাধতে শুরু করেছিল, 
ছোট গল্পের পরিবধিত সংস্করণ রূপে । আমবা স্তান কুয়োর রোৌমান্সের 
এতিহাঁসিক বিবরণ পৃরবেই দিয়েছি । এই উপন্যাসটির বিভিন্ন রচনা খিভিন্ন 
কালে প্রকাশিত হনেছিল, প্রথম রচনাঁৰ কাল ইউয়ান যুগ বলেই মনে 
হয়। সম্ভবত স্থই হু চুয়ান নামে একটি বহুপঠিত উপন্যাস এই যুগেরই 
রচনা । এই বইখানিতে ক্র রাজত্বের পতন্দশায় হুীতিপুর্ণ সামাজিক 
অবস্থাব বিপদ্ধে উদ্যতহস্ত উদ্বাস্তদের বিদ্রোহের মহিম। কীতিভ হছেছে। 
নাটকের ও উপগ্তাসের ভাঁমা অনেকট। সাধারণের বোধগম্য কথাভামাবই 
রূপ ধারণ কবেছিল। কারণ, কনফুশীয় পাঞ্ডিত্যব প্রতি মোঙ্গল শাসক 
সম্প্রধায়েব অশ্রদ্ধ! স্থধীজনকে জনপ্রিয় সাহিত্য রচনায় প্রনুক্ত কবেছিল। 

এই গ্রসঙ্গে জনৈক দ্রেশপ্রেমিক পণ্ডিতের প্রতি কুধিলায়ের আচরণের 
কথ। বল। যেতে পারে । এই ব্যক্তির নাম ওয়েন তিফেন সিয়ান। সং 
বংশের প্রতি একনি শ্রদ্ধাবশত তিমি মোঙ্গল শাসন স্ীকাঁর কৰতে প্রস্তত 
ছিলেন না, সেজন্য তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ওধ্নে তিগ়েন পিয়ান-এর 
কাণ' জীবনের বর্ণন। চীনা সাহিত্যের একটি বত্ববিশয | তিনি বলেছেন £ 
“আমার কারাঁকক্ষে জলে শুধু আঁলেয়ার আলে।। এই অন্ধ গহ্বরকে পুলকিত 
করবার মত বসন্ছেস ঈষৎ উষ্ণ নিশ্বাস একট্রখানিও বয় ন1। কুযাশাচ্ছন্ন 
হিম-খিন্ন জীবনের অবসান কাঁমন। ধরেছি কতবার---কিন্তু আমার মনে জেগে 
উঠেছে তখন এমন একটি উপলব্ধি, সংসাঁরেপ কোন ছুর্ভাগ্য যাঁকে কেড়ে নিতে 
পাবে ন।। তাই আমি রইলাম অটল অন্দ্বেল, মাথার গপবৰ উড়ন্ত মেঘ- 
খণ্ডের দিকে দৃহি রেখে, আকাশের মত অশীম ছুঃথ বক্ষে বহন করে” 
পরিশেষে কুবিলায় বন্দী ওয়েনকে নিঙ্গের সামনে আনিয়ে জিজ্ঞাস করলেন, 
“তুমি কি চাও বল তো?” নিভীকভাবে মে জবাব দিলে, “স্থং সমাটের 
কৃপায় আমি তীর মগ্রী হয়েছিলাম । ছুই প্রভুর সেবা করতে আমি অক্ষম । 
আমি প্রার্থনা করি মৃত্যু!” কুবিলায় তার প্রার্থনামত বর দান করতে 

২০ 


৩০৬ মহাচীনের ইতিকথা 


কার্পণ্য করলেন না। বধ্যভূমিতে ওয়েন জল্লাদদের খড়গাঘাতে মৃত্যু বরণ 
কববার পূর্বে দক্ষিণে সং রাজধানী ন্যানকিং-এর দিকে মুখ ফিবিয়ে মাথ। নত 
করেছিলেন স্থং সম্রাটের উদ্দেশে । একনিষ্ঠ বাঁজভক্তির এমন মূর্ত আরর্শ 
শুধু চীনের নয়, জগতের ইতিহামেও বিরল। 


চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য শিল্প 


মোক্গল শীশনকালে সংগীত-বিছ্যা, অঙ্ক ও চিকিৎসাঁবিদ্যাব উন্নতি দেখ। 
গিয়েছিল। চিন্রাঙ্গন প্রকৃতপক্ষে সুং-শিল্পের এতিহোর অনুবণ করেছিল। 
কুবিলায় শিল্পান্থুরাগী ছিলেন কি না, সে বিষযে মার্কো পোলে। কিছু লেখেন নি । 
স্থং সম্রাট হুই স্থং যে শিল্প-আকাদামি স্থাপন কবেছিলেন, সেটির অস্তিত্ব বিলুপ্ধ 
হয়েছিল, সে স্থলে কুবিলাষ কোন নৃতন আকাদামি প্রতিষ্ঠিত কবেন নি। 
কিন্তু এ-কথ। স্বীকার ন। কবে উপাম্ন নেই যে ইউযাঁন সম্রাটদেব আশ্রয়ে 
চিত্রকবদের সংখ্যা বুদ্ধি পেয়ে রীতিমত একটি শিল্পী-সম।জ গড়ে উঠ্ছিল। 
নাঁটক-উপগ্ভাসেন মত চিত্রশিল্প এখন বুজোয়াদেব পৃষ্টপোষ কতা জনপ্রিয় 
হতে আরম্ত করেছিল । 

ইউয়ানদ্ের রাজত্বকাল পীর্ঘস্বাধী হয় নি। এই অল্প সময়ে শিক্পে কোন 
নৃতন শৈলীর উদ্ভাবন প্রত্যাশ। কব। যাঁয় না সত্য, কিন্তু শিল্প তখন স্থাণুব 
মত নিশ্চল ছিল না, নৃতন পন্থাঁব সন্ধানে বেবিয়েছিল। তাই অল্পকাঁল-মব্যেই 
উউয়ান শিল্প অনাগত চিত্রকলার ওপর আপন বৈশিষ্ট্যের ছাপ অষ্ষিত 
করেছিল, আর সেই ছাপ আঁক! সম্ভব হয়েছিল এই সময়ক।ব কযেকজন শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীর এঁকান্তিক সাধনার ফলে। বর্ণের বিন্যাস ও বাস্তবতার দিক দিয়ে 
বিচার কবলে এই শিল্পীগণের স্থটি স্বু-চিত্রেণ স্থব-ছন্দন এভিয়ে গিয়ে ট্যশং 
শিল্পকলায় প্রত্যাবর্তন করেছিল বলে মনে হয়। এই নৃতন প্রচেষ্টার মধ্যেই 
অভিনব শৈলীর জাগরণের লক্ষণ দেখা যায়। 

১২৬০ থৃষ্টাঁন্দে চিত্রকর চি'য়েন সুয়ান স্থং-দের আঁকাদামির একটি বিশিষ্ট 
পদ অধিকার কবতেন । মোঙ্গলদের অধীনে রাঁজপদ গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করে তিনি নির্জন স্থানে গিয়ে চিত্রাঙ্কনে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রারুঁতিক 
শোভা-সৌন্দর্ষের দৃশ্তপট আীকতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, বিভিন্ন বস্তুর বিশদ 
রূপায়ণ তিনি যেমন করেছেন, এমনটি চীনের আর কোন চিত্রকরের অস্কিত 


ইউয়ান রাঁজত্বকলে চীগের সংস্কৃতি রহ 


চিত্রে দেখ! যাঁর না। আমেরিকার ডিট্রয়েট ইন্সটিটিউট অফ আর্ট-এ এই 
শিল্পীর অস্কিত একখাঁন। চিত্র আছে । চিত্রটির নাম “পতঙ্গ ও পদ্ম” । চিত্রদর্শনে 
পতঙ্গের গুঞ্জননুব শ্রবণে প্রবেশ কৰে, কাশের বনে উড়ন্ত পতর্দ, সুক্ষ ডাঁন। 
মেলার ভঙ্গী নিখুঁতভাবে অঙ্কিত | এই ছবিটিই চিয়েন-এব একমাত্র স্ট্টি নয়। 
আরও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চিরে আমরা এহ চিত্রকবের প্রতিভার পরিচয় পাঁই। 
চি'ঘ়েন স্যান মোঙ্গলদের বাজপদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আর চাঁও 
মেং ফু (১২৫৪-১৩২২ ) কুবিলাঁয়ের অধীনে যুদ্ধমন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ প্র গ্রহণ 
কবতে দ্বিধ! বোধ করেন নি। সেজন্য দেশপ্রেমিক চিয়েন সয়া তাকে 
ভত্সন। করেছিলেন । চিত্রাঙ্কন-বিগ্ভায় ধার। সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছেন, 
চাঁও মেং ফু তাদের অন্যতম । আর “ছাগল ও ভেড়া” চিত্রটি ওয়াশিঘটন 
আট গ্যালারিতে বঙ্ষিত আছে। স্থনিপুণ শেলীর পরিচায়ক এই ছবিখান1। 
চিত্রশিল্পী আরও অনেক আছেন, তাঁদের নাম ও বিবর্ণ দেওয়। সম্ভব 
নয়। আমর! শুণু এক মহিল। শিল্পীর পরিচয় দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। 
এই মহিলা চিত্রকর চাঁও মেং ফু-র পত্রী কুধান তাও সেং। তার বাশবনের 
চিত্র গ্রপিদ্ধি লাভ কনেছিল, একটিমাত্র বাঁশবনের স্বতন্ত্র ছবি নয়, একটান। 
দৃশ্টের মধ্যে গানে স্থানে বাঁশবন । চিত্রে নারী-হস্তেন স্বর নিপুণ তুলির স্পর্শ 
স্পষ্টই অনুশব করা যায়। শ্বামী-গত্রী উভয়ে মিলে এই চিএ একেছেন এরূপ 
বল! ভয়ে থাকে, কিন্তু দেখে মনে হয় না যে ছবিখানা ছুই হাতেব মীকা। 
১২-১ খৃষ্টানদের পর ইউবোঁপ চীনে মাবিষ্কত বারুদের কথা প্রথম জানতে 
পাপে, জেঙ্গিন খা তখন ইউরৌপে যাতায়াতের পথ মুক্ত করে দিয়েছিল। 
“হে | পাঁও" নামক একপ্রকার অগ্রি-নিক্ষেপক অ্খে বারুদ বাবহর হত। 
একটি বর্ণনার বল। হয়েছে, হো-পাও আগ্রেয়াে বারদের বিস্ফোরণে বজের 
মত শব্দ হয়, সেই শব্দ এক শ' লি ( অর্থাৎ ত্রিশ মাইল ) দূরে শোনা যায়? | 
এই বর্ণনা হয়তো অতিশয়োক্তি । কুবিলাঁয় খাঁর সময়কার একটি বর্ণনায় 
আছে, “সম্রাট অগ্নিনিক্ষেপের আদেশ দিলেন। বিস্ফোরণের শব্দে শক্ররা 
ভীত চকিত হযে উঠল ।” এইসব বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, 
চীনারা বা মৌঙ্গলবা আগ্েয়াত্ম ব্যবহার করত বিচ্ছরিত অগ্রি দিয়ে দগ্ধ 
করবার জন্য এবং বিশ্ফোরণ-শব্দে শত্রুর মনে ত্রাম সঞ্চারের জন্য । লোহা 
ঢালাই করে কামান তখনো তৈরি হয় নি, গোলার ব্যবহারও শুরু হয় নি। 


অগ্ম পর্ব 
নিম বা! উজ্জল লহস্ণ (০৬৮৯৬ ভ 2 ) 
১. চীনের পুনঃপ্রতিষ্ঠ। 


বিদ্রোহী বীর চু ইউয়াঁন চ্যাং চীন থেকে মৌঙ্গলদের বিতাড়িত করে 
স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন, মি বংশের প্রতিষ্টযতা তিনিই, সে কথ। 
পূর্বে বল! হয়েছে । “মিং শব্দের অর্থ উজ্জল", বংশের এই নামকরণে একটু 
বিশেষত্ব আছে। পূর্বকার রাজবংশসমূহের নামের উৎপত্তি হয়েছে বংশ- 
প্রতিষ্ঠাতার বাঁস্ভূমি থেকে, যেমন হ্যান বংশে প্রথম সম্বাট লিউ প্যাং 
ছিলেন হ্যান নামক ক্ষুদ্র একটি রাঁজ্যের নৃপতি, প্রথম ট্যং সম্রাট ছিলেন সুই 
সম্রাটের অধীনে ট্যগং নামক স্থানের 'ডিউক', আঁব গ্ং নামে একটি প্রাচীন 
রাজ্যের সঙ্গে সং বংশের প্রথম সম্রাটেরও তেমনি একটি সন্বন্ধ ছিল। এই 
সমাটেবা সকলেই ছিলেন উচ্চ বংশের ব্যক্তি, কিগ্ত চু ইউয়ান চ্াংএর কোন 
কুল-মর্ধাদা ছিল না। দরিদ্র কষক পবিবারে তাঁর জন্ম, বাঁজ্যলাঁভের পূর্বে 
তিনি ছিলেন একজন দস্যসর্দার মাত্র। এরূপ আভিজাত্যহীন ব্যক্তিব সঙ্গে 
কোন স্থানবিশেষের নাঁম জড়িত থাঁক। অশোভন, সম্ভবত এই কারণেই 
ংশের নামকরণে প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। এই বংশের বাঁজত্ব- 
কালে চীন আবার সামরিক শক্তিবলে পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, সুদের 
শান্তির নীতি বর্জন করে তেজন্বী ট্যশং সম্রাটদের পদাস্ক অনুসরণ করেছিল । 
ফলে, মিং সাম্রাজ্য বিশাল চীন দেশের সীমা ছাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে অনেক দূর 
পর্যস্ত বিস্তৃত হয়েছিল । 


হুং উ ( ১৩৬৮-১৩৯৮ ) 


চু ইউয়ান চ্যাং সম্রাট হয়ে হং উ নাম গ্রহণ করেন। বংশের নামকরণের 
মত তার এই নাম গ্রহণের মধ্যেও বেশ একটু নৃতনত্ব আছে। পূর্বে চীন 
সমাটেরা সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথামত ষে নাম গ্রহণ করতেন সেই 
নাম তার! খুশিমত পরিবর্তন করতে পারতেন । সম্রাটের ব্যক্তিগত নামের 
উল্লেখ ছিল নিষিদ্ধ, মৃত্যুর পর ধর্মমন্দির থেকে তাঁকে একটি নাম বা পদবী 


চীনের পুনঃপ্রতিষ্ট। ৩০৯ 


দাঁন কর! হত, এই “রাঁজত্বকাঁলীন নাম” ব। “বাঁজত্বকীলীন পদবী” (নিয়েন 
হাঁও) ইতিহাসে ব্যবহার হত। এই নিয়মে রাঁজত্বের কাল নির্ধারণ অনেক 
সময় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত, কেনন। সম্রাট তার রাজত্বকালে পাঁচ-ছন বার নাম 
পরিবর্তন করেছেন এক্প দৃষ্টান্ত বিরল নয়, এবং সেই নামগুলি একজন না 
একাধিক সম্রাটের, পরবর্তা কালে ই নির্ণয় করতে গোল বেধে গিয়েছে । 
হু উ এই প্রথার পরিবর্তন করে রাজত্বের কাঁল নির্ধারণের বিদ্ব দূৰ করলেন। 
তাঁর বিধানমত সম্ীট একটিমাঁজ্র নাঁম গ্রহণ করবেন, এবং সে নামের আব 
পরিবর্তন চলবে না । মিং সম্াটের। এই নিয়ম পালন করেছিলেন, পরবর্তী 
মাঞ্চু সম্বাটেরাঁও এই প্রথাঁৰ অন্টসরণ করতেন । হ্ৃতরাঁৎ শেষ ছুই বংশের 
সমাঁটেরা তাদের রাজত্বকালে গৃহীত নামেই পরিচিত হযেছেন। 

চু ইউয়াঁন চ্যাং-এর পূর্বজীধন যেমনই অগৌরধময় হোক না কেন, 
মোঙ্গল বিতাঁড়নের অন্নক।ল-মধ্যেই সমগ্র চীন তার আঁধিপতা স্বীকার 
করেছিল । সম্রাটের সেনাপতি স্ক তা মেনসি ও কাঁনস্থ অধিক।র করেছিলেন । 
জেচ্যান প্রদেশে জনৈক ভাগ্যান্বেধী স্বাধীন বাঁজত্ব স্থাপন করেছিল, তাঁকে 
পণাঁভৃত কবে জেচুয়াশ-কে মিং সাআাজ্যেব অন্তভূক্ত কব! হল। ইউনানে 
মোঙ্দলদেব শেষ খাটি ধ্বংস হব পর সে দেশ মিং সম্রাটের পদানত হল। 
কোরিঘা ও বিউ-কিউ দ্বীপ ছুং উ-ব প্রভূত্ব শ্বীকাব কনেছিল। প্রন্ম ও 
নেপাল থেকে রাজদূতের শুভাগমন হয়েছিল। হুং উ মৌঙ্গলদের বৃহৎ 
প্রাচীবের বাঁইবে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, মৌ্গলিয়ায় অভিযান (প্রেরণ 
কবে প্রাচীন বাঁজধাঁনী কারাঁকো।বাম দুবাঁব অধিকার কবেছিলেন। কিন্তু 
চীনের বহির্দেশের এই মরু-অঞ্চলকে তিনি স্থায়ীভাবে সামাজ্যের অন্ততুক্তি 
করবাব প্রয়োজন বোধ করেন শি, শুধু কানন প্রদেশের ঘ্াণদেশে হাঁমি নামক 
স্থানটি নিজের আযয়ন্তাঁধীনে রেখেছিলেন বাণিজ্যপথের নিরাপত্তার জন্য । 
আদলে মৌঙ্গল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বাঁব ফলে পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্যপথেৰ 
ঁকত্ব অনেকখানি হন পেষেহিল, সেইজন্যেই মিং সমাট পূর্বকাঁর ্যশং ও 
হ্যান সম্রাটদের মত মধ্য এশিয়ায় দিগ্বিজম্ন অভিযানেধ কোন উদ্যোগ 
কবেন নি। 

হুং উ-র সার্বভৌম কর্তৃত্বের মহিমাময় জয়যাত্রাৰ পথে প্রধান অন্তরায়রূপে 
দেখ। দিল সমরকন্দের কুখ্যাত দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গ। এই নির্মম দুর্ধর্ষ যোদ্ধা 


৩১০ মহাঁচীনের ইতিকথা 


তখন মোঙ্গল রাঁজশক্তির ভাঁও। টুকরোগুলি জোড়। দিয়ে পূর্বপুরুষগণের 
বিশাল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেই্ট হয়ে উঠেছিলেন । মিৎ সমাটের 
দূতদ্দের তিনি কারারুদ্ধ করলেন, অবশ্ত পরে তাঁদের মুক্তি দিয়ে সম্রাটের সঙ্গে 
সৌহার্দ্য স্বপন করেছিলেন । কিছুকাল তৈমুর ও নিং সম্রাটের মধ্যে দৌত্যের 
বিনিষয় চলল, কিন্তু চীনের প্রতৃত্ব স্বীকার কর। দূরে থাক, তৈমুর চীন 
আক্রমণের জন্য সজ্জিত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন এমন সময় দৈবক্রমে তাঁর 
মৃত্যু হল ( ১৪০৫ খুঃ)। 

সমাট ছু, উ-র আর একটি অস্বস্তির কারণ হয়েছিল জাপানী জলদস্থ্য 
দলের উৎপাত । চীনের সমুদ্রতটে ঘন ঘন হাঁন। দিয়ে অনর্থের স্থি করেছিল 
তারা, এই উপদ্রব রোধের ব্যবস্থ। করবার অঙ্গরেধ জানিয়ে চীন সমাট 
জাপানে দূত পাঠিয়্েছিলেন। কিন্ত জাপানে তখন অধ্াজক অবস্থ, গৃহ- 
যুদ্ধের অবসান সবেশীত্র ঘটেছিল, তাই দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য মফল হল না । 
অবশ্য চীন! রণতরী লু চু দ্বীপ পযন্ত জাপাঁনী বোঁন্বেটেদেন জীঁহজগুলির 
পশ্চাদ্ধীবন করেছিল । 

আভ্যন্তরীণ শ।সন স্থনিয়ন্ত্রিত করবাঁর উদ্দেশ্তে ভং উ-ব গ্রথম কর্ম হয়েছিল 
খাঁনবালিক বা! পিকিৎ থেকে দক্ষিণ দেশের ন্যানকি শহরে রাজধানী 
অপপাঁবণ। পরবতী কাঁলে রাজধানী আবার পিকি"-এ স্থানাস্তবিত হয়েছিল, 
এবং তার পরিণাম যে.শুভ হয় নি আমরা তা এখশি দেখতে পাব । হ্বং উ 
্যানকিং শহর পুণনির্মীণ করেছিলেন, মেই শহরই আজ বর্তমাঁন। প্রাকীব- 
বেষ্টিত নগর, ৬০ ফিট উচ্চ প্রাচীর, দের্ঘ্য কুড়ি মাইল, এত দীঘ নগর-প্রাচীব 
জগতে আর নেই । সম্বাট যে বাঁজপ্রাসপাদ নির্মাণ করেছিলেন সেটি ধ্বণম 
হয়েছে, শুধু একটি ভগ্ন তৌরণছ্র স্থীনটিকে চিষ্চিত কপে রেখেছে । 

ুৎ উ ট্যশাং সযাটদের বিদেশী নীতি গ্রহণ ন। করলেও সেই বংশের শাসন- 
প্রণালীব আদর্শমতই তাঁব প্রশীসন-ব্যবস্থা সংগঠিত হয়েছিল। তাই 
স্ুং-এর দশটি “তাঁও' বা প্রদেশের দৃষ্টান্ত অন্ুলরণ করে আয়তন ও জনসংখ্য। 
অন্ুসাঁরে সমগ্র দেশ পনরটি গ্রদেশে বিভক্ত হয়েছিল। মাঁঞু যুগে প্রদেশের 
খ্যা পনরটির স্থলে আঠারটি হয়েছিল। প্রদেশপাল কর্তৃক প্রদেশ শাসিত 
হত, এবং কয়েকটি প্রদেশ নিয়ে একটি অঞ্চল গঠন করে প্রতিটি অঞ্চলে 
একজন সমাট-পুত্রকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল আঞ্চলিক প্রদেশগুলির শীসন- 


চীনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ৩১১ 


কাঁধ নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য । এই আঞ্চলিক নিয়ন্তাদের নাম দেওয়। 
হয়েছিল “ওয়াং | হুং উ প্রধান মন্ত্রিপদের বিলোপ করে “নেই কো? নামে 
একটি মন্ত্রণা সভ। স্থাপন করেছিলেন । স্মরণ থাকতে পারে, কুবিলায় চাকরি 
পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, মিং সআাট হুং উ সেই পবীক্ষাগুলিকে পুনঃ- 
প্রবর্তন করে পরীক্ষোতীর্ণ পণ্ডিতদেন রাঁজকার্ষে নিযুক্ত করব।র ব্যবস্থা 
করলেন । এই পরীক্ষার জন্য যে ।শক্ষা দাঁন করা হত সেই শিক্ষার প্রণালী 
বা বিষয়বস্ত নির্বাচনে কোন মৌলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি, শুধু 
কনফুণীয় প্রাচীন গ্রন্থের চবিত চর্ণ আর কৃত্রিম সাহিত্যিক ভঙ্গীতে রচনাই 
ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়। বচনা-শৈলীর ট্যশং যুগীয় আট-সাট গ্রন্থি 
এখন এমন শক্ত করে বেঁধে দেওয়। হয়েছিল যে কোখাঁও তার একটু নড়চড় 
করবার স্থযৌগ ছিল না । 

কুং উ বৌদ্ধদের ওপর প্রসন্ন ছিলেন, তিনি তাঁদের সংঘগঠন-কার্ষে 
সাহাষ্যও করেছিলেন, কিন্ত কনফুলীয় নীতিধর্মের প্রতি তাঁর ছিল পরম 
শ্রদ্ধা, সেজন্য দেশের সর্বত্র কনফুঁসীয় শিক্ষায়তন স্থাপন কবে নীতিধ্ন শিক্ষার 
বাবস্থ। করেছিলেন । হ্যাঁনলিন আঁকাঁদাঁমিকে বিশেষ মরধাঁদ। দান কবেছিলেন 
তিনি । রাজাদেস প্রাচীন পূজা-পদ্ধতিমত ফেং ও স্যাঁং এর পুজা আবস্ত 
করেছিলেন । মোঙ্গল রাঁজত্বকালে বিদেশীদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি, 
তারই প্রতিক্রিয্ারূপে এখন দেখা দিয়েছিল একট! উত্কট জাতীয়তাবাদ, 
জাতীম় এতিহোব প্রতি উদ্গ্র আসন্তি। এতিহোব প্রতি চীনাদের এই 
আতঙ্)ন্তক আকর্ষণ কনফুসীয় শীতির প্রাচীন ব্যবস্থাগুলিকে শাত মধাদায় 
মণ্ডিত করে সকল রকম পরিবর্তনেব পথ চিবদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল। 


উয়্[ং লো (১৪০৩-১৪২৫ ) 

১৩৯৮ খস্টান্দে ত্রিশ বছর বাঁজত্বেৰ পর বুদ্ধ বয়সে হু* উ-ব মৃত্যু হয়। 
সাআীজ্যেব উত্তরাধিকারী ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র, কিস্ত তার মৃতু হল সিংহাঁপনে 
আবোহণের পূর্বেই, তখন বংশ-প্রতিষ্ঠাতীর ষোল বছরের পৌত্র হুই তি 
বাঁজপদে অভিষিক্ত হলেন। কিন্তু এই তরুণ সম্রাটের কর্তৃত্ব ভার প্রভৃত 
প্রতিপত্তিশালী পরাক্রীস্ত পিতৃব্য চু তি স্বীকার করতে অসম্মত হলেন। চু 
তি ছিলেন উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক দেশের শাসক, পিকিং নগরে তার বাঁস, 


৩১২ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


জনসমাঁজে ইয়েনের বাঁজা” নামে পরিচিত। তিনি অচিরেই বিদ্রোহের ধ্বজা 
তুলে ধবলেন, এবং তাঁর ফলে যে গৃহযুদ্ধ বেধে গেল, সেই ধ্বংসের তাঁগুব 
প্রাষ চার বহর কাঁল ধরে চলেছিল। সম্রাটের বিপুল বাহিনী বারবার 
যুদ্ধে পরাজিত হবাঁৰ পর চু তি রাঁজধানী ন্যানকিং নগব অধিকার কবতে 
সমর্থ হন (১৪০৩)। রাজপ্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ হল, সেই আগুনে বাঁজমহিষী 
ও অন্য অনেকে পুডে মরল, বাঁজভক্ত অনুচরদের নির্মমভাবে হত্য। কব। 
হল। তরুণ সম্রাট বৌদ্ধ তিক্ষুব ছক্সবেশে পাঁলিষে বীচলেন। ত্রিশ বসর- 
কাল তিনি একটি মঠে বেশ সাফল্যের সঙ্গে আত্মগোপন করে অবস্থান 
করেছিলেন, পরিশেষে তাৰ লিখিত কষেকটি পছ্যে প্রকৃত পবিচষ প্রকাঁশ 
পেল। 

চু তি-র রাজত্বকাঁলীন নাম চেং স্, মৃত্যুর পণ তিনি ইযাঁং লো নামেই 
ইতিহীসে পরিচিত হযেছিলেন। হত্যাকাণ্ডের চবম নিষ্ুবতা সত্বেও শাপন-কার্ষে 
এই সম্াটেব অসাধারণ দক্ষতা দেশবিদেশে চীনেৰ গৌবব বর্ধিত কবেছিল। 
তিনি ন্তানকিং শহর থেকে বাঁজধানী আবাব পিকিং-এ স্থানীন্তবিত করলেন 
(১৪২১ )। রাঁজধানীরূপে পিকিং-এর অন্ূপযোগিতাঁর বিষযটি গ্রতিভাঁত 
হযেছিল মিং শাসনের শেষভাগে, সমতাট ইযাঁং কিন্তু ধে সমষে প্রত্যপ্তের এই 
নগরটিকে প্রতিরক্ষার জন্য সামরিক খাঁটিরপে ব্যবহাঁব কববাপ প্রয়োজন 
অন্নভব করেছিলেন । সম্ত্রাটের বাঁসভূমি ছিল উত্তরাঁশে, বনু বব ধবে তিনি 
মোঙ্গলদের বিরু'দ্ধ যুদ্ধ চাঁলিষে এসেছিলেন । তৈমুরলঙ্গের চীন আক্রমণের 
সংকল্প ও উদ্যেগের কথ। পুর্বে বল হযেছে । ইয়া লো র রাঁজন্বেব দ্বিতীষ 
বংসরেই তৈমুর সসৈন্তে চীন আক্রমণে যাত্র। কনেছিলেন ৷ ইযাঁং লো নিশ্যষই 
তার বিপুল বাহিনী নিষে সেই অপবাঁজিত দিখিজযীর সম্মুধীন হতেন, কিন্ত 
যাত্রাপথের মাঝখানে ১৪০৫ খুষ্টান্বে তৈমুরেব অকম্মাৎ মৃত্যু হয। 
তৈমুবলঙ্গের এই অকালমৃত্যু চীনের পরম সৌভাগ্য বলতে হম। মিং সম্রাট 
সামরিক বলে শক্তিমান ছিলেন বটে, কিন্তু তৈমুর বেচে থাকলে তার 
পরিচালনায় মৌঙ্গল বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে জয়টীকা যে কার ললাঁটে অস্কিত 
হত তার সঠিক বৃত্তাস্ত ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কোলে চিরকাল প্রচ্ছন্ন 
থাকবে । 

ইয়াং লো পিকিৎ পুননির্মীণ করেছিলেন, সেই নগরে রাজধানী স্থানাস্তরিত 


চীনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৩১৩ 


করবাঁর পূর্বেই, নগর-প্রাচীর, রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরপমূহে সআটের নির্মীণ- 
কার্ষের বিচিত্র স্থাপত্যের নিদর্শন আজও বিছ্যমান। কিন্তু স্তানকিং নগরে 
তিনি যে অতি সুন্দর একটি 'পপসিলেন প্যাগোডা” নির্জাণ করেছিলেন, দেই 
সৌধটি এখন আঁর নেই, ১৮৫৬ সালের তাই পি" বিদ্রোহকালে ধ্বংস 
পেয়েছে । সঅ।জ্ীর গ্রীত্যর্থে এই প্যাঁগোড। তৈরি হয়েছিল উনিশ বছর- 
কাঁল ধরে বহু লোকের পরিশ্রমে এই হুদ্য শেষ করা হয় নি, পরিকল্পিত 
১৩ তলার স্থলে » তলা মাত্র তোলা হয়েছিল। ৩০০ ফুট উচু মন্দির, 
উজ্জল রঙেব ট।লির ছ।দ, সেই টাঁলি ও পগিলেনের টুকরাঁগুলি সম্প্রতিকালেও 
স্বানকিং-এ ছড়ানো দেখ। গেছে। 

মৌঙ্গলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাতীত সম্ত্রাটের পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য 
দেখ! দিয়েছিল জাপানের সঙ্গে কুটনীতি সম্পকের উন্নতি সাধনে । জাপানের 
'সোগুন' (মন্ত্রী) যোশিমিৎস্ক বাণিজ্যিক ও অন্যান্য কাঁরণে চীনের সঙ্গে 
সৌহার্দ্য স্থাপনে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে চীনের 
সমুপ্রতটে জীপাঁনী জলদন্যৰ উপদ্রব বন্ধ করতে প্রতিশ্রতিও দিয়েছিলেন । 
আনামের আভ্যন্তরীণ বিনোধের স্যোগ নিয়ে ইয়া লে! সে দেশের একটি 
বৃহৎ অংশ চীন। শাসনের অন্তভু কত কবেছিলেন। উত্তর ব্রত্ষের ছে।ট ছোট 
রাঁজোর অধিপতিবা চীনের প্রন্ত্ব স্বীকার কবেছিল। ইম্বাং লো দক্ষিণ সমুদ্রের 
নানান গানে নৌ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন । নৌ-বহরেখ কাঁণ্তেন ছিলেন 
০ হো! নামক জনৈক খোজ, তার নেতৃত্বাধীনে ৬২টি জাহাজ ও ৩৮০০০ 
শৈ"গ্যর একটি নৌ-বাঁহিনী কোচিন, চীন, জাভা, স্মাত্র/, কীশ্বোডিঘা, শ্যাম, 
পিংহল, এমন কি ভাঁবতবদ্দেও নানাবিধ উপহার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। 
প্রকৃতপক্ষে চেং হে|-ব অভিযানের উদ্দেশ্ট ছিল দূর দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক ্াপন ও তথ্যার্দিব সন্ধান, কিন্তু | সত্তেও অনেক স্থানে স্থানীয় 
নুপতিদের ছলে-বলে চীনের প্রন্ৃত্ব ্বীকীব করাতে বাঁধা হয় নি। জাঁভ। কর 
দান করেহিল, কিন্ত সিংহল বশ্ততা স্বীকার কধে নি, সেজন্য ১৩০৮ খ্স্টা্ে 
চেং হো। পিংহল-র।জকে সপরিবারে বন্দী করে চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন । 
দক্ষিণ ভারতের একাধিক শাসক ইয়াং লো-কে উপটোৌকন পাঠিয়েছিলেন, 
সমাট তাদের একজনকে “রাজ? উপাধি দান করেন। কাঞপ্চেন চেং 
হে! বাংলাদেশ, আরব, সোমালিভূমি ও পারস্য উপকুলে নৌ-বহর নিয়ে 


৩১৪ মহাচীনের ইতিকথা 


গিয়েছিলেন । সম্বাটের মৃত্যুর পূর্বে সোমালি থেকে চারটি মিশন চীনে প্রেবিত 
হয়েছিল। দুরবিস্তৃত দরেশপমূহে নৌ অভিযান পাঠিয়ে কর্তৃত্ব স্থাপনের এরূপ 
প্রয়া ইতিপূর্বে কোন চীন সআট করেন নি। 

সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যোগ করেছিলেন ইয়াং লো, ইষ্ট বৃদ্ধির 
চেষ্টা করেছিলেন । নাঁনটাঁং-এর বিপজ্জনক সমুদ্র-উপকূল ধর্জন কবে পিকিং 
নগরে শত্ত পবিবহণেব সুবিধার জন্য তিনি “বৃহৎ খালের উন্নতি কবেছিলেন । 

ধর্ম বিষযে তিনি ছিলেন তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের অন্রবাগী, কিন্তু রাজনৈতিক 
প্রয়োজনে বৌদ্ধ ও তাঁও-ধর্সের নিগ্রহ করতে ছাঁড়েন নি। ১৪২০ খুস্টাব্ে 
পিকিং শহরে স্বর্গপুজ। ( ফেং) ও পুৃথিবীপূজার (স্তাং ) জন্য একটি মন্দির 
নির্মাণ করেছিলেন । হ্যাঁনলিন আকাঁদাঁমির গৌরব জাগিয়ে তুলে এবং 
প্রাচীন গ্রন্থের অধ্যয়ন সমর্থন করে কনফুপীর় বিধিব্যবস্থার অনুসবণ 
কবেছিলেন তিনি । ১১০৯৫ হস্তলিপিব সমষ্টি, মোট ২২৯৩৭ গ্রন্থের একটি 
সুবৃহত বিশ্বকোষ স"গ্রহ করে তীব গ্রন্তাগারে রেখেছিলেন । সেই অমূল্য 
বিশ্বকোঁষটি সহ সমগ্র গ্রন্থাগার ১৯০০ খ্ুটাঁন্দে “মুট্টিযোদ্ধা' ব। “বকসার' 
হাঙ্গীমাঁয় পাশ্চান্তা সৈন্তগণ কর্তৃক দগ্ধ হযেছিল। 


মিং বংশের কয়েকজন সম্রাট ( ১৪২৫-১০৬৬ ) 

মৌঁঙ্গলিয়া অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৪২৫ খস্টাব্দে ইয়াং লো-র 
মৃত্যু হয় । পরবর্তী কালে খিং বংশে আঁব কোন শক্তিশীলী মম্বাট জন গ্রৎণ 
করে নি। সাআাজায আরও ছু” শ' বছপ টিকে ছিল, এবং এই সমধে নাঁনান 
কষি-বিপঘষয ও ছুভিক্ষ সত্বেও মোটামুটিভাবে দেশের মমুদ্ধি অক্ষু্ই ছিল 
বলতে হয়। কিন্তু সাম্াজ্যেব আয়তন বধিত হম নি. বরঞ্চ হাঁসই পেয়েছিল । 
আনাম স্বাধীন হয়েছিল, সাগরপাসেব দ্রেশগুলিও কবদান বন্ধ করে 
দিয়েছিল, এমন কি ভাগ্যচক্রেব আবর্তনে যোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিং সম্রাট 
চেং তুং-কে শক্র-হান্তে বন্দী হতে হয়েছিল। 

ইয়াং লো-র পুত্র হু সি ছিলেন একজন রুগ্ন ব্যক্তি, মাত্র দশ মা 
রাজত্বের পর তীব মৃত্যু হয়। তাবপব রাঁজা হলেন ইয়া লো-র পৌত্র 
হুয়ান সু । তিনি এগাঁর বছর রাঁজত্ব করেছিলেন € ১৪২৬-১৪৩৬ )। তাঁর 
মৃত্যুর পর পিংহাপন অধিকাঁর করেন ইয়াং লো-র আট বছরের প্রপৌত্র 


চীনের পুনঃ প্রতিষ্ট। ৩১৫ 


চেং তুং বাঁ ইং সু” €(১৪৩৬-১৪৬৫ )। সাত্রাজ্য শাসনে এরূপ ঘন ঘন 
শাসকের পরিবর্তন রাজশক্তির মূল শিথিল করবার কথা।। বাঁলক সআটের 
মাতা হলেন অভিভাঁবিকা, এব" তিনি চীন! রাজসংসাঁরে চির প্রচলিত 
সনাতিন খোঁজ! প্রভাবের অধীন হয়ে পড়েছিলেন । সম্রাট সাবালক হয়েও 
সেই প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি । খোজ। ওয়ীং চেং ছিল সম্রাটের 
পরম বিশ্বীসভাঁজন, তাঁর পরাম। সম্রাট পাঁচ লক্ষ সৈন্য সহ মোঁঙলদের 
বিরুদ্ধে অভিযাঁনে যাত্রা! করলেন । পিকিং নগরের পর্ধীশ মাইল উতন্তর-পশ্চিমে 
হুয়াই লাই নামক স্থানে যে যুদ্ধ বাঁধল সেই মুদ্ধে মমাটের শোচনীয় পবাজয় 
ঘটল, লক্ষাধিক চীন! সৈন্য নিহত হল। সম্রাটের ছুবুরদ্ধি, ওয়াঁং-কে তিনি 
সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন, এই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিটির প্রমাঁদ ও একগু য়েমির 
জন্যেই মোঙ্গলদের যুদ্ব-জয় সম্ভব হয়েছিল । তাঁরা ওয়াঁং-কে হত্যা করল 
এবং সম্রাটকে বন্দী করে মৌঙ্গলিঘ্ায় নিয়ে গেল । মোঙ্গলদেব হস্তে বন্দী 
হবাঁর পূর্বে যুদ্বশিবিবে সম সেই আপন্ন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন 
বিলক্ষণ সাহস ও ধৈর্য সহকানে | চারদিকে শরীবর-রক্ষীদেন মৃতদেহ ইতস্তত 
নিক্ষিপূ, এই রক্তাক্ত পরিবেশের মধ্যে সম্রাট একাকী একথাঁন। কার্পেটের 
ওপর শান্তভাবে সমাপীন, মুখে উদ্বেগে চিহ্নমীত্র নেই । মোঙ্গলরা বন্দী 
সমাটেব মুক্তিপণ দাঁবি করে চীনে সংবাঁদ দিল, চীন থেকে আট গাঁড়ি 
বোঝাই ধনরত্বাদি পাঁঠীনো হল। তারা গাঁড়ি আটটি বেখে দিল বটে 
কিন্ত সমাটকে মুক্তিদাঁন কবল নাঁ। ইতিমধ্যে সম্ব।টের ভ্রাতা চিৎ তি 
চীণেপ সিংহাসনে আবোহণ কবেছিলেন, এই অবাদ পেয়ে মোঙগলব। বণ্দী 
সমাটকে মুক্ত করে দ্লি, কেননা যে সম্রাট বাঁজাচাত তাঁকে আটক 
বাঁখা নিবর্থক । চেং তুং দেশে প্রত্যাবর্তন কবলেন, কিন্তু চিৎ তি সিহামন 
ত্যাগ করতে অসন্মত হলেন । অগত্যা শিরুপাস্ধ চেং তু'-কেই পিংহাঁসন 
লাভের আশ। তা।গ করতে হল । সাত বছণ বাঁজত্বের পর ( ১৪৫০-১৪৫৭ ) 
যখন চিং তি অন্থস্থ হয়ে পডলেন তখন মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ সভায় মিলিত 
হয়ে ভূতপৃর্ব বন্দী সম্রাট চেং তুং-কে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্িত করল।* 





*. চেং তুং-এর কনিষ্ঠ ভাতা চিং তিব অতি সুবিচার কণা হয শি। সত হযেছিলেন 
তিনি ইচ্ছা বিবদ্ধে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে । মুভাকালে তাকে বাজচাত কথা হল। ভাব মৃতদেহ 
প্রোথিত কর! হয়েছিল মিং বংশীদের সমাধিক্ষেত্রে নয়, দুরবর্তী স্থানে । 


৩১৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


তর দ্বিতীয়বার রাজত্বের অবসান হয়েছিল মৃত্যুর সঙ্গে (১৪৬৫ ) এবং এই 
সময়ে তিনি তিয়েন স্থং নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্ববর্তী মিং-দের কালে 
সম্রাটের মৃত্যু হলে মৃতদেহের সঙ্গে রাঁজ-গণিকাঁদের জীবন্ত সমাধি দেবার 
বিধান ছিল। সম্রাট তিয়েন স্থৎ এই অতি নিষ্টুর প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন । 

হুয়াই লাই-র যুদ্ধে পরাজয়ের পরিণাম মিং সাআাজ্যের ধ্বংস-ূপ কোন 
মারাত্মক ব্যাপার হয়ে ওঠে নি, তাঁর কাঁরণ এই যে পরাঁক্রমের অভাবে 
মোঙ্গলর। তাঁদের জয়লাভের পূর্ণ স্বযোঁগ গ্রহণ করতে অমমর্থ হয়েছিল। কিন্ত 
চীনাদের সামরিক প্রীধান্ত সেই পরাঁজয়েন সঙ্গেই লোপ পেয়েছিল, এবং এখন 
থেকে তাদের সকল চেষ্ট। উদ্যোগ উত্তরাঞ্চলের প্রতিরক্ষ। ব্যবস্থায় নিয়োজিত 
হল। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগেব সমাট চে”ং হুয়া] ও হুং চি-র রাজত্বকালে 
সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রত্যন্তদেশ রক্ষা করবার শক্তিও তাঁদের 
ছিল, কিন্ত যোঁড়শ শতান্দের প্রাবস্তেই চীনের মধীদাহানি ঘটল, এবং সেই 
সঙ্গে মিং ₹শের পতনের লক্ষণ দেখ। দ্রিল। 


চেংতি 

পনর বছর বয়সে সম্রাট চেং তি বা উ স্তং (১৫০৫-১৫২০) সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। হুয়াই লাই যুদ্ধের পর রাস্্ীয় ব্যাপারে খোজ! গ্রভাঁব 
কু হয়েছিল, এখন আঁবাঁর ভাঁর। সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। লিউ চিন নামক 
জনৈক খোজ| হল বাঁজোর নিয়ন্তা, সে প্রতিদবন্বীদেব, এমন কি মন্ত্রীদেরও হত্য। 
করল, প্রশাসন ব্যাপাবে ছুনটীতির অবধি রইল না, খোজার উৎকোচ 
গ্রহণ করে বাজকর্ষচীরী নিয়োগ কনত, এবং কাঁর্ষে বহাল থাকতে হলে 
খোজাদের বাঁধিক অর্থদানের বরাদ্দ কবতে হত। তের শ' বছর পূর্বে 
হ্যান যুগে খোজ। শাপনের দুর্নীতির ফলে চারদিকে বিদ্রোহের আগুন জলে 
উঠেছিল, সেই ইতিহাঁসেরই এখন পুনরাবৃত্তি ঘটল। 

সআাট চেং তি খাঁমখেয়ালী মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অযোগ্য শাসক 
ছিলেন না। প্ররূৃত অবস্থার কথ! জান! তার পক্ষে হয়তো সম্ভবপর ছিল না, 
কিন্ত প্রজাদের অসস্তোষ যখন বিদ্রোহের আকারে দেখা দিল, তখন তিনি 
ব্যাঁপারটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে ক্ষিপ্র হস্তে খোজাদের দমন করলেন। খোঁজ। 
লিউ চিন-এর প্রতি প্রজাদের বিদ্বেষ ছিল এমনি তীব্র যে তারা তার দেহের 


চীনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ৩১৭ 


অস্থি থেকে মাঁংসপিও ঈ্াত দিয়ে ছি'ডে নিয়েছিল। রাষ্ কর্তৃক তাঁর বিপুল 
এশ্বর্ধ বাজেয়াপ্ত হল। আডাই কোটি “তাঁয়েল' ( ২০] ) মুল্যেব স্বণ ও রৌপ্য, 
চব্বিশ পাউও ওজনের বহুমূল্য পাথর, ন্বর্ণনিমিত দুটি বর্ম, পাচ শ' সোনার 
থালা, তিন হাজার পোনীব আংটি ও চাঁর হাজার বাঁষট্রি মণিদুক্তীখচিত 
কোঁমরবন্ধ তাৰ গৃহে পাঁওয। গিয়েছিল। তা ছাডা, পিকিং নগরে তাঁর 
প্রাধীদোপম বাঁডিটিও বাজেয়াপ্ত কর! হয়েছিল। অন্যান্য খোজাদের মত 
লিউ চিন-ও দরিদ্র ঘব থেকে এশেহিল, একজন নগন্য খোজাব অল্প কিছু- 
কালের মধ্যে এরূপ প্রভূত এস্বর্ষেব মালিক হযে ওঠার বুত্তাস্থটি থেকে খোজ। 
প্রভাব ও দুনীতির ব্যাপকত। সম্বর্ধে কিছুট। অন্শাঁশ করা চুল । 

কিন্ত খোজ।-প্রভাবিত শাসনের ঘোঁব ছুশীতিন মধ্যেও ক€ব্যপরাষণ 
বিনেকধমী শামক-কর্মচাঁবীপা দাপিত্বপূর্ণ কর্দে এজাঁব ঠিভসাধনে প্রবু্ত 
হয়েছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত ও দেখ। যাব, যদিও তেমন কর্চাব।ব সখ্য বেশি 
ন। থাকাই সম্ভব । ওযা সু-জেন দক্ষিণ চীশেব উপজ1(তিগণেব শাসনকত] 
নিযুক্ত হযেছিলেন । ১৫০৭ খুস্টার্দে সয়াট সমীপে তিনি যে ম্মাবকলিপি 
লিখে পাঠিয়েছিলেন তারই মধ্যে বযেছে সেই কর্চারীর কর্তব্যনিষ্ঠার পপিচঘ। 
পত্রধান। এই £ “প্রজার। কিভাবে বাম কবঃব, কিকপে জমি চাঁৰষ ও জলসেচ 
করবে, এ-নব বিষয়ে শিক্ষ। দেওয়া রাজকর্মচাঁবীব কর্তব্য । স্থানীয় সধকার 
গ্রজাদের দেবে বীজ, পশু আর কৃষিকর্ষেব উপকরণ, এসব৯ প্রজ। সবকারকে 
গ্রতার্পণ করবে ফমল কাটবাঁর পব, উত্পন্ন শন্তেব এক-তৃভীযাঁঁশ সমেত । 
সর্কাবের কর্তব্য অকধিত জমি আবাদ করতে প্রজাদের উত্পাহ দাঁন, যথা- 
সম্ভব অল্প পরিমীণ কর ধাষ কন! যাঁতে সকলে বিধিমত পূজা-আঠ চাঁলিষে 
যেতে পারে, দেশভ্রমণে বেবোতে পাবে এবং জীবনযাত্র।র মান রক্ষা করে 
স্ব স্বব্যঘ নির্বাহ কবতে পাঁবে 1” 


চিয়া চিং ও ওয়াং লি 


সম্রাট চিয়া চিং বা সি স্ং (১৫২০-১৫৬৬ ) এবং সমাট ওয়াং লি ( ১৫৭২- 
১৬২০) এই ছুই নৃপতির সুদীর্ঘ শাসনকালে অন্তবিদ্রেহ দমিত হলেও 
উত্তবাঁঞ্চলের মোঙ্গলদ্দের উৎপাত বর্ধিত হযেছিল এমন কি তাঁরা পিকিং-এর 
প্রাচীর পযস্ত এগিয়ে আসতেও সাহস কবেছিল (১৫৫০)। তা ছাড়! 


৩১৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


জাপানীদের ব্যবসার সুযোগ খর্ব হওয়ীয় এখন তাঁরা চীনের সমুদ্রুতীরবর্তী 
স্থানসমূহে দপ্তরমত নৌ-অভিযাঁন শুরু করে দিয়েছিল। শত শত জাহাঁজে 
জাঁপানীরা এসে চীনের বন্দরগুলি ধ্বংস করত, অনেক লোককে বন্দী করে 
নিষে যেত, বন্দীমুক্তির পণ দাবি করত। এই দস্থ্যবৃত্তি দস্তরমত একটি 
ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল, অনেক ধনী জাপানী এই ব্যবসাঁয়ে অর্থ বিনিয়োগ 
করে যথেষ্ট লাভবান হত। এদিকে পতু গাজরাঁও চীন বন্দরগুলিতে তাদের 
স্বতাঁবসিদ্ধ দশ্ল্যবৃত্তি আরস্ত করেছিল, কিন্তু চীন তাঁদের দুঢ়হন্তে দমন 
করেছিল, তাঁদের উত্সাদন করেছিল জাহাঁজগুলি দগ্ধ করে। পতুগীজর৷ 
ক্যান্টন নদীর দুখে মাকাঁও নামক দ্বীপে একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম 
হয়েছিল (১৫৫০) সেই ঘাটি চীনের পাঁদমূলে কণ্টকম্বরূপ অগ্যাঁপি 
বিগ্ভমান। 


হিদেয়োশি £ ম্ুরহাঁটু 


১৫৯২ খুষ্টাঞ্চে প্রগিদ্ধ জাপানী সমর-নেতা৷ হিদেয়োশি কোরিয়া আক্রমণ 
করেন। কোরিয়া ছিল চীনের অধীন, সমাঁটের শিকট কোরিয়। সাহাষ্য 
গ্রার্থনা করল। মিং সআাট ওয়াং লি জাপানী আততায়ীদের বিতাড়নের 
জন্য সৈম্ প্রেরণ করলেন । এই যুদ্ধ ছয় বতসণ চলেছিল । যুদ্ধের গ্রথম ভাঁগে 
চীন। বাহিনী সাফল্য লাঁভ করেছিল বটে, কিন্তু তারপর গ্রভৃত €সন্তক্ষয় 
সহ চীনাদের ঘন ঘন পরাজয় ঘটতে লাগল। একটি যুদ্ধে ৩৮৭০০ চীন। ও 
কোঁরীর সৈন্য নিহত হয়েছিল, তাঁদের নাঁক-কাঁন কেটে মসল1 মাখিয়ে 
কিয়োটে। নগরে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে কতিত নাঁক-কাঁনগুলি জড় করে 
রেখে তাঁর ওপর একটি স্তুপ নির্মাণ কর। হয়েছিল। স্তুপটির নাম কিণস্তৃপ? 
(“জা 111০0৭1১৫৯৮ খুন্টান্দে হিদেয়োশির মৃত্যু হয়। এই ব্যক্তিকে 
'জাপানী নেপোলিয়ান' আখ্য। দিয়েছেন জাঁপাঁনী লেখকেরা । তাঁর মৃত্যুর 
পর জাপানীরা কোরিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। 

কোরিয়ায় জীপানীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে মিং স্াট জাপানী বিতাঁড়নে 
সফলকাম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু অজন্ত্র রক্তমোক্ষণের ফলে তাঁর জয়লাভ 
হয়েছিল নিতান্তই ফাঁকা ।- সাত্রাজ্যশক্তি তখন এত তুর্বল হয়ে পড়েছিল ষে 
মহাপ্রাচীবের বহির্দেশ থেকে শব্রুর আক্রমণকে প্রতিরোধ কর। চীনের পক্ষে 


চীনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ৩১৯ 


কঠিন হযে উঠেছিল । ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে হুবহাঁচু নাঁমে জনৈক নেতাঁর অধীনে 
মাঞ্কবা চীনা ও মোঙ্গল বাহিনীকে যুদ্ধে হাবিষে মাঞ্চরিষ। অধিকার করে 
বসল, তার্পন লিষাঁও তু” ব। দক্ষিণ মাঞ্চুবিয| দখল করে বর্তমান কিরিন 
অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন কবল। এই মাঞ্চরা জু-চেন বা কিন-দের মত 
তু জাতীয় মানুষ সরঙ্গজাবি নদী উপত্যক!, কিবিন ৪ হেইলু*-চিযা"-এর 
অধিবাঁপী। এই জাতিকে এক্যন্থত্রে বন্ধ কণে পবাক্রীন্ত ববে তুলেছিলেন 
শবহাঁচু (১৫৫৯-১৬২৬), তিনি ছিলন মাঞ্চ বংশেব প্রতিষ্ঠাতা । শুবহাঁচু 
সদবশীয, অমমসাঁহশী, তীক্ষনৃদ্ধি ব্যক্তি ও সুদক্ষ যুদ্ব-নেত। ছিলেন, মৃত্যুকালে 
তাঁর পাত্রাজ্য পূব সীমানাঁধ ঘঃদ্র ও উত্তব দ্রিকে আমু নদী পযন্ত বিস্তৃত 
হয়েছিল । এই শবিষ্তীর্ণ সামাজ্যের বাঁজধাঁনী তিনি মুকডেন নগনে স্থাপন 
করেছিলেন । শোঁঙ্ষলগণ শ্বহাঁচু ও তাঁপ ব শধাবব বশ্তাতা স্বীক।র কবেছিল। 
মাঞ্চব! ইউঘান বশেৰ ম্র। বা সীলমাহব হস্তগত করে সাআীজ্যেব গপব 
দাবি কাষেম কবেছিল এব" সেজন্য মোঙ্গলদেব পক্ষে পহাঁচির বশকে চীনের 
রাজব*শ বলে শ্বীকার কবতে কোন বাঁধ! ছিল না। বংাশব না হল “চিং। 
অর্থাৎ "পিএ" বশ, ইতিহাসে মাঞ্চপ| চি বশী বলেই পধিচিত। 

১৬-৭ খুঙ্টান্দে চবহাঁচুব পুত্র তাই সু" কোঁবিষ|! জয কাবছিনলন, কিন্ত 
চীনেব মল ভূখণ্ডে ক্ষণকালেপ জন্য মাঁঞ্চ জযযাঁঞাৰ পথ শোধ করেছিল 
মহাঁপ্রাচীবেদ প্রতিবক্ষ] ব্যবস্থা । এই প্রতিরক্ষা ভেদ বল্ব মা বাহিনীব 
অগ্রগতি সগ্তব হযেছিল তাঁব কাবণ হমতো। এই যে চীনে তথন ঘোরত4 
অন্তবিরোধ চলেছিল । বাঁজসভাষ দলাদলি ও খোজাদেব প্রাধান্ঠ, বুশাসন, 
ছুননীতি, কবভাঁর ও চাঁধনাপের ছুবধস্থ। দেশ মধ্যে এ্মবর্ধমান অশাপ্তি স্ষ্ট 
করেছিল। এই অশান্তি দমন কধতে সামবিক ব্যয প্রভূত পবিমাণে 
বর্ষিত হযেছিল। মি” বাঁজত্বেব প্রথম ভাগে সামরিক ব্যয ছিল মাত্র বিশ 
লক্ষ “তাঁষেল” পরিমাণ বৌপা, ১৬৩৯ সনে সেই খ)ষ ছুই কোটি তাঁষেলে 
পরিণত হযেছিল। 


শেষ মিং সম্রাট চু চেং 


মিং বংশের শেষ সম্াট ছিলেন চ'ং চে বাঁ চুযাঁং লিঘে তি ( ১৬২৮- 
১৬৪৪ )। তাঁব বাঁজত্বকাঁলে যে ভীষণ বিদ্রোহ মাথা তুলেছিল, সেই 


৩২০ মহাচীনের ইতিকথ। 


বিদ্রোহের নেতা ছিলেন লি জু চে"ং। এই ব্যক্তি সেনসি প্রদেশের একজন 
গ্রামমুখ্যর পুত্র, বিদ্রোহীদের পরিচালনায় তার দক্ষতা শীপ্বই তাঁকে 
বিজেতার গৌরব দান করেছিল। ১৬৪০ থুস্টাবন্দে তিনি হোনান প্রদেশ 
অধিকাব করেন, তাঁরপর সেনমি ও সাঁনসি অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম 
দিক থেকে পিকিং আক্রমণ করেন। এই অবস্থায় আর উপায়ীস্তর মা 
দ্রেখে সমাঁট চু'ং চে*ং প্রাসাঁদলগ্ন কয়ল। পাহাড় (0০৭1 [1] )-এর ওপর 
আত্মহত্যা করেন ( ১৬৪৪)। পিকিং নগরে সে স্থানটি এখনে। দেখ! যাঁয়। 

দক্ষিণ অঞ্চলের ন্যানকিং নগব থেকে সাঁমাজ্যের রাজধানী প্রত্যন্তের 
সমীপবতী পিকিং শহরে স্থানাস্তরের অশুভ পবিণাম এতধিনে দেখা দিল। 
হ্যানকিং বহু দুবে অবরহ্ত, কিন্তু মহাপ্রাচীরের এধাবে পিকিংএর ডাঁক 
ওধারে মাঞ্ঠরা বেশ শুনতে পাঁষ। প্রাচীরের এ-ধাঁর থেকে মেই ভাঁকটি 
দিয়েছিলেন চীন। সেনাপতি উ সান কুয়েই। এই সেনাপতি মাঞ্চুদের 
আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে সসৈন্যে অবস্থান করছিলেন । 
বিদ্রোহীরা পিকিং নগপ অধিকার কবে সেনাপতি উ সান কুয়েই-ব পিতাঁকে 
বন্দী, পরে হত্যা কপল, আব বিদ্রোহী নেতা লি জু চেং তার গণিকাকে 
অপহরণ করল। ক্রোধান্ধ সেনাপতি উ তখন মাঞ্চুদের আহ্বান করলেন 
বিদ্রোহীদের কবল থেকে পিকিং উদ্ধারের জন্য । উভয়ের মিলিত সৈন্য 
লি জু চেক পরাজিত করে পিকিং অধিকাৰ করল। পি জু চে 
গশ্চিম ও দক্ষিণ অভিমুখে পলায়ন কবল, আর উ সাঁন কুয়েই তার 
পশ্চান্ধাবন করলেন প্রতিহিণসা-বুত্তি চরিতার্থ করবার জন্য । এই অবসরে 
মাঞ্চুর! উত্তর চীনে নিজেদেব স্থগ্রতিষ্ঠিত করেছিল । প্রকৃতপক্ষে মি” সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটেছিল বহিঃশক্রুর আক্রমণের জন্য নয়, অন্তবিদ্রোহের ফলে। 


২, ইউরোপীয় বণিক ও বাণিজ্য  ধর্মযাজকগণ 


মার্কো পোঁলোঁর ভ্রমণ-বৃত্ান্ত থেকে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচোবর প্রভৃত 
এশ্বর্ষের বিষয় পাশ্চান্তা জগৎ প্রথম জানতে পেরেছিল, এবং সেই সময় 
থেকে পাশ্চাত্য দেশলমূহে চনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ 
দেখ! দিয়েছিল। ইতিমধ্যে মোঙ্গল লামাজ্য ভেঙে পড়ল, পশ্চিম এশিয়ার 


ইউরোপীয় বণিক ও বাণিজ্য : ধর্মযাজকগণ ৩২১ 


মোঙ্গল শাসকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল, আর সেই সঙ্গে চীনে 
যাতায়াতের স্থলপথটিও বন্ধ হয়ে গেল। তখন ভারত ও দূরপ্রাচ্যের সঙ্ষে 
বাণিজ্যিক যোগাঁষোগের জন্য জলপথ আবিষ্ষীরের প্রয়োজন দেখ। দিয়েছিল । 
এই প্রয়েজনের তাগিদেই ইতালীয় কলম্বাস ও পতু গীজ ভাস্কো-দা-গামা 
'জাহাঁজে সমুদ্রযাত্রা কবেছিলেন, যাঁর ফলে কলম্বান আবিষ্কার করলেন 
আমেরিকা, আর ভাঁস্কো!-দা-গামা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রীন্তের গুড হোপ 
অস্তরীপ প্রদক্ষিণ করে পশ্চিম তাঁতের উপকূল কালিকাঁটে এসে উপনীত 
হলেন (১১৯৭ )। ভাস্কো-দা-গামাঁর ভারতে আগমনের উনিশ বত্দব পর 
১৫১৬ খুস্টাব্দে র্যাফেল পেবেহ্রেলে। (8810118০1 06165906119 ) নাষে 
জনৈক কাণ্েনেব অধিনায়কত্থে একটি পতুগীজ জাহাজ দক্ষিণ চীনে পার্ল 
নদ্রী-মধ্যে প্রবেশ করে ক্যানটন বন্দরে নোঙ্গর ফেলল । কোঁন জাহাজের 
সবাঁসবি উউবে'প থেকে চীনে আগমন ইতিপূর্বে আব ঘটে নি, জলপথে 
যাঁত|য়াতেৰ পথ সেই যে মুক্ত হয়ে গেল আব তা বন্ধ হয় নি। প্রাচী 
ও প্রতীচীর এই যোগাযোগের গীটছড়। [নিয়তি সেদিন বেঁধে দিয়েছিল, 
তাবপর প্রায় চাব শ"' বছর জুড়ে উভয়ের মন কষাঁকষি, পরস্পরকে 
আক্রমণ, একের প্রতি অন্যের বলপ্রয়োগ এমনি কত ঘটন ইতিহাসের পুষ্টা 
কলক্ষিত করেছে তাঁর ইয়ত্ত। নেই । 

বিগত চার শতাঁব্দের এই সংঘধের কাহিনী আমরা জানতে পারি 
ইউপোপীয়ানধেব লিখিত বিবরণগুলি থেকে । এইসব বিবরণ যে পক্ষপাঁত- 
দুষ্ট তাঁতে বিস্ময়ের কারণ নেই । ইউবোপীয়ানদেব আগমনের পর তারা 
সমুদ্রপথে ও চীনেব উপকুলভূষিতে লুঠন ও হত্যার দ্বারা যে বিভীষিকাময় 
ত্রাসের স্থষ্টি কবেছিল, সেই বৃত্তীস্তগুলিব উল্লেখ আছে সামান্যই, পক্ষান্তরে 
প্রতিষেধক ব্যবস্থারূপে এইপব বিদেশির গতিবিধি ও বাণিজ্যের ওপর 
আরোপিত বাধানিষেধ গুলিকে অপমানকর হস্তক্ষেপ বলে গ্রতিপন্ন কববাঁর 
চেষ্টা করা হয়েছে বিস্তর। শ্বেতাঙ্গ বিদেশীদের চীনাবা নাম দিয়েছিল 
“বিদেশী শয়তাঁন” (97611) ৫6%115 ), এই নামটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
ইউরোপীঘ্বানর প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে জাতিবিদেষ চীনাদের মন 
মারাত্মক বকমে তিক্ত, বিষাক্ত করে রেখেছে এবং এই বিদ্বেষ থেকে যত 
সংঘর্ষের উৎপত্তি । কিন্তু চীনের অতীত ইতিহাস এখন আমাদের অজীন! 
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নেই, সেই ইতিহাসে বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় চীনা চরিত্রে কোথাও 
বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাষ নি। বিগত দীর্ঘ কযেক শতাব্দ জুডে আবব, পাঁবসীক, 
ভারতীয় ও মাঁলঘ ব্যবসায়ীদের প্রতি উদার আচরণ, ভ্রমণে বাঁধাহীনতা, 
ধর্মাভি্টানে পূর্ণ স্বাধীনতা চীনের সর্বজনীন মহাহ্থভবতাঁরই পরিচয দেষ। 
বস্তত চীনের মত ধর্মান্ধতাঁবজিত মহাঁন্ুভব জাতি জগতে আব ছিল না, 
এমন কথা বল আঁদৌ অতিশযৌক্তি নয। এরূপ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন সদাচাবী 
জাতি ইউরোঁপীষাঁনদেব প্রতি কঠোর ব্যবহাঁর, তাঁদের গতিবিধি নিযস্ত্র৭ 
ব্যবসাষে বাধা দান করতে বাধ্য হযেছিল, তাঁর কাঁবণ এই যে, সপ্তাদশ ও 
অষ্টাদশ শতাদ্দে ইউরোপীয আগন্ভকদের দক্থযবৃত্তি, লুগন, হত্যা প্রভৃতি 
অনীস্থ্টি কাঁগগুলি তাঁদের প্রতি চীনাদের স্বভবিতই খঙ্গহস্ত করে তুলেছিল । 


পর্ততগীজদেব বোম্বেটে-বুত্তি 


প্রতীচ্য জগৎ ও চীনেব মধ্যে বাণিজ্যিক মঙ্বন্ধ সর্বপ্রথম স্থাপন কবেছিল 
পতৃগীজরা, প্রতীচীর পুরোঁধারূপে এই জাতিৰ চীনে আগমন ইতিহাঁসেব 
একটি বিডম্বনীবিশেষ । ইউবোৌপ ববর ছিল না, সেখানে তখন রেনাসীব 
যুগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পেব ক্ষেত্রে নব-জাগরণেব সাড। পডেছিল, 
কিন্তু এই সাংস্কৃতিক জ্যোতির্সগুল থেকে দুরে ধনান্ষকীব-মধো আধাঁবের 
কীটবপে বিবাঁজ করছিল পতৃগীজ জাতি । মুসলমান মুবগণের অধীনতা পাশ 
থেকে মুক্তিলাভের জন্য স্পেন ও পতুগাঁল দীর্ঘকাল সহি”্স স”গ্রাম চাঁলিষে 
এসেছিল, এবং তাঁরই ফলে হি*সাঁবৃত্তি ও বিধর্মীর প্রতি তীব্র ঘ্বণা বিদ্বেষ এই 
ছুই দেশের অধিবাঁপীদেৰ মজ্জাগত ম্বভাঁব হযে দাঁভিষেছিল। সম্ভবত 
ইসলামেব গৌডামির ছৌয়াচ স্পেনিশ ও পতু গীজ জাতিকে স্পর্শ কবেছিল, 
এবং এই সংক্রমিত ব্যাঁধিরই বিকৃত রূপ ফুটে উঠেছিল আমেরিকাঁষ 
স্পানিয়ার্দেব নৃশ"সতায় আর দৃরপ্রাচ্যে পতু গীজদের বোম্বেটে বৃত্তি ও নগর 
লুঠনের মধ্যে । পতুগীজর। ক্রুরস্বভাঁব ধর্মান্ধ জাতি হযে উঠেছিল, বিধর্মীকে 
হত্যা, বিধর্মীর জাহাজ ব1 নগর লু্ঠনকে পাঁপকার্ধ ব অন্যায় বলে মনে করত 
না। প্রাচ্যদেশের দুর্বল রাঁজ্যগুলির সমুদ্রকূলে নগর বা বন্দরে তাবা হানা 
ফিত, আর পরাক্রাস্ত রাজ তাদের আবিভাব হত বণিকরূপে, কিন্তু সেখানেও 
তার! স্থযোগ-হথবিধামত পরন্বাপহ্বণ প্রভৃতি দুক্ষর্য করতে বিরত হত ন1। 
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আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে পতু গীজদের অব্যবহিত পরেই যে ইউরোপীয় 
জাতির আবির্ভাব হযেছিল মেই ওলন্দাজরাঁও নৈতিক মর্ধীদ! বা জাতীয় 
স্থনামের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে পতুগীজ দস্যদের দৃষ্টীন্তের অনুসরণে 
লাভবান হবাঁর চেষ্টা করেছিল। সেজন্য চীনারা ঘ্বণীভবে ওলন্দাজদেব 
নাম দিযেছিল “হু” মাও” বা “লাল মাথা (২০৭ 1:925 ), পরে ইংরেজরাও 
এঁ নামে অভিহিত হত। এশিয়ার পূর্ব ভূখণ্ডে, বিশেষত দূরপাঁচ্যে পতুগিজ 
ও ওলন্দাঁজেরা যে কলুষিত পরিমগুল প্রস্তুত করে রেখেছিল, তাৰ মধ্যে সর্বশেষ 
আগন্ধক ইংবাঁজদের জাঁতীয বৈশিষ্ট্যেব স্ষবণ এক প্রকার অসম্ভব হযে ওঠাই 
স্বাভাবিক। তাঁই চীনেৰ উপকূলে বুটিশ জাহাজের আবির্ভাবের সঙ্গেই 
তাদেরও বাহুশক্তিৰ আশ্রঘ নিতে দেখ! যাঁষ। 

পেরেক্ট্রেলো মাত্র একখাঁনি জাহাঁজ নিষে এসেছিলেন, চীনাব! তাঁকে 
পরম সমাঁদরে গ্রহণ কবেছিল, যেখন সমাদর আরব ব। মালয বণিকের। 
লাভ কবেছিল তেমনি । পবেন বছবে ফানাতে। ড।গাঁডা-র ( ঢ080৭0 
[0 099.) অধিনাঁষকত্বে চাঁবটি পতুগীজ জাহাঁজ বাঁজ-্রবাবে 
প্রেখিত একজন দুতসহ চীন দেশে উপস্থিত হল। পিকিং রাঁজ-দববাঁরে 
পতুগীজ দূত যথাঁবীতি সংবর্ধিত হলেন, দুতর উপঢৌকন চীন দরবাঁব 
প্রথামত কর" স্ববপ গ্রহণ করলেন 1* এমন সমধ চীনারা এই স*বাঁদ পেল 
ষে, পতুগীজর। দস্থা-জাতি, প্রথমে তাদেব আবির্ভাব হয শান্তিপূর্ণতাবে 
বণি."্ব মানদণ্ড নিষে, প্রতিষ্ঠা লাভের পর স্বৰপ প্রকাশ কবে তার। 
শগর লুগন কবে অথব। বাঁজ্যেব প্রশাসনিক বিপর্যব ঘটিযে। নানাব্দপ 
কুকাঁপ্ডের অন্নষ্ঠান কবেছে তার ভাবতবর্মে, পারস্য উপকূলে ও পূর্ব ভাঁরতীয 
দ্বীপপুঞ্জে, এইসব সংবাদের সমর্থন শীঘ্রই পাঁওযা গেল। ক্যাণ্টনে ছিল 
ফার্নীপ্তোর ভ্রাতা সাইমন ডা”গু1ডা, তাঁৰ পরিচালনাষ পার্ল নদীতে 
পতুগীজব1 পীতিমত দস্থাবৃত্তি শুরু করে দিল, এবং তাঁদের এই আগ্রাসী 
ক্রিধাঁকলাপের জন্যই চীন। সবকাঁরকে বাধ্য হযে সাঁমবিক ব্যবস্থ। গ্রহণ 

*. প্রাটীন প্রথা ছিল এহবপ £ বিদেশ থেকে আগত রাজদুতগণেব উপটৌকনকে সত্রাট 
সেই বিদেণী বাইর বগ্যতীর নিদর্শন “কর” (00৪০০ )-ম্বক প গ্রহণ কবতেন, আর সম্রাট বিদেশী 
রাষ্ট্রকে যেসব জিনিস দিতেন সেগুলিকে বলা হত 'উপহাব । 
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করতে হযেছিল। ফলে পতুগিজ জাহাঁজগুলি চীনের উপকূল থেকে বিতাঁডিত 
হল। 

পতুগীজরা যে জলদহ্য সেবিষষে চীনাদের মনে এখন আর বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ বইল না। পতুগীজ জাহাজের চীনা বন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। 
১৫২২ খুস্টাব্বে আলফানসে। ডি? মেলে। (4100১010461) পতু গীজ 
জাহাজ নিয়ে ক্যানটনের কাছে আসা মাত্রই চীনা নৌ-বহর তাঁকে আক্রমণ 
করল। কঠিন যুদ্ধের পব ডি” মেলো পরাঁজিত হল, যে-সব পতৃগীজ জীবিত 
ছিল, বোদ্ধেটেগিথিব জন্য প্রাপ্য প্রাণদণ্ডে তাঁদেব দর্তিত করা হণ। বিশ 
বত্সর-কাল পতুণ্গীজরা চীনে পদার্পণ করে নি, তাঁরপব ১৫৪২ থৃণ্ান্ডে 
নিং পোৌ-তে আবাঁর তাঁবা৷ এসে উপস্থিত হল। পুবনে৷ কাহিনী লোকের! 
কতকটা। ভূলে গিষেছিল, সেইজন্তেই হোঁক অথব। বিদেশী বাণিজ্যের লীভেব 
কথা! ভেবেই হোঁক, নিং পে। নগবের কর্তৃপক্ষ পতুগীজদেন সেখানে 
বাণিজ্য করতে অনুমতি দ্রিলেন। কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই দ্রেখা গেল যে 
চিতাবাঘের চর্মেবক কালে ভোবাগুলোর পরিবতন যদি বা সম্ভব হষ, 
পতুগীজদেব অভ্যাস-প্রকৃতির পরিবর্তন একেবারেই অসম্ভব । ছুই বছবের 
মধ্যেই নি পো নগরে তাঁপা জনবলে ও ধনবলে সমৃদ্ধ হযে উঠল, এব. 
শক্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্দেই আবার নিজমুতি ধারণ করণ। চীনাদের 
ওপব নানান উপভ্রব, তাদের হত্যা, আক্রমণ আবস্ত হল, উদ্ধত স্বভাঁবেব জন্য 
স্থানীঘ অধিবাসীদের সঙ্গে পতু গীজদের সম্বন্ধ বিষাক্ত হযে উঠল । ভীত হযে 
পতুগীজর।৷ তখন দুর্গ নির্ধীণের উদ্যোগ করল। সাঁধভৌম অধিকাঁবের 
প্রতি এই অশ্রদ্ধা চীনাঁর! সহা করল না, অচিরেই চীন-সৈম্ত দুর্গ আঞ্রমণ 
করে পতু গীজদেব নিমূল কবল। ৮০০ জন পতুগীজ নিহত হযেছিল, 
তাঁদের জাহাঁজগুলিও দুগ্ধ কর! হল। এই ঘটনরই পুনবাঁবৃত্তি হযেছিল 
ফুকিয়েন-এর চুষাঁং-চৌ উপনিবেশটিতে, এইরূপে নিং পো ও ফুকিয়েন 
উভয় স্থানেই পতু গীজরা উৎসাঁদিত হযেছিল। চুযাঁং-চৌ বন্দবে ইতিপূর্বে 
অনেক আরব ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদেখ শুভাঁগমন ঘটেছিল, বিদেশী 
সংসর্গে এখানকার অধিবাসীরা ছিল চিরাভ্যন্ত, কিন্ত এমন উদার অমাধিকতা 
সত্বেও কেন তার পতু গীজর্দের ওপব খঙ্গহন্ত হয়ে উঠেছিল, তার কারণ 
এই জাতির ওদ্ধত্য, অনাচীব, দস্থ্যবুত্তি। পতুণগীজদ্দের আচরণ শ্বধু যে নিজ 
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জাতিকে কলঙ্কিত কবেছে তা নয, তাদের কদাঁচাঁরের জন্য সকল ইউরৌপীয়াঁনই 
নিবিশেষে চীনাদের বিরাঁগভাঁজন হযে উঠেছিল। তারা শ্বেতাঙ্গদের “সমুদ্রের 
শয়তান” (0০০৪1 1১০০7) বলে যে নামে অভিহিত করেছিল, আধুনিক 
কালেও সেই নামটি শোনা গেছে। 

কিন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য উভয পক্ষেবই লাভজনক, ব্যবসায়ে চীন। 
কর্মচাবীদেবও লাভ ছিল মোটা বকমেব। অশুভ প্রারস্ত সন্বেও বৈদেশিক 
বাণিজোন প্রতি চীনাদেব আকৃষ্ট করেছিল এই লাভেব সম্ভাবনা । ১৫৫৭ 
খুস্টান্ে পতুগীজদের সঙ্গে একটি আপপ-রফাঁর ফলে ক্যানটনেব নদী- 
মোহাঁনাৰ নিকটবর্তী ম্যাকাঁও নামক একটি উপদ্বীপে বসবাস কবে তাঁদেৰ 
ব্যবম। চাঁলাবার অন্তমতি দেওয। হল । এই স্থানেব নিকটে কোন নগর ছিল 
ন1, উপদ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডেব স'যোগ বন্ধ কবা হযেছিল একটি প্রাচীর 
গডে তুলে । এখানে চীনাঁর। সুদূঢ ছুর্গ নির্ধীণ ঘ্াবা ভবিষ্যতে পতুগিজদেব 
উপদ্রব প্রতিরোধেব ব্যবস্থা কবেছিল | পতুগিজদের চীনেব মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ 
নিষিদ্ধ কব হযেছিল। ১৫৭৫ পুষ্টাঁন্দে এই নিষেধাজ্ঞাব পনিবর্তন কবে নির্দিষ্ট 
কষেকটি দিনে ম্যাকাঁওবাসী পতু গীজদেব কানটনে এসে বাবসা কবতে অনুমতি 
দেওয। হযেছিল। 


সেন্ট জেভিয়াব ও ম্যাথিউ রিকৃকি 


পড়গীজদেন প্রতি চীনাদেব বিপতা যেমনই হোঁক, শস্টাঁন ধর্মযাঁজিকদেব 
চনা”। যথেষ্ট সম্মান দাঁন কবেছে, তাঁব অনেক প্রমাণ পাঁওষা ষাঁষ। ১৫৫২ 
« গন্ধে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিনাব (51 চু019 ১৭1০7) এসেছিলেন 
চীনেব মূল ভূখণ্ডে নষ, ম্যাকাঁও-ব নিকট একটি ক্ষুদ্র গীপে, মেখানেই তাৰ 
মৃতু হয। এই সীঁধু-ন্ত ব্যক্তিটিব নামেব সঙ্গে আমাদেব সকলেবই পবিচষ 
আঁছে, কলকাঁতাঁধ তীঁৰ শামে খ্যাত একটি মিশনাঁবী কলেজও আছে । 
ম্যাথিউ বিকৃকি (7680৬ চ1০01) নামে একজন ইতাঁলীঘ ধনযাঁজক চীন 
দেশে এসেছিলেন ১৫৮২ খুষ্টাব্দে, পিকি" নগরে তাঁব মৃত্যু হয ১৬১০ খুস্টাব্দে। 
তিনি ছিলেন বোঁম্যান কা।থলিক, ধম প্রচাবে ব্রতী হযে চীনাদেব শ্রদ্ধা অর্জন 
করেছিলেন । তিনি চীন! পোঁধাক পবিধাঁন কবতেন, এবং চীনের প্রাচীন 
গ্স্থবাঁজি অধ্যযন কবে চীনা আচাঁব-ব্যবহাঁব যথাপম্তব মেনে চলতেন। অস্ক 


৩২৬ মহাচীনের ইতিকথ। 


ও জ্যোতিবিজ্ঞানে তাঁর প্রভূত জ্ঞান চীন। পণ্ডিতদের আঁকুষ্ট করেছিল, কেননা 
ইউরোপ তখন এইসব বিদ্যায় চীনাঁকে অতিক্রম করেছিল। চীন! ভাষায় 
গ্রন্থ রচন1 ও অগন্ুবাদ-কার্ষে রিকৃকিকে সাহাঁধ্য করেছিলেন তাঁর অনুগত শিষ্য 
স্থ কুয়াং চি। তিনি ছিলেন পরম পণ্ডিত মানুষ এবং একজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচাঁবী। ১৫৯৮ খুষ্টাৰে ফাঁদাঁর রিকৃকি পিকিং-এ যান অনেক উপলৌকন 
সঙ্গে নিয়ে, ছুই বসর ধরে অনেক অনুরোঁধ-উপরোঁধের পব তাঁকে রাঁজ-দর্শনের 
অন্নুমতি দেওয়া হয়। তিনি উপচটৌকন দিয়েছিলেন খৃষ্টীয় সন্তগণেব মৃতি ও 
অন্যান্য ধমীয় নিদর্শন | পূর্বে দেবদেবীব মুত্তি বৌদ্ধ শ্রমণের1 বিদেশ থেকে 
নিয়ে আসত, ফাদার রিকৃকিব উপহারগুলিও সেইসব বৌদ্ধ মৃক্তির মতই 
আগ্রহভরে গ্রহণ কর। হয়েছিল। 


ইংরেজ ও ওলন্দাজগণের আগমন 


ম্যাথিউ বিকৃকি ও অন্যান্য ক্যাথলিক পাঁদ্রীগণের প্রচেষ্টায় যখন 
ইউরোপীয়দের প্রতি চীনা বিদ্বেষ কতকটা প্রশমিত হয়ে এসেছিল, এবং তাঁৰ 
ফলে যখন পতুগীজদেব সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ স্থগম হযেছিল, সেই সময় 
দূরপ্রাঁচ্যে পতু গীজদের ভাগ্যাকাঁশে শনি-রূপে দেখা দিল ছুইটি ইউরোপীয় 
জাতি, একটি ডাচ বাঁ ওলন্দাঁজ, অপবটি ইণবেজ। উংবেজ ও ওলন্দাঁজব। 
প্রোটেস্টান্ট, শুধু ক্যাথলিক পতুগীজদের ব্যবসায়েব 'প্রতিদশ্বীরূপেই তাদের 
আবিতাঁব নয়, তারা ছিল পতুগিজদের ধমীয় খক্র। এরূপ ক্ষেত্রে ধূর্ত 
পতুগীজদের প্রথম ক্ণই হযেছিল ইংরেজ ও ওলন্দাঁজ এই প্রোটেস্টাণ্ট জাতি- 
দ্বয়ের বিরুদ্ধে চীনাদের বিরূপ মনৌভাঁব স্থষ্টি করা, এবং এই উদ্যমেব প্রথম 
দিকে তাঁরা যথেষ্ট সাফল্য লাভও করেছিল । পতুগীজরা আগন্তক জাতি ছুটির 
প্রচুর নিন্দাবাঁদ প্রচাঁর করতে শুক করল, সেই নিন্দা শুনে চীনাদের এ কথা 
বিশ্বাস করতে বাঁধল না যে অতীত কালের পতুগীজদের মতই ইংবেজ ও 
ওলন্দীজেরা বোষ্বেটে জাতি, এবং তাঁদের সেই বিশ্বাস আরও দ্ঢভাবে জমাট 
বাঁধল ওলন্দাঁজর1 যখন চীনা উপকূল লুগন করল, আঁর ই*রেজরা কবল 
তাদের পদাঙ্ক অন্থসরণ। ১৬৩৭ থুষ্টাব্দে জন ওয়েভ্ডেল নামক একজন 
ইংরেজ তিনটি জাহাজ সহ ক্যানটনে উপস্থিত হয়ে পতুগিজ ডা?গুড়ার 
বৌধ্ধেটেগিব্রির পুনরাঁবৃত্তি করল। চীনাদের হুশিয়ারি ও বাঁধা নিষেধ 
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উপেক্ষ। করে পরম ওদ্বত্যতরে ওয়েড্ডেল নদীর উজান-পথে যাত্রা করল। 
দুর্গ থেকে চীনারা! গোলাবর্ষণ করল। সংঘর্ষ বাধল। ওয়েভ্ডেলের 
জাহ।জী নাবিকেরা তীরে অবতরণ করল, এবং দুর্গ অধিকার করে চীনা 
পতাঁক1 নামিয়ে সেখানে বুটেনের বাঁজার পতাঁক তুলে দিল। কিন্ত 
ওয়েড্ডেলের এইসব আগ্রাপী কাঁগুমাণ্ডের শেষরক্ষা হল নী, ক্যাঁনটনে 
প্রেরিত ইংবেজদের গ্রাণরক্ষাঁ্ জন্য শীপ্বই তাঁকে সদ্িব প্রস্তাব করতে 
হয়েছিল । সন্ধির একটি সর্ত ছিল এই যে ইবেজদেবু চান পরিত্যাগ কৰে 
যেতে হবে, আখ সেখানে তার। ভবিদ্যতে কখনে। আনতে পাঁবুবে ন।। 

ওয়েড্ডেলের এই কুকীতি চীনাদের চক্ষে ইংরেজদের দস্থ্য পর্যায়ঙুক্ত 
করেছিল পতুগীজ ও ভাঁচদেরই মত। এমন কি এই ঘটনার পূর্বেও ইংরেজ 
ও ওলন্দাজেরা মিলিতভাঁবে ফিলিপাইনগাঁমী চীন। ব্যবসাঁধীদের অর্ণব- 
পোঁতগুলি লুণ্ঠন করেছিল, ওলন্দাঁজদেব দন্থ্যবু্তি ও হত্যাকাণ্ডের জন্য জাভা 
সর্দে চীনের ব্যবসা-সঙ্গন্ধ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল । ১৬০২ গ্রস্টান্দে ফিলিপাইন 
দ্বীপে স্প্যানিয়াডগণ বিশ হাঁজাব চীনাকে ঠাণ্ডা মেজাঁজে হত্য। করেছিল ঘ্বণা 
স্বার্থেব জন্য । ১৬৩৯ খুষ্টাব্দে সেই অপরাঁধ পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ 
শতাব্দে গলন্দাজরা জাভায় বিরাট হত্যাকাগু দ্বার। চীনাদের নিমু'ল করে। 
প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলে ইউরোপীয়দের মধ্যে এমন একটি অদ্ভুত মনোভাব দেখা 
দিয়েছিল যে সামুদ্রিক দস্ত্যবৃত্তি, বিধর্মীদের হত্যা ব| বিত্ত লুগন, এসব দুষ্কাঁ 
তাঁর নীতিবিগহিত বলে আদৌ মনে করতে পারে নি। 


এইসব উপব্রবের জন্য জাপানে বিদেশীদের আগমন বন্ধ কর। হয়েছিল । 
চীনও সম্ভবত সেই পন্থাই অবলম্ধন করত, কিন্ত বিদেশী ব্যবসী-বাণিজ্য ছিল 
তখন চীনেব পক্ষে অত্যন্ত লাঁভঙগনক। ইউবোপীয়র৷ জাহাঁজে প্রভূত 
পরিমাণে রুপে নিয়ে আসত এবং তাই দিয়ে বেশম ও চা খরিদ করত । 
এমন লাভের বাঁজাঁর উঠিয়ে দিয়ে ইউবোপীয়ানদের বহিষ্কত করতে চীনার1 
স্বতাঁবতই ছিল কুন্তিত, তার ওপর প্রচারকাধ ও জ্নসেবা দ্বারা থুস্টান 
পাদ্রীরা চীনাঁদেব মন অনেকখাঁনি প্রসন্ন কবতে সমর্থ হয়েছিল। এইসব 
ইউরোপীর পাড্রীদের মধ্যে ছিল পণ্ডিত ব্যক্তি, অস্ক ও জ্যোতিবিজ্ঞান, এমন 
কি গোলন্দাজি-বিছ্যাঁয় পাঁরদশ্শী, চীনা পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে তাদের সম্মান 


৩২৮ মহাচীন্র ইতিকথা 


ছিল প্রচুর । যিং-দের জ্যোঁতির্গণনাঁর সহায়তা ও বর্ষপঞ্তী সংশোধনের জন্য 
তাদের নিযুক্ত করা হত। এমন কি মিং-দের পতনের পরেও মাঞ্চ সম্রাট 
পঞ্জিক। প্রত্বতের কাজে পাত্রী স্কল (3০811 )-কে নিযুক্ত করেছিলেন । 
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁজের ভার মিং-রা থুস্টান পাড্রীদের ওপর দিয়েছিল, 
সৈম্তদের গোলন্দাজি শিক্ষীদাঁনই সেই কাঁধ । প্রকৃতপক্ষে মিং বংশের রাঁজত্ব- 
কালের শেষভাগে চীন। রাজনীতি সাময়িকভাবে বৈদেশিকদের অনুকুল হয়ে 
উঠেছিল এই কাঁরণে যে মাঞ্চদের সঙ্গে সংগ্রামে মিং সম্রাটের কিয়খ্পবিমাঁণে 
পতুগীজদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল । ১৬৩০ খুস্টান্ে ম্যাকাঁও থেকে 
চার শ' পতুগীজ সৈন্য নিয়ে গনসলভো। টেকসাঁইবা (30750150 1০518 ) 
মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে যিং সআাটের সীহাষ্যার্থ পিকিং অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্ত 
এই অভিষাঁন ক্যানটনের বিরোধিতায় অর্ধপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । 

১৬৪৪ থুস্টাঁন্দে পিকিং-এর পতনের পর পলাতক মিং বংশীরা দক্ষিণাঞ্চলে 
পতৃ গীজদের মুষ্টিমধ্যে কবলিত হয়েছিল । এই বংশের শেষ বাঁজাঁর নাঁম 
কুয়েই ওয়াঁং। কোৌঁয়াংসি ও ইউনীন থেকে তিনি মাঞ্চদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছিলেন, সেই যুদ্ধে পতু গীজরা তাঁকে সর্বতোঁভাবে সাহাধ্য করেছিল, 
পতুগীজ গোলন্দাজদের সাঁহাযো মিং বাহিনী কিছুকাল মাঞ্চ আক্রমণ 
প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল | খুস্টধর্মের প্রভাঁব নিবাঁণোন্নুগ মিং বংশের 
এই শেষ শিখাটিকে ক্ষণেকের জন্য উজ্জল করে দিয়েছিল । শেষ সম্রাজ্ঞী থুষ্ট- 
ধর্ম গ্রহথ করেছিলেন এবং সছ্যোজাতি শিশু সম্তাঁনটিকে কনস্ট্যানটাঁইন” নাঁমে 
ব্যাপটাঁইজ কর। হয়েছিল (১৬৪৮ )। কিন্তু এই মিং বংশাবতংসের খুস্টান 
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করব।র স্থযোগ ঘটে নি। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁর পিত। 
কুয়েই ওয়াং ব্রহ্ধদেশে পলায়ন করলেন ( ১৬৫০), আঁর শিশু কনস্ট্যাঁনটাইন 
মাঁঞ্চুদের হাতে বন্দী হল। বন্দী অবস্থায় তার মৃত্যু হয় । 

মিংদের সাহাষ্য করবার জন্য পতুরগীজ ও তাদের পাত্রীর স্বভাবতই 
বিজেতা মাঞ্চদের বিরাগভাজন হয়েছিল, কিন্তু এই কোপদৃটি কেবল 
পতৃগীজদের ওপর পড়েই ক্ষান্ত হয় নি, বিশেষ কাঁরণে ইংরেজ ও ওলন্দাঁজদের 
ওপরও পড়েছিল । চেং চেং কুং নাঁমে জনৈক চীনা। জলদন্থ্য-পুত্রের আবি9্াঁব 
মাঁঞচদের যথেষ্ট বিব্রত করে তুলেছিল। ইউরোপীয়াঁনর! এই ব্যক্তির নাম 
দিয়েছিল ককৃসিংগা? (£010765 )1 মাঞ্চুরা তার পিতা ও ভ্রাতৃঘ্ধয়কে হত্যা 


ইউবোপীয বণিক ও বাণিজ্য ধর্মযাজকগণ ৩২৯ 


করেছিল, সেজন্য প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্ত্েই হোক অথবা! বিদেশী মাঁঞ্চদের 
কবল থেকে দেশ উদ্ধারের অভিপ্রীষেই হোক, ককসি“গা মাঝে মাঝে ফুকিযেন 
ও চেকিয়ে₹-এর উপকূলভূমি অধিকাধ করে বসত । ফক্মোঁপা ছীপ অধিকার 
কবে সেখান থেকে ওলন্দাঁজদেব সে বিতাঁডিত করেছিল । চীনেব সমুদ্রতটে 
মা? সাআঁজ্যে উপদ্রব স্ট্টি করতে ইত্ব।জেব। তাকে সাভাঁধ্য কবত কামান, 
গোলা, বাঁরুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করে। ইংবাজদেন গতি মাধু 
শাসকদের বিবপ্িব কাবণ প্রথম দেখতে পাই আমব। এইখানে | অবশ্ঠা স্থদীথ 
আঁডাই শত বতসপেব মাঞ্চ শাঁপনে এই বিদ্বেষ আঁলও নানান কাঁবণে শাখা- 
পলবিত হযেছিল। ১৬৬২ থুস্টাব্দে ককসি"গাব মৃত্যু হয, কিন্তু তাঁব পুত্রের 
সঙ্গে মাঠদেব সপ্গ্রা্ চলেছিল ১৬৮৩ খুশ্গা্ পযন্ত । মেই বছপ ককৃসিংগীব 
পুত মাঁধুদেব কাছে আত্মসমর্পণ কবে । 

এদিকে ওলন্।জেব। একটি অত্যন্ত গঠিত অপকর্ণ কবে সমগ্র ইউবোগীষ 
জাতিকে চীনাদের চক্ষে ঘ্বণিত করে তুলেছিল । ১৬৬১ অন্দে চিকিখাং 
উপকূলেব নিকটবতা পু তো দ্বীপে হান! দ্িষে গুলন্দীজর| সেখাঁনকাঁব বেদ 
গন্দিবটি লুঠন ও দগ্ধ করে, বৌদ্ধ মুত্তিগুলি ধরণ কবে এব" বৌদ্ধ সন্নযাসীদের 
ওপব বর্ববোচিত নিবাঁভন করে । এই পবিত্র ছ্বীপটিতে কোন স সাবী ব্যক্তিব 
বসব!ন ছিল না, ছিল শুণু বৌদ্ধ মঠ ও সন্ন্সীর দল। একমাঁএ চঠের বিন্ত 
লুগন ছাঁড। এই দ্বীপটিকে আক্রমণের অন্য কোন উদ্দোশ্াই থাকত পাবে না। 

উপবোক্ত নানান কাঁবণে মাঞ্চ শাসকের ও চীন। গ্রজাঁব| ইউবোঁপীষাঁনদের 
প্রতি বিদ্বেষভাঁবাঁপনন হনে উঠেছিল । মাঞ্চবা সমুদ্র উপবলে স্ুুগভিঠিত 
ওযা! মাত্রই কানটন ভিন্ন অন্ত সব বন্দবেই তাঁদের ব্যবপাঁপ নিষিদ্ধ কবে 
দিষেছিল। নিদেশীদেন গতিবিধি নিষন্ত্রিত কব্বার আরও একটি উদ্দেশ্য 
ছিল। চীশীর! বিজত। মাঁঞ্চুদেব গ্রীতিব চক্ষে দেখত না, পাচে বিদেশীদের 
পবামর্শে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হযে উপদ্রবের শষ কপে, এইরূপ আশবা কবে 
মাঞ্চব। চীনাদের সর্ষে বিদেশীর সণশ্রব যথাসস্তভব সীমিত কবে পাঁখবার চেষ্টা 
কবেছিল। মাঁঞ্চুদেব এই আঁশঙ্গা যে নিতান্ত অমূলক মধ, আঁমবা তা তাই 
পি”ং বিদ্রোহের সময দেখতে পাব । 

কিন্তু ইউবোপীযদেব সঙ্গে সপ্ঘর্ষ যেমনই অপ্রীতিকর হোক না কেন, তাঁদেব 
আগমনের পরিণাঁম চীনাঁদেব পক্ষে অবিমিশ্র অশুভ হয নি। আধুনিক 


৩৩০ মহাঁচীনেব ইতিকথা 


ভারতবর্ষের মত আঁধুনিক চীনের উদ্ভব হযেছে ইউরোঁপীঘ সংঘর্ষের ফলে, 
রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে চীনের এই বৈপ্নবিক পরিবর্তনের কথ! আলোচন। না কবেও 
বলা প্রযোজন যে পুরনো মিং যুগেও ইউরো গীয়দের আমদীনি-কব। ব্যবহাঁবিক 
জিনিসপত্র ও কৃষিদ্রব্য চীন দেশে সাঁদবে গৃহীত হযেছিল। এই যুগে সেখানে 
চশমার আমদানি হয় ইতালী থেকে । অবশ্ত ইতিপূর্বেই সপ্তম শতাব্দের 
গ্রীক বণিকেরা ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষে ব্যবহাবের জন্য একপ্রকার ঘষা কীচ (০7০1৫০1 
15523 ) নিষে এসেছিল । কৃষিদ্রব্যেব মধ্যে নৃতন আমদানি ছিল ভুটা, 
মিষি আলু, কডাইশু টি, তুলা, তামাক | ব্যাঁপকভাবে তুলার চাষ মিং যুগেব 
পূর্বে কখনে। হয নি। তুলা চাঁষ কবতে চীনাদের ছিল দস্তপমত অনিচ্ছা, 
'ব্ক্তি-কর? (0০011 ৪8 ) রেহাই দিষে তাঁদেব তুল জন্মীতে উত্সাহ দেওযা 
হয়েছিল। ভুটা আমেরিকা থেকে আমদানি করা হযেছিল, ১৫৯৩ খুস্টা্ধে 
একজন চীন! লেখক এই শশ্তের প্রথম উল্লেখ করেন । তামাক এমেছিল 
ম্যানিলা থেকে সপ্তদশ শঙাব্দে। পাশ্চাগ্য জগঙেব আপ একটি বিশেষ 
অবদান “সিফিলিস” নামক ব্যাধি । ভাস্‌কো। দ1 গাম। তাব প্রথম জাহ|জে 
এই দুষ্ট ব্যাধি বীজ ভাঁবতে নিষে এসেছিলেন । 


, ৩. মিং যুগে দর্ম ও দর্শন 


তিশ শতীব্দ মিং শীসন-কালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে নাটক ও উপন্যাস বচনাঁষ 
সার্থক উদ্যম-প্রচেষ্টা সত্বেও পর্ববতী স্তুং বা ট্যশং যুগেব মত এ যুগের ধর্ম ও 
দর্শন বিশেষ কৌন নৃতন আলোব সন্ধান নিষে উপস্থিত হয নি। বৌদ্ধ ও 
তাঁও-ধর্ম গতান্গতিক পথ ধরে চলেছিল অনেকট। যান্ত্রিক পদ্ধতিমত, সে 
ধর্মে কোন প্রীণের স্পন্দন ছিল না| সমরাটেব। আঁবাঁৰ “সপ্ীবশী সুধার 
সন্ধনে তাঁও-ইন্দরজীলের মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি কুসংক্ীরকে প্রশ্রধ দিতে শুক 
করেছিলেন স্বর অতীতের চিন ও হ্যাঁন বংশীদের অন্নকবণে, দর্শন বিষষে 
কিন্তু কনফুমীষ আদর্শকে বিন্দুমাত্র খর্ব কব! হয নি, সেই মীতিধর্মের গৌরব 
ছিল পূর্ববৎ অক্ষুপ্ণ। মিং যুগে সরকারী চাকরি পুনঃপ্রবর্তনের কথা পূর্বে 
বলা হযেছে, পরীক্ষোত্তীর্ণ শানক-কর্মচাঁরীর। ছিলেন কনফুসীয় ধারায় শিক্ষিত, 
চু সি-র নব ভাষ্যই ছিল সবকাঁরী নীতি-দর্শন। এই স্থুং দার্শনিকের প্রতি 


মিং যুগে ধর্ম ও দর্শন ৩৩১ 


শ্রদ্ধা প্রকাঁশ করেছেন মিং যুগীয় জনৈক প্রীজ্ঞ ব্যক্তি এই কথা বলে : 
“দাঁশনিক চু-র কাঁল থেকে জগতে সত্যের যথার্থ স্ববপ প্রকাঁশিত হয়েছে । 
আব লিখনের প্রয়োজন নেই, এখন কর্মীনুষ্টানের সময |” দর্শন-তিত্বের 
গবেষণার চেয়ে এ যুগে কর্মযোগই অধিকতব প্রীধান্ত লাভ করেছিল, এই 
উক্তিটি থেকে দে কথা বেশ বোঝা যাঁষ। 

দর্শন-চ্চাব চেয়ে করিত-কর্সের দিকেই মি"-দের ঝোঁক ছিল বেশি, সে যুগে 
অনুষ্ঠিত কাজগুলির তালিকা থেকেই ত৷ সপ্রমাণ হয়। খাল খনন্‌, নগব- 
প্রাচীর, রাজপথ, সেতু, ধর্মমন্দিব, ভূপ ও স্থৃতিসৌধ প্রভ্ততি অনেক কাধ এই 
যুগে সম্পন্ন হয়েছিল । ১৩৯৪ খুষ্টাবন্দের একটি সবকারী বিবধণে দেখ! যায় 
মাত্র কষেক মাঁসেৰ মধ্যে ৪০৯৮৭টি পূর্ত পরিকল্পনা কাধে পরিণত কবা 
হযেছিল। এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাঁবত মনে জাগে £ ট্যশং ও স্ুৎ যুগে বৃহৎ 
কর্মাষ্ট।নের সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন-চিন্তাৰ গতি ছিল অব্যাহত, কর্মের সঙ্গে চিন্ত। 
সমান ধাঁপেই এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু এ যুগে অকম্মাৎ চীনের সেই শাশ্বত 
নিয়মর্টিকে ভঙ্গ করে অর্থাৎ মৌলিক চিন্ত।, গবেষণ। বাদ দিষে কর্ণ এমন 
প্রীধান্ত ল/ভ কবল কিরূপে ? এই প্রশ্নেব উত্তর আমরা অন্থমান করতে 
পারি মাত্র। বরির্দেশ থেকে নৃতন কেনি ভাঁবের জোয়াঁৰ এমে দেশকে প্লাবিত 
করে নি, যেমন করেছিল বৌদ্ধধর্মেব আঁগমন। মোঙ্গল বিতাডনের পর 
দেশেব কষ্টাজিত স্বাধীন তাঁব ফলশ্রুতিরূপেই বিবিধ কমোগ্িম দেখা দিয়েছিল, 
অ।ব সেই সঙ্গে জেগেছিল উগ্র জাতীয়তাবোঁধ য1! চীনের প্রাচীন স'স্কৃতির 
পুনঃপ্রতিষ্ট। ও সংরক্ষণের জন্ত পবম উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল । এই রক্ষণশীল 
মনোভাব নৃতন চিন্তাৰ পথ পোঁধ কবে কনফুসীয় শীতিকে সর্বকালের জন্য 
প্রতিষ্ঠিত করবার চিবস্থাঁধা বন্দোবস্ত কবে দিষেছিল। 


ওয়াং ইয়াং মিং 
কিন্তু বাধাবিত্ব সব্বেও দর্শন-চিন্ত। চীন জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন 
কবে নি। দর্শন ও সাহ্তা-চ্চাব মমিতিব অভাব ছিল না, সেখানে 
আলাপ-আলোচনা চলত, বাঁজনীতি প্রসঙ্গও বাদ যেত ন।। মিং যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন ওযাঁং ইয়াং মিং (১৪৭২-১৫২৮), তার দর্শনে 


মৌলিকতাব নিদর্শন আছে যদিও নিজেকে তিনি চু* সি-র মতই একজন 


৩৩২ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


কনফ্ুসীয় নীতিধর্ষের ভাকার বলে অভিহিত করতেন। তিনি ছিলেন 
পণ্ডিতবংশের মাঁষ। কথিত আছে, বারে। বছর বয়সে শিক্ষককে তিনি 
গ্রশ্ন করেছিলেন, জীবনে সবচেয়ে শ্রেয় বস্ত কি? শিক্ষক বলেন, চিন-সি ব1 
“ডক্টর হবার উদ্দেশ্ঠে অধ্যয়নই শ্রেয়। তখন বালক বলে উঠল, না, ডক্টর 
হবাঁব জন্য নয়, জ্ঞানার্জন করে প্রীজ্ঞ হবাঁর জন্যই অধ্যয়ন শ্রেঘ। বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে এ-হেন মেধাবী ব্যক্তিও চিন-সি পরীক্ষাঁয় দুবার অকুতকার্ধ 
হয়েছিলেন। তারপর চাঁকরি পরীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বাঁজকর্মে নিযুক্ত 
হন এবং জীবনের অধিকাংশ কাঁল নানান কর্মীনষ্ঠানে অতিবাহিত করেছিলেন, 
উচ্চ পদ্ও লাত কবেছিলেন। কিন্ত তার অন্তরে ছিল গভীর জ্ঞান-পিপাস।, 
বৌদ্ধ মহাঁধান-তত্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেও তান শুণু চবিত চর্বণে তৃপ্ধ হন নি। 
দর্শন-ক্ষেত্রে তিনি প্রখ্যাত স্থুৎ দীর্শনিক চু” পি-র বিরুদ্ধবাঁদী হয়ে উঠলেন, 
চু" সি প্রচাবিত বস্ত সন্ধান-তত্ব'র মতবাদ খগুন কবলেন, এবং প্রচলিত 
প্রথামত প্রাচীন গ্রন্থের বৌধশূন্ত আবৃত্তির ব্যর্থতা প্রতিপাদন করলেন। 
বিবিক্ত স্থানে নিরালাঁয় বসে গভীব চিন্তাৰ দ্বারা আত্মসন্ধানকে তিনি 
“বস্ত সন্ধান” বা গ্রন্থ অধ্যয়ন অপেক্ষা শ্রেয় বলেই মনে কবতেন। ওয়াএব 
অন্তরে এই উপলব্ধিটি জেগে উঠেছিল নিবাসনকালে যখন তিনি সর্পসংকুল 
পার্বত্য বনভূমিতে বর্ববদের মধো বান করছিলেন । বর্ধব ছাভাঁও সেখানে 
পলাতক অপরাধীর দল 'নমবেত হত, মকলেই তার] ওয়াংএর শি হয়েছিল, 
তিনি তাঁদের দর্শন-তত্বের উপদেশ দিতেন আর গান শোৌনাতেন। একদিন 
গভীর নিশীথে শযা। ত্যাগ করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি, আবেগকম্পিত কণ্ে 
বললেন, “কি আশ্চয ! তত্বজ্বানের জন্য বহির্জগতের পাঁনে চেয়ে আমি ভূল 
করেছি । আমার অন্তঃগ্রকৃতিই যে যথেষ্ট!” বিশ্মিত আতাদের কাছে 
নবলব জ্ঞান তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন £ “মীনব-চিত্তই সকল জ্ঞানের 
রত্বাকব, চিত্তবৃত্তি প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিরপ। চিত্তে বহিভাঁগে সাবা 
বিশ্ব-ম্ধ্যে কোন বস্তুর বা প্রাকৃতিক নিয়মের স্বাধীন সশা কোথায় ?” 
তিনি বলেন, পকর্ষের গোড়ায় থাকে জ্ঞান, কর্ম জ্ঞানেব পরিপূরক | যেখানে 
কর্ম নেই, জ্ঞান সেখানে নিচ্ষল, আবার জ্ঞানহীনের কোন কর্মই কর্ম নয় ।” 
জ্ঞানের পুজাঁরী কর্মযৌগী -ওয়াঁ অবশ্ঠ ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন মি, ঈশ্বরকে 
তিনি সর্গত নৈতিক শক্তিরপে বর্ণনা করেছেন । ওয়া ইয়াং মিং 


মিং যুগে ধর্ম ও দর্শন ৩৩৩ 


অনেক গ্রন্থ লিখেছেন, রচনা অধিকাঁঁশই পদ্যে। কনফুসিয়াঁস বন্ধে তিনি 
বলেছেন £ 


কু" প্রভু ( কনফুসিধাঁস ) অধিষ্ঠিত সবার অন্তবে, 
সার! ঠাই লোকে তাবে খুঁজে মবে । 

সন্ধান ন! পাষ, 

দেখে না সে যথার্থ উপাষ, 

হলে আত্ম-জ্ঞান মানসে উদঘ 

কুং প্রভু দেখ। দেন গ্রুব শ্বনিশ্চয। 


কনফুসিধাঁপ নীতিধর্মের প্রতীক । শীতিধর্স কল্যাঁণমধ বিশ্ব-প্রঞ্ৃতির স্বরূপ । 
“প্ররৃতি কলাণময” এই সিদ্ধান্তটিতে দার্শনিক ওযাঁং তীর প্রতিপক্ষ চু সি-ব 
বাণীর প্রতিধ্বনি কব্ছেন মাত্র । কিন্ত যখন তাকে বলা হল পৃথিবীতে 
মন্দ জিনিসের অভাব নেই, ক্র,ব সর্পও প্রকৃতিরই সপ্তান, তিনি তখন 
ভাঁল-মন্দব বাস্তব অস্তিত্ব অন্বীকাঁর কবলেন, বললেন, পপ্রক্কৃতি ভাঁল-মন্দব 
উর্ধে, মান্থুষেব মনই ভাল-মন্দ স্থষ্টি কবে।” বস্তত ওযাঁএব আত্দর্শন- 
তত্বেব সঙ্গে তাও-তত্ব ও বৌদ্ধ চ্যাং-এর যথেষ্ট সাঁদৃশ্ব আছে, যদিও তিনি 
তাও-পন্থী বা বৌদ্ধ ছিলেন না । চীনের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদ্রে মধ্যে 
তিনি অন্যতম, তীর দর্শন-তত্ব প্রতিষ্টালাভ কবেছিল চীনে নষ, জাপানে । 
জয্জযকাঁব হযেছিল চু সি-ব, তাঁকে কশফুপিষাসের সমান সম্মান দাঁন 
করা হয়েছিল । 7" সি-ব ভাঁষ্য প্রাক-বিপ্প সাতি শ' বছর ধবে কনফুসিয়ানদেব 
জপ-মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এ কথ! সত্য, মানব-প্রকৃতি, সমাঁজ ও বাষ্ট্র বিষষে 
কনফুলীষ বিদগ্ধমণ্লীব তত্বোপলব্ধি ঘটেছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা! 
উত্কট আত্মাভিমাঁন তীদেব অন্তবকে সমীচ্ছন্ন কবে রেখেছিল । যে নীতিধর্ষের 
সাক্ষীতৎ্লীভ করেছেন ভাবা সেই শীতি অভ্রান্ত, যে সামাজিক ও বাস্ত্রীষ 
ব্যবস্থ। রয়েছে সেই মীতিধমে সেসব বিধি-বিধান সনাতন ও সর্বজনীন, 
কোন কালে কোন অবস্থায় সেগুলির পরিবর্তন নেই, এই ছিল তাঁদের 
বিশ্বান। কিন্ত যুগে যুগে অবস্থাব অনেক পবিবর্তন ঘটেছে, কবির ভাষায় 
বলতে গেলে কত সাঁগর শ্বথিয়ে গেছে, কত মক্ভূমি পাঁহাঁড হযেছে, এমন সব 
বিপর্ষঘ কাণ্ড ঘট! সত্বেও যখন কনফুপীঘ আঁচার-বিচার, সমাজ ও বা্রনীতির 


৩৩৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


কিছুমাত্র পরিবর্তন বাঁ সংস্কার করা হল নী তখনই অতীতের সেই পুঞ্জীভূত 
আবর্জনারাশিকে স্থুল হস্কেব সম্মার্জনী দিযে ঝেঁটিযে সাঁফ করবার জন্ত বিপ্লবের 
প্রয়োজন দেখ। দিষেছিল। 


৪. মিং যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য 


সাহিত্য-ক্ষেত্রে মিং যুগ অসাঁধাবণ প্রতিভার পরিচয তেমন দেষ নি সত্য, 
কিন্ত গ্রন্থ রচনার পবিমাঁণ ছিল প্রভূত এবং সেগুলি সবই কিছু নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
ছিল না। সমাট ইযাং লে ব স্থবৃহত গ্রন্থাগারের কথ। পূর্বে বলা হযেছে, 
সেখানে ছিল একটি বিশ্বকোঁষ, ২১৮০ জন পণ্ডিতের সমবেত উদ্যোগ ও 
পরিশ্রমে বিশ্বকোঁষটি রচিত হযেছিল ( ১৪০৭ )। ইতিহাস, নীতিতত্ব, বিজ্ঞান, 
ব্যবহাবিক ও কলা-শিল্প, ভূগোল, প্রশাপন, ধর্ম, জ্যোতিষ প্রভৃতি নকল বিষযেব 
১১০৯৫ হম্তলিখিত গ্রন্থের সমষ্টি, চীনে যাঁবতীষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঁধাঁৰ 
এই বিশ্বকোঁষ, চীনা নাঁম ইষাং লে। তা তিষেন। কিন্ত এই বিবাঁট গ্রস্থ- 
সংগ্রহের একটি কুফল হযেছিল এই যেজাঁতিব দৃষ্টি অতীতে মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়েছিল, তাই প্রগতির পথটি তার চোখেও পড়ে নি। 

এই সমযে একটি নৃতন বিদ্যার সুচনা দেখা গিযেছিল, এই বিদ্যা ভাঁষাঁতত্ব 
(15191965 )। এই" বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চে'ন তি, তিনি প্রাচীন 
পদ্য গ্রন্থের (0495) শব্দগুলির মৌলিক উচ্চাঁবণ সম্বন্ধে গবেষণাঁষ প্রবৃক্ত 
হয়েছিলেন ।* 

্রন্থ-মুদ্রণ তখন বহুপ্রচলিত, সেজন্য সস্তা দবে বই বিক্রি এবং বই-এব 
বহুল প্রচাব সম্ভব হযেছিল। কাঠের ব্লক ও টাইপ দুই প্রক।বে ছাপা হত। 
প্রাচীন গ্রস্থ'গুলি ছাঁপাঁবাঁর একচেটিযা অধিকার ছিল সরকারী প্রেসেব, 
এবং অনেক ক্ষেত্রে বইগুলি বিদ্যালষসমূহে বিতরিত হত। অন্তান্য বহু গ্রস্থ 
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মাঁলিকী ছাঁপাখানীয় মুদ্রিত হত। এইসব গ্রস্থেব মধ্যে ভূগোল, সংগীত-বিষ্যা 
ও উত্ভিদ-বিছ্য। বিশেষ উল্লেখযোগ্য | দুর্গম গিরি, কাস্তাঁর, অবণ্যভূমি পরিভ্রমণ 
করে স্ব লুং স্থ (১৫৮৫-১৬৪৩) অনেক ভৌগোলিক তথ্য আবিষার 
করেছিলেন । দক্ষিণাঞ্চলেব বিস্তৃত ভূখণ্ডে চাঁব বৎসর পষটন কবে তিনি 
সি ও ইযাঁং সি নদীব উৎপত্তি-স্কান নির্ণধ এব” মিক" ও সাঁলউইন নদী 
সম্বন্ধে জ্ঞান অজন করতে সমর্থ হয়েছিলেন । সংগীতে একখানি গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন চু সাই ইউ (১৫৮৪), আঁব একখানি পাণ্ডিতাপূর্ণ উদ্ভিদ-বি্যা 
বিষষক গ্রন্থ লিখেছিলেন একজন খুস্*।ন চীনা, তার নাম স্থু কুঘাঁং চি। 
চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধেও একখানা বুহৎ পুস্তক লিখিত হয়েছিল, গ্রন্থেব নাম 
“পেন সা"ও কা মু৮ গ্রপ্তকার লিপি চেন। এই পুস্তকে ১৬০টি ব্যবস্থা-পত্র, 
বসন্তেব টিকা, সিফিলিসেব চিকিৎসার বিধান এব” কেওলিন, চাঁলমগবা তেল, 
আইওডিন প্রভৃতি উধধেৰ উল্লেখ বসেছে । এসব ছাঁডাঁও নানান ভৌগোলিক 
ও এতিহাসিক বিববণ, স্থানীঘ প্রশামনিক বৃত্তান্ত (25929665০15 ), জীবন- 
চরিত, সামরিক শিক্ষা বিষষক গ্রন্থও বচিত হযেছিল। 

মিং যুগেব সাহিত্যে পদ্য খচনাঁব আধিক্য না থাকলে 9 অভাব ছিল ন|। 
পি তং ইযাঁং শীমে জনৈক কবি জনসমাঁজে যথেষ্ট যশও অজন কবতে 
পেবেছিলেন, কিন্তু ট্যশং যুগের প্রতিভাবান কবিগণ সাহিতোব মহোৎ্সবে 
যে বসভাগাব মুক্ত করে দিষে গেছেন তাঁব তুলন। মি কবিতাঁষ একেবাবেই 
পাঁওঘ] যাঁষধ না। সেই কাব্যবনামৃতের অঙাব যি"-ব। পূৰণ করেছিল 
উতৎ্কুঞ্ নাটক ও উপন্তাপ বচন। কবে, এমন চমত্কাঁব অভিনধ গ্রন্থ ও রম্য 
উপকথা পূর্বে কখনে। বচিত হয মি। আমরা এখাঁনে চীনা নাটক ও 
উপন্যাসের উদ্ভব ও প্রগতি বঘষে সক্ষেপ আলোচনা করব । 


নাটকেব বিবর্তন কাহিনী 


চীন দেশে অভিনয কিছু নৃতন জিনিস নষ, প্রাচীন কালে পিতৃরুত্যের 
অনুষ্ঠানে মুত ব্যক্তির জীবন-ইতিহাঁসেব আবুত্তি রঙ্গমঞ্ধের পথ বেঁধে দিখেছিল। 
মৃত ব্যক্তির ভূমিকাঁষ বংশের কোন বালক অবতীর্ণ হত, পবিবাঁব্বর্গের শ্রদ্ধার 
অর্থ্য নৈবেছ্য সে-ই গ্রহণ করত। ইতিপূর্বে আমরা উ' নামে একটি 
এন্দ্রজালিক দৈবজ্ঞ সম্প্র্ধাধের কথা বলেছি, দ্েবমন্দিবে তাদের নৃত্য ও 


৩৩৬ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


গীতবাছ্যের মধ্যে গীতাতিনয়ের অস্কুর নিহিত ছিল, অনেকে এরূপ অঙ্গমাঁনও 
করেন। সে ষা-ই হোক, হ্যান যুগ থেকে ট্যং যুগ পযন্ত এই স্দীর্ঘ কাঁল 
ধরে আমরা দেখতে পাই এঁতিহাসিক বৃত্তান্তগুলির নৃত্যগীতে অভিনয। স্থই 
ব'শেব পতন-কাঁহিনী অবলম্বনে পো! চেন? বা ণসৈন্ত-ব্যৃহ ভেদ? ( “:58101)8 
0৫ 07০ 0260611106৮ ) নামে একটি গীতিনাট্য রচিত হযেছিল, রচযিতা 
ছিলেন রাঁজ দরবাঁরেব গাঁষক লু সাঁই । এই গীতিনাঁট্য মহাঁসমাবোহে 
অভিনীত হযেছিল, ১২৮ জন বালক রৌপ্যনিম্িত ঝকঝকে বর্ম পরে বর্শা 
হাতে নিষে নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ কবেছিল। ট্যশং দরবারে অভিনষের আদর 
ছিল যথেষ্ট, প্রাসাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনধ দর্শন কবে রাজ-পরিবার বিলক্ষণ 
আনন্দ লাভ করতেন । সম্রাট তা*ই স্ংএর পু স্ববচিত নাটকের অভিনষে 
বিশেষ একটি ভূমিক1 গ্রহণ কবেছিলেন । প্রকৃতপক্ষে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় প্রথমে 
অনুষ্ঠিত হযেছিল ট্যশ* যুগে । এই ঘুগেব সমাট মিং হুমা” ( ৭১২-৭৫৬ থুঃ ) 
ছিলেন একজন যথাথ নাট্যামোদী, অভিনেতৃবুন্দের পৃষ্ঠপোষক, প্রথম নাঁট।- 
সমাজে প্রতিষ্ঠাতা-ৰপে চিরম্মবণীব। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হযেছিল 
প্রাসাদ-প্রান্তেব একটি পিষাব-বাঁগাঁনে, সেজন্য নাট্যপমাজের নাম হযেছিল 
পিযার-বাগীন"। চীনের অভিনেতাঁরা আজও এই নামের স্বৃতি বহন কবেন, 
তীদের বল] হয “পিষার-বাঁগানের সন্তান? (43017930052 081: 
(391021” )। 

ট্যশ” যুগে নাটকগুলি ছিল ক্ষুত্র, স্থং যুগেও নাটকের আকৃতির বা 
প্রকৃতির পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয নি। নাঁট্যর্ূপের বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
বিকাঁশ ঘটেছিল মোঙ্গলদের বাঁজত্বকাঁলে। চীনাদের তুলনাঁষ মৌন্গলরা ছিল 
বর্বর, রক্তের নদী প্রবাহিত হযেছিল তাদের শীসন-সমযে, কিন্তু এসব সত্বেও 
যখন আঁমর। দেখি যে বঙ্গমঞ্চে অভিনয়-শিল্পেব অসামীন্য উৎকর্ষ ঘটেছিল 
মোঙ্গলদ্দের শাঁসন-কাঁলেই তখন আর আমাদের বিস্মযেব অবধি থাকে না। 
নাট্যামোদীর সুক্ষ মাঞ্জিত রুচি মোক্গলদের ছিল না, নাট্যকার ও অভিনেতাঁদের 
ৃষ্ঠপোঁধকও তাঁরা ছিল না। এরূপ অবস্থায চীন! বঙ্গমঞ্চের অভূতপূর্ব উন্নতি 
দেখে অনেকে মনে করেন, যোঙ্গল রাজত্বকালে যেসব ইউবোপীয ও 
এশিযাঁবাপী বিদেশীরা চীনে এসে ব্যবসা করেছেন বা রাজকর্ষে যোগ 
দিয়েছিলেন, এই সমষকাঁর নৃতন ভাঁবধারার জন্য চীনের নাঁটক তাঁদের কাঁছে 
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খণী। কিন্তু বিদেশী ভাবধারা চীন। নাটককে প্রভাবিত করেছিল, ব্যাপারটা 
অসম্ভব ন। হলেও এ যুক্তির কোন বিচাঁরসহ প্রমীণ নেই। সত্য বটে এ 
সময়ে ইউরোপে নাট্যকলা অপরূপ শোভায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু 
প্রতীচ্যের লঙ্গে চীন। নাট্য-শিল্পের কোন সাঁদৃশ্যই দেখা যাঁয় না। মোঙ্গলবা 
ছিল বিদেশী, চীনের নাট্য-শিল্পের প্রতি কোন অন্ুরাগই তাঁদের ছিল না। 
রাজকাঁধে যেসব বিদেশী নিধুক্ত হয়েছিল, তারা৷ চীনা ভাঁষ। জানত ন' 
(মার্কৌো পোলোও জানতেন না), সকল রকম বাঁজকাঁধে মোঁঙ্গল ভাঁষ! 
ব্যবজত হত । তাঁর ওপর যখন দেখ। যাঁষ মোঙ্গল যুগেব নব্বই জন নাট্যকারের 
মধ্যে এক জন মাত্র ছিল মোঙ্গল আর বাকি সকলেই চীনা এবং নাটকের 
বিষয়বস্ত চীনাদের সামাজিক জীবন বা ইতিহাস নিয়েই গঠিত হয়েছিল, যাঁর 
ওপর পাশ্চাত্য রীতিনীতি কিছুমাত্র রেখপাত করে নি, তখন বোঁধ করি 
এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসংগত যে চীন দেশে নাটকের ক্রমবিকাশ হয়েছিল 
পাঁরম্পষের স্বাভাবিক নিয়মে, বস্তত বৈদেশিক অবদান এখাঁনে ন। থাঁকবাঁবই 
কথা । 

মোঙ্গলদের আমলে নাট্যক্ধপেব এমন চমৎকার বিকাশের কারণ সহজেই 
অন্রমাঁন করা চলে। চীন দেশে পচ্ঠ ও চিত্রকলার গৌরব ছিল অসাধারণ, 
কিন্ত একটি বিশেষ কাঁরণে নাটক ছিল স্থধীগণের কাছে দ্বণী ও অবজ্ঞার 
বস্ত। বঙ্গমঞ্চে কথ্যভাষার বাবহাঁর প্রয়োজন, কেননা পণ্ডিতের ভাষা 
সাধারণের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য, আর কথ্যভাষাঁয় রচনা পণ্ডিতেরা 
অপাঙ্ক্তেয় জ্ঞানে বর্জন করতেন । পণগ্ডিতশ্রেণীর ব্যক্তির। চাঁকরি পরীক্ষার 
জন্য বিষ্ভা অর্জন করতেন, রাজকার্ষে রত থাকতেন, আর আলোচনা করতেন 
কনফুপীয় নীতিধর্ম। মোঙ্গলর। চাঁকরি পবীক্ষা বন্ধ কবে দিয়েছিল এবং 
পাঁজকার্ষে বিদেশীদের নিযুক্ত করেছিল। কথ্য ও পণ্ডিতী উভয় ভাষার প্রতি 
শাসক সম্প্রদায় ছিল সমানে উদাঁপীন। এরূপ ক্ষেত্রে যেসব পপ্ডিতশ্মন্তয ব্যক্তি 
সাধারণের বোধগম্য কথ্যভাঁষাঁর রচনাঁকে ঘ্বণা করতেন, ছর্দশাগ্রস্ত বেকার 
অবস্থায় তাঁদের মতিগতির পরিবর্তন স্বাভাবিক তারাই এখন নৃতন প্রকার 
সাহিত্য স্ট্টির দ্রিকে মন দিলেন । বাঁজান্ুগ্রহ আর নেই, জনপ্রিয়তাই তখন 
তাঁদের একমাত্র সম্বল হয়ে উঠেছিল, তাই তাঁর। কথ্যভাষাঁয় নাটক ও 
উপন্তাঁস রচনায় প্রবৃত্ত হলেন । চীনের স্থদীর্ঘ ইতিহাসে জনসাধারণের সঙ্গে 
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পণ্ডিতকুলের মেই যে প্রথম সংযোগ ঘটেছিল সাহিত্য ও বঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে, 
মে একটা অঘটন ব্যাপার, এক রকম বেপ্লধিক কাণ্ডও বল! চলে। মিং যুগে 
চীনা জাতীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল বটে, কিন্ত পণ্ডিতের আর জনগণের 
সংসর্গবজিত পূর্বকাঁর সেই হস্তি-দস্তের প্রাসাঁদ-চূড়ায় প্রত্যাবর্তন করতে 
সক্ষম হন নি। তার কারণ, মিং সম্রাটের ছিলেন নীচ কুলোপ্তব, তাঁদের 
দরবারে আভিজাত্য-গৌরবের পুনর্জীগরণ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল । 
“ইউয়ান যুগের শতাবধি নাটক? (0156 [ন01001:997 11253 0৫ ৮১০ 
41) [0515896) প্রসিদ্ধি লাভ কবেছিল, সেগুলির প্লটের তে। কথাই নেই, 
ংলাঁপের প্রতিটি বাক্যেব সঙ্গে চীনা জনগণের পরিচয় আছে আজও, কিন্তু 
আশ্চর্য এই যে নাঁট্যকারদের বিষয়ে কোন তথ্য, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের 
নাম পর্যস্ত জানা নেই। আসলে “সাহিত্যের পর্যায়ে চীনা নাটক কখনো 
উন্নীত হয় নি, নাট্যকার বা ওপন্যাঁসিক কোনদিনই পণ্ডিতের, কবির বা 
চিত্রশিক্পীর খ্যাতি লাঁভ করেন নি। তীবা থাকতেন অখ্যাঁতনাম, ইউয়াঁন 
যুগে নাট্যকারদের একটি তালিকা? প্রস্তত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদদেব জীবন- 
কাহিনীর ওপর এতটুকুও রশ্মিপাত কর] হয় নি। ইউয়ান ও মিং যুগে 
ইতিহাস, সমালোচনা-সাহিত্য ও ভাষ্য রচনীব অভাব ছিল না, কিন্ত নাটক 
ও উপন্যাসের প্রতি স্ধীজনের পরম অশ্রদ্ধা ছিল বলে তাঁদেব রচনাবলীর 
মধ্যে তারা এ ছুইটি*“বিষয়ের উল্লেখমাত্র করেন নি। নাটকেব প্রতি 
পাঁণ্তিত্যাভিমানীদের এই অশ্রদ্ধা নাঁট্যজগতের যুগপৎ লাঁভ ও ক্ষতিব কারণ 
হয়েছিল। ক্ষতি এইজন্য যে রচয়িতাঁর৷ ছিল নিকুষ্ট শ্রেণীর লেখক অথবা 
অবসর-বিনোদনারথী পণ্ডিত, গুণের বিচারে তাদের নাটক কালিদাস ব। 
মেক্স্পিয়ারের রচনাঁবলীর সঙ্গে একেবাবেই তুলনীয় নয়। কিন্তু সাহিত্য 
হিসাবে চীন! নাটক তেমন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হলেও মেইসব নাটক ছিল 
প্রাচীন পণ্ডিতী ভাষার বন্ধনমুক্ত প্রকৃত গণ-সাহিত্য, এবং চীন। ভাষায় এই 
নৃতন গণ-সাহিত্যের স্থষ্টি একটি পরম লাভের বিষয় হয়ে উঠেছিল। কেননা 
এই গণ-সাহিত্যের জন্যেই অসাধারণ অভিনয়-প্রতিতাঁর বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, 
আর বঙ্গমঞ্চ যে আজও জনপ্রিয় ও জীবন্ত, সেদিনকার সেই গণ-পাহিত্যের 
উদ্তবই তার কাঁরণ। 
চীন। নাটক পঞ্ভে রচিত এবং তার কিয়দংশ গীতাভিনয়, সেজন্ত “নাটকের 
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নাম “অপেরা” ব1 গীতিনাট্য? হওয়াই সংগত । ইউয়ান যুগে চাঁব অঙ্ক নাটকের 
প্রচলন ছিল, মূল চরিত্রও ছিল মাত্র চারটি । চরিত্রগুলি সবই বীঁধা-ধরা 
গোছের, যেমন সম্রাট, সেনাপতি, উচ্চ বংশীয় নায়িকা বা সরল। পল্লীবালা, 
আর একজন গণিক ব1 ক্রীতদাসী যাঁকে কেন্দ্র করে নাটকে ষড়যন্ত্রের 
জাল বোনা হত। এক একটি অঙ্কে এক একজন নাঁয়ক স্বতন্ত্রভাবে গাঁন 
গাইত। মিং যুগের নাটকে অঙ্কের সংখ্যা বধিত হয়েছিল। নৃত্যের তাণ্ডব 
ছিল অভিনয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ, সেজন্য অভিনেতা নানাবিধ অভ্ভুত 
কসরত শিক্ষার প্রয়োজন হত। রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতৃবর্গের সাঁজসজ্জাই 
পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের অভাব প্রতিপন্ন কবে। বঙ্গমঞ্চের তিন দিক মুক্ত, কোন 
“ডুপ সিন” ব। যবনিকা নেই, দৃশ্ঠপটও নেই । অঙ্কের সমাপ্তির সঙ্গে বাজন। 
বেজে ওঠে । রঙ্গমঞ্চের যেমন কোন সঙ্জী নেই, অভিনেতাদের সাঁজে ও 
বেশভূষায় তেমনি অতিরিক্ত জাঁকজমক দেখী যাঁধ। শুধু জীকজমক নয়, 
সাজেব বৈশিষ্ট্যগুণে অভিনীত ভূমিকার চরিত্রও প্রকাঁশ পাঁয়। দুবৃক্তি, 
বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাঁচাবী ব্যক্তিব ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতার মুখে পুরু 
সাদ] বং ম।খাঁনো হত, যোদ্ধার মুখ লাল ও হলদে বং মাঁখিষে ভয়ংকর কবে 
তোলা হত। অভিনয়ের কয়েকটি শিয়ম-পদ্ধতি দর্শককে অবস্থাবিশেষের 
তীঁষ্পধ বুঝিয়ে দিত, যেমন চাবুক হাতে অভিনেতা প্রবেশ দেখে বুঝতে 
হবে সে অশ্বারোহী, একটি পা তোলার অর্থ অবতরণ। কুষ্ণবরণ পোশাক 
পরিহিত ব্যক্তি অন্যের অপৃষ্ঠ, আর ঘোড়ার চুল নিষে অতিপ্রারুত ভৌতিক 
জীবগণেব আবিততীব হয়। 

কনফুসীয় নীতি স্ত্রী-পুকষের মিলিত অভিনয়কে রুচিবিগহিত মনে করে, 
সেজন্ত নারীর ভূমিকা পুক্ুষকেই গ্রহণ করতে হত। এই নাঁী-বেশী 
অভিনেতাদেব অভিনয়-কৌশল একপ্রকার আর্টে পরিণত হয়েছিল, সেই 
আর্ট ভ্রান্তিব ইন্দ্রজাল । আজ চীন দ্রেশে নারীর রঙ্গমঞ্চে আবিতাব নিষিদ্ধ 
নয়, অনেক স্থানে নারীর অভিনয়ও দেখ। যাঁয়। কিন্তু তা সত্বেও পুকুষের 
নারী-রূপে অভিনয় জনপ্রিয়তা হাঁরাঁয় নি, তার কারণ পুকষ অভিনেতার 
স্্ট ভ্রাস্তি এমন একটি উপভোগ্য বস্ত যে দর্শক সেই মৌহজাঁলের অপসারণ 
কামনা করে না। 

পঞ্চদশ শতাঁবে কু'ন চু নামে এক প্রকার নৃতন নাট্য রচনা। শুরু হয়েছিল। 
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ইয়াং সি উপত্যকাঁর ধনী ও শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তিরা ছিলেন এই নাঁট্যের 
পৃষ্ঠপোষক । আর এই জাতীয় নাঁটকে স্বাধীন ভাবের অভিব্যক্তি ইউযান 
কালের চেয়েও বেশি, চাঁর অস্কের মাঁমুলি ধাঁচটি যেমন বদলে গেল, তেমনি 
গান গাওয়া নায়ক-নায়িকার একচেটে অধিকার রইল না। কু'ন চু নাটক 
গণ-সাহিত্য নয়, উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ভাঁষাঁধ পদ্য রচনা, তাই স্ুধীমণ্ডলীর 
সমাদর লাঁভ করলেও কোনদিনই তা জনপ্রিয হযে ওঠে নি। বিংশ শতানে 
এই নাটক একেবাবেই লোপ পেষে গিষেছে । 


কথা সাহিত্যেব বিবর্তন-কাহিনী 


মিং যুগের সর্বশেষ্ঠ অবদান কথা-সাহত্য, ট্যশং যুগে যেমন কাব্য বচনা, 
কিন্তু চীনাদের কাঁছে কাব্য ও উপন্তাসের মধ্যে প্রভেদ ছিল আঁকাশ-পাতাঁপ, 
আর সেই প্রভেদ ঘুচে গিষে কথা সাহিত্য তাঁর যথার্থ মর্যাদা লাভ করেছে 
আধুনিক কালে । নাটকের মত উপন্যাস “পাই হুষাঁ” বা কথ্যভাষায লিখিত 
হত, কিন্ত পণ্ডিতর৷ ব্যবহার করতেন উচ্চাঙ্গেব সাহিত্যিক ভাঁষাঁ, “ওষেন 
লি । তাই পণ্তিতবর্গের কাছে উপন্যান ছিল নাটকের মতই অবজ্ঞার ও 
দ্বণার বস্ত। পণ্ডিত সমাজে কোঁন উপন্যাসের আলোচনা, এমন কি উপহাস 
পাঁঠের কথা স্বীকার করা পর্ষস্ত পরম লজ্জার বিষয ছিল । কনফুসীগ এতিহ্থ 
কথ্যভাঁষায় লিখিত কথা-সাহিত্যকে চিরদিন লঘু ও হূর্নীতিমূলকই মনে 
করেছে, সেদিন পর্যস্তও ছেলেমেধেদের উপন্যাঁস পাঠ ছিল নিষিদ্ধ। কি 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তরে বস গ্রহণেব স্বাভাবিক স্পহা ঝিমিষে পডে নি, 
তাই কথা-সাহিত্যের প্রতি পণ্ডিতসমাঁজের বিরাগ সত্বেও পণ্তিতেরা গন্প- 
উপন্তাস পাঁঠে বিরত থাকেন নি। তাবা যেমন গোপনে উপন্যাস পড়েছেন, 
তেমনি আবার বেনীমীতে রচনাঁও কবেছেন। “সাহিত্যে'ব পর্যাযে কথা 
সাহিত্য উঠেছে বিপ্লবোত্তর কালে, তাঁর পূর্বে কয়েক শতাব্ষ ধরে শ্রে 
উপন্তাঁস রচিত হযেছিল বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের নাঁম বা জীবন- 
কাঁহিনী ছিল অজ্ঞাত, কেনন। কবি বা চিত্রকরের মত তাঁদের জীবন-কথা 
কোন এঁতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেন নি। 

মিং যুগের পূর্বে 'পাই হুয়া” বা কথ্যভাষাঁয় লিখিত স্থুদীর্ঘ উপন্য(স 
রচিত হয় নি, কিন্তু ছোট গল্প বচনা বহুকাল ধবে চলে এসেছে, ট্যশং ও 
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স্থং যুগেস সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় আমর! তা দেখেছি। কথ্য ও 
পণ্তিতী উভয ভাঁষাঁষ লিখিত এই গক্পগুলিই উপন্যাসের অগ্রদূত। স্ব 
যুগেৰ জনসাঁধাবণ কথা-সাহিত্যের প্রতি পণ্ডিতবর্গের অশ্রদ্ধীকে উপেক্ষ! করে 
গল্প ও রস-সাহিত্যেব অন্ুবাগী হযে উঠেছিল । গল্প রচনা হযেছিল তখন 
বিস্তব, লেখকদের আঁথিক সচ্ছলতী৭ বৃদ্ধি পেষেছিল। গল্প পাঁঠের আগ্রহ 
এমনি জেগে উঠেছিল যে পাঠকদের স্ুুবিধাঁর জন্য একপ্রকার নৃতন লেখা 
পেন €যাঃ বা গল্প-সাঁব (15656) রচনা করতে হযেছিল। ইউয়ান 
নাটকের প্লট এইনব গল্প-সাঁব থেকে গৃহীত, মিং যুগের উপন্যাঁসও এই 
গল্প-সাৰ অবলম্বনে রচিত হযেছিল। 

কথ।-সাহিত্যেব বিবর্তন প্রসঙ্গে প্রাচীন চীন ছোঁট গল্পের নমুনাম্বরূপ 
এখানে গোট। ছুই কথিকার মর্মীন্থবাদ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মিং যুগের 
নয, তাঁর অনেক আগেকাঁব পূর্বক্রিগণেৰ এইসব রচনাঁধ যে চমৎকার 
বেশিষ্ট্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ পেষেছে, তাবই ফলশ্রুতিবূপে ইউযাঁন নাটক ও 
মি" উপন্য'সের সৃষ্টি হযেছিল। একটি গল্পের নাম বিচারের বায়, খুষ্টায় 
দ্বিতীয শতাব্দে ণচিত, অন্তটিব নাম “মাঁথ। না থাকাই ভাল”, বচনা নবম 
শতাবে। 

বিচাব্র রাষ £ লিন হুয়াই নগবে একজন ব্যাপারী বিক্রিব জন্য একখণ্ড 
(প্রশমেৰ বন্ধ নিযে এসেছিল । ঝমঝম নামল বৃষ্ট, বস্টিকে সে ছাতীণ 
মত (মলে ধবল মাথার ওপর। আর একটি লোকও এসে ছাড়াল তাঁর 
পাঁশটিতে, ছজ্রাকারে মেলে ধর! রেশমী বস্ক্রেব নীচে । বৃষ্টি যেমন ধবল, 
আগস্তকটি অমনি রেশমের বস্বখীন। টান দিযে বললে, এখানা আমার । 
তখন বস্ত্রের মালিকেব সঙ্গে লোকটার বাঁধল ঝগড়া । বিচারপ্রাথথা হয়ে 
দুজনাই গেল ধর্মীধিকরণে মন্ত্রীব কাঁছে। মন্ত্রী স্ুযে ক্যান বললেন, 
“রেশমের দাঁম তে। মাত্র কষেক শত মুত্রা। এ নিষে ঝগডা কর্‌ কেন?” 
বেশমী বস্ত্রটি কেটে দু'ভাগ করলেন তিনি, একখণ্ড দিলেন ব্যাঁপারীকে, 
অন্ত খণ্ড আগন্তককে। বিচারক কিন্ত উভয়ের ওপর তীক্ষু দৃষ্টি বেখেছিলেন। 
তিনি দেখলেন, ব্যাপারী ক্ষুপ্ন প্রতিবাঘেব স্থরে অবিচারের অভিযোগ 
জানাচ্ছে, আর আগন্তকটি প্রপন্ন মুখেই বিচাঁরকেব রাঁষ মেনে নিষেছে। 
মন্ত্রীর তখন জানতে বাকি রইল না রেশমখণ্ডের যথার্থ মালিক কোন 
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ব্ক্তি। তিনি আগন্তককে মিথ্যা দাবির দায়ে দৌষী সাব্যস্ত করে দণ্ড 
দিলেন । 

এই উপাখ্যানটি বাইবেলে বণিত একটি কাহিনী, ছু'জন বাঁরবনিতার 
একটি নবজাত শিশুকে নিজের পুত্র বলে দাঁবি কববাঁর কথা স্মরণ কবিষে 
দেষ। বিচারে বসে রাজ সলোমীনও শিশুটিকে দ্বিথপ্ডিত করে উভযকে 
দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, এবং গণিকাঁছযষের ওপর আদেশটির গ্রতিক্রিয়। 
লক্ষ্য করে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে পেরেছিলেন । 

মাথ! না থাঁকাই ভাল £ হ্যান ইউ তি-র বাঁজত্বকাঁলে (১৪০-৮৭ খুঃ 
পৃঃ) চিয়া ইয়াং ছিলেন ইযুচাঁএর জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট । তিনি দস্থ্য দমন 
করতে বের হলেন। দক্যদের সঙ্গে সংগ্রামে তিনি আহত হলেন, তার 
মাথাটিও কাট গেল। ছিন্নমুণ্ড ফেলে রেখেই অশ্বারোহণে শিবিরে 
ফিরলেন তিনি । সৈন্যরা তাঁর মস্তকহীন কবন্ধের পানে বিশ্মিত নেত্রে চেষে 
রইল । ইয়াং-এর কথ বেরুল বক্ষের ভেতর থেকে । তনি বললেন, 
“দস্থ্যর। আমাকে পরাঁজিত করেছে, তাঁরা আমাঁর মাঁথ। কেটে ফেলেছে । 
এখন তোমর1 বল দেখি, আমায় মানায় কোনটি, মাথা থাকলে, না মাথা না 
থাকলে?” তাঁরা কেঁদে বললে, “মাথ। না থাকলে মানাবে কেন? মাথ। 
থাকা ভাঁল।” জবাঁবে ইযাঁং বললেন, “দব দূব। মাথ! দিয়ে কি হবে? 
মাথা না থাকাই তে! ভাল।” 


পঞ্চদশ শতাব্দেব প্রীরস্ত থেকেই জীবন্ত লৌকিক ভাষায় লিখিত উপন্তাঁ 
জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিল । এই সমষ প্রথমেই আমরা ন্যাঁন কুষো চি- 
ইযেন আই” নামক উপন্যাসটির সাক্ষীৎ পাই। ম্যান কুয়ে। রম্য-কাঁহিনী 
ইতিহাঁস অবলম্বনে লিখিত, এই গ্রস্থেব বিষষবস্ত যেমন তিন বন্ধুর রক্তে 
স্বাক্ষর, "পিচ বাগানের শপথ” এই বৃত্তান্তগুলি ইতিপূর্বে আমর! বিশদভাঁবেই 
বর্ণনা করেছি । স্থদীর্ঘ উপন্যাস, পবিচ্ছেদেব সংখ্য। ১২০টি, ১৬৮ থুস্টান্ থেকে 
এক শ' বছরের ঘটনা নিয়ে “তিন বাঁজ্যে'ব কাহিনী লিপিবদ্ধ হযেছে। গ্রন্থে 
রচয়িতা লো৷ কুয়াং চুৎ, আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি, কিন্ত 
কোনটিই ম্যান কুয়োর মত বসোতীর্ণ হয নি। গ্রন্থখানায যে যুগের 
কীহিনী বণিত হয়েছে সেই যুগে ছন্দ, কলহ, যুদ্ধবিগ্রহ ও বিশ্বাসঘাতকতার 
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অন্ত ছিল নাঁ। লো। কুয়ীং চুং-এব লেখনীর ইন্দ্রজীল এই মসীরু্ণ পটচ্ছবিকে 
বীরত্ব ও মহৎ কীত্তির বর্ণোজ্জবল শোভাযাত্রায় রূপান্তরিত করেছে। গ্রন্থের 
একটি প্রধান নায়ক সাঁও-সাও আঁশ্রয়দাতাকে হত্যার জন্য সহচর কর্তৃক 
তিরস্কত হয়ে এই প্রনিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন, “বিশ্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করব আমি সেও ভাল, তবু বিশ্বাক আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে 
দেব নী।” এই এতিহাঁসিক বোমান্সের তিন ভাগ সত্য ও এক ভাগ 
কাল্পনিক কাহিনী । চীনা ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রস্থকাঁর চুএর একটি পরম 
সত্য বাণী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ “সাম্রাজ্য এক্যবদ্ধ হলে ভাঁঙবাঁর পথে 
এগিয়ে যায়, আব সাম্রাজ্য যখন বিভক্ত তখন খগ্ুগুলি আবার এক্যের 
কামনা করে ।” 

মিং যুগের ছিতীঘ বৃহৎ উপন্যাস “ভুই হু” অর্থ “জলাভূমির উপান্তের 
কাহিনী", নব্বইটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত ।* যৌডশ খুস্টাব্দেব বচন।, গ্রস্থকাঁবের 
নাম সি নাই-আন, ছদ্মনাম হওয়াই সম্ভব। দ্বাদশ শতাব্দের একদল দস্থ্যব 
উপাখ্যান, অনেকটা ইংরেজি আখ্যায়িকাঁৰ দস্থ্য রবিনহুডের মতই কাহিনী, 
স্কুং যুগেব শেষ ভাগে কিন আক্রমণের পূর্বের বৃস্তান্তের বর্ণনা । দস্যয-সর্দীর 
স্থুং চিয়াং একজন এঁতিহাঁসিক ব্যক্তি, ববিন হুডের মতই সে সানটীং-এব 
পার্বত্য ভমি ছেডে শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজ্য উপদ্রত কবত, শক্তিহীন দুর্বলের 
ওপব সমাঁজেব অবিচাঁর-অত্যাঁচীরের প্রতিশোধ নেবার জন্তে। গ্রন্থে এই 
দগ্াপ! সাহসী, বীব, মীননীয পুরুষৰপে বণিত হযেছে, আব বাঁজকর্মচাঁরী, 
মন্ত্রী ও স্ুং-বংশীব। অত্যাচাঁবী কীপুরুষের কঞ্চবর্ণে চিত্রিত হযেছে । সবই হু 
একটি বৈপ্লবিক উপন্যাম, মি ও মাঞ্চুদের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল, তাতে 
বিস্মযের কারণ নেই । 

ম্যান কুষো? ও হ্থিই হু" উভয় উপন্তাসই অত্যন্ত জনপ্রিষ হযে উঠেছিল, 
এবং বিষয়বস্তু এতিহাসিক বলে জনসাধারণ তাঁদের অতীত ইতিহাসে জ্ঞান 
প্রধানত এই ছুটি উপন্যাস থেকেই আহরণ কবত। “মুই হু'ৰ উপসংহার” 
রূপে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, বাংল! সাহিত্যে যেমন দেখ। দিয়েছিল 


পপি | পপি 


*. “মুই হু উপন্ঠাসটি প্রসিদ্ধ লেখিকা পাপ বাক ইংবেজি ভীষাঁষ অনুবাদ করেছেন । অনুবাদ 
গ্রন্থের নাম 2 401 তা 6 870901চতা১, 
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বঙ্কিমচন্দ্রের কষেকটি উপন্তাঁসের "উপসংহার, কিন্ত সব ক্ষেত্রেই মূল গ্রন্থে 
তুলনা উপস*হাবগুলি ছিল নিরুষ্ট ধরনের রচনী। এই শ্রেণীর বচনাব 
ভিতর থেকে বেরিষেছিল একটি নৃতন ধাঁচের রম্য আখ্যায়িকা, এই গ্রস্থেব 
নাম “চিন পি*ং মেই”, গ্রন্থকাঁব জনৈক অখ্যাত অজ্ঞাত বাক্তি, তবে অন্ঠমাঁন 
করা হয় বইখাঁন। বেনাঁমীতে লিখেছিলেন মিং যুগের প্রখ্যাত চিত্রকর, লেখক 
ও বিচারমৃন্রী ওয়াং সি চেন ( ১৫২৬-১৫৯৩)| নিই হু'ব উপসংহার হলেও 
মূল গ্রন্থের যুদ্ধবিগ্রহের এতিহ।|পিক পবিবেশ ছেড়ে দিযে কাহিনীটি ক্রমে 
গিয়ে গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করেছিল, নাধিক1 'ন্বর্ণকমলিনী” যখন 
কোন মধ্যবিত্ত ব্যক্তিব গৃহে গৃহিণী-ূপে অধিষ্িতা হলেন । এই নাঁধিকা 
এবং তাঁর ছুই সপত্বীর পরস্পর ঈর্ষ, তিনজনেরই পরস্পবকে বঞ্চিত কবে 
স্বামীর ভালবাসা লভেব তীব্র কাঁমনা, সংসারের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা 
বর্ণনায় এইসব ভাঁব উপন্তানটিতে স্পষ্টভাবে ফুটিযে তোলা হযেছে । 
সমালোচকের। বইখাঁনিব আঁদিবসাত্মক বর্ণনাকে অক্সীল বলেছেন, হযতে। ব। এই 
অভিযোগ অনেকথানি সত্য । কিন্তু সত্যকাঁব জীবনের বণনাঁষ অশবিশেষ 
অঙ্গীল হলেও মূল আখ্যানবস্তটি যে পঙ্কমপিন হযে ওঠে নি সে কথা 
অনস্থীকাষ। এই উপন্তাঁসেব রচনাষ প্রচলিত নিষমের একটি বিশেষ ব্যতিক্রম 
দেখা যাঁষ। কথা-সাহিত্যের স্ত্রী-চরিত্র ছিল নৈষ্টিক নিষমে বাধা, নারীকে 
কোন প্রধান স্থান দেওয়। হয নি। চিন পিং মেই গ্রন্থে তিনজন নবীকে 
মুখ্য চরিত্ররূপে বর্ণনা করে লেখক যে নৃতন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তারই 
ফলে উপন্যাস-জগতে একটি যুগান্তর উপস্থিত হযেছিল। 

মিং যুগে আবও কয়েকটি গাহস্থ্য উপন্যান বচিত হযেছিল, কিন্তু পূর্ব- 
বণিত উপন্তাঁনস্মূহেব তুলনা এগুলির বিষষবস্ত ছিল একান্ত বাস্তবতা 
বজিত যদিও চরিত্রের অভিনবত্ব যে ছিল না তা নয। সে যাই হোক, 
এই ধারাবাহিক স্থট্ি-প্রবাহই চীন। সাহিত্যের মুকুটমণি মাঞ্চু যুগে লিখিত 
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “হুং লাউ মেং, বা 'লাল কামর।র স্বপ্ন” রচনার পথ 
প্রস্তত করেছিল । 

মিং সাহিত্যে অত্যস্ভূত কল্পনার আশ্রয গ্রহণ ক্ষেত্রবিশেষে যে দেখ! যাঁয় 
না এমন নয় | উ চেং-এন ( ১৫০০-১৫৮২) রচিত “সি ইউ চি” নাঁমে উপন্তাঁনটি 
স্থং যুগের একটি কাব্য অবলম্বনে লিখিত। উপন্যাসের নাষক মান্ষষ নয়, 
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বানর, সে ছিল তাও ধর্মী, বৌদ্ধধর্মে দ্রীক্ষিত হযে প্রখ্যাত পরিব্রাজক হুয়াঁন- 
২্পাএর সহচব হযেছিল। উভধষে তাঁর! ভারভবরে ধায় নি, গিষেছিল স্বর্গে । 
বইখানি নানান দেশের দেব-দাঁনব-মান্থষের কল্পিত বর্ণনা পবিপূর্ণ। 


৫ মিং স্থাপন্য, কারু ও কলা-শিল্প 


ট্যং পছ্া ও স্তর” চিত্রাঙ্কনেন মত মিং-যুগীষ স্থাপত্য খ্যাতি লীভ কবেছে, 
তব কাঁবণ স্থাপত্য-শৈলীন শ্রেষ্ঠত্ব নয। প্রাক-মিং যুগীঘ স্থাপত্যেব অতি 
অগ্প নিদর্শনই এখন বিদ্যমান । মৈং-কা অনেক বৃহৎ প্রাসাদ ও মন্দিব নির্ধীণ 
করেছিলেন, সেগুলি টিকে আছে। প্রাক-মিং যুগেব নির্ীণ কায গুলিও 
সম্ভবত ছিল তেমনি সুবিশাল ও সৌষ্ঠবযুক্ত, কিন্তু সেসবের অস্তিত্ব এখন 
নেই | অবশ্য চিন বশী সিহ্যাঁং তি নিসিত “বুহৎ প্রীচীব' এখনে । জগতে 
বিম্মযপে দগ্ডাঁযমাঁন, তবে সি হুয়া” ভি-ব পব্বততী কালে প্রাচীরটি অনেক- 
বাব সংস্কৃত ও পুননিমিত হযেছে | লো ইযা.এব “খ্বেতাশব-মন্দির” এব” চা”- 
আনের বহির্দেশে ত। ইযেন মঠ এখনে। পূর্বস্কানে দাঁভিযে আছে বটে, কিন্তু 
উন্তরকালেব সংস্কাব কবে সেগুলিব আমুল পবিবর্তন ঘটেছে । টাশং যুগের 
কবেকটি মন্দির হাডা, অবশিষ্ট সব মন্দিরই মিং যুগের। 

প্রাক-মিং যুগীয স্থাপত্যের নিদর্শন এখন নেই সত্য, বিস্ক প্রাচীন কালের 
সৌধ বা গ্রাসাদেব আকাঁব-প্রকীব আমাদের অজান। নেই। মৃতের সমাধি 
গতে প্রত্বতাত্বিক সন্ধান হ্যাঁন যুগের গৃহের 'মাঁটির নমুন1? (০185 1090615 ) 
আবিষ্কার কবেছে, তা ছাড়া সে-কাঁলেব বাড়ির প্রতিকৃতি পাথরে উতৎ্কীর্ণ 
দেখ। যাঁধ। হ্যাঁন যুগেব গৃহে কয়েকটি প্রাঙ্গণের পাশে পাশে ছিল কতগুলি 
হল-ঘর, সেই ঘরগুলি ক্ষত্র ক্ষুত্র কাঁমবাঁষ বিভক্ত। মোটামুটি ঘরগুলির 
আকার আধুনিক গৃহেন মতই যদিও ছাঁদেব বাঁকা ছাদটি তেমন পরিস্ফুট নয়। 
ট্যশৎ স্থাপত্যের ধাঁবণা করা যাঁষ পাথরে খোঁধাই-কর প্রতিক্কতি থেকে, 
তেমনি স্থুং চিত্রে দেখ! যাঁয় সে-কাঁলের গৃহের নমুন। । কোন ক্ষেত্রেই ছাদের 
বন্রতা আধুনিক গৃহের প্যাগোডাকৃতিব অন্করূপ নয। মি" যুগে ছাদের 
ঢু" ধারের বক্রতা৷ সুস্পষ্ট রূপ ধাঁরণ করেছিল, কিন্তু এ বিষয়েও উত্তর ও দক্ষিণ 
অঞ্চলের শৈলীর প্রভেদ দেখা যাঁয়। উত্তরাঞ্চলে গৃসমূহের ছাদের উভয় প্রীস্ত 
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তাবুর মত ঈষৎ বাঁকা, পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলের ছাঁদের বক্রতা শৃরঙ্গের মতই 
উতৎ্কট রকমের । লাল টালির ছাদ হ্যান যুগ থেকে চলে এসেছিল, মিং-দেব 
বাঁজগ্রাসাদ ও কোন কোন মন্দিবের ছাদে রঙিন পপিলেনেব টালি ব্যবহাঁর 
একটি অভিনব জিনিস বলতে হয়। এই পর্িলেন টালিগুলির বর্ণবেখার 
সৌষ্ঠব মি” স্থাপত্যকে যেরূপ বিচিত্র শোভাষ মণ্ডিত করেছিল, সেরকমটি 
ইতিপূর্বে আর কখনো! দেখা যাঁষ নি। 

আমবর। দেখেছি সম্রাট চি'ন সি হযাং তি সাত লক্ষ ব্যক্তির পরিশ্রমে একটি 
বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন । এতিহাঁসিক জু মা! চিষেন এই প্রাসাদের 
সুদীর্ঘ বর্ণনায় বলেছেন, প্রধান হল-ঘবটির পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ছিল ৫০* পদ আবি 
উত্তর-দক্ষিণে ১০০ পদ প্রশস্ত । এই হলটিতে দশ হাজার ব্যক্তি সমবেত 
হতে পারত। আর একজন সম্রাটের নির্মাণ-কার্ধে অদ্ভূত উদ্যোগ-অনুষ্ঠ।নেব 
কাহিনী ইতিপূর্বে বলা হযেছে, তিনি স্থই বশী ইযা” তি। তিনি এক 
হাঁজীর মাইল দীর্ঘ খাল খনন করেছিলেন আর সেই খালেব ধারে ধাঁবে 
অসংখ্য প্রমোৌদ-ভবন নিষ্জীণ করেছিলেন । 


“নিষিদ্ধ নগব” ও “বাঁজকীয় নগব' 


চাঁং-আন ও লো-ইযাং-এ আছে শুধু মাঁটব টিবি, হ্যান, সই ও ট্যাশং যুগের 
প্রানাদের কোন চিহ্ক নেই। কিন্তু সমসাময়িক কাঁলের লেখকেরা শুধু 
প্রাসাদগুলির বর্ণনা নয়, শহরের নিখুত নকশা রেখে গেছেন, এব” ত। থেকে 
আমর) রাজধানীর আঘতন ও অন্যান্ত বিবরণ জানতে পেরেছি । চাঁংআন 
শহরটি ছিল পিকিং-এরই মত, পিকি* পুননির্মীণ ব্যাপারে মি” সম্রাট ইযাঁং লো 
যে চাং-আনের নকশার অন্তকরণ করেছিলেন, সে বিষষে কোন সন্দেহ নেই । 
উভগ় ক্ষেত্রেই পরাঁজকীয় নগরের ([007279] 0৮ ) অভ্যন্তরে ছিল একটি 
প্রীসাঁদ-নগর? (518০০ 0৮5 ), পিকিংএ এই প্রীসাঁদকে বল। হয “নিষিদ্ধ 
নগব? (02510461065 )। পিকিং-এব এই “নিষিদ্ধ নগর+ প্রাচীর ও 
পরিখা-বেষ্টিত চতুষ্কোণ ভূখণ্ডে অবস্থিত, ছার চাঁরটি। এই “নিষিদ্ধ নগরে"ই 
সম্রাটের বাঁস, সম্রাট সন্দর্শনার্থ অথব। উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে শুধু অাত্যবর্গ ও 
বাঁজকর্মচারীরাই প্রবেশের অন্গমতি পেয়ে থাকেন। উত্তর দ্রিকের ফটক 
দিয়ে গিয়েছে রাঁজ-অভ্তঃপুরে প্রবেশের পথ, সেখানে থাকেন রাজ-পরিবাঁর ও 


মিং স্থাপত্য, কাক ও কলা-শিল্প ৩৪৭ 


গণিকারা, অন্তঃপুরে খোজ! ভিন্ন সকলেরই প্রবেশ নিষেধ । “নিষিদ্ধ নগরে, 
আছে অসংখ্য রাঁজপ্রাঁপাঁদ। মিং ও মাঞ্চুদের পাঁচ শ' বছর ব্যাপী রাজত্বকালে 
সম্রাটেবা কোন নিদিষ্ট রাঁজভবনে বাপ করেন নি, অভিরুচিমত একটি 
পরিত্যাগ করে অন্যটিতে গিযেছেন। এমনি ছিল তাদের কুসংস্কীর যে মৃত্যু 
বা অন্য কোন ছুর্টৈব ঘটলে অন্নক সমষে তাঁর। শুধু সেই প্রাসাঁদ পরিত্যাগ 
করেই ক্ষান্ত হন নি, প্রাসাঁদটিকে প্রাচীব দিষে ঘিরে তাঁর মধ্যে প্রবেশের পথ 
বন্ধ করেছেন। নিষিদ্ধ নগবে?র রাজপ্রাসাদ ছাঁডাঁও সম্রীটেব। বাঁজধানীর 
বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রমোদ-ভবন নির্মাণ কবতেন । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মাঞ্চ সমাট চিয়েন-লুং ইউযান মিং ইউযান নামে বিশাল প্রমৌদোগ্ঠান 
রচনা করেছিলেন পিকিং থেকে দশ মাইল দূরে, সেখানে অনেক হ্থরয্য হ্র্য্য 
নির্গাণ কর! হযেছিল, সেগুলি সবই ই"রেজ ও ফবাঁসীদেব আক্রমণে ধব”সপ্রাঞ্ধ 
হয়েছিল ১৮১৭ খুষ্টাবে ।* 

'নিষিপ্ নগরে'ব বাইরে পিকি"-এব “বাঁজকীয় নগর'টিও প্রাচীর দিখে 
ঘের।। আদিকাল থেকেই চীনের একটি বৈশিষ্ট্য প্রাচীর নির্সীণ, “বৃহং 
প্রাচীর থেকে শুক কবে বড ছোট সকল প্রকার প্রাচীর । “বৃহৎ প্রাচীব" 
পুননির্সীণ কর! হযেছিল মিং যুগে, সেই প্রাচীরই আমরা এখন দেখতে পাই । 
প্রাচীবগুলির অভ্যন্তবভাঁগ মাটির স্তুপ, উভষয দিকে পাথর বা ইট দিযে 
গাথ।। কোন কোন প্রাচীরের নীচের অংশ ৬০ ফুট প্রশস্ত, উপবিতাঁগ ৩০ 
ফুট । পৃথিবীর দীর্ঘতম নগর-প্রাচীরের মধ্যে হ্তানকিং নগর-প্রাচীব অন্যতম, 
দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। প্রাচীব নির্মাণ প্রতিরক্ষার্থ হলেও শিল্পেব দিকে দৃষ্টিপাতের 
ক্রটি ঘটে নি। শহরের আকুতি চতুক্ষোণ, প্রাচীবও চতুক্ষোণ। এইসব 


শপেপীতিশিপ  পিিশিতি পাতি 
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৩৪৮ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


প্রাচীরের বিভিন্ন অংশে তিনতলা চূড়া, ছাঁদগুলি চীনা পদ্ধতিমত ছুইধাঁরে 
বাঁকা । এইরূপ বাক ছাদ দেখা যায় প্যাগোঁডায়, বস্তত এই প্যাগোডার 
আকার চীন! ভাঙ্কষের বৈশিষ্ট্য | 


চিত্রকল! ও পর্সিলেন 


মিং চিত্রকল! এতদিন পাশ্চাত্য সমালোচকদের অবজ্ঞার বত ছিল, কিন্ত 
এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে । অবশ্য ট্যশাং ও স্থ' শিল্পের 
সমান শ্রেষ্ঠত্ব মিং চিত্রাঙ্কন লাভ করেছিল কি না সন্দেহ । মং যুগে চিন্তর 
শিল্পীর সংখ্য। ছিল অনেক, তাদের অঙ্কিত কোন কোন প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ, 
পক্ষী, ফুল ও প্রাসাদ-মহিলার চিত্রে সুক্ষ রেখার সৌষ্ঠৰ ও পারিপাঁট্যের 
পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায় । কিন্তু শিল্প ত্রমেই অধোদিকে চলেছিল, 
রূপসজ্জার আঁতিশয্য এব দৃশ্ঠ।ঙ্কনে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয়ের অভাব 
দেখা দিয়েছিল। ইতিপূর্বে স্ং শিল্পের আলোচনায় আমবা উত্তর ও দক্ষিণ 
চিত্রশৈলীব ছুটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছি । ম্নিং চিত্রশিল্প অনেকটা দক্ষিণ 
পদ্ধতির মত হলেও এই শিল্পের একটি নৃতন নাম দেওয়। হয়েছিল “ওয়েন 
জেন হয়া” ব! 'পাহিত্যিকী চিত্রাঙ্কন” (472917000£ 0£ 0০ 11601905 )। 
চীন দেশে চিত্রাঙ্কন ছিল পাণ্ত ও অভিজাতকুলের বিলাঁস, কিন্তু মিং যুগেব 
চিত্রকরের। পেশাদার হতে শুর করেছিল। এখন সেই পেশাঁদারি শিল্পীর 
বিরুদ্ধপক্ষ হয়ে দাঁড়াল “ওয়েন জেন” অর্থাৎ “সাহিত্যিকী অঙ্কন, এই শিল্পই 
নিজেকে যথার্থ সংস্কৃতির দাবিদার বলে প্রচার করল। প্রথম মিং সমীট 
লুং উ ন্যানকিং-এ চিত্রশিল্পের একটি আকাদামি প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন সুদের 
পদাস্ক অন্থসরণ করে। সম্ভবত চিত্রাঙ্কন অপেক্ষ। শিল্প-সমালোঁচকদেপ কৃতিত্বহ 
এ যুগে বেশি । চিত্রশিল্পের একটি বিশ্বকোষও তাঁরা রচনা করেছিল। 

মিং যুগের অন্যান্য শিল্পের মধো ছিল ব্রগ্ত ও পসিলেন। ব্রঞ্জের ঢাঁলাই 
কাঁজে মিং শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল, কিন্তু পলিলেন শিল্পই 
ছিল চীনের নিজস্ব । স্থং যুগে এই শিল্প কিরূপ উৎকর্ষ লাঁভ করেছিল 
আমরা তা৷ পূর্বে দেখেছি । সে-কালের “মনেক্রোম” বা একরউ! পাঁলিশের 
স্থানে এখন “পলিক্রোম” বা বহুবর্ণের সজ্জা দেখ! দিল, এই পলিক্রোমই মিং 
যুগের বিশেষত্ব । স্থং যুগের পগিলেনে ছবি ছিল সামান্যই, এখন সাদা 


মিং স্থাপত্য, কাক ও কল।-শিল্প ৩৪৯ 


পর়্িলেনের ওপর নাঁনাঁন বর্ণের চকচকে চিত্রাঙ্কন, লাল নীল এনামেলের কাজ 
শুরু হল। কালক্রমে গীত, সবুজ ও নানান রঙের সমিশ্রণে পসিলেন নৃতন 
রূপ ধাবণ কবল, পর্সিলেনে অনেক বকমের দৃশ্য ও মৃত্তির ছবি আঁকা হল। 

অনেক স্থানে পঞ্নিলেন প্রস্তুত হত। কিয়াণসি প্রদেশে চিং তে চিন 
নগরে পন্সিলেনেব একটি সবকাশী কাঁরথানা ছিল। এই অঞ্চলে পসিলেন 
নির্ধাণেব খনিজ বস্ত ছিল বলেই শিল্পের সর্বাধিক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। 
প্রতিযোগিতা এখানকাব শিল্পদ্রব্য অন্যান্য স্থানেব পঙ্িলেনকে পরাভূত 
কবেছিল। এই প্রাধান্য বজীষ ছিল উনবিংশ শতীব্দ পর্যন্ত, তাবপব খনিজ 
পদার্থ নিঃশেষিত হবাঁৰ সঙ্গে সে প্রাঁধান্ত আব বইল না। অধিকা*শ 
পঞ্সিলেনই বিদেশে বপ্তানি হযেছে, ইউরোপও পসিলেন আমদানি করেছে 
রেশম ও চা-ব সঙ্গে । 


নবম পর্ব 
চ2 € হু ) ল্রৎস্প 


১. প্রথম পর্যায় ই সাআজ্য বিস্তার ও সমৃদ্ধির 
কাহিনী €(১৬৪৪-১৮২০) 


ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি মিং সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বে চি'ং বা মাঞ্চু 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা হুরহাচুর ( ১৫৫৯-১৬২৬ ) অধিনায়কত্বে পূর্ব দিকে সমুক্র 
ও উত্তর দিকে আমুর নদী প্ধন্ত বিশাল মাঞ্চুরিষ! ও কিরিন ভূখণ্ডে “তুঙ্গু 
জাতির একটি নৃতন রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল। সেই চি”ং বা মাঞ্চ রাজ্যের 
রাঁজধানী ছিল মুকডেন। “চি*ং শব্দের অর্থ “পবিত্র” । জুরহাচুর পুত্র তাই 
স্থং দক্ষিণ মাঁঞ্চুরিযাঁ বা! লিযাঁও তুং অঞ্চল অধিকার করেছিলেন (১৬২৯ )। 
বৃহৎ প্রাচীরের উত্তরভাঁগে মাঁঞ্চ বাঁজ্যের বিস্তার মিং শাসকদের তেমন 
উদ্বেগের কাঁরণ হযে ওঠে নি, কেননা বারবার হানা দিষেও মাঞ্চুরা 
সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে দিতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে মি" 
সামাজ্যের পতনের কাঁরণ অস্তবিদ্রোহ । এই অভ্তধিদ্রোহেব সবযোগে মাঞ্চুর। 
একপ্রকার নিবিবাঁদে চীন দেশের উত্তরাঁংশ অধিকার করতে সমর্থ হযেছিল। 
করভারে প্রগীভিত দুর্দশাগ্রস্ত প্রজাদের নেতা লিজু চেংএর শেষ মিং 
সন্্রাট চুং চেং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অভিযান, “কয়লা পাহাঁডে” সম্রাটের 
আত্মহত্যা ও বিদ্রোহী নেতার পিকি' অধিকার ( ১৬৪৪), এসব কাহিনী 
পূর্বে বণিত হয়েছে। বিদ্রোহী নেতা লি জু চেং নিজেকে “্থুন? বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রচাৰ করলেন, এই দাবি করে তিনি পূর্ব-ইতিহাসের 
অন্বর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র । প্রত্যন্ত অঞ্চলে মিং-দেব প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থার সৈন্যাধ্যক্ষ উ সান-কুয়েই ঘদি পিকিং পতনের পব লি জু চেং-এব 
রাজবংশ প্রতিষ্ঠার দাঁবি স্বীকার কবে নিতেন তা হলে চীনের সিংহাসনে 
বিদেশী মাঞ্চুর পরিবর্তে একজন খাঁটি চীনাকেই প্রতিষ্ঠিত দেখা! যেত। 
কিন্ত সেনাপতি উ সাঁন-কুয়েই দেশপ্রেমিকের আচরণ করেন নি, প্রত্যন্তের 
দ্বার খুলে দিয়ে মাঞ্চুদের আহ্বান করেছিলেন পিকিং আক্রমণের জন্য । 
সম্ভবত এই হঠকারিতাঁর কাঁজ করেছিলেন তিনি একটি ব্যক্তিগত লাঞনায় 


মাঞ্চ সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায় ৩৫১ 


ক্রোধান্ধ হয়ে । পিকিং-এর বিদ্দোহী নেতা লি জু চেং তার একটি সুন্দরী 
গণিকাকে অপহরণ করেছিল, সেই ছিল তার চে“-এর প্রতি ক্রোধের 
কাঁরণ। সেনাপতি উ ও মাঞ্চুদের মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হল লি জু 
চেং দুই লক্ষ সেন্য নিয়ে, পুরৌভাগে ছিলেন স্বয়ং উ-র পিতা। পুত্রকে যুদ্ধে 
নিবৃত্ত হবার জন্য অনেক সাধ্যসাধন! করলেন পিতা, মাঞ্ু পক্ষ ছেড়ে 
বিদ্রোহী বিজেতা চেং-এর বশ্ঠতা স্বীকার কণতে বললেন, কিন্তু উ-র সংকল্প 
অটুটই রয়ে গেল। তখন পুত্রেব চক্ষেব সাঁমনে পিতাকে হত্যা কর। হল। 
যুদ্ধ বাধল, জয়-পরাঁজয় যখন অনিশ্চিত সেই সময় বর্মধাবী মাঁঞু অশ্বারোহী 
সৈম্তবা সমরাঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়ে লি-র বাহিনীকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলল । 
লি পিকিং-এ পালিয়ে এল, সেখানে নৃশংসভাবে বাজ-পরিবার ও উ-র 
্বজনবর্গকে সমূলে বিনাশ করে প্রভৃত ধনরতু নিয়ে পশ্চিমীঞ্চলে পলায়ন 
কবল। সেনাপতি উ সাঁন-কুয়েই ভীব বাহিনী সহ লি-র পশ্চাদ্ধাবন 
কবল পিকিং নগর মাঞ্চদের হাতে ছেডে দিযে । পরিণামে লি জু চেং 
ও তাঁর অন্গচবদের অত্যন্ত শৌচনীয়ভাঁবে মৃত্যু হয়েছিল । 

ইতিমধ্যে মাঞ্চুবা পিকিং-এ স্ত প্রতিষ্ঠিত হযে তাঁদের একটি ছষ বছবেব 
বালক বাজাঁকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণ। কবেছিল। তিনিই পিকিং-এর 
*থম মাঞ্চু শাসক, তীব বাঁজত্বকালের নাম জুন চি। 


স্থুন চি ( ১৬৪৪-১৬৬১) 

সাত বছর-কাঁল বাঁলক সম্রাট সন চি-ব অছি ছিলেন তাব পিতৃব্য 
দ্ুরগান। তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোছী, বালককে অপহ্ুত কবে 
স্বমং সিংহাসন অধিকার কববেন এই ছিল তাঁব মনেব অভিপ্রায়, কিন্ত দৈব 
বিপাকে একটি শিকার-অভিযাঁনে তার অকম্মাৎ্ মৃত্যু হল (১৬৫১)। 
সম্রাট স্থন চি তখন নিজেব হাতে বাঁজ্যভাব গ্রহণ করলেন। তীর সুযোগ্য 
পিতৃব্যের জীবনকালেই সমগ্র উত্তর চীন ও উত্তব-পশ্চিমের অধিকাঁশ বিনা 
বাধায় অধিকৃত হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের শাপন-ব্যবস্থ। ভেঙে পড়েছিল বলেই 
মাঞ্চুদের অধিকার বিস্তারের পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয় নি, কিন্ত 
দক্ষিণাঞ্চলে ন্যানকিং-এ একজন মিং-বংশীকে সমাটরূপে দীভ করানো হয়েছিল, 
আরও কয়েকজন রাঁজবংশী ফুচু ও ক্যানটনে প্রতিরোধের জন্ত প্রস্তত 


৩৫২ মহাঁচিনের ইতিকথা 


হয়েছিল । এইসব ক্ষুদ্র মিং রাজবংশীরা ছিল নিতান্ত অপদার্থ, আত্মরক্ষা 
করবার মত ষোগ্যতাটুকুও তাদের ছিল না। বিপুল হত্যাকাঁও সহকারে 
মাঞ্চুরা ইয়াঁচো দখল করল, তারপর হল ন্তানকিং-এর পতন (১৬৪৫ )। 
ম্তানকিং আক্রমণ-কালে মিং স্াট একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতার সন্ধানে ব্যস্ত 
ছিলেন, রাত্রিকালে নেশার ঘুম থেকে তাকে পলাঁধনের জন্য জাগিযে তোলা 
হয, কিন্তু তাঁর আর পালাঁনে। হল না, শক্রহস্তে তিনি কোতিল হলেন। 
একজন মিং দাঁবিদাঁর চেকিয়াঁং প্রদেশে গিষে বসেছিল, সেখান থেকে 
ডেরাভাঁওা তুলে তাকে শেষকালে জলদস্থ্য-বৃত্তি গ্রহণ করতে হযেছিল। 
১৬৪৭ থুস্টাবে ক্যাঁনটন অধিকৃত হয । তখনকার ব্যাঁপক বিশৃঙ্খলার স্থষোঁগ 
নিয়ে একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি সেনসি, সানসি ও জেচুযান প্রদেশগুলি অধিকাৰ 
করেছিল, অনেক বক্তপাঁতের পর মাঞ্চুরা তাঁকে উৎখাত করতে সমর্থ হল। 
সর্বশেষ মিং বংশী কুষেই ওযাঁং সত্রাটের দাবি নিয়ে দীর্ঘকাল কোঁধাংসি ও 
ইউনাঁন প্রদেশে রাজত্ব করেছিলেন । পরিশেষে তীকেও বাজ্য ছেডে বর্ম] 
অঞ্চলে পলায়ন করতে হযেছিল (১৬৬২ )1 

এইবূপে আঠার বৎ্সব অবিশ্রীম যুদ্ধবিগ্রহেব পব মাঁঞ্চুদের দক্ষিণাঞ্চল 
আধযত্রাঁধীনে আনবাঁর উদ্যম সফল হযেছিল। সাফল্যে কৃতিত্ব বহুলা”শে 
ভূতপূর মিং সেনাপতি উ সাঁন-কুষেই-ব প্রাপ্য, কারণ দক্ষিণদেশে খণ্ড 
রাঁজাগুলির শক্তি চূর্ণ করবার ভাব মাঞ্চুণা তাঁকেই অর্পণ করেছিল, যুদ্ধে মাক 
সৈন্য নিযৌজিত হযেছিল অল্পই । দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ের পর সে দ্রেশ তিন 
ভাগে বিভক্ত করে প্রতি খণ্ডে একজন চীন। রাজা প্রতিষ্ঠিত করেছিল মাঞ্চবা, 
সেই সুত্রে উ সান-কুষেই দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অধিপতি হলেন । চীনা 
শাসকত্রয়েব মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেষে বেশি পবাঁক্রাস্ত, অন্য ছুইজন ছিল 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল। দক্ষিণাঞ্চলের এই শাপকদের ওপর, এমন কি উত্তব- 
পশ্চিমাঞ্চলেও মাঞ্চুদের আধিপত্য ছিল সামান্ত, কেন্দ্রশক্তি ছিল শিথিল, 
সেজন্য মীঞ্চু সাম্ীজ্যেব প্রথম ত্রিশ বংসর-কাঁল এইসব স্থানে বিদ্রোহের 
আশঙ্কা সবদী বিদ্যমান ছিল । 

স্থন চি ছিলেন হুর্বলচিত্ত, পিকিং-এর “নিষিদ্ধ নগরের খোঁজাদের 
প্রভাঁবাঁধীন হয়েছিলেন, তার ওপর বৌদ্ধধর্মাচরণের গৌডাঁমি তাকে ধর্মান্ধ 
করে তুলেছিল। ১৬৬১ খুক্টাঁন্দে সম্রাটের মৃত্যুব পর তাঁর সাত ধছরের বালক 


মাঞ্চ সাআাজ্যের প্রথম পর্ধীয় ৩৫৩ 


পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হল, এবং সেই নাবালক সম্রাটের নাঁমে অছিমগুলীর 
শাঁনন প্রবর্তন প্রযৌজন হল। এই বাঁলক সমাটই ইতিহাঁস-প্রপিদ্ধ কা” 
সি, টলটলাধমান রাজ্যকে স্প্রতিষ্ঠিত করে প্রা তিন শতক-কাল মাঞ্চু বশের 
স্বাধিত্ব বিধান ধাঁর অতুলনীয় কীতি। 


কা” সি ( ১৬৬১-১৭২৩) 


বাটি বছর রাজত্ব কবেন সম্রাট কা” সি। পনব বছব বয়সে অছিমগুলীর্‌ 
প্রভাব চরণ করে নিজের হাঁতে শাসন ভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 
ইউরোপ ও এশিয়ার কযেকজন বিখ্যাত নৃপতির সমকালীন । তখন ফ্রান্সের 
বাঁজা ছিলেন চতুর্দশ লুই, রাঁশিখার জার পিটার দি গ্রেট, ইংলগ্ডের রাজা 
তৃতীঘ উইলিধম এবং দিল্লীব বাদশাহ আওব'জেব। এইসব বাজন্যবর্গের 
প্রত্যেকেবই স্ব স্ব দেশে চিবস্মব্ীয কোঁন নাকোন কীতি ব। কুকীতি আছে। 
কা” নি-র অসামান্য কর্মকুশলতা ও ব্যক্তিত্ব, সদা-জাগ্রত মানর অপরিসীম 
জ্ন-পিপাঁপ, স্ছ্বভি স্বৃতি ও মেধা, অক্লান্ত শাঁবীরিক শ্রমশীলতী। অচিরেই 
প্রশাঘন ক্ষেত্রে নবীন শক্তির সর্ধার কবেছিল, শাপন-বাবস্থাকে দৃঢ় কবে 
তুলেছিল, এব” তাঁরই ফলে সার! দেশে শান্তিময অবস্থার ও আঁথিক সমৃদ্ধির 
স্ট, এমন কি সাস্কৃতিক বিকাশও সম্ভব হযেছিল। শুধু তাই নয, সম্রাট 
তার স্বজাতীষদের সঙ্গে চীনাদের বিরোঁধ মীমাংসাঁব জন্য বিশেষ উদ্যোগী 
হাধছলেন, এবং এই জাঁতীধ এঁক্য প্রতিপন্ন কববার জন্যই বোধ কবি মি" 
সমাটদের সমাধিক্ষেত্রে সম্রদ্ধ অর্থা নৈবেছ্য ষৌঁডশোপচাঁবে ধান করতেন । 

দক্ষিণাঞ্চলে উ সাঁন-কুষেই এবং অন্যান্য চীন নৃপতির সম্রাটের অধীনে 
ছিল নামমাত্র, কাঁং সি-র চাবিত্রিক নিষ্ঠা ও দৃঢতা তাঁদেৰ একান্ত বিচলিত 
করেছিল । কথিত আছে, কাঁ"ং সি ছু-ছুবাঁর উ সান-কুষেই কে পিকি* দরবাঁবে 
উপস্থিত হযে বশ্ঠতাঁ স্বীকার করতে আদেশ দিষেছিলেন, কিন্তু গ্রতিবী রই 
উ সম্রাটের আদেশ প্রত্যাখ্যান কবেন। উ সান কুষেই ছিলেন পরম 
শক্তিশালী, দশ বৎ্সব কাঁল নিশ্চেষ্টভাবে অপেক্ষা না করে তিনি যদি উত্তরাঞ্চলে 
মাঞ্চু রাজ্য আক্রমণ করতেন তা হলে মাঁধুরা সম্ভবত চীন দেশ থেকে পূর্বেই 
বিভাঁড়িত হত। দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহ জেগে উঠতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছিল, 
কিন্তু বিলম্ব সত্বেও এই নবজাগ্রত বিদ্রোহ মাঞ্চু সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড প্রা 


হও 


৩৫৪ মহাচীনের ইতিকথা 


ভেঙেই দিষেছিল। সমন্ত দক্ষিণদেশ মাঞ্ুদের হন্তচ্যুত হয়েছিল, উ সাঁন-কুয়েই 
মোঙ্গলদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করে উত্তবদেশ আক্রমণ করলেন মোঙ্গল 
বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, এমন সময় হঠাঁৎ সমুদ্রকূলের কয়েকজন 
চীন! রাজ তাদের নেতা উ সান-কুয়েই-কে পরিত্যাগ করে মাঁঞু সম্রাটের 
পক্ষ অবলম্বন করল। মাঁঞ্চুর৷ সমুক্রতট অধিকার করে এই চীন। রাজাদের 
রাজ্যচ্যুত কবেছিল, সিংহাসন হারানোই হল তাদের বিশ্বাসঘাতকতার 
পুরস্কীর। এইক্পে মাঞ্চুরা জয়লাভ করল বটে কিন্তু উ সান-কুয়েই পরাজিত 
হলেন না। তিনি বৃদ্ধ হযেছিলেন, পাঁচ বছর সাফল্যের সহিত মাঞ্চু বাহিনীর 
প্রতিরোধ কবে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে নিজেব গ্রতুত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, মৃত্যুকাঁল 
পর্যন্ত তিনি ছিলেন অপরাজিত। তাঁর পুত্ররা পিতার গুণেব অধিকারী 
হয় নি, তাঁরা পবম্পব কলহ শুরু করল। এই আত্মকলহের সযোগ নিষে 
স্থচতুর সম্রাট কা” সি তার অসমাপ্ত কাঁধটি শেষ কবলেন। ১৬৮১ খুস্টাব্দে 
তিনি ইউনাঁনের রাঁজধামী ইউনান-ফু ধখল করে উ পবিবাঁবকে সমুলে উচ্ছেদ 
কখলেন। এইরূপে মাঞ্চু রাঁজ্য প্রতিষ্ঠা প্রাঘ চল্লিশ বছণ পর দক্ষিণাঞ্চলে 
সআটের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল, অর্ধস্বাধীন সাঁমস্তধাজ্যগুপির বিলোঁপ 
ঘটল, কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা! প্রবর্তন করে কা” সি স|বা। দেশের এঁক্য ও 
সংহতি পুনর্গঠিত কবলেন। ১৬৮২ খস্টাব্দে মাঞ্চদের পরম শক্র ককৃসিংগা-র 
পুত্রের মৃত্যুর পর ফরমোপা সর্বপ্রথম চীন কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল । 
দক্ষিণাঞ্চলে শীন্তি স্বাপনেব সঙ্গে সঙ্গেই সীট কা" সি-কে পশ্চিম ও 
উত্তর-পশ্চিমের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হল। মৌঙ্গলবা বিভিন্ন অংশে, বিশেষত 
পশ্চিম ও পূর্ব শাঁখাধ বিভক্ত হযে পণডছিল । সআট যখন উ শীন-কুষেই-র 
সঙ্গে যুদ্ধে বিব্রত, সেই সময় মোঙ্গলিযাষ তাঁব অধীনস্থ পূর্ব শাখার একটি 
মোঙ্গল উপজাতি বিদ্রোহ করেছিল। কা” সি সেই বিদ্রোহ দমন করে 
পশ্চিম মোঙ্গল সাআাজ্যের ওপব আধিপত্যের দাবি করলেন। কাশগর, পূর্ব 
তুককীস্থান, তুরফাঁন, হামি প্রভৃতি স্থানে “এলিউথ” নামে মোঙ্গল উপজাতির 
একটি নৃতন বাঁজ্য গঠিত হয়েছিল, সেই বাঁজ্যের অধিপত্তি গাঁলাদান ছিলেন 
একজন পরম শক্তিমীন পুরুষ, তিনি তিব্বতের ওপরও প্রভৃত্ব কবতে ছাডতেন 
না। ১৬৮০ থেকে ১৬৯৬ থুষ্টান্ষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ যোঁল বছর-কাল ধবে 
সম্রীট কা” পি পশ্চিমাঞ্চলের মৌঙ্গলরাঁজ গাঁলাদীনের বিরুদ্ধে অবিবাম যুদ্ধ 


মাঞ্ু সাআজ্যের প্রথম পর্যাষ ৩৫৫ 


চাঁলিযে অবশেষে তু্কীস্থানের অধিকাংশ ভূখণ্ড অধিকার কবতে সমর্থ 
হযেছিলেন। 


তিববতে মাঞ্চ আধিপত্য স্থাপন 


চতুর্দশ শতাব্দেক শেষভাগে ₹ কাপ! নামে জনৈক ধর্সগুরু তিব্বতে 
কুদংস্কারাচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেছিলেন, যাঁর ফলে পূর্বকাঁর বক্তাশ্বব 
পরিহিত "লাল সম্প্রদাঁষে'র স্থলে গেক্য়াধারী হুলদে সম্প্রদীঘ' প্রতিষিত 
হযেছিল। “হলদে সম্প্রদায়ের ব্রত ছিল আজীবন ব্রঙ্গচর্ধ ও আচাবনিষ্ঠ|। 
যথাকালে এই নব সম্প্রদাষের শীর্ষদেশে দুইটি ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়েছিল, 
একজন দাঁলাই লামা, অপরটি পাঞ্চ-আঁন লামা । মৃত্যুব পর তীরাই পুনর্জন্ম 
গ্রহণ কবে তাঁদেব পূর্বস্থান অধিকাঁর কবেন, বোঁধিসত্ব, অবলোঁকিতেশ্বর ও 
অমিতাভ বুদ্ধেব অবতার তারা, এই ছিল “হলদে সম্প্রদাষ'ভুক্ত তিব্বতীদের 
বিশ্বাস। ছুই লামাণ মধ্যে দলাই লাঁম। ই ছিলেন অধিকতব প্রতিষ্াবাঁন, 
তীর রাঁজধাঁনী ছিল লাসা নগরে । মি" সম্রাটেবা দাঁলাই লামাঁকে যথোচিত 
সম্মীন প্রদর্শন কব্তন, মাঞ্চুসাঁও তাঁকে অশ্রদ্ধা কবেন নি। ইতিপৃার্ব ১৬৫২ 
'এন্দে দালাই লাম। একবার পিকিং পন্দশনে গিষেছিলেন, কিন্ত চীনের সঙ্গে 
তিব্বতের এই ঘনিষ্ঠতা সাত্বেও তিব্বত কখনো চীনেব বশ্ঠতা শ্বীকাব কবে নি। 
সআাট কা” সি এখন দালাই লাঁম। ও তাৰ রাজ্যের গপব আধিপত্য বিস্তার 
কখত'ন উদ্যোগ কবলেম। মৌক্গলদের পশ্চিম শাখার “এএলিউথ? উপজাতিগণের 
প্রভাব ছিল “লাল সম্প্রদাযে'ধ ওপব, তাঁব। ছিল সেই সম্প্রদাষেব সমর্থক । 
পক্ষীন্তবে পূর্ব শাখাব খালখাজ' নামক মোঙ্গল উপজাতিব অনেক ব্যক্তিই 
“হলদে সম্প্রদাষ'ভৃক্ত হযেছিল। ফলে পশ্চিম ও পূর্ব শীখাঁৰ মোঁঙ্গলদের 
পুষ্ঠপোষকতা-পুষ্ট সম্প্রদাষ দুটির মধো গভীব মনোঁমীলিন্য দেখ। দিষেছিল। 
১৬৮৪ অন্দে কাঁ”ং সি এই ব্যাঁপাঁরে শান্তি স্থাপনেব জন্য দলাই লামীব সাহাধা 
ও সহযে।গিতা প্রার্থনা করেন। মৌঙ্গলদেব পশ্চিম শীখাব “এলিউথ' 
উপজাতির প্রধান ছিলেন গাঁলাদাঁন, তিনি দালাই লামা সঙ্গে উভষ 
সম্প্রদাষেব মধ্ো শান্তি স্থাপন বিষষে পত্রালাপ শুক করেছিলেন, এমন সময 
গাঁলাঁদাঁনের মৃত্যু হওযাঁষ সম্রাট কা” পি-র মধস্তেব ভূমিকায় অবতীর্ণ হবাঁর 
পথ সুগম হযে এসেছিল । কিন্তু বাঁধা স্য্টি করল দাঁলাই লামাৰ একজন মন্ত্রীর 


৩৫৬ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


ষড়যন্ত্রমূলক কাধকলাপ, যাঁর ফলে বিষষটি আঁবাঁর গুরুতরভাবে ঘোরালো। 
হযে উঠেছিল। এই মন্ত্রী চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের বিদ্রোহী অধিপতি উ সাঁন- 
কুষেই বর সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত আছেন, এই সন্দেহ করে সআাট কা" সি 
তিব্বতের মাঁলভূমিতে নিজের প্রতিপত্তি দৃঢ কবতে কৃতসংকল্প হলেন 
(১৭০০ )। কিছুকাঁলের মধ্যেই দাঁলাই লামার উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাঁদের 
স্থত্রে তিব্বতে সম্রাটের প্রতুত্ব স্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হযেছিল। একজন 
দাবিদারের সমর্থক ছিল মোক্গলরা, তাঁরা লাঁদা অধিকাঁর করে মাঞু পক্ষীয 
ব্যক্তিদের হত্যা করল। তখন সম্রাট কা” সি অন্য একজন দাঁবিদাঁবের পক্ষ 
সমর্থন করে তিব্বতে অভিযান প্রেরণ করলেন । যুদ্ধে সম্্াট-বাহিনীর জয়লাভ 
হল, বিজযগর্ধে তাব। লাসাঁধ প্রবেশ করল (১৭২০)। সম্রাট কর্তৃক সমধিত 
দাঁবিদারই হলেন তখন দাঁলাই লাম।, পিকিং থেকে ছুজন উপদেষ্ট। নিযুক্ত 
হল বাঁজকার্ধ পরিচাঁলনাঁষ লাঁমাঁকে সাহায্য করবার জন্য, আব তিব্বতে মাঞ্চু 
বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হল প্রতিরক্ষার জন্য । এমনিভাবে চীনের সঙ্গে তিব্বতেব 
বাঁজনৈতিক গীঁটিছভা। যেমন বাঁধা হযে গেল, তিব্বতও তখন চীনের সার্বভৌম 
কর্তৃত্বের আওতায় এসে পডল। 


কা সি-ব সমযে ইউবোগীযান বণিক ও পাদ্রী 


মিং যুগ থেকেই চীন দেশে ইউরোঁপীযাঁনদেব সমাগম চলে আসছিল, মাঝে 
মাঝে তাদের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কিরূপ আকাঁর ধারণ কবত, সে 
কথা পূর্বে বলা হযেছে । কা" সি তাঁদের প্রতি উপযুক্ত দত প্রদর্শন 
করতে সণকোচ বোধ করবেন নি। চীন দেশে তখন ম্যাকাও ছিল একমাত্র 
ইউরো পীষ অধিকৃত স্থান, কাঁ"ং সি সেখানেও তাঁর সার্বভৌম প্রতুত্ব স্বাপন 
করেছিলেন। ইতিপূর্বে ওলন্দীজদের প্রতিনিধিরা যখন এসে উপস্থিত হয়েছিল, 
পিকিং দর্বাঁর তখন তার্দের গ্রহণ করেছিল করদ রাজ্যের দূতরূপে। 
ওলন্দাঁজরা এখন সম্রাট কাঁং সি-কে কযেকটি জাহাঁজ পাঠিয়ে ফরমোসা 
দ্বীপটি অধিকার করতে সাহাধ্য করেছিল। খুষ্টায় ষৌঁডশ শতাব্ষ থেকে 
রাশিয়া সাইবেবিয়ার টু 1' ( 19৫75 ) ভূমিতে অগ্রসর হতে শুর করেছিল, 
পিকিংএ রুশদের আবির্ভাব হয়েছিল মিং শাসন-কালেই, এবং প্রথম মাঝু 
সম্রাট স্থন চি-র রাঁজত্বকাঁলে রুশ দূত দহ বণিকের দল বাধানীতে প্রেরিত 


মাচ সাঁআাজ্যের প্রথম পধাষ ৩৫৭ 


হয়েছিল। সম্রাট কা" পি-র সমযষে রুশ বণিক সম্প্রদাষের ক্যারাভান 
আসতে আরম্ত করেছিল। পশ্চিমাঞ্চলের মোঙ্গল উপজাতি এলিউথদের 
ওপর কশ অগ্রগতির ক্রমবর্ধমান চাঁপ এসে পড়েছিল রাশিয়াব এই চাপই 
মেই মোঙ্গল শাখার সঙ্গে বিবাদের ব্যাপারে সম্রাট কা সি-কে বিলক্ষণ 
সাহাঁয্য করেছিল। কিন্তু সেই কশর! যখন এসে দীডাল আমুর নদীর 
তীবে চীন। শক্তির মুখোঁমুখি, তখন সীমানা নিষে উভঘ পক্ষের বিবাঁদ- 
বিপংবাদ একবকম অনিবার্ধ হযে পড়েছিল। চীন ও বাশিষীৰ মধ্যে ছোটি- 
খাঁট সংঘর্ষ ঘটল, কিন্ত রীতিমত যুদ্ধ বাঁধিযে বসতে কোন পক্ষেই তেমন 
আগ্রহ ছিল না। ১৬৮৯ অব নেবচিনস্কু (13919101951) নামক স্থানে 
রাশিষা ও চীনের মধ্যে সন্ধি স্বাপিত হল, কোন ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে 
সপ্ষিস্থাত্রে আবদ্ধ হওয। চীনের পক্ষে এই প্রথম । এই সব্িপত্রে উভঘ বাঁজ্যের 
সীমা নির্ধাবণ কব হল, এবং তার ফলে প্রথমত বাঁশিযাব দাঁবিকৃত কষেকটি 
অঞ্চল চীন পেযষেছিল আব দ্বিতীষত ছুই দেশেপ মধ্যে কিছু বাণিজ্যিক 
আদানপ্রদ্দানের ব্যবস্থা কব! হযেছিল। কিন্তু সন্ধিপত্রে আর একটি সত 
ছিল এই যে, কোঁন কশ বা চীনা ধদি অপরেব দেশে অপরাঁধ করে তা হলে 
তাঁকে নিজের দ্রেশে পাঁগানো। হবে স্বজাঁতীঘ বিচাঁবকের কাছে বিচাঁবের 
জন্য । এই শ্বজাঁতীয কর্তৃক বিচাঁর-পদ্ধতিবই অদ্তত পবিণতি উনবিংশ 
শতাব্দীর “একস্টীটেরিটোবিয়াঁলিটি' যে বিধানেব কল্যাঁণে বিদেশী শ্তিপুগ্ত 
চীন দেশে আঁপন আয়তাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ গঠনে সমর্থ হয়েছিল । এই 
গপনিবেশিক ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করতে শ্তিপুগ্তের বিলক্ষণ বলপ্রযৌগ করতে 
হযেছিল, পক্গীন্তবে নেরচিনস্ক-এব সদ্ধিপত্রের সর্তটি উভয পক্ষ স্বাধীনভাঁবে 
শ্বেচ্ছাঁষ মেনে নিষেছিল। 

চীনে খুস্টধর্ম প্রতিষ্ঠাৰ একটি নৃতন অধ্যাষ উন্মুক্ত করেছিলেন কাঁং দি। 
তীর বাঁল্যকালে খস্টানদের ওপর জবর অভ্যাঁচার হয়েছিল, সেই অত্যাচার 
তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে আমবা দেখেছি, মি” সাম্রাজ্যের 
পতনের পর পিকিং-এ জার্মান রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী আযাডাম স্কল 
(9০501) পঞ্জিকা প্রস্ততকারীর গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ কবে মাঁঞ সম্াটকে 
সাহায্য কবেছিলেন। শুধু পঞ্জিক! প্রস্তত নয়, স্কল চীনাদের কামাঁন নির্ীণ 
কাজেও শিক্ষাদীন করেছিলেন। মাঞ্চ বিজয়কালে ফিলিপাইন থেকে 


৩৫৮ মহাচীনের ইতিকথা 


অনেক ফ্রানসিস্কাঁন ও ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের পান্দীর আগমন হয়েছিল, 
এবং সেই সময় থেকে তারা চীন দেশে বসবাস করছিল। সম্রাট কা” সি 
বোমান ক্যাথলিক জেন্য়িটদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুভাবাঁপন্ন, ভাঁবিয়েস্ট 
( ৬০১1০9:) নামক জনৈক বিদ্বান ফরাসী পাদ্রী এবং তার সম্প্রদায়তুক্ত 
পণ্ডিত ব্যক্তিরা সম্রাটের বিশেষ গ্রিয়পাঁত্র হয়ে উঠেছিলেন । বিদ্াছরাঁগী 
সম্রাট এইসব ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে বিজ্ঞান, অঙ্ক ও সংগীত-বিদ্যা শিক্ষ! 
করতেন, তারা! জ্যোতির্গণন| ও সাম্রাজ্যের মানচিত্র প্রস্তুত প্রভৃতি সরকাবী 
কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন । পিকিং ও হ্যানচৌ-এ খুষ্টানদের উপাসনার জন্ত 
গির্জা নিষিত হয়েছিল, একটি পরোয়ানায় সম্রাট তাঁদের ধর্মীচরণ ব্যাপাবে 
পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন ( ১৬৯২ )। অষ্টাদশ শতাব্ের প্রারন্তে চীন দেশে 
চীন। খুস্টানদের সংখ্যা হয়েছিল ছুই লক্ষেরও অধিক । 

একটি খুষ্টীয় অন্রষ্ঠান নিয়ে পাঁত্রীদের মধ্যে বিতণ্ড। চলে আঁসছিল ১৬২৮ 
থুম্টাব্ধ অর্থাৎ মাঞ্চুদের সাআজ্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে । বিতর্কের বিষয় 
ছিল ছুইটি--প্রথমত, 'ঈশ্বর' শব্টির চীন প্রতিশব্বরূপে “তিষেন” বা ন্ষর্গ? 
বাকাটির ব্যবহার চলে কি না, দ্বিতীয়ত, চীনা খুস্টানদের পক্ষে কনফুসিষাঁস 
অনুমোদিত পিতৃগণের পূজীহুষ্ঠীন বিধেয় কি না। এই বিতর্ক চলেছিল এক 
শতাব্দেরও অধিক কাঁল। জেস্বইটগণ “তিয়েন? শবের ব্যবহাঁব ও পিতৃপুরুষের 
তর্পণ, চীনাদের চিরাগত এই ছুটি প্রথ। নিবিবাদে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু 
অন্যান্য সম্প্রদাঁয়েব খুস্টনের৷ ছিল চীন। প্রথ। প্রত্যাখ্যান করবার পক্ষপাতী । 
রোমান ক্যাথলিক খদ্টানদের বিভিন্ন শাখাঁব মধ্যে এই বাঁগ্বিতণ্ডা যথেষ্ট 
তিক্ততার স্থ্টি কবেছিল, বিষয়টি যখন সম্রাটের কাছে উত্থাপন করা হল, 
তিনি তখন জেহুইটদের সমর্থন করে প্রাচীন চীন] প্রথা রক্ষণের ব্যবস্থা 
করলেন। ইতিমধ্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়েব ধর্মগুরু পোপ খৃষ্টানদের 
ধর্মানষ্টানে চীন প্রথা ছুটির কোন স্থান নেই এই নির্দেশ দিয়ে অনুশাসন 
পাঠিয়েছিলেন । সম্রাট দ্রুদ্ধ হলেন বিদেশী ধর্মগুকর চীন] প্রথাঁর বিরুদ্ধে 
অনুশাসন প্রেরণের স্পর্ধা ও ধুষ্ঠতা দেখে, এবং তিনি এই আঁদেশ দিলেন যে 
পোপের নির্দেশ পাঁলন করতে চায় যেসব মিশনারি দূল তাঁরা যেন অবিলম্বে 
চীন দেশ ত্যাগ করে (১৭১৬)। অনেকেই সম্রাটের অনুমতি নিয়ে চীনে 
অবস্থান করেছিল, তিনি তাদের ধর্মীচরণে বাঁধ! দেন নি, কিন্তু অন্যান্য এ্রজাদের 


মাঞ্চ সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায় ৩৫৯ 


মতই বিদেশী পান্রী ও চীনা খুস্টানের ওপর সম্রাটের আধিপত্য অক্ষুগ্রভাঁবে 
প্রতিষ্ঠিত রযেছে,এই সত্য তিনি তাঁদেব স্পষ্ট করে বুঝিষে দিতে পেবেছিলেন । 


আমর! দেখেছি সম্রাট কাঁ”" সি-র শীঁসন-কাঁলে চীন সাম্রীজ্য দ্রুত বিস্তৃতির 
পথে এগিষে চলেছিল। কিন্তু "পু সাম্রাজ্যের বিস্তার বাঁ চীনেন অভ্যন্তরে 
সার্বভৌম শক্তির প্রতিষ্ঠাই সম্রাটের একমাত্র কীতি ন্য। প্রজাদের আঁধিক 
অবস্থার উন্নতি সাধনে মনোযোগী হযেছিলেন তিনি, সাহিত্যচচায় উত্সাহ দান 
কবেছিলেন । ৪৪৪৩৯ বর্ণাক্ষবের একটি অভিধান প্রণযন কর! হযেছিল, 
সেই অভিধান আজও প্রামাণিক রূপে ব্যবহার কবা হয। ১৬২৮টি গ্রস্থের 
সম “তু স্ব চি চেং নামক স্থবৃহৎ বিশ্বকোষ ও আরও অনেক পুস্তক মুদ্রিত 
হযেছিল, এব” এই মুদ্রণ-কাঁষেব জন্য ২,৫০,০০* তাঁমার টাঁইপ ব্যবহারের 
উপযোগী একটি ছাপাখানা পতিষিত হযেছিল । সম্রাট ছিলেন শাস্বানিবাগী, 
অধ্যযন-প্রিয, তাঁব উদ্যোঁগে অনেক চীন) গ্রন্থ মীঞ্চ ভাঁমাঁয অনুদিত হযেছিল। 
প্রজাদের করভার লাঘব করেছিলেন তিনি, কর্মচাঁবীদেব সাঁধুতা বক্ষা ও 
দক্ষতা বৃদ্ধিব দিকে তীর লক্ষ্য ছিল যথেষ্ট । রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি 
অনেক জনকল্যাণ-কাঁষ অন্গষ্ঠিত হযেছিল, এই প্রসঙ্গে গীত নদীর প্রাবন রোঁধ- 
কল্পে সাধ নির্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ কথ। সতা, মাঞ্চু প্রথা অনুসারে 
মাথা লম্বা চুল রেখে বেণী বাঁধতে চীনাদের বাধ্য কর। হযেছিল, কিন্ত 
শে ষদের প1 বাঁধার চীন। কু-প্রথাঁকে* উচ্ছেদে করবাবি চেষ্টা কবেছিলেন সম্রাট, 
তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হযেছিল। 





%. চীশ দেশে মেযেদেব প। বাধাব প্রথা কখন *ক হাযছিল ঠিক জীনা নেহ তবে কোন কেন 
পণ্ডিতের মতে এই গ্রথাৰ শুত্রপাঙ ঘটে 1 হৌ চিব জমায় (০৭৭ খুঃ)। বালাকানে সাত বছৰ 
বযসে মেষেব পদটি এমন কবে বাণ্ডেজ কবা হত যে চিবদিন পদদ্ধয যেন হোটহ থেকে যায, আর 
বাঁডাত না পাবে । ছোট ছোট পা ফেলে গুটি ৩ চলাই নাকি নাবীন সৌষ্টর বর্ধন কৰে । কোন 
মেযের পায়ের দিকে তাকানো এমন কি কোন বমণীর সামনে পাঁ বা ভতো। শব্দেব উল্লেখ পর্যন্ত 
শালীনতাবিকদ্ধ ৷ পা বীবীব ফলে উক ও নিতম্বদেশেব মাংস ও পেশীব নিটোল আকার কামোদ্দীপক 
হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে লিন ইউটাা" বলন 77106 00517656 190163 1,9৩০ 0191915% 00050169, ৪] 
1099) 00705010779] 0016152060 (00061) 01১০ 10500000070 0991001170106 1101) 
1195 00067 5৫. 00000815 ” ()1৬9 007৮ 070 19 7০০1০- 25) , এই ওথার 
তিরোধান বিপ্নবোত্তব কালের একটি শুভ পরিণতি । 


৩৬০ মহাচীনের ইতিকথ। 


১৭২২ থুস্টাব্ষে উনসত্তর বছর বয়সে কা সি-র মৃত্যুর সঙ্গে চীনের 
ইতিহাসের একটি সুদীর্ঘ, শাঁসন-গৌরবে সমৃদ্ধ, পরমৌজ্জল রাঁজত্বকালেব 
অবসান ঘটে । 


ইয়াং চেং ( ১৭২৩-১৭৩৫ ) 


সম্রাট কা” সি-র পুত্র ও পৌত্রগণের সংখ্যা ছিল শতাধিক, তাঁর মৃত্যুর 
পূর্ব থেকেই উত্তরাঁধিকাঁর নিয়ে পুত্রদের মধ্যে বিবাঁদ শুরু হয়েছিল। বংশের 
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন স্থনিদ্রিষ্ট বিধান ছিল না, পুত্রদের পরস্পর 
প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিলেন চতুর্থ পুত্র, সত্রাট কা” সি-র মৃত্যুর পব 
তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নৃতন সত্াটের রাঁজত্বকাঁলের নাঁম, 
ইয়াং চেং। প্রতিদ্বন্বী ভ্রাতীদেব প্রতি সদয় ব্যবহার করেন নি তিনি, 
অনেকেই তীাব। কাঁরাকদ্ধ হয়েছিলেন । সম্রাট বিশেষ গুণী ন। হলেও পরিশ্রমী 
ছিলেন, অর্থনীতির সংস্কীর এবং কর্মচাবীদের মধ্যে দুর্নীতি অপসারণের চেষ্টা 
করেছিলেন। তিনি ধর্মের চ্চী, বিশেষত বৌদ্ধ চ্শন যোগের সাধনা করতেন, 
কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । সন্দিপ্ধ প্রকৃতির মাঁনষ ছিলেন তিনি, 
ষড়যন্ত্রকারী গুপ্ত সমিতি আবিষ্ষাবের জন্য একটি গোয়েন্দ বিভাগ স্ট্ি 
করেছিলেন । খুষ্টানদের তিনি স্থনজরে দেখেন নি, যদিও পিকিং নগরে 
জেহুইটর] পূর্বের মতই রাঁজকারধে নিযুক্ত ছিল। এইসব রাঁজকর্মচাঁরী ছাডা 
অন্তান্ত খুস্টাঁন পাঁত্রীর্দের বিতাড়িত করে তিনি প্রায় তিন লক্ষ ধর্মীস্তরিত 
চীন] খুস্টাঁনদের ধর্মাচরণ ব্যাপাবে গুরুতর বাধাব ত্ষ্টি করেছিলেন । শাঁসন- 
ব্যবস্থা অধিকতর কেন্দ্রীভূত হযেছিল, মিং-দের “নেই কো” বা মহাকারণিক 
€ (1810 9০০০৪090 )-এর স্থলে চুন চি চু বা মহাঁসংসদ (3874 
0০91701] 0000201] ০9৮6 )-এর প্রতিষ্ঠ। সম্রাট ইয়া চেং-এর একটি 
উল্লেখযোগ্য সংস্ক।র ।* 

বৈদেশিক ব্যাপারে অশান্তি দেখ! দিয়েছিল । তাঁর পিতৃশক্র পশ্চিমাঞ্চলের 
এলিউথগণ আবার সংগ্রাম শুরু করেছিল, সম্রাট ভাঁদেব যুদ্ধে পরাঁজিত 
করলেন বটে, কিন্ত চূড়ান্তভাবে নয়। এলিউথদের চূড়াস্ত পরাজয় ঘটেছিল 


স্পা ্পাপপীপিপাশী  শশ পিশী 


» মাধুদের শাদন-ব্যবস্থার বর্ণনা পরবতী একটি অধায়ে জবা । 


মাঞ্জ সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায় ৩৬১ 


পরবর্তী সম্রাট চি'য়েন লুং-এর হাতে । ১৭২৭ খুস্টাবে রুশদের সঙ্গে সম্রাট 
ইয়াং-চেং-এর “কিয়াখ্টাঁর সন্ধি (13100 ) নাঁমে একটি নুতন সক্ষি স্থাপিত 
হয়, সেই সন্ধিপত্রে উভয় সামাজোর প্রত্যন্তেব সীমান। পুননির্ধারণ, বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণ ও পিকিং-এ স্থায়ীভাবে কুশ কূটনৈতিক দলের অবস্থানের ব্যবস্থ। করা 
হয়েছিল। 


চিগয়েন লুং ( ১৭৩৬-১৭৯৬ ) 

পঞ্চাশ বছর বয়সে ইয়াং চেংএব মৃত্যুব পর তার পঁচিশ বছর বয়সের 
চতুর্থ পুত্র সিপহাসনে আরোহণ করেন। এই সমাটেপ রাজত্বকাঁলের নায 
চি'য়েন লুং। তিনি ষাট বৎসর রাঁজত্বের পর সিংহাঁসন ত্যাগ করেন, কিন্তু 
মৃত্যুকাঁল পর্যন্ত ( ১৭৯৯ ) তাঁর শাসন-ক্ষমত। অক্ষুপ্ই ছিল। পিভাঁমহ কা”ং 
সি-র মতই তিনি ছিলেন একজন স্তদক্ষ শাসক, পরিশ্রমী ও কর্মঠ । কবি, 
চিত্রশিল্পী, স্থপপ্ডিত, সাহিভ্যেব ও শিল্পের পু্পোধক, ছত্রিশ হাজার গ্রন্থের 
পাঁগুলিপি সংগ্রহ করে তিনি বীজপ্রামাঁদেব একটি সুন্দব গৃহে গ্রন্থাগার 
স্থাপন করেছিলেন ৷ বম্যরচনা, শিল্প, স্থ।'পতা, কারু-শিক্প, শ্রম-শিল্প, ব্যবসা 
বাণিজ্য, কৃষি, শাঁসন-পদ্ধতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষষে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল । 
বস্তত মাঞ্চু সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল তাবই রাজত্বকালে, সমপাময়িক 
কাঁলে চীনের মত সমৃদ্ধ জনবহুল দেশ জগতে ছিল না। কিন্তু এতিহাঁপিক 
সতের বিচারে আবাঁর এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে মাঞুদের সৌভাগ্য- 
সু্ধ ঢলে পড়তে শ্তরু করেছিল এই সম্রাটের রাজত্বের শেষভাঁগ থেকে । 

চিয়েন লুংএর বাঁজত্বকাঁলে সাম্রাজ্যের আয়তন যেমন বিস্তৃত হয়েছিল, 
এমনটি চীনের ইতিহাসে পর্বে কখনো হয় নি। প্রথমে এলিউথ নামক 
মৌক্গলদের পশ্চিম শাখার উপজাঁতিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। ওই মৌঙ্গল 
শাখার ছুই দলের প্রতিদ্বন্দ্িতাঁই সম্রাটকে তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের স্থযোগ 
দান করেছিল। আঁমুরসাঁন! নামক জনৈক মোঙ্গল নেতার পক্ষ সমর্থন করে 
সআট তাকে মোগল বাঁজধানী কুলজা-য় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন, কিন্ 
তাঁকে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করতে দেওয়া হল না, সম্রাটের 
প্রতিনিধি শাঁসন-কার্ধ তত্বাবধানের জন্ত রাজধানীতে অবস্থান করতে লাঁগলেন। 
এই ব্যবস্থা মোঙ্গল আমুরসাঁন। মেনে নেয় নি, সে বিদ্রোহ করল। 


৩৬২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


রাজধানীতে অবস্থিত চীনা সৈন্যরা নিহত হল, সমাট-প্রেরিত একদল বাঁহিনীও 
পরাজিত হল। এদিকে আবার পূর্ব মোঙ্গল শাখার খাল্খা-দের মধ্যেও 
অসন্তোষ জেগে উঠেছিল, তাঁর। চিংদের অধীনতা। থেকে মুক্তিলীভের চেষ্টা 
করতে লাগল ৷ এই বিষম আপদ্কালে সমগ্র মৌঙ্গলিয়। যখন চীন সাতআাজ্যের 
গণ্ডি থেকে বেরিয়ে ষাঁবাঁর উপক্রম হযেছিল, সেই সময় চাঁও হুই নামে একজন 
মাঞ্চ সেনাপতির অদ্ভুত পরাক্রম ছুর্যোগের মোড় ঘুরিয়ে অবস্থাটির আমূল 
পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এলিউথ বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য যুদ্ধে 
নিহত হল, বসস্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল অনেকের, শোঁচনীয়ভাঁবে 
পরাজিত হয়ে আঁমুরসানা সাইবেরিয়ায় পলায়ন করল। সম্রাট তখন 
মাঞ্চুরিয়া ও অন্তান্ত স্থানের অধিবাসীদের যোঙ্গলিয়ার পরিত্যক্ত ভূমিতে 
বসবাসের জন্য পাঠিয়ে দিলেন । 

এলিউথদের পরাজয়ের পর তাঁরিম উপত্যকা জয়েব্‌ উদ্যোগ আবস্ত হল। 
কাঁশগর ও ইয়ার্কাঁন্দে রাঁজবংশীয় দুজন মুসলমান ভ্রাতা। সআাট চিঃয়েন লুং-এব 
বিরুদ্ধাচাঁরী হয়ে উঠেছিল। সেনাপতি চাঁও হুই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হলেন, এবং যদ্দিও যুদ্ধের প্রথমতাঁগে বিশেষ সাঁফল্য লাঁভ করেন নি, 
পরিশেষে কিন্ত তিনি কাশগর, ইয়াঁবকান্দ ও খোটান অধিকারান্তে স্থানীষ 
বিদ্রোহী বাহিনীর পশ্চাঁদ্ধাবন করে পামিরে এনে উপনীত হয়েছিলেন । মধ্য 
এশিয়ার এই অধিকৃত রাজ্যে মাঞ্ু ও চীনাঁদেব, বিশেষত কানস্থ ও সেনসি 
প্রদেশের মুমলমানদের পাঁঠানে। হয়েছিল স্থাঁয়ীভাঁবে বাঁম করবার জন্য । 

তিব্বতে অশান্তি দেখা দিয়েছিল । ১৭৫০ খুস্টাব্দে তিব্বতীরা মঞ্চ ও 
চীনাদের হত্য। করে। চিয়েন লু অচিরে সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন 
করেন। দাঁলাঁই লামাঁকে তিব্বতের শাসন-ভার দেওয়। হল, কিন্ত তার 
রাজনৈতিক কার্ধ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পিকিং থেকে দুজন 'আমবান? 
বা প্রতিনিধি প্রেবিত হয়েছিল। ১৭৯১ খ্ুস্টাব্ষে নেপাঁলের গুর্থারা তিববতে 
পাঁঞ্চআন লামার বাঁসভূমি আক্রমণ করে । সম্ীট অবিলম্বে একটি চীন। বাহিনী 
তিব্বতে প্রেরণ করেন । সেই বাহিনী গুর্থাদের তিব্বত থেকে বিতাড়িত 
করে নেপাঁলে প্রবেশ, করেছিল। হিমালয়ের গগনস্পর্শী পর্বভ-প্রাচীর 
অতিক্রম করে চীনা সৈন্তদের নেপালের রাজধানীর উপান্তে আগমন সামরিক 
কৃতিত্বে নেপোলিয়ানের আল্পসের ওপর দিয়ে ইতিহাঁস-প্রসিদ্ধ বিজয়- 


মাঞ্চু সাম্রাজ্যের প্রথম পর্ধায় ৩৬৩ 


অভিযাঁনের সঙ্গে তুলনীয | গ্র্থার| চীনের বন্ততা স্বীকার করল, “কর'দানেও 
সম্মত হযেছিল (১৭৯২ খুঃ )। 

চীনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাশীর। মাক শাসন কোন 
দিন অকুষ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ কবে নি, চি'যেন লুং-এব পিতাঁর আমলেও তাঁরা 
বিলক্ষণ উপদ্রব স্থটি করেছিণ।। সমাট ইযাঁ” চে*-এর জনৈক প্রতিনিধি 
চীনাদের নিরাপত্তা বক্ষার উদ্দেশ্টে স্থানীষ প্রথানুষীষী ব্যবস্থা বাতিল কবে 
সআটের শাসন প্রবর্তন করলেন, কিন্ত অধিবাসীরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স*গ্রাম 
শুক কবল। ই সংগ্রা্থ চি'ষেন লু*-এব সময়ে চলেছিল, এব” দীর্ঘকাল 
যুদ্ধের পর বিদ্রোহ দমিত হ্যেছিল। এদ্রিকে সীমান্ত নিষে বর্মাব সঙ্গেও বিরোধ 
উপস্থিত হযেছিল, এই ছুই রাঁজ্যের মধ্যবতী সীমাবেখা! কোনদিন চুডীস্তভাবে 
নির্দিষ্ট হয নি। চাঁৰ বৎসণ-কাঁল ( ১৭৬৫-১৭৬৯) বিবাদ চলবার পৰ বর্ম! 
চীনের ইউনান প্রদেশ আক্রমণ করল, চীনণ অমনি ছুইটি অভিযান ব্রন্মের 
অভ্যন্তবে পাঠিযে দ্রিল। জধ-পবাঁজধ চুডীস্ত হয নি, চীন-সম্রীটকে ত্রহ্দের 
বশ্যতার স্বীকীবোক্তি নিষেই সন্তষ্ট থাকতে হযেছিল। আনামে তখন গৃহ- 
বিবাদ চলছিপ, সেই বিবাদের রন্ধপথে চি'যেন লু" সেখানে প্রবেশলাভের 
স্থযোগ পেষেছিলেন কোন একটি পক্ষেব সমর্থন করে। ফলে আনামের 
শাসব দেরও চীনে “কর' প্রেরণ করতে হযেছিল। 

বৈদেশিকদের ব্যাঁপাবে চিযেন লুং দৃটত। অথলম্বন করেছিলেন তার 
| -তাঁমহেরই মত। বিদেশী বাণিজ্য ক্যাশটনে সীমাবদ্ধ রাখা হ্যেছিল, 
সেখাঁনে ই“বেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পতু গীজ ও আমেরিকানগণ ব্যবস। চালাও । 
১৭৫৯ সাঁলে ফ্রিণ্ট নামে জনৈক ইণরেজ সম্রাটের কাছে একথাঁন। আবেদনপত্র 
প্রেরণ কবেছিলেন, পৰে ব্যবসা স্থনিষন্ত্রণ ও কর্মচাঁবীদের অগ্যাযমত অর্থ 
আঁদাষ নিষিদ্ধ কববাঁর জন্য প্রার্থনা কবা হযেছিশ। এই নিতান্ত স'গত 
প্রার্থনাঁকেও বেঘাঁদবি বলে ধবা হল, এবং এই কল্পিত অপবাঁধের জন্য ফ্রিণ্ট 
চীন থেকে বহিষ্কৃত হলেন, চীনা আবেদন লেখকেব প্রাঁণদণ্ড হল আঁর সেই 
সঙ্গে চীনা বাণিজা-পবিদর্শকেরও চাঁকরি গেল। পূর্বে নেবচিশস্ক্‌ সন্ধির 
উল্লেখ করা হযেছে, সেই সন্ধির পর বাঁশিষাঁব সঙ্গে চীনের আবও ছুটি সন্ধিপত্র 
স্বাক্ষবিত হযেছিল ১৭৬৮ ও ১৭৯২ অন্দে, সন্ধির বিষষ ছিল বাণিজ্যিক আদাঁন- 
প্রদান আর পলাতক অপরাধীদ্দের বিচাবের জন্য নিজ দেশের কর্তৃপক্ষের হস্তে 


৩৬৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


তাদের সমর্পণের ব্যবস্থা ( 7:8005015600, )। জন্দিস্ত্রে রাশিষা বাণিজ্যের 
প্রায় কোন স্থবিধাই লাভ করে নি, বস্তত বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্র যথাসম্ভব 
সংকুচিত করে বাঁখাই ছিল সম্রাট চি"যেন লুং-এর নীতি । 


'ম্যাকার্টনি মিশন; 

সমাটের পররাষ্র-নীতির হাশ্তাম্পদ পবাঁকাষ্ঠ। দেখা গিষেছিল 'ম্যাকার্টনি 
মিশন? ঘটিত একটি ব্যাপাবে। ১৭৯৩ সাঁলে লর্ড ম্যাকার্টনি নামে একজন 
উচ্চপদস্থ ইংরেজ ইংলগ্ডের রাঁজা তৃতীষ জর্জ কর্তৃক চীন-সমাটের কাছে 
লিখিত একখানা পত্র নিষে পিকি" দরবাঁবে এসেছিলেন । উদেশ্ট, চীনে 
বৈদেশিক বাঁণিজোব স্থবিধা-স্থযোৌগের জন্য আঁবেদন। জীকজমক সহকাঁবে 
মৌকা, শকট প্রভৃতি যানবাহনে ম্যাঁকার্টনিকে তিষেনসিন থেকে পিকিং-এ 
নিয়ে যাওয়া হযেছিল, এই শোভাযাত্রার পুরোৌভাগে নিশানে লেখা ছিল, 
“ইংলগ্ডেব করবাহী রাজদূত | ম্যাঁকাঁটশির আঁপ্যাষনে ক্রটি হয নি, দুই 
পক্ষেব উপহার বিনিমযণও হযেছিল, কিন্তু ইণ্লগ্রেশ্বর তৃতীয জর্জের পত্রের 
যে অদ্ভুত জবাঁব দিয়েছিলেন সম্রাট চি'ষেন লু তার তুলনা বোঁধ করি 
ইতিহাসে কোন স্বাধীন নৃপতিদ্বষের পত্র ব্যবহাঁবেব মধ্যে একেবারেই পাঁওয! 
যাঁষ না। চি'যেন লুং লিখেছিলেন নিয়োদ্কত এই পত্রখান! £ 


“হে রাঁজন, তোমার বাঁস অতি দুর দেশে, মাঝে অনেক সমুদ্র । 
এই দুস্তর ব্যবধান সত্বেও আমাদের সভ্যতাঁৰ সংস্পর্শে উপকৃত হবার 
জন্য বিনষনআ্ আগ্রহে তুমি আমার কাঁছে সম্বমপূর্ণ নিবেদনপত্র সহ মিশন 
প্রে্সণ করেছ, সেই পত্রেব প্রতি ছত্রে যে সশ্রদ্ধ বিনয় প্রকাশ পেষেছে 
তা সত্যই প্রশংসার্থ । 

দন্থুবিস্তীর্ণ ভূমগুলের অধিপতি আঁমি, আমার একমীত্র লক্ষ্য সুশাসন 
ও বা্টরীয় কর্তব্য পালন। বিচিত্র বা মহার্ঘ পণ্যদ্রব্যের প্রতি আমাব 
আকর্ষণ নেই, তোঁমাঁর দেশে উৎপন্ন বস্তব কোন প্রয়োজনই আমি 
অন্ুতব করি ন!। হে রাঁজন, আমার মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাপ্বিত 
হওয়া, এবং ভবিষ্ততে আমার প্রতি আরও অধিক ভক্তি ও আঁশ্ুগত্য 
প্রদর্শন করা তোমার একান্ত কর্তব্য, কেননা আমাদের দিংহাষন 


মাঞ্চু সাআাজ্যের প্রথম পধীয় ৩৬৫ 


সমীপে চিরবশ্ঠাতা নিবেদন দ্বারাই তোমার দেশের শাস্তি ও সমৃদ্ধি 
প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা । 

“কম্পমান হয়ে আমার এই আদেশ পালন কর, যেন অবহেল। না 
হয়” 


এই ছুধিনীত ওদ্বত্যপূর্ণ পত্রে মূঢ় আত্মপ্রত্যয়, এব* তাঁব সঙ্গে ইংরেজেব জগৎ- 
জোঁড়। ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিরূপ গভীব অজ্ঞতা পরিব্য্ত হয়েছে, 
সে কথ! বিবেচনা করলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না । সত্তর বসবের মধ্যেই 
ইংলগড ও ফবাঁসীর হাতে অসহনীয় লাঞ্চনা ভোগ করে চীনের সকল গর্ব 
ধুলিমাৎ হয়েছিল । বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি চীনেৰ গবিত উপেক্ষ। প্রদর্শন ট্যশাং 
বশীদের রাজত্বকালে হয়তো বা তেমন দূষণীয় ছিল না, কেনন। সে যুগে 
মবাদায় ও পরাক্রমে জগতের কোন জাঁতিই চীনেব সমাঁন হতে পাঁরে নি। 
কিন্ক ট্যশং সম্রাটদের প্রগতিশীল শাসনীধীনে চীন ছিল গ্রহিষুর, বিদেশীদেব 
এবং বিদেশ-জাত দব্যাঁদি সাঁদবে গ্রহণ কবত। পক্ষান্তরে পাশ্চান্ত্য সভ্যতা 
প্রতি মাঞ্চদের ছিল অপরিসীম দ্বণা, তাঁব। যে সেই সভ্যতা শুধু উপেক্ষাই 
কবেছে তা নয়, পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জনে বাধা দিষে চীনাদের মন নীরন্ধ অন্ধকাতে 
আচ্ছন্ন কবে রেখেছে। জনসাধারণকে বিদেশী সংস্পর্শ থেকে দূরে রাঁখবাঁব 
জন্য ইউরোপীয় বাণিজ্য ক্যানটনের শীম।-মধ্যে আবদ্ধ কব! হয়েছিল । 


চি'য়েন লুং তার পিত।-পিতামহের মত রোঁমান ক্যাঁথলিকদের ধর্ম প্রচার 
বিষয়ে প্রশ্রধদানে বিমুখ ছিলেন বটে, কিন্তু বিদেশী খুষ্টানরা তখনে। বিবিধ 
রাঁজকার্ধে নিযুক্ত ছিল, জ্যোতির্গণন।, ইউরো পীয় ধরনে চিত্রাঙ্কন ও গৃহনির্দীণ 
ছিল তাঁদের বিশেষ কর্ম। তারা নানান স্থাঁনে ছড়িয়ে ছিল, নিষেধ সত্বেও 
ধর্মপ্রচার করত, কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে তাঁদেব এই প্রচার-কাঁধে বাঁধ। দান 
করেন নি। কিন্তু খুষ্টানদের মধ্যে তখন একটি বিপধধ বেধে গিয়েছিল । 
১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পোপ জেন্থইটদের ক্যাথলিক সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করেন । 
চীনে অধিকাংশ পাঁত্রীই ছিলেন জেস্গইট অম্প্রদাষের, পতু গাল, স্পেন ও 
ফরাঁপী দেশসমূহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল জেন্থইটরা, এবং চীনে তাঁদের 
অবস্থানের বাঁধা ন। থাকলেও তাঁদের প্রতিপত্তি বিশেষভা বেই ক্ষু্ন হয়েছিল৷ 


৩৬৬ | মহাঁচীনের ইতিকথ! 

সম্রাট কা”ং পি চীন দেশে সমৃদ্ধির যে বিরাঁট সৌধটি নির্মাণ করে 
গিয়েছিলেন তাঁর বাইরের জীকজমক, চাঁকচিক্য, ঠাঁট সবই নিখুঁতভাবে বজায় 
রেখেছিলেন চিয়েন লুং, এমন কি সমৃদ্ধির সংবর্ধনও করেছিলেন অনেকখানি, 
কিন্তু এই বহিরাঁবরণের তলদেশে গভীর অসন্তোষ বিরাঁজ করছিল, এবং সেই 
অসন্তোষের ফলে কয়েকটি ষড়যন্ত্রকাঁরী গুপ্ত সমিতিও গঠিত হয়েছিল। চিঃয়েন 
লুং সর্বপ্রকার রাঁজদ্রোহিতার কার্য দমনে কুতসংকল্প হলেন, রাজদ্রোহমূলক 
পুস্তিকা! প্রচার বন্ধ করলেন। কিন্তু তীর এই নিধীতন সত্বেও “পাই লেন 
চিয়াও' বা 'শ্বেতপন্ন” ও “পা কুয়া” ব। “অষ্ট ত্রিগ্রাম” নামক ছুটি গুপ্ধ সমিতির 
পরিচালনায় দুবার বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল। তা ছাড়া, কোৌঁকোনোবে 
মুসলমানেরা এবং ফরমৌসাঁর অধিবাঁপীরাও . বিদ্রোহ করেছিল। এইসব 
বিদ্রোহ ঘটেছিল সম্রাটের রাজত্বের শেষভাগে, তিনি তখন অতিবৃদ্ধ ও ভগ্র- 
স্বাস্থ্য হয়ে পড়েছিলেন । 

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে চি'য়েন লুং সিংহাসন পরিত্যাগ করেন । ১৫০ বছর ধরে 
'বিরাজিত শান্তি ও নিরাঁপত্তীর মধ্যে দেশের জনসংখ্য। বুদ্ধি পেয়েছিল, 
আথিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং সংস্কৃতিও বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হয়ে 
উঠেছিল । নগরের সংখ্য।-বৃদ্ধির সঙ্গে চীনের জনসংখ্যা স্ফীত হয়ে ত্রিশ 
কোটির অঙ্কে পৌছেছিল্‌ ( তদানীন্তন আঁদমক্ুমারির এই সংখ্যা সঠিক না 
হলেও মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য ), তা ছাড়া অধীনস্থ দেশসমূহের কোটি 
কোটি অধিবাসী সম্রাটের বশ্যত। স্বীকার করেছিল । এই প্রসঙ্গে সুই ও ট্যশং 
যুগ থেকে আরম্ত করে মাঞ্চদের কাল পর্যস্ত সরকারী আদমস্থমারি অন্থসাঁরে 
চীন দেশের জনসংখ্যার একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিগ্কে উদ্ধত কর| গেল ঃ 


সুই ও ট্য”াং বংশ 


পরিবারের সংখ্যা জনসংখা। 
সুই £ 
৬০৯ খুঃ ৮৯১০৭১৫৩৬ ৪১৬০১১৯১৯৫৬ 
টাশং 
৭২৬ খুঃ ..৭০১৬৯১৫৬৫ ৪১১৪১১৯১৭১২ 
৭৪০ খুঃট. ৮৪১১২,৮৭১ ৪১৮১১৪৩১৬০৯ 


৭৫৪ খুঃ ৯০১৬৯১১৫৪ ৫১২৮১৮০১৪৮৮ 


মাঞ্চু পাতাজ্যেব প্রথম পর্যায় ৩৬৭ 


আন-লু-সাঁন-এর বিদ্রোহের পর 


পবিবারেব দখা! জনসংখা। 
৭৬৪ হঃ ২৭৯১০০১০০০ ১১৬৯১০ ০১০০০ 
৭৮০ খুঃ ৩০+৮০১০০০ উল্লেখ নাই 
৮৩৯ খুঃ €৯১৯৬১৭৫২ রর 
৮৪৫ খৃঃ ৪৯,৫৫১১৫১ ী 
ইউধান বংশ 
১২৯০ খুঃ ৫১৮৮১৩৪১৭১০ 
মিং বংশ 
১৩৯১ খুঃ ৫€,৬৭১৭৪১৫৬১ 
১৫৭৮ খুঃ ৬,৩%১৯৯,%৪১ 


চি” (মাঞ্চ )বশ 


১৬৬১ গঃ ১০১৮৩১০ ০১০ ০ ০ 


বিপুল জনসণখা| ও আধিক সমৃদ্ধি সত্বেও চিয়েন লুং-এর রজত্বেব শেষ- 
ভাগ থেকে সাম্রাজ্যের গৌরব মধ্যাহ্ুশিখর ছেঁভে ধীরে ধীবে নামতে শুক 
করেছিল। রাজ্যের সর্বত্র ছুর্নীতিব ঘুণ ধরেছিল । সমত্াটের বাঁধক্যকাঁলে 
শ্মনতা পরিচাঁলনা করত হে-সেন নামে জনৈক নীচবংশীম় শাঞু, তাঁর দুর্শাতি 
ও উৎপীডন প্রজাদের জর্জরিত কবে তুলেছিল । 


চিয়। চিং €( ১৭৯৬-১৮২০ ) 


চিঃয়েন লুং-এর পর তীর পুত্র সিংহাঁপনে আরোহণ করেন, এই সম্াটেব 
বাঁজত্বকালীন নাম চিয়। চিং। তখন মাঞু বংশের পতনের স্বত্রপাঁত হলেও 
রাজশক্তিকে পরবর্তী কাঁলেন মত কোন ভয়ংকর বিপদের সামনে দীড়াতে 
হয় নি। পিতার মৃত্যুর (১৭৯৯ ) অব্যবহিত পরেই চিষা চিং পিতার প্রিয়পাত্র 
দুর্নীতিপরায়ণ হো-মেন-কে ক্ষমতাচ্যুত করে তার অন্যায়লন্ধ অপবিসীম বিত্ত 
সরকারে বাজেয়াঞ্ করলেন, হো-সেন-কে আত্মহত্যা করবার অঙ্থুমতি দিয়ে 
প্রাণদণ্ডের কলঙ্ক থেকে অব্যাহতি দিলেন । চীন দেশে “গুপ্ত সমিতি" একটি 


৩৬৮ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, পিতার আযল থেকেই কতগুলি ষড়যন্ত্রকারী গুপ্ত সমিতির 
ক্রিয়াকলাপ বাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিদ্িত করে তুলেছিল, চিয়। চিৎ এই 
সমিতিগুলিকে দৃঢ় হস্তে দমন করলেন। “শ্বেতপন্ম সমিতির কথা পূর্বে বলা 
হয়েছে, এই সমিতিকে উচ্ছেদ করতে দীর্ঘকাল লেগেছিল । ষড়যন্ত্রের সন্দেহে 
বিশ হাঁজাবেরও অধিকসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণনাশ করা হয়েছিল, তাঁদের 
মধ্যে অনেকেই ছিল নির্দোষ । নির্ধাতনকাঁরী রাঁজকর্মচারীর। শুধু অর্থাগমের 
হ্যৌগ-স্থবিধার সন্ধানে রত ছিল, আর সম্রাট মত্ত ছিলেন ইন্ডিয়-স্থখ, ব্যসন- 
বিলাঁন নিয়ে। পিতা বা বৃদ্ধ পিতাঁমহের যোৌঁগ্যত। তাঁর ছিল না, চেষ্ট। কবেও 
তিনি দরবারের ব্যয় হাস করতে পারেন নি। হো-সেন-এর অপসারণ 
সত্বেও তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন নি, বারবাঁর বিদ্রোহ মাঁথ! তুলেছিল, এবং 
একবার সম্রটকে হত্যাঁর চক্রীন্ত গ্রায় ফল হয়েছিল আর কি! 


ববা্ট মণ্টগোমারি ও লর্ড আমহার্ট 


বিদেশী ইউরোপীরদের প্রতি আচরণে সমত্রাট তাঁর পিতার চেয়েও কঠোৌরতর 
নীতির অনুসরণ করেছিলেন । রোমান ক্যাথলিক পাড্রীর পাছে গোপনে 
রাঁজদ্রোহের উত্সাহ দান করে, এই আশঙ্কায় তিনি তাদের নানারূপে 
নিধাতন করেছিলেন ৮ অবশ্ঠ এ কথাঁও ম্মরণ রাখ গ্রয়ৌজন যে ভাবীক!লের 
অনেক অনর্থের বীজ বপন করেছিল এইসব বিদেশী ধর্মঘাঁজকগণ, তার ছিল 
পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের অগ্রদূত। ১৮০৭ খুস্টান্দে রবার্ট 
মণ্টগোঁমারি নামে একজন প্রোটেক্টাণ্ট পাঁ্রী লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক 
ধর্মপ্রচারার৫থ চীনে প্রেরিত হয়েছিলেন । ধর্মগ্রচাঁরের অন্কুমতি তিনি পান নি, 
তা সত্বেও চীন দেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করে বিলক্ষণ অধ্যবসায় সহকারে 
ভাষা শিক্ষা করেন, এবং একটি অভিধাঁন রচন। ও বাইবেলের অন্রুবাদ-কাঁধে 
তাঁর অসাধারণ মেধা নিয়োজিত করেছিলেন । 

১৮১৬ খুন্টাব্ধে লর্ড আমহাপ্ট” ইংলগ্ের স্বার্থের অস্থকুলে বাণিজ্যিক 
বিষয়সমূহের স্বব্যবস্থা সম্পাদন ও ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেষ্তে পিকিং-এ প্রেরিত 
হন, এবং এই উপলক্ষে একটুখানি গোঁলযোগেরও স্ুত্রপাঁত হয়। চীন- 
সম্রাটের সঙ্গে সাঁক্ষাৎকাঁমী সকল বিদেশীকেই করদ রাজ্যের রাঁজদূত বলে মনে 
করা হত, এবং সেজন্য বাঁজ-দ্রবারে দেশী প্রথামত বিদেশীকেও অবনত মন্তকে 


দ্বিতীয় পর্ধাষ : বিদেশী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী ৩৬৯ 


সম্রাটের সম্মুখে হাঁমাগুভি পিষে অগ্রসর হয়ে আগ্গত্য প্রকাশ করতে হত। 
মাটিতে মাথা ঠকতে ঠৃকতে হামাগুডি দিযে পববারে প্রবেশ করবাব প্রথাঁটির 
নাম 'কাউটাউ? (০০7 ) শব্দটির অর্থ মাথ। ঠোকা, | লঞঙ্ড আমভার্টট 
“কাউটাঁউ” করে ইংলগ্রেব রাঁজাকে চীন-সম্াটের অধীনস্থ রাজা বলে মেনে 
নিতে অস্বীকার করলেন। তখন তাকে ব্যর্থমনোবথ হযে চীন দেশ থেকে 
ফিরে যেতে হয। ইতিপূর্বে ১৮০৬ খুস্টান্বে রাশিযার বাঁজপুতও সম্াটের 
কাঁছে “কাউট।উ' কবে অপাদস্ত হতে অস্বীকার করেছিলেন, সেজন্য তাকেও 
রিক্ত হস্তে ধিদাঁষ নিতে হযেছিল। 


২. দ্বিতীয় পর্যায় ঃ বিদেশী শক্তির জঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী 


চীন দেশে বিদেশীদেৰ আগমন স্মণাতীত কাল থেকে চলে এসেছে। 
বৌদ্ধ শ্রমণ ও শিল্পী, নেস্টোবীষ ও জ্যাঁকোঁবাইট খুসণীন, আপব ও ভাবতীয 
বাবপাধীগণ, এমন কি পূর্ব ইউরোপের অধিবাঁপীবাঁও দলে দলে ঈনে এসে 
কাঁযোপণক্ষে বলবাস কবেছে | চীনা সম়াট তাদেব সাদবে আশ্রয দিয়েছেন, 
চীনাঁদের সঙ্গে এইসব আগন্থকদেব সম্পর্ক ছিল সৌহারদ্যপূর্ণ । যষোঁডশ শতাবে 
পতু গীজ্জের আগমনেব পব থেকে সেই প্রীতিব সঙ্গদ্ধ বদলে গিষে কিজূপে 
চীনাঁদেব মন ইউরোপীযদেব প্রতি গতীব স্বণা-বিদ্বেষে ভবে উঠেছিল তাঁর 
বিস্তা €ত ইতিহাস আমবা ইতিপূর্বে দিয়েছি । মি" সামাজ্যেৰ অবসাঁনে 
বিদেশী মাঞ্চুর] প্রথম থেকেই ইউরোপীষাঁনদেব সন্দিপ্ধ দৃ্টিতে দেখতে আস্ত 
কৰেছিল, তাঁব কাঁরণ এই যে মীঞ্চু অভিযাঁনেব বিরুদ্ধে তাঁরা মিংদের সাঁহাঁষ্য 
করেছিল । কিন্তু ইউবোঁপীধ পাত্রীবা ছিল জ্যোতিরগণনা, অঙ্ক প্রভৃতি বিছ্যাষ 
পাঁরদরশী এবং কাঁথান প্রস্তৃত বিষযে সুদক্ষ, ত। ছাঁডা বিদেশী বাণিজ্যে রুপোর 
পরিবর্তে রেশম) চা ও পনিলেন রপ্তানি চীনের পক্ষে ছিল বিশেষ লাভজনক, 
এইসব কারণে চীনাদের, বিশেষত মাঞ্চ শানকবুন্দের বিপাঁগভাজন হওযা 
সত্বেও ইউবোগীযগণের অবস্থিতি বরদাস্ত কব। হযেছিল। কিন্ত বিগতকাঁলে 
ইউরোগীযর! বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যেটুকু স্থযোগ-ম্থবিধ! ভৌগ কবত, চুয়াংচৌ, 
আময় ও লিং-পে। প্রভৃতি বন্দরে বিদেশী জাহাঁজেব আঁগমন বন্ধ করে সেই 
স্ুযৌগ-স্থবিধারও অনেকখাঁনি সংকুচিত করা হযেছিল। এখন পতু'গীজ- 
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অধিকৃত ম্যাঁকাও ছাঁড1 ক্যানটনই ছিল একমাত্র বন্দর যেখানে ইউবোপীঘ 
বণিকদের ব্যবস। চাঁলাঁতে অনুমতি দেওঘ1 হয়েছিল। ক্যাঁনটন চীনের দক্ষিণ 
অ*শে অবস্থিত, বিদেশে বপ্তীনির রেশম প্রভৃতি পণ্য উত্তরাংশের অনেক দুর 
দেশ থেকে ক্যানটনে আনতে হত, যদিও সমুদ্রের উপকূলে কষেকটি বন্দর 
ছিন সেইসব স্থানের সমীপবর্তী। সেই বন্দরগুলি থেকে পণ্যব্রব্য চীন। 
জাহাঁজে ক্যানটনে আন। ছিল নিষিদ্ধ, স্থতরাঁ খালপথে নৌকাঁযোগে বা! 
স্থলপথে অন্য উপাঁষে মালবহণ ছাঁডা গত্যন্তব ছিল না । এই ধবনের নানান 
বাণিজ্যিক অস্থবিধা দুর কববাঁধ অভিপ্রাষে আরও কষেকটি বন্দবে ব্যবস। 
চালাবাঁব অন্মতি বিদেশী বণিকেবা বাঁববার প্রার্থনা কবেও পায নি। বিদেশী 
ব্যবসার কল্যাণে ক্যানটন নগর প্রভূত ধনশালী হযে উঠেছিল, সেজন্য 
অন্যান্য বন্দরে বিদেশী ব্যবসাঁব সম্প্রসারণ ক্যানটনের চীন! বণিকদের স্বার্থের 
অন্তকুল ছিল না। কিন্তু এই বণিক সম্প্রধাষেব স্বার্থই শুধু মাঞ্চ সমরাটকে 
বাণিজ্য-ক্ষেত্রেব সম্প্রসীবণ বিষযে অন্চমতি দানে নিব্শ্ত কবে নি, অন্ত আরও 
কযষেকটি বিশেষ করণ ছিল । চীনাঁবা পবাধীন জাঁতি তাঁদেব সঙ্গে বিদেশীদের 
ঘনিষ্ঠ স*স্পর্শ মাঁঞ্চ শাসকেব। বাঞ্চনীয় মান বে নি। মাঁঞ্চদেব ভয ছিল, পাঁছে 
তাঁদের শাঘনের বিকদ্ধে বিদেশীবা চীনাঁদেখ উত্তেজিত কবে (তোলে, এবং 
এই ধবনের আশঙ্ক। যে শিতাস্ত অমূলক ছিল না, উনবি“শ শতাঁব্ের খধ্যভাগে 
তা ই পি”ং বিদ্বোহই তাঁব প্রমীণ। চীনাদেল সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শিলনেব সুযোগ 
হতে বিদেশীদেব বঞ্চিত কববাব উদ্দেশ্তে বাঁণিজ্য-ক্ষেত্রেব সপকে।চ ছাডাঁও 
আরও কয়েকটি ব্যবস্থা! কর হযেছিল। বিদেশীধেব সঙ্গে ব্যবশা চাঁল।বাব 
অধিকাঁব ছিল শুধু “হ" নামে একটি ক্ষুদ্র চীনা বণিক সম্প্রদাঁষের, হি) 
বণিকদেব সংখ্যা ছিল মুঠিমেয, তাঁর বিদেশী বণিক ও জাহাঁজীদেব সদাচাবেও 
জগ্য দাষী থাকত “হোপে” এবং অন্যান্ত রাঁজকর্মচারীদের কাছে। “হোপো, 
ছিল বন্দরের মাঞ্চু শুন্ধ পবিদর্শক, একচেটিয] ব্যবসাঁর জন্য “হ* বণিকদের 
“হোঁপো'কে প্রভৃত অর্থদাীন করতে হত, আবাঁব বিদেশী বণিকদের কাছ 
থেকেও নানান অছিলাঁয় “হোপে” ও অগ্যাগ্ত কর্মচারীর। যথেষ্ট অর্থ আদা 
করত। উভষ দিক থেকে রাঁজপুকষদের এরূপ শোষণ সত্বেও বাণিজ্যের 
আঁদানপ্রদীনে দেশী-বিদেশী উভয় শ্রেণীর বণিকের1 বিশেষ ল।ভবাঁন হত, সে 
বিষষে সন্দেহ নেই । 
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বিদ্রেশীদেব চীন। ভাষ। শিক্ষ। নিষিদ্। কব! হয়েছিল, বিদেশীব সঙ্গে চীনার 
অন্তরঙ্গভাঁবে মিলনে বাধা হ্ষ্ট কবাই ছিল এই বিধানের উদ্দেশ্য । হিং? 
বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্যে কথাঁবাও। চালাঁবাঁৰ জন্য একটি অদ্ভুত ভাষা 
সই হযেছিল, এই ভাষার নাম "পিজিন ইলিশ? (10577 চি] )। 
পতুগীজ ও ইংবেজি শবের অপভ্র'শ ও ক্যানটনি ব্যাকলণ নিষে এই ভাঁষা 
গডে উঠেছিল । চীন। ভাষা শিক্ষীন নানান বাঁধানিষেধ সত্ডেও কতিপয 
বিদেশী পবিশ্রম ও অধ্যবপাঁষ সহকাঁবে নিষিদ্ধ ভাষাৰ চচা কবে স্থপপ্তিত 
হযে উঠ্েছিলেন। কালক্রমে নিষেধ।জ্ঞাটি উঠে না গেলেও বিদেশীদের চীন। 
ভাষ। শিক্ষা ব্যাপাবে কোন বিদ্ব দেখ! দেঘ নি। 

চীন সাঁআাজ্যেব সঙ্গে প্রতীচা শক্তিপুঙেব সংঘর্ষে ক্ষেত্র প্রস্তুত কনেছিল 
উপরোক্ত বাণিজ্যিক বাঁধানিষেখ, বাজকগচাবীদের যথেচ্ছাচাঁব, ব্যাপ” 
ছুণীতি ও বিদেশী জাতীষ অবমাঁনন। সে বিষষে সন্দেহ নেই । প্রথম সংঘ" 
বাঁধে ই বেজের সঙ্গে ১৮৩৯ খটান্দে, তাৰ পর্বে "কোন প্রতীচ্য জাতি সঙ্গে 
চীশের মুখোমুখি যুদ্ধ হয নি। অর্ধ শতীদীবও অধিক কাল জুডে এশিযাঁথ 
ইউবোপীঘ শক্তিপুঞ্জেৰ বিশেষত ইশবেনে। সাগ্রাজ্যবিস্তাব প্রচেষ্টাৰ কাহিনী 
সুন্ণ কবলে এই বিশেষ ক্ষণটিতে ইরেজেণ এই চীনের বিক্দ্ধে সপ্গ্রাম 
প্রবৃত্ত হবার তাঁষ্পঘ সহজেই উপলব্ধি হয। অষ্টাদশ খুষ্টান্ধে ই"লগ্ডে শিল্প- 
বিপনেব ফলে অতিবিক্ত শিল্পদ্রব্য বিদেশে চালান দিষে বিক্রযের সুবিধা 


১১) 
স্পা ৯ 


খুজব।প প্রযৌজন হযেছিল, * এব ইণ্র্জের এই উদ্যম ভাঁবতবধে বিশেষরূপে 
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সাফল্য লাভ করেছিল ইস্ট ইপ্তিযা কোম্পানি কর্তৃক রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
সঙ্ষে। ওপন্দাজেরা ইন্দোনেশিয়াঁষ অস্করূপভাবেই ইপনিবেশিক রাজ্য স্থাপন 
করেছিল। তারত বা ইন্দোনেশিষাঁর মত চীন দেশে বিলাতী শিল্পজাঁত দ্রব্য 
চালানের তেমন কোন সুবিধা ঘটে নি, ইংলগেশ্বরকে লিখিত অমাঁট চিঃষেন 
লুং-এর পত্রখাঁনাই তাঁর প্রমাণ। উনবি"শ শতাব্দের দ্বিতীঘ দশকে ইউরোপে 
নেপোঁলিষনকে ঘুদ্ধে পরাস্ত করে অপবাঁজেষ সামবিক শক্তিৰপে ইংলগ্ 
প্রাচ্য ভূখণ্ডে অগপ্রতিদন্দী হযে উঠেছিল, সমগ্র ভাঁরতের ওপন একচ্ছন্র 
প্রতুত্ব বিস্তারেব পথে দ্রুত এগিষে চলেছিল। ইস্ট ইপ্ডিযা কোম্পানির দৌলতে 
চীন দেশেও ইতবেজের ব্যবসা-বাণিজ্য একচেটে হযে উঠেছিল । ভারতে 
রাঁজন্যবর্গ সেবিত, বিশ্বববেণ্য, মহাঁপবাক্রমশালী ইংবেজ, সেই ই“বেজের 
প্রতি চীনাদের দুর্বযবহাঁৰ নিতান্ত শ্বাভাবিকভাবেই একটি মনস্তাত্বিক 
প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল । জ্ঞানবিজ্ঞীনে পারদশী শক্তিমান ইংরেজ 
প্রীচ্যভূমিকে দেখত দ্বণাপুর্ণ ধান্তিক দৃষ্টিতে, প্রাচ্যেব সংস্কৃতিকে মনে 
করত নিম্ন শ্রেণীর, ই“রেজের এই উদ্ধত আত্মীভিমাঁন শভাঁকে এমনি 
বিবেকবুদ্ধিহীন করে তুলেছিল যে যুদ্ধ বাঁধাবাঁৰ অঙ্থিল। নির্বাচনেও সে 
কাগজ্ঞানের পবিচয দিতে পাঁরে নি। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম যুদ্ধেব কারণ, 
চীনে আফ্িং আমদঠনি নিষিদ্বকরণ এবং ই"বেজদেখ পাঁচাঁর-করা আঁফি২ 
বাজেয়াপ্তকবণ! 

পূর্বে বিদেশী বণিকেরা রেশমের মূল্যস্বৰপ বৌপ্য প্রদান করত, 
ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্তিযা কে।ম্পানি শ্ুঞ্চ করে দিল ভাঁবত থেকে চীনে 
আঁফিং আমদানির ব্যবপা। এই ব্যবসাঁটিকে নৃতন বলা যাঁষ না, 
অনেক শ্রেষ্ঠ অবদানের পাঁল। শেষ কবে খুষ্টীষ পঞ্চদশ শতান্দে ভাঁবিতবর্ষ 
আফিং-এর বিষভাগ চীনে রপ্তানি করতে প্রথম শুর কনে। সেই থেকে 
রগ্তানি বরাবর চলে আসছিল, বপ্তাঁনির পরিমাণ ছিল তখন অল্পই, 
ইংরেজ কোম্পানি কিন্ত আফিং চাষেব স্থবন্দোবস্ত আর উৎপন্ন আফিং 
অঢেল রঞ্চ।নি করে অর্থ উপার্জনের সহজ সুন্দর পথ প্রস্তুত করলেন । 
পূর্বাঞ্চলে ওলন্দীজের! ম্যাঁলেরিয়।ব প্রতিষেধকত্বরূপ তাঁমাকের সঙ্গে আফিং 
মিশিয়ে ধুমপান করত। আঁফিং-এর ধূমপান চীনারা শিখেছিল এই 
ওলন্দাজদের কাঁছ থেকে । মাঞ্চ সরকাঁর চীনাদের এই আঁফিং সেবনের 
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কু-অভ্যাস বন্ধ করতে সংকল্প করলেন, চীন[দের নৈতিক হিতার্থে যত 
না৷ হোক, রাষ্ট্রের আথিক অপচয়ের প্রতিবিধানের জন্য । ১৮০০ খুষ্টাঁঝে 
আফিং আমদানি নিষেধ করে সবকারী আদেশ ঘোঁষণ| কর। হল, কিন্তু এই 
বযবসাটি ছিল অত্যন্ত লাভজনক, ইংরেজ বণিকের। বাঁজকর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে 
বেআইনীভাবে আফিং পাঁচার কব.ত লাগল । 


তাও কুঘাং (১৮২১-১৮৫১) : আফিং যুদ্ধ ও ন্যানকিং সন্ধি 

এই সময় সআট ছিলেন চিয়! চি”-এব পুত্র তাঁও কুয়াংৎ। একদা তিনি 
বাঁজপ্রাপাঁদে ষডযন্ত্রকাঁরী আতিতায়ীদেব কবল থেকে পিতাঁকে উদ্ধার কৰে 
বিলক্ষণ সাঁহসেব পরিচয় দিয়েছিলেন । তুকীস্থান ও ফরমোসায় বিদ্রোহ 
দেখ। দিয়েছিল (১৮২৫), ইউনানে মিধাঁও নামক আদিবাসীরাঁও বিদ্রোহ 
করেছিল, সকল বিদ্রোহই সত্াট দৃট়হন্তে দমন কবেছিলেন। কিন্তু তাঁব 
সর্বশেষ শক্তিপবীক্ষা হযেছিল আঁফিং পাঁচার নিষে ইতবেছেব সঙ্গে যুদ্ধে, সেই 
যুদ্ধের বিববণ আমনা এখনি দেব । 

ইতিমধো ১০৩৪ খুস্টান্দে ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির চীনে কাঁরবাঁধ চাঁলাবাঁর 
অনুমতির মেযাদ ফুপিয়ে গিষেছিল, এবং লর্ড নেপিয়াবকে বাষ্টদূতরূপে 
ক্যানটনে পাঠানে। সত্বেও কোম্পানি ব্যবসাঁষে নৃতন অন্থমতি লাভে সমর্থ 
হয় নি। লঞ্ড নেপিয়াঁবকে চীন ত্যাগ করবাব আদেশ দেওয়া হল, কিন্তু 
সেই শাঁদেশ পালনের কোন লঙ্গণই যখন দেখা গেন নাঁ, তখন সআাটেব 
প্রতিনিধি ইংরেজেব ব্যবসা বন্দ কবে দিল এবং সেই সঙ্গে তাঁদের বাঁপ- 
পল্লীটিও অবরোধ করল । সেখানে জিনিসপত্রেষ সরববাঁহ বন্ধ হয়ে গেল, 
এই অবস্থার মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে লড নেপিযাঁনেব মৃত্যু হয়। অবরোধ 
ও ব্যবসাব বাধানিষেধ তখন প্রত্যন্ত হল। 

চীন সবকার আঁফিং পাচার বন্ধ করতে কৃতস“কল্প হয়েছিল, এবং সেই 
উদ্দেশ্যে লিন সে-সি নামে একজন স্থুযোগ্য কর্মচারীকে কমিশনাব নিযুক্ত 
করে ক্যাঁনটনে পাঁঠাঁনে। হল। লিন-এর প্রথম করন হযেছিল, সমস্ত মজুত 
আঁফিং তার হাঁতে সমর্পণের জন্য বিদেশী বণিকদেব ওপব আদেশ জারি। 
ইংরেজ কুঠিয়াঁল কাঁপ্তেন ইলিয়ট ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা একযোগে 
লিন-এর আদেশ অমান্ত করলেন । লিন বিদেশীদেব কুগিগুলি অবরোধ করে 


৩৭৪ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


খাছ্যের সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। বিদেশীদের তখন লিন-এব আঁদেশ 
পালন ছাঁডা গত্যন্তর বইল না। বেআইনীভাঁবে আমদানি-কবা বিশ 
হাঁজাব বাক্স ভর্তি আফিং লিন-এব হাঁতে তুলে দিতে হল, তিনি সেই 
আঁফিং ধ্বংস কবলেন। ভবিষ্কতে আঁফিং আমদানি আব যাতে সম্ভব ন। 
হয সেজন্য কষেকজন ইংবেজকে প্রতিভূ কবা হযেছিল। ই*বেজবা ক্যানটন 
ছেডে ম্যাকাঁও গেল, সেখান থেকে তাদের হ"ণকং দ্বীপে আয় নিতে 
হয়েছিল। 

লিন-এর কঠোর ব্যবপ্তা আপাতত ফল প্রস্থ হযেছিল বটে, কিন্ত তাঁৰ ভয"কৰ 
পরিণামেব কথা তিনি কখনে। স্বপ্রেও ভাবন নি। ১৮৩৯ সালে হণকণ-এর 
কাঁছে বুটিশ ও চীনা নৌ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয। উভধ পক্ষেন মধ্যে মাঁঝে 
মাঝে এরূপ নৌ যুদ্ধ এখন থেকে কষেক বছব ধরে চলতে লাঁগল, আবার 
তাঁরই ফাঁকে হত আঁপসের করাবার্ত। বুটিশ নৌ বহর ক্যাঁনটন থেকে 
ইযাঁংসি পর্যন্ত বন্দরসমূহেব গুপর আক্রমণ চালাত । ১৮৪২ সাঁলে চি*কিযা 
অধিকার কবে ইণ্বেজেণা পিকিং-এব সঙ্গে দঙ্ষিণাঞ্চলেব স'মোগ হিনন 
কবল। পরিশেষে গ্তানকিং এ ই“বেজ ও চীনা বাঁজশভ্তিন মধ্যে সঙ্গি 
স্থাপিত হল (১৮৪২ )। সম্রাট তাঁও কুনা* অত্যন্ত অনিচ্ভাঁভবে সন্দিপত্রে 
স্বাক্ষর করেন । সন্ধির প্রধান শতগুলি এইবপ £ (১) বিদেশীদেব বসবাস 
ও বাণিজ্যেব জন্য “পাঁচটি বন্দৰ মুক্ত করা হল, এ পাঁচটি “সন্ধি বশরে” 
(625 ০৫৮) নাঁম ক্যানটন, সাঁঁঘাই, আমস, নিপো ও ফুচু, (১) 
নৌ-বহর ও বাঁণিজ্যেব খাঁটি স্থাপনের জন্য হণব্জেকে হক দ্বীপ প্রদান, 
(৩) চীনা বাজপুকষেধ সমন মধাদ| ই"রেজ কর্মচারীকে দান » (5) আমধাঁশি 
ও রপ্তানির ওপর গ্যাধ্য ও বিধিমত শুল্ের তালিকা চীন সরকাঁব কর্তৃক 
প্রস্তুত ও প্রকাশ ১ (৫) হু” বণিক প্রতিষ্টনেপ বিলুপ্চি , (৬) লিন কর্তৃক 
বিনষ্ট আফিং-এর মূল্য ও যুদ্ধেব ক্ষতিপৃবণ দান। বুটিশ কক চিংকিঘাঁং 
অধিকারের পর আত্মমর্ধাধ সম্পন্ন সুযোগ্য বাঁজকর্মচারী লিন আত্মহত্য। 
করেছিলেন । 

সন্ধির শর্তমত মুক্ত পাঁচটি বন্দবে বাণিজ্য কববাঁব স্থযোঁগ থেকে অন্ান্ 
পশ্চিমী শক্তিরাও বঞ্চিত হয নি। আমেরিকার যুক্তর।ষ্ট ও ফ্রান্সের সঙ্গে 
অন্থবূপ ন্থবিধা দীনের মর্সে পৃথক সন্ধি হল, আঁধকন্ত বোমাঁন ক্যাথলিক 
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গির্জা স্থাপনের ও চীনাদের থুস্টধর্ম গ্রহণে অনুমতিপত্রও ফ্রান্স সম্রাটের 
নিকট থেকে আঁদাঁ় করল। ধর্ সংক্রান্ত অধিকারগুলি সব্ধিস্থত্রে প্রথমে 
রোমান ক্যাথলিকরা পেয়েছিল বটে, কিন্তু পবে পেইসব অধিকার 
প্রোটেস্টাণ্টদেরও দেওয়া হয়েছিল । বেলজিয়াঁম, স্থইডেন, নরওয়ে ও রাশিয়া, 
সকলের সঙ্গেই বাণিজ্য বিষয়ক প্থক সন্ধি হয়েছিল। 

চীনে আফিং চালান বন্ধ হয়নি। ১৮৬০ খুষ্টান্দের “পিকিং সদ্ধি'পত্রে 
আফিং আমদানি আইনমত বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। আঁফিং সেবনেব 
অনিষ্টকর পরিণাঁমের বিষয় উল্লেখ কবে স্বয়ং চীন-সম্রাট তদানীন্থন উংলগ্ডেব 
বাঁনী ভিক্টোরিয়াকে ব্যক্কিগত পত্র লিখে আফিং চাঁলাঁন বন্ধ করবার জন্য 
অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সেই পত্রের কোন জবাব পর্যন্ত পাওয়া যাঁয় নি। 
এই তো সেদিন চি'য়েন লুং পত্র লিখেছিলেন তৃতীঘ জর্জকে, কি দম্তদপিত 
আত্মাভিমানই ন। ফুটে উঠেছিল সেই পত্রে, আব আঁজ সেই সম়াটেরই বশধন্‌ 
সৌজন্য-মাঁখ। মিনতি-ভরা একখাঁন। আবেদনপত্র লিখে পাঠালেন বানী 
ভিক্টোরিয়াঁব কাঁছে! অদৃষ্টের পবিহাসই বটে ! 

এই যুদ্ধেৰ 'আফিং যুদ্ধ' নামটি নিবর্থক নঘ। চীনকে জোণ কবে আফিং 
গিলতে বাধ্য কবা হয়েছিল। এমন একটি দু্নীতিপূর্ণ ব্যাপাঁরের সমর্থনে 
যুক্তিনংগত কাঁবণের সন্ধান পাশ্চান্তয এতিহাঁসিকদের একটি মণস্তাত্বিক 
বিকাঁরে পরিণত হযেছে । এমন কথাও বল। হয় যে, আঁমেবিকাঁব স্বাধীনতা- 
»* গাঁমে যেমন বোস্টন বন্দবের চা, চীনেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে আফিংও তেমনি 
শুধু একটা উপলক্ষ! কথাটা! অর্ধপত্য মাত্র। স্বাঁধীনতাঁব জন্য আমেরিকার 
যুদ্ধ করবার যে নৈতিক অধিকাঁন ছিল, চীনেব সার্বভৌমত্বেব ওপর হস্তক্ষেপ 
তেমনি কোন নীতিষম্মত কাঁধ বলে ইংবেজ নিশ্চয়ই দাবি করতে পারে ন| | 
ইংরেজকে ব্যবসার স্থযৌগ-হৃবিধা দান কবতে চীনেব কোন নৈতিক বা 
আন্তর্জীতিক বাঁধ্যবাঁধকত। ছিল না। ভাঁব্তের অবস্থ। লক্ষ্য করে দোর্দগু- 
প্রতাঁপ ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাতৎ্ভাবে বিরোধে লিঞ্ধ হওয়া চীনেব ঘোর 
নিবুদ্ধিতাঁব কাঁষ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথা মনে করবার কারণ 
তাঁর যথেষ্ট ছিল যে ইংরেজের অন্থপ্রবেশ চীনকে ভবিষ্যতে বিষম বিপন্ন কবে 
তুলতে পারে। ব্যবসার গরজ ইংরেজের, চীনের দুর্যবহার সে যর্দি 
অপমাঁনকর মনে করে অথব। তার শর্তমত ব্যবস। চাঁলাঁনে! যদি তাঁর পক্ষে 


৩৭৬ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


সম্ভবপব ন। হয় তবে তার চীন ছেডে চলে আসাঁই ছিল সংগত । যুদ্ধাবসানের 
পর ইংরেজ যখন দাবিকৃত সৃযোগ-স্ুবিধ। লাভ করল তখনে। তাঁরা অর্থলোভে 
চীনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আফিং আমদানি করে এমন একটি অপকর্ম করেছিল, 
ইতিহাসের পষ্ঠায় যা ইংরেজ জাতির দুবপনেষ কলঙ্কম্বরূপ হযে চিরকাঁল টিকে 
থাকবে। 


“এক্স্ট্রা-টেবিটোরিয়ালিটি' 


হ্যানকিং সদ্ধি ও অন্যান্য অন্ভমতিপত্র শুধু যে বিদেশী ব্যবসার পথ মুক্ত 
করেছিল তা নঘ, বিপুল অনর্থেব উৎস-মুখণ্ড খুলে দিষেছিল, আব সেই অনর্থই 
বন্যার আকার ধাঁবণ করে চীনের স্বাধীনতাকে ভাঁসিষে দেবাঁৰ উপক্রম 
কবেছিল। খুষ্টান মিশনারীদেব ধর্ম প্রচারের ষে স্বাধীনতা দেওষ। হ্যেছিল, 
অনেক ক্ষেত্রে সেই স্বাঁধীনতাঁর অপব্যবহার করতে তাল] কিছুমাত্র ক্রটি কবে 
নি, এব* সেই স্রত্রে চীনাদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধিত । বিদেশী সামাঁজা- 
বাদীর পুবোৌধারূপেই চীন দেশে মিশনীরীর আবি9ভাঁব হযেছিল,* তাঁদের 
ওদ্ধত্য ব! অপকর্মে প্রতিবিধান করবার শক্তি চীন সরকারের ছিল না। 
বিদেশীবা একটি নৃতন অধিকাঁর লাভ কখেছিল, তাঁৰ নাম “এক্স্টাটেরি 
টোরিষাঁলিটি? (00%6:8-650106091121165 ) | এই বিধানমত বিদেশীব শামন ও 
বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল তাব শ্বজাতীযষের ওপব, চীনে বাস কবেও বিদেশীবা 
ছিল চীন! রাঁজশক্তির আঁষভের বহিভূতি। এই অদ্ভুত সাশ্রাজ্যবাঁদী বিধাঁনটি 
চীন দেশে প্রা পঁচাত্তর বব ধরে চলেছিল । বিদেশী মিশনারীর। এই বিধানের 
হ্যোগ গ্রহণ কত, এমন কি ধমান্তব্ত দেশীষ খুষ্টানরাঁও চীন। বাঁজশক্তিব 
প্রভৃত্ব অস্বীকার কবতে ছাড়ে নি। মিশনাবীদেব ক্রিযাঁকলাপের ফলে গ্রামের 
সঙ্গে গ্রামের বিরোধ বাঁধত, এবং তাঁবই পরিণামরূপে যদি কোন মিশনারী 
উত্তেজিত জনতা কর্তৃক আক্রীপ্ত বা নিহত হত অমনি সাঅজ্যবাঁদী শক্তিপু্ত 
ত্ব স্ব বাহিনী নিষে রূণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন শাস্তিবিধানের জন্ত। এমনি 
কঘেকটি ঘটনার পব দেখ! গেল, উত্তেজিত চীনা জনতা কর্তৃক মিশনারী 
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নিধন পর্ব বিদেশীদের কাছে ব্যবসার চেষেও লাভজনক, কেনন! প্রতিবারই 
সেই ব্যাপারটিকে উপলক্ষ কবে একট হাঙ্গামা বাধিষে তার কিছু-না-কিছু 
নৃতন সৃবিধ! আদাষ কববার স্থযোগ পেয়েছে । 


সিযেন ফেং (১৮৫১-১৮৬১) 


সম্রাট তাঁও কুযা"-এর মৃত্যুব পব তাৰ উনিশ বছর বঘঘের পুত্র সিংহাঁসনে 
আরোহণ করেন। নূতন সম্াটেব বাঁজত্রকালীন মাম সিষেন ফে”। কি 
বিদেশীদেব সম্পর্কে, কি আভ্যন্তরীণ ব্যাঁপাঁবে পূর্ববর্তী সম্নাটেৰ চেযেও তিনি 
অধিকতর অযোগ্যতাঁর পবিচষ দিয়েছিলেন, এবং রাজ্যের শেষভাঁগে একান্ত 
নিকপাষভাঁবেই খিলাপ-ব্যপনে মগ্ন হযেছিলেন। ১৮৬০ অবে ইবেজ ও 
ফবাপী বাহিনী যখন পিকি” অভিমুখে অগ্রসর হল, তিনি তখন গ্রাঁণভষে 
উত্তবাঞ্চলে জিহৌলে পলাষন কধেন। তাঁরপব তিনি বেশিদিন ঝাচেন নি, 
মাত্র এক বছব অস্তে সিংহাঁসনেব উত্তবাঁধিকাবীৰপে একটি পাঁচ বছুবেব পুন 
রেখে মাবা যান । 


“আবে” ঘটিত কাণ্ড 


ন্তানকিং সন্ধিব পর ১৮৫৫ খুস্টাব্ব পদস্ত দেশে বাজনৈতিক শান্তি বাহাত 
বিরাজ কবলেও বিদেশীদেব সঙ্গে চীনাঁদেব বিবাঁদ-বিমবাদ ব্রমাগত চলেছিল। 
বানটনেব বিদেশী এলাকাব বিস্তৃতি প্রচেষ্টা বাঁধ দ্রিযেছিল চ"নার|, তাই 
নিষে দানা খুন বিস্তব ঘটেছিল অগ্য কষেকটি বখখবেও গোলমাল বেবধেছিল। 
খনিব ও কৃষিব কাঁজেব জন্য কালিফরনিষা, পেক, কিউব| ও বুটিশ গাণযনাধ 
চ'নাঁদেব কুলীরপে চালান দেওম! হত, এই চালান ব্যাপাবে ইউরোপীঘর! 
নান। প্রকাঁৰ অসীধুত।, জোব-জবপদস্তি, এমন কি প্রতাবিণাব আশ্রয নিতেও 
ছাঁডত না। এক্প অবস্থা চীন। ও ইউনেপীধাঁনদেব স্ঘব ব।ধা নিতাস্তই 
স্বাভাবিক, এবং এই সংঘর্ষেব সাঁমীগ্য একটা উপলক্ষ জুটেছিল। ১৮৫৬ 
থুষ্টাবে ক্যানটনের চীন। গভনব ইয়ে ব আদেশ অন্সাণে বন্দবে ভিভাঁনো 
'আযাবে? নামক একটি জাহাজ থেকে নাবিকদেব গ্রেপ্তাব কব। হয জলদক্থ্যতাঁব 
অভিযোগে । জাঁহাঁজটির মালিক চীনা, অভিযুক্ত নাবিকরাঁও চীনা, কাঁঞ্চেন 
ইংরেজ । জীহাঁজ হংক"-এ রেজিস্ট্রি কর! হযেছিল বটে, কিন্তু গ্রেপ্ধীরের সম 


৩৭৮ মৃহাচীনের ইতিকথা 


রেজিস্ত্রির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিষেছিল। মীঁস্তলে উড্ডীয়মাঁন বুটিশ পতাকাটি 
চীনার। নামিয়ে দিয়েছিল, এবং তাঁদের এই কার্ধে পতাকার অর্থাৎ বুটিশ 
সার্বভৌমত্বের অবমাননা কর। হয়েছে, এই অজুহাতে ইংরেজেরা চীনা 
কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ত তলব করল । চীনার। কৈফিয়ত দিতে অস্বীকার 
করল, তখন ইংরেজ নৌ-বাহিনী ক্যাঁনটনের উজান-পথের ধাবে একটি হূর্গ 
দখল করে নিল। চীনে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এই আক্রমণাত্মক কাঁধাঁবলী সম্বন্ধে 
বুটিশ পার্লামেন্টে বিরুদ্ধপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত বিতর্কের ফলে সবকাঁরেব পতন 
ঘটেছিল, কিন্তু পুননির্বাচনে দেখ। গেল, জনমত এই আঁক্রমণকেই সমর্থন 
কবেছে ! 


“টিয়েনসিন সন্ধি? 


চীনের কোন একটি স্থানে মিশনাঁবী হত্যার অছিলায় ফ্বান্স যুদ্ধে যোগ 
দিল ইংরেজের সঙ্গে । আমেরিক)। ও বাঁশিয়। অন্ুরুদ্ধ হচ্েও যুদ্ধে েগ দেয় 
নি, কিন্ধ যুদ্ধের পব লুটেব ভাগ গ্রহণ করতে ত্রুটি করে নি। ভাঁবতে তখন 
সিপাহী বিদ্রোহ চলছিল (১৮৫৭), সেজন্য চীন অভিযানে প্রেবিত বুটিশ 
সৈন্ত-বোঝাই জাহাঁজকে ভারতে আসতে হয়েছিল । ভাঁবতের বিদ্রোহ দমন 
করে সেন্তদেৰ চীনে পৌছতে বিলম্ব হল। ১৮৫৮ অন্দে ইংবেজ ও ফবাঁসী 
বাহিনীর চীনেব ওপব* যৌথ আক্রমণ ঘটল। চীনেব দক্ষিণাঁশে তখন 
মাঞ্ু সম্রাটের বিকদ্ধে একটি গণ-বিদ্রোহ শুক হয়েছিল, ইতিহাসে এই 
বিদ্রেহেব নাম দেওয়! হয়েছে তাই পিং বিদ্রোহ । চীনা রীজশক্তি এই 
বিদ্রোহ নিয়ে বিব্রত থাঁকাঁব দরুন ই“রেজ-ফবাঁসীব যৌথ আক্রমণে বাঁধ দান 
কবতে সক্ষম হয় নি। ক্যাঁনটন দখল কবা হল এবং গবনব ইয়ে-কে বন্দী 
করে কলকাতায় পাঠানো হল। টিয়েনসিন-এর নিকটবতী তাকু নামক 
স্থানের দুর্গসমূহ অধিকাঁৰ করে যৌথ বাহিনী ঘখন পিকিংএর দিকে অগ্রমৰ 
হল, সম্রাটের তখন আঁব নতি স্বীকার ন। করে উপাঁধ রইল না । চীন 
সন্বিপত্র স্বাক্ষর করল শুরু ইংরেজ ও ফরাপীব সঙ্গে ণয়, রাশিয়া ও 
আমেরিকার সঙ্গেও সন্ধি করতে হল। এই সন্ধিব নাঁম “টিয়েনসিন সন্দি” 
(১৮৫৮)। সন্ধির পরিণীমন্তরূপ শুশ্ক আঁদয়ের নৃতন ব্যবস্থা! কর। হয়েছিল, 
সেই ব্যবস্থামত বিদেশীদের কর্তৃত্বাধীনে 'সাম্রাজ্যিক অমুদ্র শুক্ক চাঁকরি, 
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(1101201911091700  055601785 3০1%10০ ) নামে একটি নৃতন সাভিস 
সৃষ্টি করা হল। শুন্ক আদায় ব্যাপারে বিদেশীদের তত্বাবধানের ক্ষমতা চীন। 
সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল, এবং এই ব্যবস্থাটি ক্রমশ সকল বন্দরেই 
অবলম্বন কর। হয়েছিল । ১৮৬৩ অবে ববার্ট হার্ট নামে জনৈক আইরিশম্যান 
শুন্ধ বিভাগের ইনস্পেক্টর-জেন্*রেল নিযুক্ত হন। তিনি এ কার্ধে বহাল 
থাঁকেন মৃত্যুকাল পধন্ত (১৯১১ )। 

পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের আগ্রাসী ক্রিয়।-কাঁগ্ডডের পরিসমাপ্তি এখানেই হয় নি। 
স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের অন্ছমোদন (861602690) ও পরস্পর বিনিময়ের 
ব্যবস্থা কর। হয়েছিল পিকিং নগরে । কুশ বাঁজদুতের স্বদেশ থেকে পিকিং 
আগমনে কোন বিস্ব ঘটে নি। ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকাঁন রাঁজদুতেরা 
টিয়েনসিন বন্দরে সমবেত হয়ে নধীপথে পিকিং যাত্রার উদ্যোগ করলেন । 
তখন তাঁ"ই পি"ং বিদ্রোহীদের আক্রমণের আশঙ্কায় পেই হে] নদীর তীরে 
স্থানে স্থানে চীনাঁর। প্রতিরক্ষ। ব্যবস্থ। করেছিল, সুতরাং চীন কর্তৃপক্ষ রাজ- 
দূতদের নৌকাঁধে।গে জলপথেব পরিবর্তে স্থলপথে পিকিৎ আঁসবার জগ্ঠ 
অনুরোধ করলেন । অত্যন্ত সংগত অন্ঠরোধ, আমেরিকান বাঁজদূত স্থলপথেই 
পিকিৎ যাত্রা! করলেন, কিন্তু ইংরেজ ও ফরাঁসীর! চীনা অন্রোধে কর্ণপাত না 
করে পেই হে! নদীর উজান-পথে প্রতিরক্ষ। বাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হল। 
এই অমার্জনীয় উদ্ধত্য সহ্য করতে ন। পেরে চীনারা গোলাবর্ষণ করল, তখন 
গ্রভুত ক্ষতির বোঁঝ। মাথায় নিয়ে ইংবেজ ও ফরাসীদের প্রত্যাবর্তন করাতে 
হল। 


পিকিং দখল : “পকিং সন্ধি* ও তার শর্তাবলী 


কিন্তু দীন্তিক বল-দপিত ইংরেজ ও ফরাসীরা এরূপ ক্ষতি নীরবে সহ্য 
করবার পাত্র নয়। লর্ড এলগিন ও ব্যারন গ্রোসের অধিনাঁয়কত্বে শক্তিছয়ের 
সম্মিলিত বাহিনী অবিলম্বে এসে পিকিং দখল করল ( ১৮৬০)। ক্ষয়ক্ষতির 
প্রতিশোধ নিল তাঁরা লুটপাট ও লঙ্কাকাঁণ্ড ছ্বারা। ইউয়েন-মিং-ইউয়েন 
নামে সম্রাটের যে বিখ্যাত গ্রীষ্মাধাস চি'য়েন লুং সম্পূর্ণ করেছিলেন, পাশ্চাত্য 
আততায়ীরা সেই বিচিত্র ভবনটিকে অগ্নিসংযোগে ভন্মসাৎ করলো । সেখানে 
চীন। শিল্প ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদগ্ডলি সংরক্ষিত ছিল, সুন্দর ব্রঞ্চের কাঁরু- 


৩৮০ মহাচীনের ইতিকথ। 


শিল্প, মনোহর পগিলেন, গ্রন্থের পাঁওুলিপি, প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের আঁকা ছবি, 
সবই ধ্বংস হয়ে গেল। সভ্যতাঁভিমাঁনী পাশ্চাত্য জাতির এই প্রতিহিংসা 
মূলক অপকীতি নিছক ধ্বংসপীলায় হন ও মোঙ্গলদের বর্বরতাঁকে অতিক্রম 
করে নি, এমন কথা বোৌধ করি কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই বলবেন ন।। 

১৮৬০ অব্দের পিকিং সদ্ধি পূর্ববতী টিয়েনসিন সপ্ধির ঘুক্তবেণীকে যুক্ত 
করেছিল, নৃতন সন্বিপত্রে কয়েকটি নৃতন শর্তও সংযোজিত হয়েছিল। এই 
ছুটি সন্ধি চীনে শ্বেআঙ্গ প্রভাব বিস্তারের পথ আরও প্রশস্ত করে দিয়েছিল। 
সন্ধির প্রধান শর্তগুলি এইরূপ £ (১) ব্যবসার জন্ত আরও অনেকগুলি নৃতন 
বন্দর মুক্ত করা। এই বিধানে ফলে চীনে নানান স্কানে ব্যাপকভাবে 
বিদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে তাদের চিন্তা ও ধারণ। প্রভৃতির অন্থুপ্রবেশ 
ঘটেছিল, এবং চীনা সমাজে তার প্রতিক্রিয়! দেখ! দিতে বিলম্ব হয় নি। (২) 
বিদেশী শক্তিপুঞ্ের বাণিজ্য-তরী ইয়ামি নদীপথে যাঁতীয়াঁতের অধিকার 
দান। (৩) পিকিং নগরে বিদেশী দৃতদেব মর্ষাদ। সহ বসবাঁসের অধিকার 
দ্ান। (৪) পাঁপপোর্টধাঁরী বিদেশীদের চীনের অভ্যন্তরে ভ্রমণের অধিকার 
দান। (৫) দেশী বিদেশী সকল খষ্টানদের ধর্ম প্রচারে অধিকার দান । ফলে, 
দেশী থুষ্টানগণ প্রকারান্তরে বিদেশীদের “এক্স্টাঁটে রিটোবিয়ালিটি'প আওতায় 
গিয়ে পডেছিল। (৬) বিগত দেড় শ' বছর ধরে ফরাসী বোমান ক্যাথলিক 
গির্জা ও সম্পত্তির যে ক্ষতি হয়েছিল চীন। বাঁজশক্তিব হাতে, সেই ক্ষতির 
দাঁবি স্বীকীর কবা। এই শর্তটির বিবিধ ব্যাখ্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্য়ের মধ্যে 
বিবাদ চলেছিল দীর্ঘকাল । (৭) এক্‌স্ট্াঁটেবিটোরিয়ালিটি-ব বিধানগুলির 
ব্যাপকতা বৃদ্ধি। (৮) হংকং-এর অপর দিকে মূল ভূখণ্ডের কিয়দংশ দাঁন। 
(৯) যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ। (১০) আফিং-এর ওপব কর ধাঁ করে 
আঁফিং আমদানি ব্যাপারকে আইনসিদ্ধ করা । 


চীনের দুর্বলতার সুযোগে পাশ্চাত্য জাঁতিবা অনেক সুবিধা আদায় 
করেছিল বটে, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া চীনেব ভূখণ্ড তার! অধিকাঁর করে 
নি। হংকং দ্বীপ ও নিকটস্থ মূল ভূখণ্ডে সামান্য একটু অণ্শ ইংরেজ অধিকাঁর 
করেছিল, আর ম্যাঁকাঁও উপৃদ্ধীপে পতুগীজ সার্বভৌমত্ব আঁকারে-প্রকারে 
স্থাপিত হয়েছিল, যদিও চীন তাদের এই অধিকার তখনো স্বীকার করে নি। 
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১৮৫৮ অন্দে চীন যখন ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনী কর্তৃক পরাজিত এবং 
আভত্যন্তবীণ বিদ্রোহে বিপন্ন, সেই সমযে আইগুন নাঁমক স্থানে রাশিয়ার সঙ্গে 
চীন একটি সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হঘ, এবং পরে ১৮৬০ অন্দে পিকি'-এ কশ দূত 
সেনাপতি ইগনাটিয়েফেব 'মধ্যস্থতাঁ'র পুবস্বাবন্বরূপ আরও একটি সন্ধি 
স্থাপিত হয়। এই ছুটি সন্ধির ৩ অনুসারে চীন আঁমুর নদীর উন্তরাঁংশ এবং 
উশাবি নদীব পূর্বে সমগ্র ভূখণ্ড রাশিযাঁকে প্রদান করেছিল। এইব্পে 
কোবিযাঁর উত্তবে এশিযার সমগ্র সমুদ্রতট রুশ সাশ্র।জ্যের অন্থডক্তি হযেছিল। 
মাঞ্চুরিযাঁর উত্তরাঁ*শে চীনের ভূখণ্ড পরিত্যাগ তখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষষ 
বলে বিবেচিত হয নি, মাঞুবিঘা তখন ছিল বিরলবপতি এব" সেই পবিত্যক্ত 
স্বানসমূহে চীনা উপনিবেশ স্থাঁপনেব কোন প্রযোঁজন অনুভব করে নি। 
কিন্তু কাঁলএমে দেখা গেল, চীনের এই ত্যাগ-ম্বীকার জাতী স্বার্থের অন্থৃকুল 
হয নি, কেননী তা শের সাম্রাজ্য সম্প্রসীরণের স্পৃহীকে স'যত না কসে 
আবও বাঁডিযে দিশেছিল । 

উত্তরে যেমন বাঁশিষ। দক্ষিণে ফ্রান্স তেমনি আগ্রাসী কার্কল।প শুক 
কবে দিষেছিল। ইন্দে। চীন ছিল চীনে করদ বাঁজ্য । ইন্দো-চীনকে করাষত্ত 
করবার উদ্দেশ্টে মিশনারীদের ওপর অত্যাচাবধের মামুলী ছুতা ধরে ফান্সের 
নৌ-বাহিনী ইন্দো-চীন আক্রমণ করল (১৮৫৮), ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ 
দিযেছিল সম্পেন। ১৮৬২ অন্দে সন্ধি স্থাপিত হল, সেই মন্ধিহুত্রে ফ্রান্স 
কোচিন চীনের তিনটি প্রদেশ অধিকাৰ করল। 

সিষেন ফেং-এর রাঁজত্বকাঁলেব একটি বি"শষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সাঁঘাই 
বন্দরে ইতরেজ, ফব।সী ও আমেবিকাঁন কনসালগণ কর্তৃক সামুদ্রিক শুঙ্কের 
কাধালয প্রতিষ্ঠ।। পরাতা সমাট তুং চি'-ব বাজত্বকাঁলে ই'বেজ কনসাল 
স্যব রবাট হাট এবং তাঁর সহযোগীরা আমন্ত্রিত হযে পিকি"-এ এলেন, সেখানে 
তাঁরা চীন সরকারে শুক কর্মচাঁবরূপে নিধুক্ত হলেন, আব বিদেশী 
বাণিজ্োর শুক্ষ বিভাগ তাঁদেব হাঁতে তুলে দেওয়া হল। শুন্ক আদাঁষের এই 
নব ব্যবস্থাকে একটি আনুষ্ঠানিক পবিধর্তন ব! স"স্কার বলে মনে কবা চলে 
না, কেনন। এই ব্যবস্থার ফলে চীনেব অর্থনীতি পরিচাঁলনাব ভাঁর বিদেশী 
ইংরেজের ওপরই ন্যস্ত কর। হযেছিল । 

১৮৬২ খুস্টার্ষে সিষেন ফেং-এব মৃত্যু হয। তাই পিং বিদ্রোহ তখনো 
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প্রশমিত হয নি। এই বিদ্রোহের স্ত্রপাত, বিদ্রোহ কিরূপ প্রলয়ংকর 
আকার ধারণ করেছিল, এবং কি উপাঁষে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, এই- 
সব বুত্তীন্ত আমরা এখন বিস্তৃতভাঁবে আলোচনা করব । 


৩. তাস্ই পি* বিদ্রোহ 


মাঞ্চদেব আডাই শ' বছরের কিঞ্চিদিধিক বাঁজত্বকালে তাই পিং 
বিদ্রৌোহ্ব চেয়ে গুকতর আগ্যন্তবীণ বিপদ আর দেখা দেখ নি। ১৯১১ 
থুষ্টান্দে মাঞ্চ বংশেব পতন হযেছিল বিপ্রবীদেব তেমন কোন যুদ্ধবিগ্রহ্ৰ 
জন্য নয়, বাঁজবংশের সমর্থকের অভাঁবই পতনেব মুখ্য কারণ। তাঁ?ই পি" 
আন্দোলনের ফলে যুদ্ধ চলেছিল কিন্তু দীর্ঘ তেব বছৰ, স্তবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বিধ্বস্ত 
হযেছিল, মাঞ্চদের শক্তি নিঃশেষিত হযেছিল। পরিশেষে তাঁই পিশ্তদের 
পরাজয় ঘটেছিল, তার প্রথম কারণ তাবা দ্েশবানীব সামগ্রিক সমর্থন 
লাভ কবে নি, এবং দ্বিতাষ কাঁবণ পাশ্চাত্য শক্তিপুগ্ত মাঞ্চু পাঁজত্ব বজীষ 
রাখা তাঁদের স্বার্থের অঙ্গকুল বিবেচন। কবে সআাটকে সামবিক সাহাষ্য- 
দানে অগ্রসর হযেছিল। 

তাই পি" আন্দোলনের সষ্টিকাবী হুং সিউ-টু'যাঁন ছিলেন একজন 
ক্যানটনবাঁপী হাকৃক। শ্রেণীব ব্যক্তি। তিনি চাঁকবি-পরীক্ষাম উত্তীর্ণ 
হতে পারেন শি, অকৃতকাঁতাঁর কাঁবণ মনে করতেন তীৰ প্রতি মীঞ্চদের 
বিদ্বেষ, দেড শ' বছর পূর্বে তাঁর পূর্বপুকষগণ কতৃক মাঞু সাম্রাজ্যেস 
বিরুদ্ধাচরণের জন্য । পণ্ডিতশ্রেণীব চীনাদের মধো সত্যকাঁব ব। কল্গিত 
অবিচারেব জন্য অসন্তষ্ঠ মাঁঞ্চ-দ্বেষী ব্যক্তির অভাঁব ছিল না, এপ লোকের 
পক্ষে মাঞ্চু রাঁজত্বেব অবসান কমন! স্বাভাবিক । ১৮৩৭ অবে হুং সিউ-চ"ষান 
যখন কঠিন রোগে শধ্যাশাধী তখন ভাব নাকি দিব্যদর্শম ঘটেছিল । 
স্বপ্নে দেখলেন তিনি, এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ মান্ষ তাঁকে জ্যোতির্য়লোকে 
নিষে গিয়ে পৃত শুদ্ধ করে নৃতন হৃদ দান করলেন, এবং সেই সঙ্গে আদেশ 
দিলেন যেসব দাঁনব মানুষকে সেই বৃদ্ধেব মেবাধর্ম থেকে বঞ্চিত করে দূরে 
সবিষে বেখেছে, সেই দাঁনব-কুলকে তিনি যেন নিমৃূ'ল করেন। ১৮৪৩ খুস্টাবে 
প্রোটেস্টান্ট খুস্টান কর্তৃক চীনা ভাষায় অনূদিত বাইবেলেব একাংশ হুংএর 


তাই পি”ং বিদ্রোহ ৩৮৩ 


দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁর মনে হল, তিনি যেন স্বপ্রদর্শনের 
অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সেই বুদ্ধটিই যেন ঈশ্বব, বৌদ্ধ দেবদেবী- 
মুতি সেই দানবকুল, সেই মুতিগুলিকে ধ্বংস করে সত্যকার ঈশ্বরপূজা 
প্রতিষ্ঠিত করবাঁর জন্যই তাঁকে স্বপ্পে আদেশ দেওয়া হয়েছে । ভং তখন 
বাইবেলের কিয়দৎশ অবলম্বনে একটি ধর্মমত গঠন কবলেন, এবং সেই 
নৃতন ধর্মে দেশবাসীদের দীক্ষিত করতে লাগলেন । এই ধর্গকে 'তা'ই পি* 
খুস্টধর্ম' বলে ইতিহাসে অভিহিত কনা হয়। আঁই পি" শব্দে অর্থ পরম 
শাস্তি? | 


“তাই পি*ং খুস্টধর্ম। 


তাই পি*ং খুন্টধর্মের অভ্যরথানেৰ কাঁবণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাঁষ, 
সমসাময়িক কাঁলে বৌদ্বধর্জ, তাঁওধন্‌ বা কনফুসীয় নীতিধম কোনটিতেই 
চীনাদেব আঁব তেমন আস্থ। ছিল না। চিরদিনই তাঁর। মনে কবে এসেছিল, 
এই তিনটি ধর্মমার্গের লক্ষ্য একই বস্ত, মূল নীতি ব| ্রিয়াকাঁণ্ড বিষষে 
যে একটি অপরটর বিরোধী সে চিন্ত। মনে তাঁদেব কখনে। জাগে নি। 
বৌদ্ধধর্মের সংপাঁব-বৈরাগ্য, তাঁওবন্জেব নানান কুসংক্াঁব, কনফুসীয়দের 
প্রাচীন বিদ্যা পাত্ত্যাভিমান, কোন মিল বা সংগতি নেই অ্ররীর 
চিন্তাধারায় কিংবা অন্ষ্ঠানেব মধ্যে, কিন্তু তা সত্বেও শিক্ষাঁ্দীক্ষার রুচি- 
মত চীনার। আপন আপন পথ বেছে নিয়েছিল, যাব ফলে শিক্ষিতদ্দের নব 
কিছুতেই অবিশ্বাস জন্মেছিল, আর অশিক্ষিতরা হয়ে উঠেছিল সব কিছুতে 
অতিমাত্রায় বিশ্বাসী” । উনবিংশ শতান্দে বৌদ্ধধর্ধের “অষ্টমার্গ প্রভৃতি 
দাশশিক তব্গুলি বিলুপ্ত হযে এসেছিল, অমিতাঁভ"-নামজপ মাত্র অবশিষ্ট 
ছিল, নাঁমজপে মুক্তি অর্থাৎ অনন্ত হ্বর্গপাঁভ ঘটে, এই ছিল ধর্মেন সাবকথ|। 
পত্যকাঁর বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব যে ছিল না এমন নষ, সে ধর্ম জনসমাঁজ ছেড়ে 
নিঞ্জন পার্বত্য অঞ্চলের মঠগুলিতে আঁশ্রয় নিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের পতনের 
কাঁরণই হয়তো ব| লোকালয়ের সঙ্গে সপ্বন্ধছেদ, কিন্ত আদল ধর্ম যেমনই 
হে।ক “অমিতাঁভ'”জপ নাঁমের গণধর্মের প্রতি পণ্তিতকুলের ছিল ঘোর অশ্রদ্ধা, 
যেমন ছিল তাঁপধর্মের প্রতি । তাওধর্ম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল 
তা আমর। পূর্বেই দেখেছি, পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে তাও-পুজারী ছিল সকলের 
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চেয়ে ঘ্বণিত। তাঁও পৃজারীর কর্ম ছিল এন্দ্রজাঁলিক মন্ত্রতম্ব দ্বারা আঁধি-ব্যাঁধি 
অনাবৃষ্টির দূরীকরণ, তাঁবিজ মাঁছুলি দান, হাতুড়ে চিকিৎসা, অদুষ্ট গণন1। 
কনফুসীয় পণ্ডিতমগ্ুলী এইসব ঝুটী বিদ্যা, এমন কি রসায়ন ও পদীর্ঘ- 
বিছ্যাও সন্দেহের চোঁখে দেখতেন, সেজন্য বিজ্ঞানের চর্চা তাঁও-পশ্থীদের 
মধ্যে আবদ্ধ এক প্রকার গুপচবিগ্ভায় পরিণত হয়েছিল। গুপ্রবিগ্যার 
প্রতি তাঁও-ধর্মীদের এই আঁসক্তিই বোধ করি তাঁদের গগ্রপ্ত সমিতি 
গঠনে তত্পর করে তুলেছিল। চীনে “গুপ্ত সমিতি” প্রাছুর্ভীব দ্েখ৷ 
যায় হ্যাঁন যুগ থেকে, অনেক ক্ষেত্রেই এইসব সমিতির উদ্যোক্তী ছিলেন 
তাঁও-ধমীরা। 

কনফুপীয় নীতিধর্ষের প্রতি মাঞ্চুদের ছিল. গভীর অনুরাগ, তাঁর কারণ 
সহজেই অহ্থুমেয়। এই রক্ষণশীল নীতির পরিবর্তন-বিরোধী প্রাচীন নিয়ম- 
নিষ্ঠা আর রাজভস্তি অন্শীলনের বিধানসমূহ বিদেশী মাঞ্চদের শাসনাধিকার 
কায়েম করে রেখেছিল, সেজন্য তাঁরা ছিলেন গৌড় কনফুসীষ পণ্ডিতদের 
প্রাচীন শাস্ব” শিক্ষার সমর্থক | কিন্তু যে কারণে কনফুলীয় নীতিধর্ম শাসক 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই কারণই 
আবার এই বিশিষ্ট নীতিধর্জের প্রতি জনসাধারণের চিরাগত শ্রদ্ধা একরকম 
মুছেই দিয়েছিল। এক দিকে যেমন বিদেশী শাসনের সম্থক কনফুসীয় 
পণ্ডিতের! জনগণের আস্থা হারিয়েছিল, অন্য দিকে আবাঁর তেমনি দেশবাসীর 
সঙ্গে ইউরোপীয়ানদের সংস্পর্শ ও থুস্টধর্মের প্রচার দেশের অবস্থাকে আরও 
জটিল করে তুলেছিল । 

এমনি অবস্থার মধ্যে হু সিউ-চু'য়ান তাঁর নবধর্ম প্রচাঁরে ব্রতী হয়েছিলেন । 
এই নবধর্ণ খুস্টধর্ষেরই একটি চীনা রূপ। তাঁ"ই পি”ং-রা নিজেদের একমাত্র 
ন্যাং তি-র উপাসক” বলে অভিহিত করত, প্রোটেস্টাণ্ট খুস্টানরাঁও স্তাঁৎ তি 
শব্দটির অর্থ “ঈশ্বর বলেই মেনে নিয়েছিল । তাই পি'ংরা প্রোটেস্টান্টদের 
বাইবেল সর্বাংশে গ্রহণ করেছিল, বাইবেল-বণিত “দশ আঁদেশ' ছিল তাঁদের 
ধর্মের মূলমন্ত্র । সঞ্াহে একদিন সমবেত উপাসনা করা হত। আফিং তামাক 
সেবন, মগ্যপাঁন ছিল নিষিদ্ধ । ধর্মে প্রেমের স্থান অল্পই ছিল। ভূমি বিলি 
প্রভৃতি সামীজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সমর্থন করা হত বটে, কিন্তু কার্ধত 
উদ্দার নীতি অনুসরণের কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। 


তাই পিং বিদ্রোহ ৩৮৫ 


এই নৃতন ধর্ম-সম্প্রদায খুস্টান ও ইহুদিদের থেকে ঈশ্বর-কল্পনা ও কয়েকটি 
আচাঁর-অনুষ্ঠান ছাঁডা আর যে জিনিসটি লাভ করেছিল, তাঁব নাম ধর্মান্ধতা। 
তা'ই পি-দের লক্ষ্য ছিল পৌত্তলিক বৌদ্ধধর্ম ও কুসংস্কাবাচ্ছন্ন তাঁওধর্মের 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন এবং মন্দিরগুলির সর্বাত্মক ধ্বংস। এই বিদ্রোহ ষদি 
মত্যই সফল হত, ত। হলে ইসলামের অভ্যুত্থানে উত্তব-পশ্চিম ভাবতের মত 
চীন দেশেও আর বৌদ্ধধমের [চহুমাঁজ অবশিই্ থাঁকত না, এবং সেই সঙ্গে 
যে চীনের স্থাপত্য ও অমূল্য কলা-শিল্প সমূলে উৎসারিত হত, সে বিষষে 
বিশ্বমাঁজ্র সন্দেহের অবকাশ নেই । এখানে মনে বাঁখ। গ্রযোজন, এই বিদ্রোতের 
মধ্যেই ছুসভ্য ইংপেজ ও ফরাপী বাহিনী ইউযেন-মিংইউধেন নামক পিকিং-এব 
রাঁজকীব গ্রীষ্মীবাঁসটি অগ্নিদাঁহে ধৰ্ম কবেছিল / ১৮৬০ খএঃ), ধর্ম।ন্ধতার 
পূজাবী তা"ই পি”ংদের এই পাশ্চান্ত জাতি গ্রদশিত জলন্ত দৃষ্টান্ত অন্ভসরণের 
সম্ভাবন। ছিল যথেষ্ট। 

তাঁউ পি" ধর্মের পরম বিরোধী হযে উঠেছিল খুষ্টাঘ মিশনারী দল, 
তাঁব প্রধান কাঁবণ এই যে নবধর্মেব মঞ্চে ধর্মের প্রতিগাতাকে একটি বিশেষ 
স্তান দেওয়া হযেছিল। প্রোটেসশণ্ট বাইবেলের যিশু খস্টকে সর্ততোভাবে 
্বীকার করেও হুং সিউ-'যাঁন নিজেকে শ্বগীঁষ বাঁজা” (ণ7০৪৮০3]5 7008?) 
বলে প্রচার কবেছিলেন। কৌন মিশনাবীব কাছে ভং ধর্মশিক্ষ! লাভ 
করেন নি, নৈষ্ঠিকভাঁবে খুক্টধন্ধে দীক্মিতও হন নি। একপ লোকের পক্ষে 
শ্বব দর্শন এবং “ধিশু খৃষ্টেব অনগুজ'-রূপে ভগবদ্বাণী প্রচারের অধিকাঁব 
দাঁণ স্বভাবতই মিশনাবীদের কাছে অমূলক বলে মনে হযেছিল | মিশনারীদের 
বিবোধিতাব উদ্ভব হযেছিল ধর্য সম্বন্ধীষ কারণে, কিন্ত ইউক্পীয শক্তিপুঞ্জ 
এই বিদ্বোহকে দেখেছিল অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে । মাঞ্ুরা দুর্বল, শক্তিপুগ্ 
তাদের কাছে অনেক স্থবিধা-স্বযোগ আঁদাঁয কবেছে, হঘতো! বাঁ ভবিষ্াতে 
চীনকে বিভক্ত করে ভাঁগাভাঁগির স্বপ্ন দেখাও শুরু হযে গিষেছিল। তাই 
পি" ব্যবসা-ক্ষেত্রে ইউরোপীযানদেব নানান সৃবিধা ও দ্রেশ-মধো চলাঁফেবাঁর 
অবাধ অধিকাঁব দাঁনের প্রতিশ্রুতি দিষেছিল, কিন্তু ইউবেপীয়েবা এই নব- 
জাগ্রত বৈপ্লবিক শক্তির অভ্যুত্থানকে বিষম শঙ্কাব চক্ষে দেখেছিল, তাই 
বিদ্রোহীদেব প্রতিশ্রুতির কথাঁষ কর্ণপাত না করে বিদ্রোহ দমনে মাঞ্চুদেব 
সাহায্যদাঁনই শ্রেয় মনে করেছিল। 

৫ 


৩৮৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


বিদ্রোহের প্রকৃতি ও পরিণাম 

এই আন্দোলন গোঁডা থেকেই বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ কবে নি। 
উদ্দেস্ট ছিল ধর্ম গ্রচার, ধর্মীস্তরিতকবণ ও দেশীষ ধর্মগুলির কুৎসা কীর্তন । 
মাঞ্চুরা কনফুলীষপন্থী হলেও তাও ও বৌদ্ধধর্ম-বিযোধী এই আন্দোলনকে 
উপেক্ষা করতে পাবেন নি সমীজ-বিপধঘ ও শাস্তিভঙ্গের আশঙ্কা, তাই তাঁর! 
আন্দোলন বন্ধ করে দেবার উদ্যোগ কবলেন। হুং-এর অন্ভচবেরা তখনি 
সরকারী চ্যালেগ্ত গ্রহণ করে অন্ধ ধারণ করল (১৮৫৭ )। যুদ্ধে তাদের 
অভাবনীয় সাঁফল্য ঘটল । ইযাঁ-আন শহর বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অধিকৃত 
হল। ১৮৫১ অরে হুং সিউ-চু*য়ান নিজেকে “তিঃয়েন ওযা ব| বম্বগীয় রাজা? 
বলে ঘোঁধণা করলেন এবং “তাই পি" তিয়েন কুষো” অর্থাৎ পরম শাস্তির 
স্বগ্শষ বংশ" নামে একটি বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। বিদ্রোহীদের সংখ্যা 
বুদ্ধি হল, দক্ষিণীঞ্চলে তাঁদের অগ্রগতিও চলতে লাগল। ১৮৫৩ খুস্পাবে 
স্তানকিং শহর অধিকৃত হল, সেখানেই হু" তাঁর বাঁজধানী স্থীপন কবলেন। 
হ্যানকিংএর নাঁম পবিবর্তন করে নৃতন নামকবণ হল তিযেন চিং অর্থাৎ 
স্বর্গীয় রাজধানী” । হুংএর দুর্ভাগ্য তিনি পিকিং অভিমুখে যাত্রা না কবে 
ধর্মপ্রচার কাষে ও ধর্ীস্তরীকরণে মনোযোগ দিলেন । হুং-এব সেনাপতি চুযাঁ" 
ওযাঁং মাত্র সাঁত হাঁজ/র সৈম্ত নিষে উত্তরাঁভিমুখে অগ্রসর হযেছিলেন বটে, 
কিন্ত তার দাহাধ্যার্থ কোন নৃতন সৈম্দল প্রেরিত হয় নি, সেজন্ত তাকে ফিরে 
আসতে হয়েছিল। তিনি যদি উপযুক্ত সৈগ্ভবল শিষে অবিলম্বে পিকি* 
আক্রমণ কবতে পারতেন, তা হলে মাঞ্চ বাঁজত্বেব অবসান হত তখনই সে 
বিবষে স্বন্দেহ নেই । 

ভারতের সিপাহীযুদ্ধেব প্রাষ সমকালীন ব্যাপার এই তাই পি” বিদ্রোহ, 
দুই বিদ্রোহেবই উদ্দেশ্ট বাইরে থেকে অনেকট1? একই বধকম দেখ। যাঁষ। 
ইংরেজদের মত মাঁঞুদেরও বিদেশী বল চলে, এবং উতয দেশেই বিদেশী 
শীসনকে বিলুপ্ত করবার জন্যেই রাষ্ট্রের বিকদ্ধে সঃগ্রাম শুরু হযেছিল। কিন্ত 
ত। সত্বেও এ ছুটি বিদ্রোহের মধ্যে গ্রভেদ ছিল বিলক্ষণ। ভারতের বিদ্রোহ 
ছিল ধর্মপম্পর্কশূন্ত, বিদ্বেশী বিতাঁডনই ছিল যাঁর একমাত্র লক্ষ্য, পক্ষান্তরে 
তা'ই পি*ং বিদ্রোহকে ধর্মযুদ্ধ বলা চলে। তাঁ"ই পি”ং-র! যুদ্ধ করেছিল থুস্টধর্ম 


তাই পি'ং বিদ্রোহ ৩৮৭ 


প্রতিষ্ঠার জন্য, সারা দেশের লোঁককে ধর্শীন্তরিত করে একনাধকত্বের অধীনে 
একটি ধর্মরীঁজ্য স্থাপন করাই ছিল তাঁদের আঁসল উদ্দেশ্য । কিন্ধ তা"ই পি” 
বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ হলেও অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহকে 
দেখা আদৌ অসংগত নয । বিদ্রোহীরা ছিল কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মীস্ষ, 
গ্রাম্য জনসাধারণ ও দবিদ্র ভদ্রলোক, তাদের অভিযান চলেছিল ধনী কৃষক, 
বণিক সম্প্রদাঘ ও বিভ্রশালী ভত্্বাক্তিদের বিরুদ্ধে । এই যুদ্ধে তাই পি"ংদের 
পরাঁজয ঘটেছিল প্রধানত রক্ষণশীল সমাঁজেন বিরুদ্ধাচবণের ফলে, কিন্ত অন্য 
কতগুলি কারণও ছিল যাঁব জন্য এই আন্দোলন জনগণের পূর্ণ সমর্থন লাভে 
বঞ্চিত হযেছিল। তান পি”-দের নিষ্টরতাৰ অন্ত ছিল না, বৌদ্ধ মন্দিব, 
বৌদ্ধ মৃত্তি চূর্ণ করে জনসাঁধারণেব ধর্মবিশ্বামে আঘাত দেওযা হযেছিল, 
সর্বত্রই চলেছিল নৃশণ্স ধ্বসেব তাঁব। হু আশা করেছিল উত্তরাঞ্চল 
বিদ্রোহে যোগদান করবে, কিন্তু তার সেই আঁশা সফল হয নি। যেসব 
কনফুসীয পণ্ডিত সম্রাটের পক্ষ গ্রহণ কৰে বিদ্রোহ দমনে প্রবৃন্ত হলেন, সেং 
কুষে। ফ্যান ছিলেন তীর্দেৰ অগ্রণী। একজন সাধুচবিত্রের ব্যক্তি তিনি, 
পণ্ডিতমগুলীব আদর্শ পুরুষ, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাঘ তাঁণ ছিল পবম বিশ্বাস । 
তাঁব স্থক্ষ পরিচাঁলনা-গুণে সম্রাট-বাহিনী ধীরে ধীরে বিদ্রোহীদেব উচ্ছেদ 
সাধনে সমর্থ হযেছিল, এব” এই উংসাদন-কার্ধে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকেরা 
মাঞ্চদেব বিলক্ষণ সাহায্য করেছিল। এই প্রসঙ্গে ওযাড ও বুরগেভিন নামে 
দুজশ আঁমেবিকাঁন ও কর্ণেল গর্ডন নামে একজন ইংবেজের নাম উল্লেখযোগ্য, 
তাণাহ সৈন্য সংগঠন ও যুদ্ধ পরিচালন] বিষষে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন । 
১৮৬৪ সালে ন্যানকিং পুনকঙ্গাবেব সঙ্গে তা'ই পি”ং মার্বা চীনা খুস্টধর্মের 
চিরকালের জন্য তিবৌধাঁন ঘটল। কষেক সপ্গাহ পূর্বে প্রতিষ্ঠাতা হু" 
আত্মহত্যা করেছিল। এই ধর্মের চিহ্মীত্র আব অবশিষ্ট বইল না, পুরনে। 
এতিহ্বের প্রভাব পুনঃগ্রতিষিত হল। 

পঞ্চাশ বছর পর যখন বিপ্লব দেখ। দিল, চীন তখন পাঁশ্চাত্য্েব ধর্মকে বাদ 
দিষে সেখানকার বাষ্ট্রবিজ্ঞানেব শরণ নিষেছিল, এব" তীরই আদর্শ ধরে 
চিবাগত বাঁজতন্ত্রেব এতিহ্ৃকে পবিহাঁব করে সে স্থানে লাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
করেছিল । 


৩৮৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


৪. মাঞ্চু রাজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছর 


তা"ই পি" বিদ্রোহ সফল হলে দেশের অবস্থা কি হত সে সন্বন্ধে আমরা 
নানান কল্পনা করতে পাবি । এই বিঝোঁহ হযতো। বা চীনের পূর্ব ইতিহাসের 
একটি পরিচিত অধ্যাঁষের পুনরাবৃত্তি করত মাত্র, অর্থাৎ নূতন একটি 
চীনা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করত, এবং তাঁর ফলে চিবাঁগত 
বাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রের আধুধাল আঁবও কষেক শতাব্ধ বর্ধিত হবাঁর যথেষ্ট 
সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই রা সম্ভবত মাঞ্চ শীসনেব মত প্রতিক্রিযাঁশিল 
হত না, নৃতন বাঁজবণ্ণ সমসাঁমধিক জাপানেব দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবে পাঁশ্চীন্য 
বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তনে আগ্রহান্বিত হত। যথাকালে শিক্ষ। প্রভাবে চীন 
হয়তে। জাপানের মত উন্নত হয়ে উঠত, কিন্তু সেই সম্ভাবনাৰ পথ বন্ধ কবে 
মাঞ্চু সিংহাসন আরও পর্ধশ বছৰ অটল হযে রইল প্রধানত বিদেশী 
বণিকের সাহাঁষ্যে । নানান বিপর্যয-কাণ্ড ও চুভান্ত অপমানেব পর দেশবাসীর 
কঠিন চাপে যখন মাঞ্চু বাঁজত্বেব অবসান ঘটল তখন দেখা গেল 
অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞানের জন্য চীনেব নেতৃস্থানীধষ ব্যক্তিগণে মনেও 
স্বার্থবুদ্ধিকে ছাঁপিষে দেশীত্মবোধ জেগ ওঠে নি। আত্মকলহে ও অন্দ্বন্থে 
জাতি দুর্বল হয়ে পডেছিল, এসং তাঁবই ফলে আরও চল্লিশ বছব-কাঁল তাকে 
বিদেশী শক্তিপুপগ্রের পদ্দাঘাত লাঞ্ছন। নীরবে সহা করতে হযেছিল। এমন কি 
সামাজ্যবাদী জীপাঁনের অহেতুক আক্রমণের বিরুদ্ধেও তাঁর ঈীভাবাঁর শক্তি 
ছিল ন। | 


তু চি ( ১৮৬২-১৮৭৫ ) 

সম্রাট সিয়েন ফেং-এর মৃত্যুর পব তাঁর ছয বছরের পুত্রকে সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত কব! হয়, এই সম্রাটের বাঁজত্বকালীন নাঁম তু” চি। তখন 
দাবানলের মত অগ্রসরমাঁণ তাই পিং বিফ্রোহ আব বিদেশী শক্তিপুর্জেব 
কাছে চীনের শোচনীয় পরাজখ, এমনি সব লাঞ্চন দুধিপাঁকের মধ্যে 
সিংহাসনে একটি বালকের অধিষ্ঠান সাম্রাজ্যেব অবশ্ঠস্তাবী পতনকে ত্ববান্বিত 
করবারই কথা । কিন্তু এই শোচনীয় পরিণাম থেকে বাঁজবংশ আপাতত 
রক্ষা পেয়েছিল কয়েকটি আ'কম্মিক ঘটনাঁসমষ্টিব ফলে, প্রধানত একটি নারীব 


মাঁঞ্চ রাজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছর ৩৮৯ 


অদ্ভূত কর্ণশক্তির প্রভাবে । এই নারী বালক সম্রাটের মাতা, সাধারণ্যে 
“বিধব। সমাজ্ঞী” নামে পরিচিত। পাশ্চান্যনমাজ তাৰ নাম দ্রিষেছিল বৃদ্ধা 
বুদ্ধ (019 9090179 )। 


বিধবা সম্রাজ্ঞী ফু সি ( ১৮৬২-১৯০৮) 

পৃবকাঁলের হ্যাঁন সমীজ্ঞী লু ও ট্যাং সম্রাজ্জী উ হৌ-র মৃত অসাধাঁরণ 
নৃদ্ধিমতী উদ্যমশীলী এই রমণী চীনেব হতিহাঁসে তাৰ নাঁম ছুরুপনেষ স্থীণী 
অক্ষবে লিখে রেখে গেছেন, কোন কল্যাঁণময জীবনাধশেধ প্রতীকরূপে নষ, 
কর্মক্ষেত্রে জু সি থে আদম্য শক্তিব পরিচঘ দ্রিষেছিলেন, সেইজন্তেই তর 
প্রসিদ্ধি। ১৮৩৫ অন্দে কোন মাঞ্চু সদ্‌ব”শে তাব জন্ম, সমাট সিষেন 
ফেং-এব গণিকাঁরপেই তিনি বাঁজ-অন্তঃপুবে প্রবেশ করেছিলেন । অচিরেই 
সমাঁট তাঁর বশীভত হঘে পডলেন। বংশেব উত্তরাধিকাধী হযেছিপ তাঁবই 
পুত্র, সমাঁটেব মৃত্যুণ পৰ তীব বিশ্বস্ত বন্ধু জু" লু ও দেবব কুণ-এর সাহাঁধ্যে তিনি 
নিজেকে বালক সম্রাট তু” চি-র অছি নিযুক্ত কবলেন। মৃত সম্রাটেব পাটবানী 
হয়েছিলেন দিতীধ অছি, কিগ্ত ব।জকাঁম পবিচাঁলন। করতেন জু সি স্ব” । 
১৮৭৫ অব্দে উচ্ছৃঙ্খল ইপ্ড্রিষপবাঁষণ পুত্রহীন সমাট তু চি-র যখন বসন্ত বোগে 
অকন্মাৎ মৃত্যু হল, বীজমাতি! সম্রাজ্ঞী জু সি তখন প্রশাদদ গণলেন। শোক 
কববাপ অবপর ভার ছিল ন।। তিনি জানতেন প্রাসাদ, নগব ও জনগণেব 
যবে) একটি শক্তিশালী দল দেশকে বাঁজমাতীঁদযেব প্রভাঁব থেকে মুক্ত কবে 
কোন চীন। বার্তিকে সিপ্হাসনে প্রতিষ্ঠিত কববাব পক্ষপাতী । নিজ হাঁতে 
গনত। ব্ক্ষাব জন্য বাজমাঁভীকে তীডাঁতাঁভডি কাজ শেষ কবতে হযেছিল। 
তিনি সেনীপতি পি হু-কে তলব দিলেন। আশি মাহল দৃধে তিষেনসিন 
থেকে এই পবাক্রীন্ত সেনাপতি যখন পিকিংএ বাভমাতীৰ কাছে এসে 
উপস্থিত হলেন, জু সি তখন তাঁকে কামান সহ চাণ হাজাঁব অশ্বাবোহী সৈন্ 
গোপনে বাঁজধানাতে আনতে আদেশ দিলেন। ছত্রিশ ঘণ্টাঁ৭ মধ্যে এই 
কাবটি এমন সুচারুৰপে সম্পন্ন হযেছিল যে কি সম্রাটের মৃত্যুব সংবাঁদ, কি 
নগবে সৈগ্ভ-সমাবেশের কথ ঘুণাক্ষসেও কেউ জানতে পারে নি। এইক্পে 
সৈন্যদের সাহীয্যল।ভ বিষষে স্ুুশিশ্চিত হযে নিশীথ বাত্রে বিধব! সম্রাজ্ঞী তাঁর 
বোনের বাড়ি গিষে উপস্থিত হলেন, এবং শধ্যাঁয সপ্ত তিন বছরের শিপু 


৩৭০৩ মহাচীনের ইতিকথ। 


বোনপো-টিকে কোলে তুলে নিয়ে প্রীসাদে প্রত্যাগমন করলেন। ভোঁব 
বেল! নাগবিকগণ সবিম্ময়ে ঘোঁষণী শুনল যে অপুত্রক মৃত সম্রাটেব 
সিংহাসনে বিধবা! সম্রাঁজ্জী তাব শিশু বৌনপো-কে প্রতিিত করেছেন! এই 
বালক সম্রাটের বাঁজত্বকালীন নাঁম কুষাং স্থ। 

বাঁজ্যের সর্বমধী কর্ী হলেন জু সি। সম্রাট সাবালক হবার পরও তিনি 
রাঁজ্য পরিচালনার কর্তৃত্বভাঁব ত্যাগ কবেন নি। তাঁর এই সময়কাঁর 
কাঁজগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কল্যাণের পরিবর্তে নানান অনর্থ ঘটিযেছিল। 
আধুনিক মৌ-বহব গঠনের জন্য সংরক্ষিত অর্থের অপব্যবহার করেছিলেন 
তিনি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজের জন্য একটি স্থরম্য গ্রীষ্মাবাস 
নির্মাণ কবে । সম্রাট কুষাঁং স্থ-র প্রগতিশীল সংক্বার-কার্ধগুলিতে বাধা দান, 
এমন কি সম্াটকে বন্দীকরণ, এব* “বকসাঁব হাঙ্গামার ব্যাপারে তাঁর 
অপঝোক্ষ সমর্থন প্রভৃতি বিষষগুলি যথাস্থানে পবে বর্ণনা করা হবে। ১৯৭৮ 
খৃষ্টাব্দে সমাট কুযাৎ স্থ-র মৃত্যুর সময তিনি অতিবৃদ্ধা, তথাপি এই পবম 
শক্তিশালিনী নারী তার অভ্যস্ত ক্ষমতা শেষবাবেব মত প্রযোগ করতে 
দ্বিধা না করে একটি শিশুকে সিংহাসনে বসাঁবার জন্য নির্দেশ দিযষেছিলেন | 
কিন্তু বৃদ্ধ! সত্রীজ্ঞীব তখন আঁষু ফুবিয়ে এসেছিল, সম্রাট ঝুযাঁৎ স্থ- মৃত্যু পর 
তিনি মাত্র কষেক ঘণ্টা-কাল জীবিত ছিলেন। 

সমাট চি'ষেন লু'-এব পর জু সিব মত এমন কর্মশক্তিপরাঁধণ শাঁসকের 
আবির্ভাব হয় নি, এ কথা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু তিনি ছিলেন কুসংস্কাবাচ্ছন্ন, 
অর্থগৃধ্ং ছুননীতিপরাষণ, কর্মক্ষম হযেও দ্বিধা গ্রস্ত, ফলে পাঁজনীতি ও শাসন- 
ক্ষেত্রে অনেক বড বকম ভ্রম-গ্রমাদ ঘটেছিল । জীবনেব প্রথম ভাগে তাঁর 
কর্মনৈপুণ্য বংশকে পতন থেকে রক্ষা করেছিল বটে, কিন্ত শেষরক্ষা আর 
হল না, রাষ্টরবিপ্লব ও অরাঁজকতা৷ দেখা দিষেছিল ভাই অদূবদখিতাঁব জন্য । 
যুগোপযোগী চিস্তাঁব সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে 
দেশের ভাবধারা ও জীবনযাত্রা এবং সেই জঙ্গে রাট্রায় শাসন-ব্যবস্থার 
পরিবর্তনেব প্রযোঁজন দেখা দিয়েছে, এই সত্য তিনি আদৌ উপলব্ধি করেন নি। 
তিনি ভালবাসতেন শুধু ক্ষমতা ও অর্থ, উচ্চ বাজপুরুষদের গুণীগুণ বিচারেব 
শুক্র দৃষ্টি তাঁর যথেষ্ট ছিল, আঁর অতীষ্ট-সিদ্ধির কৌশল তিনি ভাঁলরূপই 
জানতেন। সাহিত্যান্গরাঁগিণী ও চিত্রকুশল৷ বলে তার বেশ খ্যাতি ছিল। 


মাঞ্চ রাজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছর ৩৯১ 


সম্রাট তু” চি-র রাঁজত্বকালের প্রথম ভাগে সেৎ কুষো ফ্যান, লি হুৎ 
চ্যাং গ্রসভৃতি চীনা পণ্ডিতগণেব সাহাঁষ্যে তা'ই পি" বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ 
কবা হযেছিল (১৮৬৪ )। চীনের অন্তধিক্রোহের স্বযোগ নিষে ইউনানে 
মুসলমান বিদ্রোহ দেখা! দিষেছিল, বিদ্রোহেব নেতা ছিল তু ওযেন-সিউ। 
এই বিদ্রোহ দমন কবতে কয়েক বছর সময লেগেছিল (১৮৭৩ )। ইতিমধ্যে 
সেনসি ও কানস্থ অঞ্চলেওড মুসলমানব। বিদ্রোহ করেছিল, এবং মুলমাঁন 
অধ্যুষিত পিংকিযা” প্রদেশ স্বাধীন হয়ে পড়েছিল (১৮৬৪ )। বিছোহ 
দমন করে পশ্চিমাঞ্চল পুনরুদ্ধাৰ কবেন সে” কুষো-ফ্যনি এব স্থযোগ্য সহকর্মী 
সো স্থ"ট্যশংৎ। লেনসি ও কানস্থ প্রদেশ ছুটিতে শান্তি স্থাপিত হল (১৮৭৩ )। 
কাঁশগর, ইঘাঁরকন্দ ও খোঁটান আত্মসমর্পণ কবল (১৮৭৮) তত্রত্য বিদ্রোহী 
নেত। ইযাঁকুব বেগ এব মৃত্যুব পণ। সো স্ংট্যট*-এর এই সার্থক অভিষাঁন 
হ্যান ও ট্যশ” যুগে পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট সাফল্যের কথা স্মরণ করিষে দেষ। 


কুয়াং সু ( ১৮৭৫-১৯০৮ ) 

ভগ্নীব পুত্র বাঁলক কুযাঁ" স্থ-কে নাঁটকীষভাঁবে সি“হাঁসনে বসিয়ে বিধবা 
সম্রাজ্জী জু সি বশের উত্তরাধিকাঁৰ নিযম ভর্গ কবেছিলেন । সেইজন্টেই 
কুযাঁং স্-ব বাঁজ্যলাভ ছিল আঁইনমত অপিদ্ধ। সম্রাট তুং চি-র মৃত্যুকালে 
তীঁব পত্বী ছিলেন অন্ত সত্বা, তিনি জু সিব স্বেচ্ছাঁচাবিতাঁব ঘোব প্রতিবাদ 
কচছিলেন। কিন্তু তাব সেই প্রতিবাদে জু পি কর্ণপাত কবেন নি, তখন 
ক্ষোভে বোষে অন্তঃসত্বা অবস্থা তিনি আত্মহত্যা করলেন । কষেক বছর 
পর ১৮৮৯ অব জু সি তাঁর কোন আম্মীষকন্তাব সাঙ্গে সমাট কুষাঁ” স্থ-ব 
বিবাহ দেন, এবং তাবপর বাহ্ৃত খাজকর্ম থেকে অবপব গ্রহণ কবেন। 
প্রকৃতপক্ষে সম্রাটকে তিনি একটি সাঁক্ষীগোপাঁল মাত্র কবে বেখেছিলেন; 
রাঁজ্য শাসনের চাঁবিকাঁঠি ছিল তাঁর নিজে হাঁতে। সম্রাটেব সি“হাঁসনে 
আরোঁহণেব অল্পকাঁল মধ্যেই পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান বিদ্রোহ দমন করা হল, 
তারপব দেখা দিল উপযুপরি কষেক বছর প্লাবন, অশাবুষ্টি এবং আঁকাঁলের 
অবশ্বস্তাবী পরিণাম, দুভিক্ষ । লক্ষ লক্ষ মানুষ দুতিক্ষে মার। গেল । 

সম্রাট কুযাঁং স্থ-র বাঁজত্বকালের গুরুত্বপৃণ এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর পুবো- 
ভাগে আমরা দেখতে পাই, কোরিযাব ওপব আধিপত্য নিষে চীনের সঙ্গে 


৩৯২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


দূুরপ্রাচ্যের “উদ্দীযমান সুর্য, জাঁপানেৰ বিবাদ । ১৮৮২ অব্ষে কোবিয়াষ 
জাপানী প্রতিপন্তি হ্রাস করবাঁব উদ্দেশ্তে চীনের উপদেশমত সেখানে বিদেশী 
শক্তিপুগ্ঠের প্রবেশদ্বাৰ মুক্ত করা হুল, এবং এই ব্যাপার নিষে চীনেব সঙ্গে 
জাঁপানের যে বিবাদের ক্রত্রপাত হল তাঁর পবিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৮৯৪ 
সালের চীন-জাঁপান যুদ্ধে। ইতিপূর্বে ১৮৮৫ অবেেব জুন মাসে ফ্রান্স চীনকে 
ট*“কিৎ পরিতাগ কবতে বাধ্য করেছিল। চীন-জাঁপান যুদ্ধে জাপাঁন জযী 
হল, সন্ষিপত্র স্বাক্ষরিত হযেছিল জাঁপাঁনেৰ সিমোনোসেকি নগবে (১৮৯৪ )। 
জাঁপানেব হাঁতে চীনেব এই শোঁচনীষ পরাঁজয ইউবোঁপীয শক্তিপুগ্তকে 
উপযুপরি নানাবিধ দাবি উ্থাপন ও অধিকার আঁদাঁষ কবতে উত্সাঁহিত 
করেছিল। ফ্রান্স টংকিং সীমান্তে বেলপথ নিগ্াণেব এবং নৃতন কযেকটি 
বন্দরে বাণিজ্যের অধিকার লাভ কণল। ১৮৯৭ খুষ্ঠাঁব্ে সাঁনটাং-এ চীনাদের 
হাঁতে দুজন জার্মান মিশনারী প্রাণ হারিষেছিল, সেই অছিলায জার্ধান নৌ- 
বহর সাঁনটাংএন সমুদ্রকূলে কিযাঁচীও বন্দর দখল করল। মীঁঞ্চবিযাঁণ 
দিকে অগ্রসরমাঁণ রুশবা চীনে নিকট থেকে পোর্ট আর্থীৰ ও তাঁলিয়েন- 
ওয়ান-এর ইজারা এব” উত্তব মাঞুরিয়াঁষ পেলপথ নিশীণে অধিকাঁ আদাঁষ 
কবল। ইংবেজেরা পঁচিশ বছবের জন্য ওযেই-হেই-ওযেই ও হংক"-এব 
চাঁবপাশের ভূখণ্ড আর ফবাঁসীব1 কুষাঁ*-চৌ উপপাঁগব ইজার। গ্রহণ করল। 
ইতালীম্বদের দুভাগ্য, স্বমেন উপসাগর ইজাঁন। চেষেও পাষ নি । বল] বাল্য, 
চীন এইসব অন্বাধ্য অধিকার স্বেচ্ছাম দান কবে নি। প্রতিবাঁবই বিদেশী 
শক্তির যুদ্ধ-জাহাঁজ গোলাবর্ষণেব হুমকি দিষে স্রবিধ। আঁধাষ কবেছে।* 
এখন চীন-রূপ পরিপক্ক “তণুজ”টিপ ফাঁলি কটে সেই খগ্গুলিকে বণ্টন কববাব 
সময় আগতণ্রায, ইতিমধ্যেই বিদেশী শক্তিপুগ্ত প্রভাবি বাহ” (3019916 ০ 

* এই প্রনঙ্জে জও্হরলাল নেহক ঠাব 31৮75৫5 ০ঠ ৮7০1৫ 756০9 বইখানাধ যে 
উচ্ছাসোক্তি করেছেন ত। উল্লেখযোগ্য £ “৬৬156 5041] আআ. ০91] 0015 50917091075 100179- 
৬1001? 17161958 00915 4 73016909856 716 13 10৫ ডা9 0 1002101011900 
9010066107165 16 ৮৮০21 [0 500160 5 801005010065 6 ০০৬০5 105 2৮1] 46905 01001: 2. 
0198 01 71005 51301006176 070. 1১09০০1161021 02605 01 00178 £০০৫ €০ 
00509 306 10. 01178 117 1898 00০1০ 05 159. 01981 01 0০৮11). 105 


2891060 0131765090৭ ০৮০17, 81] 105 95110655,% (0,459 ) 


মাঞ্চু বাজত্বেব শেষ পঞ্চাশ বছৰ ৩৯৩ 


13100০০ ) গঠনে তত্পব হযে উঠেছিল । বাশিণ। দাবি করল মাঞ্চুরিয়া, 
জার্মানি সাঁনটাং ও উত্তব চীন, বুটেন ইয়াংসি উপত্যকা, জাপান ফুকিষেন, 
ফ্রান্স দক্ষিণ ইউনাঁন ও কোষাঁপি। পবিশেষে ১৮৪৯ আবে বক্সার, 
(8০০৮) হাঙ্গাম। অর্থাৎ বিদেশীদেব ওপর চীনা বক্সার” বা “নুষ্টযোঁদধা, 
সম্প্রদামেব আক্রমণ শুরু হল, এবং তাঁপই প্রতক্রিযারূপে দেখা দিল 
বিদেশী শক্তিপুঞ্জেব নির্মম ধ্ব'সলীল। | 

উপরোক্ত বিবরণে দুটি বিশেষ গুকত্বপূণ এতিহাঁসিক ঘ॥নাব সাক্মীৎ 
যেলে £ প্রথমটি দপানেৰ অভ্যরথান ও চীন-জ।পান সণ্ঘর্ষের কাহিনী এব 
অপবটি 'বক্সাঁব” বা! “দুষ্যোদ্ধা? হার্দামা। আমদা এখন এই ছুটি বিষষ 
একট বিশদভাবে আলপোচন। কবব । 


উদ ীমান জাপান ও বাহুগ্রস্ত চীন 

উনবি“শ শতাঁব্দেব দ্বিতীযার্ণে এশিষাঁণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘঢনাগুলিব 
মধ্যে জাপানের অভারান বোধ কি সবচেসে বেশি চমক্গ্রদ। পাশ্চাত্য 
শক্তিপুঞ্গের উত্পীডনে জজবিত চীন যখন তমসাচ্রন্ন অন্ধ গহ্ববে শিশ্চিত 
ধ্বংসেণ দিকে দ্রুত এগিষে চলেছিল, সেই নমায জাপানে দেখা দিল নবীন 
স্থযের উদয, যে স্মযেব ক্রমবর্ধমান ভাঁক্ষব দীপ্চি অচিবেই জগতেব বিষ্ময়- 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাশ্চাত্যের চ্যালেন্স চীনে অতিকায খুণে-ধবা 
বাঞ্টে একট] বিশৃঙ্খল বিপযয ঘর্টিযেছিল, কিগ্ত সেউ চ্যালেএই আবার দু 
জাপানের দ্বীপপুঞ্জে বহমান আৌতেব ভাটাঁব টাঁশ বন্ধ কবে নুতন জীবন-শক্তিব 
জোধার ছুটিষে দিষেছিল। জাঁপান ছিপ চীনেৰ মতই বক্ষণপন্গী, 
পবিবর্তন-াবমুখ । সপ্ুধশ এতাব্দী থেকে সেখানে ইউবোগাযানদেব প্রবেশ 
নিষিদ্ধ কৰা হযেছিল প্রধানত তাঁদের কদয আঁচখণ ও বোদ্ধেটে বৃত্তিব 
জন্যই, উনবিংশ শতাব্ের মধ্যভাঁগেও সেই নিবেখ।জ্ঞ। বলবৎ ছিল। বস্তৃত 
জাঁপানেব বিদেশী স'শ্রব বজনেব নীতি ছিল চীনের চেখেও কঠোবতর, কেনন। 
চীনে অন্তত বিদেশী বাবসাঁধীদেব জগ্য কষেকটি বন্দর মুক্ত কবা হযেছিল, 
আর জাপানে পাশ্চাত্য বণিকদেপ আগমনের অন্থমতি কি বাবস। পখিচালনাব 
সযোগ-হৃবিধা দান করা হয নি। এই “কছদ্বার নীতি নিবিরোৌধে 
স্বীকার করে নেবার মত মনোবৃত্তি শঞ্জিণালী পাঁশ্চান্ত জীঁতিপমূহের ন। 


৩৯৪ মহাচীনের ইতিকথা 


থাকারই কথা। ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানের উন্নতি ও দ্রুত 
শিল্পায়নের সঙ্গে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, শিল্পজাত 
পণ্যবস্তর বিদেশে বপ্তানি সেখানকাঁৰ সমাজের এই নৃতন অর্থনৈতিক 
সংগঠনের একটি অপরিহার্ধ প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল । পাশ্চাত্য জাতিগুলির 
সামরিক শক্তিকে প্রতিহত কববাঁর সামর্থ্য কোন প্রীচ্য দেশেবই ছিল না, 
এব্প অবস্থা ইউরোপের জাতীয় অর্থনীতির প্রতিবন্ধক জাপানের কুদ্ধদ্ধাব। 
বলপ্রয়ৌগে মুক্ত করবার চেষ্টা পাশ্চাত্য শক্তিপুগ্তের পক্ষে স্বাভাবিক । 
১৮৫৩ সাঁলে চীনের সঙ্গে ইংরেজেব যুদ্ধের অব্যবহিত পবেই কমোডোঁর 
পেরির অধিনাঁয়কত্বে বিখ্যাত আমেরিকান শৌ-অভিযাঁন জেডে! উপসাঁগরে 
প্রেরিত হল। বাম্পীয় অর্নবপোত জাপান দেখল এই প্রথম । পর বৎসরে 
“সোগুন' অর্থাৎ জাপানী প্রধানমন্ত্রী দুটি বন্দব আমেরিকান বাবসাঁয়ের জন্য 
মুক্ত করে দিলেন । তখন বুটিশ, কশ ও ওলন্দাঁজবাঁও অন্রূপ বাণিজ্যিক 
স্ববিধার দাবি করল, “সৌগুন” তাদেব দাবি মেনে নিয়ে সন্ধি কবলেন। 
এইরূপে ২১৩ বছব ধরে বিদেশীদের সঙ্গে সংঅ্বব বর্জনের পব জাপানের 
রুদ্ধদ্বার অকম্মা্ি মুক্ত হয়েছিল । 

পাশ্চাত্য জাঁতিব সংস্পর্শে এসেও চীনের বাষ্টনীতি, অর্থনীতি ও 
সমাজনীতিব কাঠামোর বিশেষ কোন পবিবর্তন হয় নি, তাব প্রধান কাঁরণ 
বিদেশী মাঁঞ্চ শাসনের স্বার্থে কনফুসীয় প্রাচীন বিধানগুলির স-রক্ষণ, তা ছাড়াও 
ছিল শাঁদক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অনাচাঁর এবং সংস্কারীচ্ছন্ন বিশাল চীন। সমীজের 
পরিবর্তন-বিমুখ মানসিক জডতা | পক্ষান্তরে পাশ্চাভ্য সংস্পর্শের প্রতিিয়। 
জাঁপানীদের মনে তীব্র আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল বিজ্ঞান শিক্ষা জন্য, 
ষে বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনায় প্রকৃতিকে জয় করে ইউবোঁপ পরম শক্তিশালী 
হয়ে উঠেছে । কনফুসীয় নীতিধর্মের প্রভাব জাপাঁনে ছিল যথেষ্ট, কিন্তু এই 
নীতির আদর্শ জাপানের নিজস্ব নয়, চীন থেকে এখাঁনে আমদাঁনি কর! 
হয়েছিল। বস্তৃত জাঁপানী সভ্যতার অধিকাংশই চীন। সভ্যতার প্রতিরূপ, 
জাপান একদিন চীনের সভ্যতাঁকেই গ্রহণ করেছিল। জাঁপাঁনের সেই 
পূর্বকাঁর গ্রহিষণণ মনোবুত্তি এখন তাকে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনে, 
পাষ্ট্ের সমাজজীবনের সংস্কার সাধনে উৎসাহিত করল। ১৮৯৪ অন্দে 
পূর্বেই নবগঠিত জাপান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে বহু-দূর অগ্রসর হয়েছিল, শক্তি 
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সামর্ধযেও পরাক্তান্ত হয়ে উঠেছিল । এই বিরাট সাফল্যের কৃতিত্ব কয়েকজন 
মেধাবী ব্যক্তির, জাতির পরম সৌভাগ্য স"কটকাঁলে জাতির নেতৃত্বের ভার 
হ্যন্ত ছিল এইসব স্ৃযোগ্য মানুষের ওপর | তাবা বিলক্ষণ উপলব্ধি করেছিলেন, 
সার। পৃথিবী পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের পদানত হয়ে পড়েছে, এমন অবস্থায় 
পাশ্চান্তের জ্ঞান-বিজ্ঞান্চর্চা এবং পাশ্চীন্তয পদ্ধতির অনুসরণ দ্বারা শক্তি- 
গঠনই জাতীয় স্বাধীনতা বক্ষার একমাত্র উপাঁয়। নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে 
জাঁপান প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অন্রূপ একটি সংবিধান বচন করেছিল, 
প্রশাসনের অংস্কার এবং সাঁমন্ততন্ত্রের বিলোপসাঁধন করেছিল, পাশ্চাত্য 
ধাঁচে সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বহর সংগঠন করেছিল। শিক্ষাপ্রণালীর আমূল 
পরিবর্তন করে ইউরোপীয় আদর্শে স্কুল স্থাপিত হল, পাশ্চাত্য সাহিত্য 
জাঁপানী ভাঁষাঁয় অনুদিত হল। অর্থনীতি-ক্ষেত্রে শিল্পায়নের স্ত্রপাতি হল, 
এই শিল্পায়নই কালক্রমে অসংখ্য কলকাবখান। স্থাপন, বেলপথ নিমাণ, 
বাম্পীয় বাঁণিজ্য-জাঁহাজ বাহিনীর সংগঠন প্রভৃতি নানান কাঁধ দ্বার। জাপানকে 
শক্তি-সামর্্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার পাশ্চান্ত্য দেশসমূহের সমকক্ষ করে 
তুলেছিল। এখাঁনে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, তোঁকুগাওয়! সোগুনগণের 
ষে কড়া একনায়কত্বেব শাসন যুগেব পর যুগ ধরে চলে এসেছিল তাঁরই 
ফলে জাঁপাঁনীরা আদেশ পাঁলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং পরিবন্তিত 
অবস্থায় শিল্পায়নে জাতির সেই বশংবদ অভ্যাসই নিয়মীন্নবতিতায় রূপান্তরিত 
হয়েছিল। 


চীনের সঙ্গে জাপানের বিবাদ 


শঞ্তি সঞ্চয়ের অব্যবহিত পর থেকেই জাপান কোন-না-কোন বিষয় নিয়ে 
চীনের সঙ্গে কোন্দল শুরু কবে দিয়েছিল । ১৮৭১ খুস্টান্খে ধিউ-কিউ দ্বীপ- 
পুপ্ধের অধিকার নিয়ে উভয় দেশের ঝগড়া বাঁধল। এই দ্বীপ চীনকে কর 
দিত, কিন্তু সেখানে জাপান নিজের অধিকার দাবি করে বসল । রিউ-কিউ-ব 
কয়েকজন অধিবাসী চীন-অধিরুত তাইওয়ান বাঁ ফরমোসা দ্বীপে আদি- 
বাঁসীদের হত্যা করেছিল। এই হত্যার জন্য জাপানীরা চীনকেই দাঁয়ী করল, 
এবং শাস্তিবিধানের ওজুহাঁতে একটি নৌ-বহর পাঠিয়ে ফরমৌসাঁর একাঁংশ 
অধিকার করল। পরিশেষে আঁপস-মীমাংসাঁৰ ফলে চীনকে ক্ষতিপূরণ 


৩৯৬ মহাচীনের ইতিকথ। 


বাখদ অর্থদাঁন করতে হল, জাঁপানও ফরমোস। থেকে ৫সন্তবাহিনী অপসারিত 
করল (১৮৭৪ )। তাঁবপর উভয় শক্তিব মধ্যে বিবাঁধ বাধল কোঁরিযা 
নিষে। কোরিষাঁৰ ওপর সাঁবভৌমত্বেব দাবি চীন করে এসেছে আবহমান 
কাঁল ধরে, কোবিষাও এই দাঁবি মেনে নিষে প্রতি বছর পিকিং-এ কর প্রেরণ 
করেছে । ষোঁডশ খুস্টাব্ধে জাপানী সেনাপতি হিদেষেশির কোরিয়! 
অভিষানের পর থেকে ১৮১১ খুস্টাব্ষ পর্যন্ত আরও কষেকবার জাপান 
সেখানে মিশন পাঁঠিযেছিল, এবং ১৮৭৬ সালে কোঁরিযাঁব স্বা্দীনতাঁকে ভিত্তি 
কবে সে দেশের সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করল। তখন চীনের পবাঁমর্শ- 
মত কোরিয়া পাশ্চাত্য শক্তিপুপ্ধেব সঙ্গে সন্ধি কবে কষেকটি বন্দর খুলি দিল 
জাপানের প্রভাব হ্বাস করবাব উদ্দেশ্তে, এব” এই ব্যাপার নিষে একটি দীরক্জীষ 
জাপানী দূত-ভবন আক্রান্ত হল (১৮৮২)। গৃহযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল, 
অরাজকতা দূর করে শাণ্তি স্থাপনের জন্য চীন জাপান ছুই শক্তিই কোরিযাঁষ 
সৈন্ত প্রেরণ কবল । কোঁবিষাঁব প্রাচীনপস্থীরা ছিল চীনেব দিকে চেযে, 
আর প্রগতিশীল ব্যক্তিবা জাপানে সাহাঁধ্য কামনা কবতি। একটি প্রাসাদ- 
হা্গীমাঘ কোবিষা-রাঁজ জাপানী বক্ষীদেব শরণাপন্ন হণেন, জাঁপানীর। 
প্রাপাদ অধিকার করল (১৮৮৪)। বিদ্রোহীবা বাঁজপ্রাসাদ আক্রমণ 
করল, এই আক্রমণে চীন! সৈহ্তবাও যোগ দিষেছিল। যুদ্ধ কিন্তু বাঁধল না, 
অচিরে চীন জাপান উভযেব মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল (১৮৮৫ )। সন্ধিব 
শর্ত ছিল এই যে, ছুই পর্মই কোপিষ। থেকে তাদের সৈন্যবাহিনী অপসাঁবিত 
করবে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে পুৰাকে সংবাদ না দিষে সে দেশে শাপ্তিবক্ষা্ 
সৈন্য প্রেরণ করবে না, এবং সৈন্য প্রেরণ কর। হলে শান্তি পুনঃগ্রতিষ্ঠিত 
হওষ] মাত্রই নিজ বাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু এহবপ চুক্তি 
সত্বেও মন্ত্রী লি হুং চ্যাংএব পবামর্শে চীন কোরিধার ওপর সাবভৌমত্ব রক্ষা 
করতে কৃতসংকল্প হযেছিল। কোরিষাষ একটি শুক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হল, 
সেই শুস্ক বিভাগ নামে স্বাধীন হলেও আপলে ছিল চীনা শুন্ক বিভাগে 
অধীন । কোঁরিয়ীযঘ চীনের রেসিভেপ্ট নিধুক্ত হলেন মন্ত্রী লি ভু" চ্যাং-এব 
প্রিষপাত্র ইউধান পি-কাঁই, দীর্ঘকাল ধরে তিনি পেখানে সামবিক কা্যসথত্রে 
অবস্থান করেছিলেন । পরবর্তী কালে বিপ্রবাস্তে ইউযাঁন পি-কাই চীন দেশের 
প্রথম বাষ্পতি হয়েছিলেন । 


মাঞ্চ রাজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছর ৩৯৭ 


চীন-জাপাঁন যুদ্ধ : সিমোনোসেকির সন্ধি 


ধূমাঁয়িত বন্তি জলে উঠতে বিলম্ব হল না। চীন-জাঁপান যুদ্ধ বাধল 
১৮৯৪ থুস্টাঁব্ষে কোরিয়ার ব্যাপারে উভয় দেশের হস্তক্ষেপ উপলক্ষে । 
কোরিয়ার “টং হাক" নামে একটি গুপ্ত সমিতির উদ্যোগে বিদ্রোহ দেখ। 
দিয়েছিল, সেই বিদ্রোহ দমন করবার উদ্দেশ্যে চীনা রেপিডেন্ট ইউয়ান 
সি-কাঁই-র পরামর্শে কোরিয়-বাঁজ সীহাষ্য প্রীর্থন। করলেন চীন-সঘাঁটের 
কাছে। সেই অন্গবোধমত কোরিয়ায় চীন। বাহিনী পাঠানো হল। পূরবাতে 
জাপাঁনকে সংবাঁদ ন! দিয়ে কোরিয়ায় সৈম্ত পাঠিয়ে চীন সন্ধির শর্ত ভঙ্গ 
করেছে, এইরূপ অভিযোগ করে জাপানও কোরিয়ায় সৈম্ত প্রেরণ করল। 
ইতিমধ্যে কোরীয় সৈম্তগণ বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়েছিল। দেশে শান্তি 
ফিরে এল, কিন্তু মুশকিল হুল চীন! ও জাঁপাঁনী সৈন্যদল নিয়ে, তাঁর! ছুটি বিরুদ্ধ- 
পন্ষীয় শিবিরে পরস্পরের প্রতি মারমুখী হয়ে বসে রইল । জাপান প্রস্তাব 
করল উভগ্ন দেশের সহযোগিতায় কোরিপার ভগ্নপ্রায় প্রশাসনের সংঙ্কার 
করা হোঁক, কিন্ত কোরিয়ার ওপর সার্বভৌমত্বের দাবি উখ্বাপন করে চীন 
সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। পাশ্চান্ত শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সংঘর্ষে খে চীন 
প্রতি পদে লাঞ্চিত পদানত হয়েছিল, সেই চীনের পক্ষে কোরিয়ার প্রতুত্ের 
দাবি কাঁগাকাঁণও যাত্রাজ্ঞানের অভাবই সুচনা করে। জাপান চীনের দাবি 
অগ্রহা করে কোরিয়ার রাজপ্রাসাদ অধিকার করুল, এবং রাঁজাকে করায়ত্ব 
করে একটি বাঁজকীয় ঘোষণ। বের করল । সেই ঘোঁষশীয় চীনের সঙ্গে 
কোরিয়ার সন্ধি বাতিল করে জাপানের সাহাধ্য প্রার্থনা করা হল চীনা 
সৈন্যদের বিতাড়িত করবার জন্য । তখন বাঁধল চীন জাপান উভয় পক্ষের মধ্যে 
যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়েছিল অল্প দিনের মধো, পরাঁজয়ের গভীর 
কলঙ্ক চীনের ললাটে অঙ্কিত হল। চীন। সৈন্যের মীহসের অভাব হয় নি, কিন্ত 
আধুনিক সমরোঁপকরণ তাঁদের ছিল সামান্যই, আর শিক্ষার অভাবে সেইসব 
অস্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহারও তাঁরা করতে পারে নি। তা ছাঁড়! চীনের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির! ছিল ঘোর স্বাথপর ও ছুনীতিপবায়ণ। 

জলে স্থলে চীনকে যুদ্ধে পরাজিত করে জাপান মাঞ্চুরিয়ার পোট আর্থার 
ও সাঁনটাঁং অন্তরীপের ওয়েই-হেই-ওয়েই বন্দরদ্বয্র অধিকার করল। চীন। 


৩৯৮ | মহাচীনের ইতিকথা 


সেনীপতিগণ আত্মহত্যা করল। জাপানী বাহিনী ইয়ালু নদী পার হয়ে 
পিকিং অতিমুখে অগ্রসর হল, কিন্তু মহাপ্রীচীর অতিক্রম করবার পূর্বেই 
চীনের পক্ষ থেকে সন্ধি-প্রস্তাব উত্থাপিত হল। জাপানের অভিপ্রায় অনুসারে 
চীন! প্রতিনিধিরা সিমোৌনোঁসেকি নামক একটি জাপানী শহরে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন। সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হল, স্থানের নামে সন্ধির নাম হল 
“সিমোনোসেকির সন্ধি+ (১৮৯৫) এই স্ষির শর্তমত চীন কোরিয়ার 
পূর্ণ স্বাধীনত। স্বীকার করল এবং লিয়াওটুং উপদ্ধীপ জাপানকে সমর্পণ 
করতে লম্মত হল। পোর্ট আর্থার রন্দর ও ভায়রন শহর এই ছুটি গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান চীনের লিয়াওটুং উপদ্বীপের অন্তর্গত। ফরমৌসা ও পেসকোডেরিস 
দ্বীপপুঞ্জের অধিকার সন্দিস্ত্রে চীনের কাছ থেকে জাপাঁন আদায় করে নিল। 
তা ছাড়া চীনকে দিতে হল ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ, আঁরও চাঁরটি বন্দর মুক্ত 
হল, এবং পরে একটি বাণিজ্যিক চুক্তিমত জাঁপাঁনকে অন্ঠান্ত ইউরোপীয় 
জীতিগণের মত “এক্স্ট্রাটেবিটোরিয়ালিটি'র অধিকার দেওয়৷ হয়েছিল। 
সিযৌনোলেকি সন্ধির পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরস্ত জাপানের উন্নতি 
অব্যাহতভাবেই চলেছিল । 

কিন্তু সন্ধিপত্রের কালি শুকিয়ে যাবার পূর্বেই জাঁপানের মুখের গ্রাসের 
গলাধঃকরণে বিশ্ব দেখ। দিল। রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানি এই তিন শক্তি 
মিলিতভাবে জাপানের লিয়াওটু২ উপদ্বীপ অধিকারের বিরুদ্ধে ঘোরতর 
আপত্তি উত্থাপন করল, ফলে জাপান লিয়াঁওটুং উপদ্বীপ চীনকে প্রত্যর্পণ 
করতে বাধ্য হয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তিপুগ্তের এই আপত্তি চীনের প্রতি 
অন্যায়ের প্রতিবাদ বলে মনে করলে ভুল বোঝা হবে, বরঞ্চ জাপানের 
হাতে চীনের অপমানকর পরাজয়ে উৎসাহিত হয়েই যেন এই পরাক্রাস্ত 
পাশ্চাত্য দেশগুলি চীনের শবদেহ ঠকরে ছিড়ে ফেলতে লেগে গেল। 
প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কাঁগুকারখানা একটা নিলজ্জ লুটের ব্যাপার হয়ে 
উঠেছিল। ফ্রান্সিকে টংকিং ও অনামে নৃতন অধিকার দান করতে হল। 
জার্মীনির বলপ্রয়ৌগে সানটাঁং অধিকার, রাশিয়ার পোর্ট আর্থার ও 
তালিঘ্নেনওয়ান, ইংরেজের ওয়েই-হেই-ওয়েই এবং ফ্রান্সের কুয়াং-চৌ 
উপসাগরের ইজারা! গ্রহণ এসব কাহিনী আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এখানে 
একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বিষয় এই যে, সন্ধিস্ত্রে প্রাপ্ত লিয়াওটুং 


মাঞ্চু বাঁজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছর ৩৯৯ 


উপঘ্বীপের পোর্ট আর্থার বন্দর জাঁপানকে উদশার করতে হযেছিল রাশিয়ার 
চাঁপে, আর সেই রাঁশিযাই এখন ইজীরা-স্বত্রে পোর্ট আর্ধার দখল করে 
বসল। রাশিয়ার এই আচরণ জাঁপান ভোলে নি, নয বছব পর রুশ-জাপান 
যুদ্ধে জাপাঁন পোর্ট আর্থার অধিকাঁর করেছিল, এব রাশিষাকে শোঁচনীয়- 
ভাবে পরাজিত করে পূর্ব অপম্খনের প্রতিশোধ বড হাঁতেই নিষেছিল 
( ১৯০৪-১৯০৫ )। 


শত দিবসেব সংস্কার” ও মমুষ্টিযোদ্ধা (বক্সাব ) হাঙ্গামা' 


১৮৯৪ খুষ্টাবে ক্ষুদ্র জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে মহাঁকাঁষ চীনেব অপ্রত্যাশিত 
পবাঁজয চীন দেশেব কযেকজন চিন্তাশীল ব্যক্তিব চোখ খুলে দ্বিযেছিল। 
বিদেশীদের হাঁতে চীনেব ক্রমবর্ধম।ন লাঁগুনা এন” সেই সঙ্গে প্রতিবেশী জাপানের 
অল্পকাল-মধ্যে সর্বাঙ্শীণ উন্নতি ও শক্তি অর্জনের কথ! চিন্ত। কবে তাঁদের 
বুঝতে বাকি রইল ন। যে চিবাগত শাঁসন-ব্যবস্থাব সংস্কার ৪ প্রাচীন 
কনফুলীয শিক্ষাধারাৰ আমূল পবিবর্তন না কবলে পাশ্চাত্ত্য জাঁতিসমূহের 
সঙ্গে প্রতিযৌগিতাঁষ আত্মরক্ষা সম্ভবপব হবে না। তাহ তার। পাশ্টাত্ত্য 
বিজ্ঞান শিক্ষার ও রাষ্ট্রশাঁসন-পদ্ধতি প্রবতনের দাবি উখাপন কবলেন। 
স ক্কারেব দাবিদারদেব প্রধান অগ্রণী ছিলেন ক্যা ইউ ওষেই, তাঁর একজন 
সহযোগী সং্বাৰক ছিলেন সান ইযাঁৎ-সেন যিনি পবে বিপ্রবীবূপে জগতে 
গ্রুসিছ্ হযেছিলেন। সান ইযাঁৎ-০সন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন, আব 
ক্াশাং ইউ-ওযেই ছিলেন কনফুসীয বিগ্ভার পক্ষপাতী, সংক্ষাব-কাষে তীবা 
ছুটি ভিন্ন পথ ধরেই চলেছিলেন। প্রাচীন শিক্ষাকে ভিত্তি করে কাশং 
ইউ ওষেই একটি নৃতন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকুচি গ্রস্বত করেছিলেন, 
এবং সেই কর্মস্থচিব মধ্যে ছিল ক্ঘকটি বিশেষ সংস্কীব-কাষ, যেন 
ঙাতীয গণ্ভী-বেখার অখলুপ্তি, চিবীচরিত পরিবার প্রথা বজন, ছেলে- 
খেঘের শিক্ষা ও বুদ্ধ-বৃদ্ধীব পরিচযাঁর ভাঁব জাতীয প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর 
অপূর্ণ এবং সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতি ছারা কর্জচাঁবী নিযোৌগ । অবশ্ত এই 
কার্ধক্রমটি ছিল সংক্ষাবের চরম লক্ষ্য, আপাতত অপেক্ষাঁরুত লথু সংক্কাব- 
প্রচেষ্টার সমর্থন করা৷ হযেছিল। 

সংক্কীবকদের উত্সাঁহদাতা ছিলেন শ্বষং সম্রাট কুখাঁং স্থ, কষেকজন 


8৩০ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


মস্ীও ছিলেন সংস্কারের সমর্থক । ক্যশাংএর পরামর্শমত সম্রাট শিক্ষা- 
পদ্ধতির সংস্কাব বিষষক কযষেকটি বিধান প্রবর্তন কবলেন। এইসব বিধানের 
ফলে পরবতী বৈপ্লবিক কালের তুলনায় পরিবর্তন ঘটেছিল সামাশ্যই, শুধু 
প্রাচীন শিক্ষাৰ সঙ্গে বিজ্ঞীনচচাঁৰ আয়োজন, চাকরি-পরীন্ষার একটু 
রদবদল, রেলপথ প্রত্ততের ব্যবস্থা, সামরিক ও নৌ বাহিনীর পুনর্গঠন 
প্রভৃতি কয়েকটি কীলোঁপযোগী সংক্বান মাত্র কর। হযেছিল। কিন্তু এই 
সামীন্য কষেকটি অন্তষ্ঠানই প্রাঁচীনপন্থীদেৰ অতিমীত্র বিচলিত কবে তুলল, 
তাঁবা বাঁজমাঁতা৷ জু ি-র শবণাঁপন্ন হলেন । এই পবম শক্তিমতী নাবী ছিলেন 
প্রতিক্রিযাশীল প্রাচীনপন্থীদের পৃষ্ঠপোষক, পাশ্টাত্তাসযাঁজ তাঁব নাম দিমেছিল 
বৃদ্ধা বুদ্ধ' (014 4৭19৮ )। সমাঁটেব প্রগতিমুখী কাঁষকলাঁপ বন্ধ করবার 
জন্য বদ্ধপরিকৰ হযে “বুদ্ধ! বুদ্ধ' বাঁজ্যের শাপনভাঁব স্বহস্তে গ্রহণ কবলেন 
(১৮৯৮ )। প্রীচীন ও নবীনপন্থীদের মধ্যে ছন্ব সম্রাট ও বাঁজমাতাঁৰ একটি 
ব্যক্তিগত বিনোধে গিষে দঈডিযেছিল, এবং এই বিরোধে আক্রমণাতুক 
প্রথম আঘাত করেছিলেন সম্রাট স্বঘং। জং লু নামে এক কুচত্রী ব্যক্তি ছিলেন 
রাঁজমাতা জু পির বিশ্বস্ত পরামর্শদাঁতা, জুৎ লুকে হত্যা কববাব মন্য মআঁট 
গোপনে আদেশ দিলেন । এই আদেশ প|লনের ভাব ছিল পবাক্রান্ত 
প্রদেশপাল ইযাঁং সি কাই-র ওপব, কিন্ত এই শেন্ষাক্ত ব্যক্তি ছু লু-ব কাছে 
সম্রাটের অভিসন্ধিব বিদ্য় ব্যক্ত কবেন, এবং সে কথ। শুনে বিধবা সম্রা্জী 
অবিলম্বে সমাটকে ধৃত কবলেন। সমাট বন্দী হযে রইলেন এবং তার নামে 
জু পি সাম্রাজ্য পরিচাঁলনা করতে লাগলেন । তাঁব প্রথম কাই হযেছিল 
সমাট কুয়াং স্থু প্রবর্তিত স"ঙ্গাব-বিধান গুলির প্রত্যাহার । এই সংস্কাবগুলি 
প্রবর্তিত হযেছিল মাত্র এক শত দিবস পূর্বে, আযুফ্ষাল এক শ' দিন বলে 
সংস্কাবগুলির নাঁম দেওযা হযেছে শিত দিবসের সংস্কার” । 

এইরূপে সংস্কারকদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু দেশকে বিদেশীদের কবল 
থেকে মুক্ত করবার প্রযোজন ঘুচল না। চীন-জাপাঁন যুদ্ধের পর বিদেশী 
শক্তিপুগ্ের নির্লজ্জ লুন-প্রবৃত্তি, চীনকে ভাগাভাগির আযোঁজন, ইজারাঁব ছন্স 
নামে নানান স্থান দখল, এইসব আগ্রাসী কার্ধকলাঁপ বক্ষণপন্থীর্দের পক্ষেও 
অসহথ হযে উঠেছিল, এন্ধপ ক্ষেত্রে বলপ্রযোৌগে বিদেশী বিতাডনের আয়োজন 
এবং তাঁর ফলে দাঞ্গা-হাঙ্গামাঁর সঙ নিতান্তই স্বাভাবিক । দেশে ছুন্ডিক্ষের 
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দরুন খাগ্যাতাঁব এই হাঙ্গামাঁর সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি করেছিল। ১৮৯৭ সালে 
হাঙ্গামার প্রথম স্থত্রপাঁত হয, এবং ছুই বছর পর সেই হাঙ্গীমার ব্যাপকভাবে 
পুনরাবিভভাব ঘটে । এই হাঙ্গায়ার উদ্যোক্তা! ছিল ই হো। তুয়ান, বা ন্যায়ের 
স্থসমগ্তপ মুষ্টি নামক সমিতি (9০9০1965016 13151165993 [7201000 
[7150 )1 এই সম্প্রদ্ধাষের ব্যত্ির। ব্যায়াম অনুশীলন করত । ব্যাযাম- 
ক্রিয়া ও সমিতির নাঁম থেকে “বক্লাঁর? (£০০০) বা “মুষ্টিযোদ্ধা” নামের 
উৎপত্তি । “দেশ রক্ষী কর “বিদেশী ধ্ব"স কর*_-এই ছিল বক্সারদের জিগির । 
প্রাচীন কাল থেকে চীন দেশে বাঁজনৈতিক গুপ্ত সমিতির প্রাঁছুভাব দেখা। গেছে, 
যেমন হ্যাঁন যুগেব লাল ভুরু” ও “হলদে পাঁগডি” পরবতী কালেব "শ্বেত পদ্ম” ও 
'অষ্ট ত্রিগ্রাম” প্রভৃতি, এসব সমিতির উদ্দেশ্ট ছিল বিপ্লব সৃষ্টি । 'মুষ্টিযোদ্ধা রাও 
ছিল তেমনি একটি গ্রপ্ত সমিতির দলভুক্ত সামবিক সম্প্রদাষ, এবং প্রাচীন 
সমিতিগুলিব মত তাঁদেবও ছিল এই দৃঢ বদ্ধমূল সপক্কাব যে মন্ত্রততস্ত্রের দুডেছ্য 
বর্ম দ্বাব। শঞ্র মাবাত্মক অগ্ুশপ্রকেও প্রতিহত করা চলে । 

১৮৯৮ থৃস্টাঁন্দে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ইউবৌপীযদের গুপর ভষ*কর আক্রমণ 
আস্ত হল। এই আক্রমণের সমর্থক ছি'লিন অতিবুদ্ধ। রাজমাঁতা জু সি এবং 
তার সাঙ্গোপাঙ্গ ব্যক্তিগণ । রাঁজকর্মচাঁবীদের আদেশ দেওয| হল ফিরিঙ্গি 
উৎসাধনের জন্য, এই আদেশ কিন্তু সর্বত্র প্রতিপালিত হয নি যদিও এ বিষয়ে 
বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন সেনসি বর রাঁজাযপাঁল ইফু সিষেন। মাঞ্মাণর প্রধান 
লক্ষ্য হযেছিল মিশনীরীগণ, তার? দেশের নাঁনান স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থীয অবস্থান 
করছিল। পিকি”-এ ইউরোপীঘ ও জাপানী দূতাবাঁসগুলি বিক্ষুব্ধ জনতা! কর্তৃক 
অবরুদ্ধ হল। দাঙ্গায় জীব্ননাঁশ ঘটেছিল অল্পই, অবশ্ঠ উত্তব পূর্ব অঞ্চল ছাড1। 
সেখানে ছুই শতেরও অধিক বিদেশী মিশনারী ও কষেক সহ চীনা খুস্টান 
নিহত হযেছিল। ইতিমধ্যে বিদেশীদের উদ্ধাবার্থ বিদেশী শক্তিপুঞ্জের বণসঙ্জা 
শুরু হয়েছিল । ১৯০০ সালে বিদেশীদের মিলিত বাহিনী পাকং অধিকার 
করে দৃতাবাঁসগুলিকে মুক্ত করল। বেগতিক বুঝে সম্ত্রাটকে সাথে নিষে 
রাজমাত। পূর্বাহুই দক্ষিণাঞ্চলে পলায়ন করেছিলেন । মিলিত বাহিনী গঠিত 
হয়েছিল ইংরেজ, ফরাঁনী, বাশিযা, জা্জীশি, জাপান ও আমেরিকা এই ছষটি 
শক্তির সৈন্য-সমাঁবেশ দ্বারা । চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি তারা । 
অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল চীন দখল নষ, চীনকে সমুচিত শিক্ষা দান, এবং এই 
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উদ্দেশ্তটি তাদের বিশেষভাঁবেই সিদ্ধ হয়েছিল । লুণ্ঠন, হত্যা, ধ্বংস, সকল রকম 
নির্মম নৃশংম অত্যাচার চীনবালীকে নীরবে সহা করতে হয়েছিল। পাশ্চাত্য 
সৈম্গণ কর্তৃক মিং সম্রাট ইয়াং লো-র স্বিখ্যাত গ্রস্থাগাঁর ভন্মীভূত হল। এই 
বর্বরোচিত কার্ধের ফলে অনেক অমূল্য গ্রস্থ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এবং সেজন্য 
জগতের সুধীসমাঁজের ষে প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল সত্যই তা অপূরণীয়। 

পরিশেষে চীনা রাজশক্তিকে বিদেশীদের কাছে নতি ব্বীকাঁর করে তাঁদের 
ক্ষতির দাবিদীওয়। পুরণ করতে হয়েছিল। নাঁনান অপমানকর শর্ত মেনে 
নেওয়া হয়েছিল, চুক্তিপত্রে চীনের নিকট থেকে ৪০টি বাধষিক কিস্তিতে ৩৩ 
কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করবার ব্যবস্থাও লিপিবদ্ধ করা হযেছিল। এই 
ব্যবস্থামত ক্ষতিপূরণের অর্থের জামিনস্বক্ধগ চীনের সামুদ্রিক শুন্ধ, লবণ শুন 
ও অন্যান্ত বাঁজন্ব বাঁধা বাখ! হয়েছিল । 

চীন আষ্ট্েপুষ্টে বাঁধ পড়ল বটে, কিন্তু দেশের বাহিক স্বাধীনতা রক্ষা 
পেল, চীনকে খণ্ডিত করে শক্তিপুগ্তেব মধ্যে বাটোয়াবা আর হল না। 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ( ১৯০৪-১৯০৫ ) £ বিপ্লবের 
প্রাকৃকাল ( ১৯০৫-১৯১০ ) 

বক্সার" হাঙ্গামার ফলে রাঁশিয়াই হয়েছিল সর্বাধিক লাভবান। ক্ষতি- 
পূরণের অংশ রাশিয়া সবচেয়ে বেশি পেষেছিল, এখন সে মাঁঞুরিয়! গ্রাস 
করতে উদ্যত হল। জাঁপানকে বঞ্চিত করে রাশিয়ার ইজারা-স্থত্রে পোর্ট 
আর্থার অধিকার হয়েছিল জাপানের একটি পরম লাঞ্ছনা, সেই লাঞ্নার 
প্রতিশোধ নিতে জাপান কতসংকল্প হল। ন্থতবাং “বক্সাঁর' হাঙ্গামার পর 
রাশিয়া ধখন চীনের পূর্বাঞ্চলের তিনটি প্রদেশ থেকে সৈন্য অপসাঁরণ বিষয়ে 
গড়িমসি করতে লাগল, তখনই দেখ। দিল রাঁশিষার বিকদ্ধে জাপানের 
যুদ্ধারস্তের স্বর্ণ স্থযোঁগ। ইংলপগ্ু, আমেরিকা ও জাপান এই তিন শক্তি 
রাশিয়ার মাঞ্ুরিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কিস্ত আমেরিকা 
যুদ্ধ করতে সম্মত হয় নি, আর ইংরেজ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় “বুয়র যুদ্ধ' নিয়ে 
বিব্রত। ১৯০২ অবে জাপান ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হল, সন্ধির 
মর্ম ছিল এই যে পক্ষদ্বয়ের কোন একটিকে একাধিক শক্তি আক্রমণ করলে 
অপর পক্ষ তাকে রক্ষা! করতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এইকপে ইউরোপীয় শক্তি- 
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পুঞ্জের মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বাধা স্ট্ির পর জাপান রুশ সৈম্ভের 
অপসারণের দাবি জানিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। আলোচনা যখন ব্যর্থ 
হল জাপান তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করল (১৯০৪)। যুদ্ধ 
চলেছিল মাঞ্চুরিয়ায়, চীন ছিল নিরপেক্ষ । আমেরিকার চেষ্টায় ও জাপ- 
বুটেন সন্ধির ফলে যুদ্ধটি জাঁপান ও রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বিস্তৃত 
হয়ে পড়ে নি। আর মূল চীন ভূখণ্ডের স্বাধীনতাঁরগ কোনরূপ ব্যত্যয় 
ঘটে নি। 

যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটল । জাঁপাঁন অচিরেই পোর্ট আর্থার 
অধিকার করেছিল। রাশিয়ার প্রসিদ্ধ বলটিক নৌ-বহর উত্তমাঁশ। অন্তরীপ অর্থাৎ 
অর্ধ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পৌছল, সেখানে আীডমিরাঁল 
টোগে। চৌদ্দ হাজার নৌ-সেনা। সমেত সেই বিরাট নৌ-বহর সম্পূর্ণরূপে বিধবন্ত 
করলেন । মুকডেনের যুদ্ধে রাশিয়ার স্থল-বাঁহিনী পরাজিত হল। ১৯০৫ 
অন্দে ইংলগ্ডের পোর্টপমাউথ নগরে ইতলগের মধ্যস্থতায় কশ-জাপাঁন সঙ্ছি 
স্থাপিত হল। এই সন্ধিস্থত্রে রাশিয়। কোরিয়া জাঁপানের বাঁজনৈতিক, 
সামরিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করল, লিয়়াং তৃং উপদ্বীপে 
রাশিয়ার অধিকাঁর জাপানকে অপিত হল, দক্ষিণ মাঞুরিয়া রেলপথে বাশিয়ার 
স্বত্ব জাপাঁন গ্রহণ করল, জাপানের উত্তরে অবস্থিত রাশিয়ার শাখালিন 
দ্বীপের নিম্ার্ধ জাঁপানকে সমর্পণ কর! হল। পোরটসমাউথ সন্ধির একটি 
পরিণতি ঘটেছিল, ১৯১০ সাঁলে জাপানী সাঁআাজ্যে কোরিয়ার অন্তহ্ক্তি। 

দৈত্যের লঙ্গে যুদ্ধে বামনের এই জয়লাভ পৃথিবীকে চষতকৃত করেছিল, 
সমগ্র এশিয়ায় নবজীবনের স্পন্দন ছুটিয়ে দিয়েছিল। ইউরোপীয় পুরুভূজ- 
বদ্ধন থেকে মুক্তির সম্ভীবন। সমগ্র এশিয়ার মনে প্রোজ্জল হয়ে উঠেছিল, তার 
প্রমন্ত প্রভাব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল না ভারত, না চীন । ১৯০৫-০৬ 
সালে চীনে শাসন-সংস্কার পুনঃপ্রবর্তন করবার আদেশপত্র বের করা হল। 
আধুনিক প্রণালীমত শিক্ষাদান, সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বহর পুনর্গঠন, রেলপথ 
নির্ধাণ, আফিং সেবন নিষিদ্ধকরণ, আইন 'ও শাসন-বিধানের পরিবর্তন, এই- 
সব ব্যবস্থা করবাঁর জন্য মাঞ্চু সরকাঁর উদ্যোগী হলেন, প্রাচীনপন্থীরাঁও তখন 
সংস্কীরক হয়ে উঠেছিলেন । প্রাদেশিক ও স্থানীয় উপদেশ-সংনদ (41501 
(0000001] ) গঠিত হল, এবং একটি জাতীয় উপদেশ-সংসদ (9007021 


৪6০৪ মহাচীনের ইতিকথ। 


51501 009701) আহ্বান করে ১৯১৫ সালের পূর্বে “জাতীয় পার্লামেন্ট” 
গঠনের আয়োজন করবার আদেশ দেওয়। হল। বলা বাহুল্য, এক শতাব্দী 
পূর্বে যদি চীনা কর্তৃপক্ষ ও পণ্ডিতকুল সংস্কীরের প্রয়োজন সম্বন্ধে এতটুকু 
সচেতন হতেন তা হলে চীনের পক্ষে দেড শ' বছর ব্যাপী নিদারুণ পীড়ন 
লাগ্চনা এড়িয়ে যাঁওয়া নিশ্চয়ই কঠিন হত না। 

১৯০৮ সালের ১৫ই নভেম্বর সম্রাট কুয়াং স্থ-র মৃত্যু হয়। পরদিন অতি- 
বৃদ্ধ৷ রাঁজমীতী। জু সি-ও মার! গেলেন। সম্রাট হলেন কুয়াং স্থ-র ভ্রাতুদ্ুত্র 
একটি শিশু, তার রাজত্বকালীন নাম স্থয়ান তৃৎ (১৯০৮-১৯১২)। এই শিশুই 
চীনের শেষ সম্রাট, মাঞ্চু বাঁজবংশের শেষ অবতংস।* লক্ষ্য করবার বিষয় 
এই যে মা বংশের প্রথম সম্রাট ছিলেন একজন শিশু, সেই বংশের শেষ 
সমাটও হলেন একটি শিশু। প্রথম মাঞ্চু সমাট জুন চি-র অভিভাবক ছিলেন 
পুরুষসিংহ দুর্গাঁন, তাঁর সঙ্গে শেষ সম্রাটের অভিভাবক প্রিন্স চুন-এর 
যোগ্যতার কোন তুলনাই হয় না। অবিলম্বে তিনি সকল উচ্চ পদে অর্থগৃতু, 
মাঞ্চ অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অদুরধশী কর্তৃ- 
পক্ষের দৃ্টির অস্তরাঁলে কুষ্ণ মেঘ সঞ্চিত হযেছিল, সেই মেঘই এখন প্রভঞ্জন- 
বেগে অগ্রসর হয়ে মাঞচু বংশের উচ্ছেদ করে সাধাঁবণতন্ত্রী বাষ্টরের প্রতিষ্টা 
করল। সনাতিনী প্রথায় সম্রাটের শাসনাধীন চীনা জনসাধারণ এরূপ 
সাঁধাঁরণতস্ত্রের জন্য আদৌ প্রত্তত ছিল না। 


চীন-তিব্বত সম্পর্ক £ ইয়ংহাজবেণ্ড মিশন ও ম্যাকম্যাহোন লাইন 


অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে মাঞচু সআরাট কাঁৎ সি-র রাঁজত্বকাঁলে তিব্বত 
চীনের আওতায় এসে পড়েছিল, তারপর তিব্বতে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, 
আর সে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন সম্রাট চি'য়েন লু, এসব বৃত্তান্ত আমরা 
যথাস্থানে বিবৃত করেছি। সে যুগে তিব্বতের ওপর সার্বভৌমত্ব রক্ষার 
উদ্যোগ-আয়োজন চীন ষথেষ্ট করেছিল, দাঁলাই লামার শাঘনকার্য পর্যবেক্ষণের 


পপ পা অপ পাকা 


মাঞুরিয়ার শাসনকর্তা হয়েছিলেন? তখন তিনি “হেনরি পিউ' নাম গ্রহণ করেছিলেন। জাগানের 
পরাজয়ের পর তিনি কম্যুনিস্ট চীনে বন্দী হয়ে ছিলেন, সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছেন । 


মাঞ্ু রাজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছর ৪৩৫ 


জন্য 'আমবাঁন” বা চীনা প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিল, এবং চীন তার সৈন্য 
পাঠিয়ে নেপালের তিব্বত অভিযান প্রতিহত করেছিল (১৭৪২ খুঃ)। 
তারপর চীন যখন আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিঃশক্তিপুঞ্ধের চাঁপে মৃতকল্প হয়ে 
পড়ল, তখন নিতান্ত স্বাভাবিকভাঁবেই তিব্বত নিজেকে অধীনত। পাশ থেকে 
কার্ধত মুক্ত করেছিল, যদিও চীনের সার্বভৌমত্ব কখনো স্পষ্টভাবে অস্বীকাঁব 
করা হয় নি। উনবিংশ শতকের শেষে কিন্তু একটি নৃতম অবস্থার স্থষ্ট 
হয়েছিল। তিব্বতের প্রকৃত শাসনকর্তা দাঁলাই লাঁমী। কশ বাইদূত দরজিষেফ- 
এর (70111?) কবলে গিয়ে পডলেন, এবং এই মর্মে একটি গুজবও বটল 
যে রাশিয়ার সঙ্গে চীন পন্ধি করে তিব্বতেব ওপব তার সীর্বভৌমত্বেব 
অধিকাঁর বাঁশিয়াকে সমর্পণ কবেছে। বুত্তান্তটা হয়তে। সত্য নয়, কিন্তু 
ভারতের প্রান্তদেশে রুশ শক্তিৰ সম্প্রসারণে ভযে বুটেন আতঙ্কগ্রস্ত হথে 
পড়েছিল । তিব্বতেন সঙ্গে সাক্ষাঁৎ ব। পরোক্ষভাবে যখন এবিষষে আলোচন। 
চালানো সম্ভব হল নী, বুটেন তখন ভাঁরত থেকে কনেল ইযংহাঁজবেগ্ডিব 
অধিনায়কত্থে একটি সামরিক “মিশন” তিব্বতে প্রেরণ করল! মিশনেৰ 
সঙ্গে ছিল সৈন্যবাহনী, সেই বাহিনীকে প্রতিরোধ কববাঁর শক্তি তিব্বতের 
ছিল না। বাঁজধানী লাঁস। অধিরুত হল (১৯০৪), কিন্ত তার পূরেই দলাই 
লামা তিব্বত থেকে পালিয়ে গিয়ে উত্তব মোঙ্গলিয়াঁয় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । 
তখন পবাভূত তিব্বতের সঙ্গে চুক্তি হল ইংবেজের, এব” তাঁর শর্তমত 
তিব্বত”ক বাধ্য হয়ে দিতে হল যুদ্ধের ব্যয় বাবদ প্রচুব অর্থ (17045707305 ), 
আঁব বাণিজ্যিক ব্রব্যার্দি বিনিময়ের জন্য তিব্বতেব কয়েকটি বাজারও মুক্ত 
করা হল। অর্থদানেব জামিনম্ব্ূপ চাঁমবি নদীর উপত্যকাটি ইংরেজ 
সাময়িকভাঁবে কবলিত করল । 

ইয়ংহীজবেও-বাহিনী কর্তৃক তিব্বতেব ওপর এই প্রচণ্ড আঘাঁতের ফলে 
চীনেব নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। পলাতক দালাই লামাকে বরখাস্ত করে একটি 
ইন্তাহাঁর বের করল চীন, কিন্ত তিব্বতীরা সেই ইন্তাহাঁব অগ্রাহা করা সত্বেও 
দাঁলাই লাঁম। পিকিং গিয়ে চীন সম্বাটের আশ্ুগত্য স্বীকাঁৰ করে ছুঃখ প্রকাঁশ 
করলেন। ১৯০৯ সালে তিব্বতে ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন চীনা কর্তৃপক্ষের 
অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ আর জনগণের মর্মান্তিক ছুর্শী।। বিরক্ত হয়ে তিনি 
বিশ্বমানবের কাছে নির্যাতনকারীদের হাত থেকে তিব্বতকে মুক্কিদানের 


৪০৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


ব্যবস্থা করবার জন্য প্রীর্থন1 করলেন এবং সিকিমে প্রবেশ করে ভারতবর্ষের 
আশ্রয় নিলেন। তখন চীন তাঁকে দ্বিতীয়বার পদচ্যুত করল। দাঁলাই লামা 
বৃটিশ-রাঁজ সপ্তম এডোযার্ড ও রাশিয়ার জার নিকোলাসকে ব্যক্তিগতভাবে 
পত্র লিখলেন, কিন্তু তাতে কোন ফলই হল না । কাঁরণ ইতিমধ্যে রাঁশিযাঁর 
সঙ্গে বুটেনেব মনকষাঁকষি দুর হযেছিল ছুটি চুক্তির ফলে। একটি চুক্কি বুটেন 
সম্পীদ্দিত করে ১৯০৬ সালে, পূর্ব চুক্তি পরিবর্তন করে নৃতন চুক্তি। ইংরেজ 
প্রতিশ্র্তি দিল যে তিব্বতের স্বাতন্ত্র বজাঁষ রাখার দায়িত্ব চীনের এবং 
শুধু চীনই তিব্বতের অভ্যন্তরে স্থযোগ-স্থবিধাঁব অধিকারী হবে। দ্বিতীষ 
চুক্তিটি হল বৃটেন ও রাশিষাঁর মধ্যে ১৯০৭ সালে। উভঘ রাষ্রশক্তিই 
তিব্বতের ওপর চীনেব সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে প্রতিশ্ররতি দিল যে তিব্বত 
সংক্কাস্ত ব্যাপারগুলি তাঁরা আলোচন। করবে চীনের মাধ্যমে, এবং তিব্বতে 
তার! কোন প্রতিনিধি রাঁখবে না, সথযোগ-স্থবিধাঁও দাবি করবে না। এরূপ 
অবস্থায় তিব্বত উদ্ধারে জন্য দাঁলাই লামার সাহায্যভিক্ষা যে অরণ্যে রোদন 
মাত্র হয়ে দীডাল, তাঁতে আশ্চর্য কি? এই প্রসঙ্গে স্তর চার্লস বেল-এর 
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বন্তত ব্যাপার হয়ে ঈ্রীভিযেছিল সেই রকমই । ইংবেজ সরে আসার ফলে 
চীন আবাঁব এখন সেখানে আঁসর জীঁকিযে বসল । আশ্র্যেব বিষষ এই যে চীন) 
বাষ্দূত চ্যাং ইন ট্যাং তখন শুধু তিব্বতের ওপব চীনেব অধিকার নিষেই 
তুষ্ট হলেন না, নেপাল ও ভুটানের ওপরও সার্বভৌমত্ব সম্প্রসারণের দাবি 
করেছিলেন । ১৯০৮ সালে ইংবেজ ও চীনের মধ্যে ষে বাঁণিজ্য নিয়ন্ত্রণের 
চুক্তিপত্র সম্পাদিত হযেছিল তাঁব ফলে ইংরেজ ও ভারতবাঁপীর গিয়ানসি 
ছাঁডিয়ে তিব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার অধিকার লুঞ্ধ হল, সেই সঙ্গে 
চীনও তখন বাণিজ্য শুদ্ধ আদায় করে এবং প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্য মোতায়েন 
রেখে তার সার্বভৌমত্বের গাঁটছভাঁয় তিব্বতকে আরও আটর্সীট করে বাঁধবাঁর 
অন্ভূতপূর্ব স্যোগ লাভ করেছিল । 

কিন্ত ঈশান কোণে তখন নূতন ঝডের লক্ষণ দেখ! দিষেছিল। দাঁলাই 
লাঁম। ভারতে পালিয়ে এসে অবস্থান করছেন, এমন সময় চীনে ঘটল রাষ্টর- 


মাঞ্চ বাজদ্বের শেষ পঞ্চাশ বছর ৪০৭ 


বিপ্লব (১৯১১)। এই বিপ্লবে শুধু যে মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটল তা নয়, 
চিরকালের রাজতন্ত্রের বিলুপ্চি এবং তার স্থানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। 
চীনের এই আপদকাঁলীন ভামীডোলের স্থযোঁগ নিয়ে তিববতে বিদ্রোহ 
জেগে উঠতে বিলম্ব হল না। ১৯১২ সালে দালাই লাঁম! তিব্বতে প্রত্যাবর্তন 
করেন । চীন] সৈন্তগণ সেখাঁনে তিবতীদের কাছে আত্মসমর্পণ করল, রাজধানী 
লাস আবার তিব্বতীদের অধিকাঁরে ফিরে এল। কিন্ত তিব্বতের পূর্বাঞ্চল 
হতে চীনা সৈম্যর৷ বিতাঁড়িত হয় নি, পূর্ব তিব্বত রইল চীনাঁদেরই দখলে । 
১৯১৩-১৪ সালে ভাঁরত সরকারের গ্রীক্মকালীন বাঁজধাঁনী সিমলা শৈলে 
ইংরেজ, চীনা! ও তিব্বতী প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে 
ব্রিটিশের প্রতিনিধি ছিলেন ভাঁরত সরকারের একজন সেক্রেটারি, তাঁর 
নাঁম হ্যর হেনরি ম্যাকম্যাহোঁন। এই বৈঠকে সমগ্র তিব্বতের ওপর চীনের 
সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চীনও প্রতিশ্রুতি দিল যে 
তিব্বতের নিজন্ব স্বাতন্ত্র্য ক্ষুপ্ন করে তাঁকে চীনের একটি প্রদেশে পরিণত 
করা চলবে না । তিব্বতকে ছুটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল, একটি 
বহিরঞ্চল (04651 710০6) যা চীন থেকে দূরে অবস্থিত, আঁর একটি 
অন্তর্বতাঁ অঞ্চল (17070617556) যা চীনের নিকটে অবস্থিত। বৈঠকে 
এই চুক্কি হল যে বহিরঞ্চল থাকবে স্বায়ত্বশীসিত, সেখানে চীন কোন 
সৈম্তবাহিনী অথবা সামরিক কি অসামরিক কর্মচারী প্রেরণ করবে না। 
তা ছাঁড়। এই চুক্তিপত্রে একটি মানচিত্র সন্নিবিষ্ট কর হয়েছিল, ভারতের 
পূর্বাঞ্চল ও তিব্বতের মধ্যে সাঁত-আট শ' মাইল দীর্ঘ সীমাস্তরেখা চিহ্নিত 
করে। মানচিত্রের এই সীমীস্তরেখ। য। ভুটানের উত্তর-পূর্ব প্রীস্ত থেকে 
হিমীলয়ের উচ্চ শিখর ও জলা শ্রয় ধরে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই রেখাচিহৃকেই 
স্থপ্রসিদ্ধ ম্যাকম্যাহোন লাইন* নাম দেওয়] হয়েছে । 

তিন রাষ্ট্রের তিনজন প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই চুক্তিপত্র কিন্ত 
চীনা সরকার সরসরিভীবেই অগ্রাহ্ করল। ১৯১৪ সালের জুন মাসে 
পিকিং-এর বৃটিশ রাঁজদূত ঘোষণা করলেন যে ইংলণ্ড ও তিব্বত মনে করে 
ষে চুক্তিপত্রে প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরই সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কর্তৃক শর্তগুলির 
চূড়ান্ত গ্রহণ ব্যগ্রন। করে, সুতরাং চুক্তিপত্রটি “র্যাটিফাই? ব৷ নৈষ্টিকভাবে মেনে 
নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। চক্তিপজ্রের এই 'ন যযৌ ন তশ্থৌ অবস্থায় 


৪০৮ মহাচীনের ইতিকথ! 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। চীন তখন ঘোষণা] করল যে সীমাস্তচিহ ব্যতীত 
অন্য সব শর্তগুলি চীন গ্রহণ করতে প্রস্তত। অর্থাৎ তিব্বতের বহিরঞ্চলের 
পূর্ণ স্বাঁধত্তশাসন অধিকারকে চীন গ্রহণ করে নিয়েছিল। বলা আবশ্যক, 
সীমান্ত সন্বদ্ধে চীনের আপত্তি ছিল শুধু তিব্বতেব অস্তর্ব্তা অঞ্চল ও চীনের 
মধ্যকার সীমারেখা নিয়ে, তিব্বত ও পূর্ব ভারতের মধ্যস্থিত ম্যাকম্যাহোন 
লাইন নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে নি। 


৫ মাঞ্চু যুগের শাসনতন্ত্র আইন-আদালত 
ও অমাজব্যবস্থ। 


চীনের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে প্রশাসন-ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্যের 
নিদর্শন আমরা যুগে যুগে দেখে এসেছি, সমসাময়িক কালে জগতে কোথাও 
তার তুলন। ছিল না। শাসন-ব্যবস্থার গুণে সুবিশাল চীন সাম্রাজ্য সুসন্বদ্ধ 
এক্যস্বত্রে গীথা ভয়ে গিষেছিল এক প্রান্ত থেকে অপর প্রীন্ত পযস্ত, মে এক্য 
শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিকও বটে, দেক্ধপ এঁক্যের ঘনসন্সিবিষ্ট রূপ ইউবোঁপে 
কি ভারতবর্ষে কখনো দেখা যায নি। অতি প্রাচীন চৌ-যুগের পবস্পর 
বিবদমান সামস্ত-বাষ্ট্রগুলির উচ্ছেদ সাধন কবে একীকৃত বিশাল সাআ্াজ্য গঠন 
করেছিলেন চি'ন বংশী“সম্রাট সি হুযাঁং তি খুস্ট পূর্ব তৃতীয় শতাঁবে, নব- 
প্রতিষ্ঠিত বাষ্ট্রে তিনি নৃতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। তারপর কত 
যুগান্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা-চক্রেব আবর্তন, কত বাঁজবংশেপ উতথান-পতন 
ঘটল, সেই সঙ্গে শাসন-ব্যবস্থাৰ কিছু কিছু বদবদল হযেছিল বটে, কিন্তু 
প্রশাসনের আসল কাঠাযোটি অপরিবন্তিতই থেকে গিযেছিল। আঁমপ! 
দেখেছি, মাঞ্চু বাঁজত্বের প্রথম দ্রিকে চীন সাআাঁজ্যেপ আযতন অসাঁধাবণরূপে 
বুদ্ধি পেয়েছিল, এমন কি মোঙ্গলিয়া, তিব্বত ও টংকিং পর্ধস্ত সাআাজ্যের 
অন্ততুক্ত হযেছিল। প্রাচীন কাল থেকে স্থবৃহৎ চীন সাম্রাজ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
রাষ্ট্রে বিভক্ত না হয়ে অখণ্ড একত্ব বক্ষা করেছিল, চীন ক্রমে মহাচীনে 
পরিণত হযেছিল, তার কারণ চীনের চিরাগত শাঁসন-ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থার 
ভিত্তিমূল প্রতিষ্তিত ছিন্ন কনফুলীয় নীতিধর্মের ওপর, আর প্রশাসনে 
সাফলোর কারণ এই নীতিধর্ম। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থা নিখুত ছিল না, তা 


মাঞ্চ যুগের শাসনতন্ত্র, আইন-আদালত ও সমাজব্যবস্থ! ৪০৪ 


যর্দি হত, তা হলে বিদেশীদের হাতে চীনের লাঞ্জন৷ অমন অনিবার্ধ হয়ে 
উঠত ন1। জাঁতির অক্ষয় সম্পদ কনফুনীয নীতি, শত বিপযয়ে৪ যে নীতির 
পরিবর্তন ঘটে নি, আশ্চর্যের বিষষ এই যে সেই অপরিবর্তনীয কনফুসীয় 
এতিহাই চীনকে জাঁতীষ অবনতির চরম সীমা টেনে নিয়ে চলেছিল । এক 
দিকে কনফুপীয এতিহ্া সমগ্র 'আজ্যকে বাঁজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে 
এক্যবদ্ধ করে রেখেছিল চিবীগত শাপন ব্যবপগ্থার ছারা, অপর পক্ষে সেই 
এতিহ সনাতনহ্তের দাবি নিষে দেশকে সংস্কীৰবিনুখ কবে তুলেছিল, এব সেই 
সঙ্গে দেশের অগ্রগতির বিষম বাঁধ। স্ুষ্টি করেছিল । 

আদিকাল থেকে চীনে বাষ্টরেব প্রতিষ্ট৷ রাঁজতস্ত্রেব ভিত্তির ওপব, কিন্ত এই 
রাজতন্ত্রটি এমন যে তার প্রতিরূপ আর কোথাও দেখা যায না। সম্সাট “ম্বর্গ' 
বা ঈশ্ববের সন্তান, “স্বগের পরৌধাঁনী? (1190076০ ০£ ০০৬০) বলে প্রজ। 
শাসন করেন, এবং এই পরোযাঁনী বলবৎ থাঁকে ততদিন যতদিন ন। বুশাসন 
ব। দুতিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি ঞাঁকৃতিক ছর্ধোগেৰ ফলে প্রজাদের মনে অসন্তৌষ- 
বন্ধি জলে না ওঠে । ষডবিধ কনফুসীষ সম্বন্ধে মধ্যে ঝাজা-প্রজাব সম্বন্ধ, 
বিশেষত রাঁজাব প্রতি প্রঙ্গীর আন্গত্য সমাজব্যবস্থাধ একটি প্রধান স্বান 
লাঁভ কনেছিল, কিন্তু তা সত্বেও দুর্দশা গ্রস্ত উতৎ্পীডিত প্রজাদের বিদ্রোহ 
কববাঁর অধিকাঁর অস্বীকৃত হয নি। অতীতকাঁলে এপ প্রজা-বিদ্রোহের 
ফলে রাজবংশেব পবিবর্তন অনেকবার দেখা গেছে, কিন্ত মাঞ্চুদের স্থদীর্ঘ 
রাঁজত্বকাঁলে তা'ই পি"ং বিদ্রোহের পূর্বে তেমন কোন প্রজা বিদ্রোহ মাঁথ। 
তুলতে পাবে নি, তাৰ কারণ এ নয যে মাঞ্ শাসন জনপ্রিষ হযে উঠেছিল। 
মাঞ্চুর1! ছিল দেশেব শাসক সম্প্রদাঁষ,। তাদেব শাঁপন ছিল অত্যন্ত কঠোর, 
চীনাদের সঙ্গে তাদের বিবাহ-সন্বদ্ধ পযন্ত নিষিদ্ধ ছিল। প্রশাসন-ক্ষেত্রে 
দ্রাযিত্বপূণ পদগুলির অধসংখ্যক পদ মাঞ্চুদের জন্য সংরক্ষিত হযেছিল। মাঞ্চু 
প্রথাঁমত চুলের বেণী বাধতে চীনাদের বাঁধ্য কর! হয়েছিল, অন্থাঁষ শিবচ্ছেদ- 
দণ্ড দান করা হত। স্বভাবতই মাঞ্চু শীঘকের! ছিল সংক্ষীর-বিরোঁধী কনফুমীয 
প্রাচীনপন্থীর্দের পৃষ্ঠপোষক, যেহেতু নিজেদের স্বার্থ কাঁষেম রাখার পক্ষে 
রক্ষণশীল নীতির অশ্রসরণই তার। সমীচীন মনে করতি। কনফুসীয় শিক্ষা 
পদ্ধতির কোন পরিবর্তনই তাবা কাঁমনা করে নি, দেশেব শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
কনফুসীয় নীতি-শাস্কেই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গ্রহণ কবে বিজ্ঞানের 
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প্রগতিশীল শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল । দেশের শাসক ও রাঁজকর্মচারীরা 
সকলেই ছিল এই কনফুসীয় ধারায় শিক্ষিত, সময়োপযোগী পরিবর্তনের 
কোন ধারই তার! ধাবে নি। ছুর্তাগ্যক্রমে মাঞ্চুর। ছিল বিদেশী, ব্যজ্যচ্যুতির 
ভয়ে শাঁপন-ব্যবস্থার প্রাচীন কাঠীমোঁকে আরও শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিল। 
সম্রাটের মাঁঞ্ না হয়ে যদি চীনা হতেন তা৷ হলে হয়তো ব1 ট্যশং বংশের গ্রহিষু 
মনোবৃত্তি, যে মনোবৃত্তি আগ্রহভরে বিদেশী সংস্কৃতিকে বরণ করে নিয়েছিল, 
তেমনি কোন জীবনধর্মী মনোবৃত্তির পুনরাবিভভীব ঘট বিচিত্র ছিল না। 
আর তা যদি ঘটত তবে চীনকে আমর! কচ্ছপের চাঁড়ির মধ্যে আবদ্ধ না 
হয়ে জাপানের মত পরাক্রমভরে প্রগতিশীল বিশ্বের মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়তে 
দেখতে পেতাম । 


মাঞ্চু সাম্রাজ্য ছিল ১৮টি “সেং, বা৷ প্রদেশে বিভক্ত । প্রত্যেকটি প্রদেশে 
একজন প্রর্দেশপাল ও দুইটি প্রদেশে একজন রাঁজ-প্রতিনিধি ( ৬1০০7০৯ ) 
নিষুক্ত ছিল, তাঁরা দুজন পরম্পরের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রশাসনের 
ভারসাম্য (০1,905 210 81217০05 ) রক্ষা করত । তা ছাঁড। সম্রাট নিজস্ব 
পর্যবেক্ষক নিষুক্ত করতেন, তারা বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শন করে রাজ্যের 
অবস্থা সম্বন্ধে রাঁজদরবারে রিপোর্ট পেশ করত । এইক্পে প্রার্দেশিক 
শাসনকে কেন্দ্র-শক্তির আঘ্িত্তে রাখবার বিধিব্যবস্থা! করা হয়েছিল। প্রত্যেক 
প্রদেশ (সেং) কয়েকটি “চৌ, বা ক্ষ" অর্থাৎ জেলায় বিভক্ত ছিল, আঁর 
জেলাগুলি ভাগ করা হয়েছিল কয়েকটি মহকুমায় (সিয়েন ও তি'ং)। 
সর্বত্রই কর্মচারী বহাল করত কেন্ত্র-শক্তি চাঁকরি পরীক্ষার ফল অন্তসাঁরে, 
এরূপ ব্যবস্থা ট্যং যুগেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু মাঞ্চু রাজত্বকালে মাঞ্চদের 
স্বতত্ব পরীক্ষাঁর ব্যবস্থা কর| হয়েছিল সংরক্ষিত অর্ধাংশ পদে তাদের নিযুক্ত 
করবার জন্য । এই শাসক সম্প্রদায় ছিলেন বিচারক, পুলিশের কর্তী, 
ধর্মান্ঠানের উদ্যোক্তা, কর সংগ্রাহক, এক কথায় সর্বপ্রকার প্রজা-শাসন ও 
প্রজ-পালন ব্যবস্থার পরিচালক । তারাই ছিলেন প্রজাদের “পিতৃ-মাতৃ? 
স্থানীয় । 

কেন্দ্রে ছিল একটি “মহা-সংদদ? (000 0017011 ), এই সংসদের চীনা 
নাম চুন চি চু। '“মহা-সংসদ' মাঞুবা। প্রতি্িত করেছিলেন (১৭৩০ খুঃ)। 


মাঞ্চু যুগের শাসনতন্ত্র, আইন-আদালত ও সমাঁজব্যবস্থা ৪১১ 


সংসদের সদন্য-সংখ্য। ছিল অনির্দিষ্ট, অনেক সময়েই চার-পাঁচ জনের বেশি 
ছিল না, এই সংখ্যার অর্ধাংশ ছিল মাঞ্চু। শাস্তিরক্ষ। প্রভৃতি সকল 
প্রকার গুরুত্বপূর্ণ আত্যন্তরীণ কার্য ও যুদ্ধাদি ব্যাপার এই সংসদ কর্তৃক 
পরিচালিত হত। আর একটি সংসদ ছিল, সেটি “গুহা সংসদ”, মহা-কাঁরণিক 
(18170 96005081090), চীনা নাম নেই কো । এই সংসদটি 
গঠিত হযেছিল মিং যুগে, মাঞ্চকালে এটির অস্তিত্ব ছিল নামমাত্র, 
“মহা-সংসদ'ই প্রধান হযে উঠেছিল এই ছুইটি সংসদ ব্যতীত “ছয়টি 
বোর্ড ছিল, যেমন ছিল প্রাচীন ট্যশং যুগে। বোৌড ছয়টি এই £ 
(১) “লি পু” বা সরকারী দপ্তর বোর্ড, (২) ছু পু বা রাজস্ব বোর্ড, 
(৩) গলি পু" বা ধর্মানষ্টানসমূহেব বোর্ড, (৪) “পিং পু” বা যুদ্ধের বোর্ড, 
(৫) “সিং পু" ব। শাস্তির বোর্ড অর্থাৎ আইন বোর্ড, (৬) “কু পু* বা সরকারী 
কার্ধ বো, অর্থাৎ পি. ডবলু ডি । বৌর্ডগুলির নামেই তাঁদের কর্তব্য 
কর্মের পরিচষ পাঁওয়। যায়। প্রথম বো লি পুর কাঁধ ছিল শাসক ও 
সরকারী কর্মচারীদের প্রতি কেন্দ্র-সরকাঁরের নির্দেশ দান। প্রত্যেকটি বোর্ডের 
ছিল একজন মাঞ্চ ও একজন চীন] প্রেসিডেণ্ট, দুজন মাঞ্চ ও ছুজন চীন। 
ভাইস প্রেসিডেণ্ট, সচিব ও কেরানীর দল । প্রত্যেকটি বোর্ড বিভিন্ন বিভাগে 
বিভক্ত ছিল। লি পু বা ধর্মাষ্ঠান বিভাঁগেব অন্তর্গত ছিল “সংগীত 
বিভাগ”, এই বিভাগের কাঁধ ছিল ধর্মামুষ্ঠানলমূহে সংগীতের বাবস্থা করা । 
সিভিল সাভিস বা সরকারী চাঁকরি পরীক্ষা চীন দ্রেশে স্মরণীতীত কাঁল 
থেকে প্রবতিত ছিল, মে কথা পূর্বে বলা হযেছে। পরীক্ষার বিষয ছিল 
প্রাচীন শাস্গ্রন্থ, কনফুপীয নীতিধর্ম, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা ইত্যাদি । 
প্রতি জেলা প্রত্যেক প্রদেশেব প্রধাঁন নগরে সরকাঁবী কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষাতন 
পরিচালন। ও পরীক্ষার ব্যবস্থা কব1 হযেছিল। পরীক্ষা ডিগ্রী দেওয়! 
হত তিনটি, সিউ সা'ই, চু জেন, চিন সি, এই তিন ভিগ্রী পধায়ক্রমে বি. এ) 
এম এ ও ডক্টর উপাধিব সমতুল্য । উপাঁধিধারী ব্যক্তিদের গুণাহুসারে 
মহকুম। ও জেল! ম্যাঁজিস্রেট থেকে প্রদদেশপাল ও মন্ত্রী পর্যস্ত বড ছোট সকল 
রকম সরকারী পদে তাদের নিযুক্ত কর! হত। চিন সি বা ডক্টর উপাঁধি- 
ধারীগণ হ্যানলিন ইউয়ান” বা শিক্ষা বিভাগের শ্রেঠ পদলীভ করত। 
উপাঁধিধাঁরীদের পাঠীভ্যাস বজায় রাখবার জন্য প্রতি তিন বৎসর অস্তর 
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তাদের পুনর্পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষা-বাবস্থার ক্রটি সহজেই 
অনুমান কর! যাঁয়। সাহিত্যিক ভাষাষ কৃত্রিম রচনা-শৈলীর ওপর আর 
প্রাচীন পদ্ধতিমত স্বৃতিশক্তির অচ্কশীলনের ওপর অধিকতর জোর দেবার 
ফলে পরীক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তা ও শাসন পরিচালনা সম্বন্ধে যোগ্যতা 
প্রমাণ করবার অবকাশ ছিল না। তা ছাঁড।] এইসব পণ্ডিত শাসকদের 
বুদ্ধিবৃত্তি সংকীর্ণ গণ্তীর মধ্যে বাঁধ থাকত, তাঁরা হযে উঠত প্রগতি- 
বিরোধী । কিন্তু এতসব ক্রটি সত্বেও এ কথা অশ্বীকাঁৰ করবার উপায় 
নেই যে মহাচীনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক এঁক্যের “লৌহ-কাঁঠামো "ন্বব্ূপ 
ছিল এই পণ্ডিত শাঁপক-মণ্ডলী । 

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাঁধীনে স্থানীয় স্বাঁয়তুশাঁসন 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রাম্য বৃত্তিজীবি-সংঘ (£০110 ) ও পরিবার-মগ্ডলী ছিল 
স্বায়ত্তশাসনের প্রধান ক্ষেত্র। এইরূপে সমগ্র চীন দেশ জুডে স্বাধত্বশাসন 
প্রসারিত হয়েছিল, যদিও সেই স্বায়ভ্তশাসন দেশেব বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্ূপ 
ধারণ কবেছিল। পবিবাঁব, শিল্পী-কারিগব-ব্যবপাধীদের সংঘ ও গ্রাম্য পঞ্চায়েত 
নিজ নিজ গণ্তীর মধ্যে নিয়য বা বীতি অগ্লুসারে শাসন পবিচালনা করত, 
সরকারী কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ প্রযোজন হত যখন প্রতিষ্ঠান গুলির কাজে 
বিষম ক্রটিবিচ্যুতি ঘটত অথব। তাঁদের মধ্যে বিবাঁদ-বিসংবাঁদ দেখা দিত, 
কিংবা যখন কোন গুরুতর অপরাঁধ সংঘটিত হত। উচ্চবংশীয় ব্যক্তি, পণ্ডিত 
ব্যক্তি, সচ্চরিত্র কর্মদক্ষ ব্যক্তি, এমনি সব জন্বরেণ্য বিশিষ্ট গ্রামিকদের 
নিয়ে গ্রাম্য পঞ্চাযেত গঠিত হত, তাঁদেব মধ্যে একজন হতেন “তি পাও 
অর্থাৎ প্রধান” বা 'মগুল'। এই “মগ্ুল” নির্বাচিত হতেন না, গ্রামবাসীদের 
মতামত নিয়ে স্থানীয় জেল৷ ম্যাজিস্ট্রেট কোন উপযুক্ত বাক্তিকে তি পাও 
নিযুক্ত করতেন। শুধু গ্রাম নয়, বড বড শহরেও স্বায়ত্তশাসনের প্রচলন 
ছিল, শহরের ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে পঞ্চায়েত কমিটি ও তি পাঁও নিযুক্ত করা 
হত। পঞ্চায়েত কমিটি ও তি পাঁও-র প্রধান কাজ ছিল রাজপথগুলি 
আলোকিত করা, চৌকিদারি বাবস্থা, বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষা, নগর ও গ্রামের 
প্রাচীর নির্ধাণ ও রক্ষা, পূর্তকার্ধ, রাষ্ট্রীয় কর আদায়, গ্রাম্য ব্যক্তিগণের 
বিবাদ মীমাংসা । বিবাদ গুরুতর হলে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ 
রুজু করা হত। ম্কদ্দম! পরিচালনা ছিল বিলক্ষণ বায়সাধ্য। 


মীঞ্চ যুগের শাসনতন্ত্র, আইন-আদালত ও সমাঁজব্যবস্থ! ৪১৩ 


চীনের আইন প্রধানত এঁতিহা ও প্রথা অবলম্বনে প্রণয়ন কর] হয়েছিল। 
কনফুসীধ নীতিতত্বে “লি” নামে একটি স্বভাবধর্জের উল্লেখ আছে, সেই গুণের 
প্রভাবই মানবীয় আঁচরণগুলিকে স্থসমঞ্জস প্রাকৃতিক সৌঠবে মণ্ডিত করে। 
এই “লি” ব! গ্রারুতিক গুণধর্মকেই আইনের মুল স্ুত্ররূপে কল্পন! কর! হয়েছে, 
কেননা প্রকৃতিব নিষমমত সমীজ-মধ্যে মাঁছষের সথসন্বদ্ধ স্থনিষস্ত্রিত আচাঁর- 
ব্যবহারের বিধানই আইন। কিন্তু কণফুসীয় নীতিধর্ম বাষ্ট কর্তৃক আইন 
প্রণধনের প্রযোৌজনীষত৷ প্রকাশ্ঠভাবে স্বীকার করে নি, পক্ষান্তরে আইনের 
কঠোর শালন দ্বার সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা! করাই ছিল “লেজিস্ট" বা 'আইন-সেবী, 
সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র। এই 'আইন সেবী'দের প্রর্গোচনাষ খুস্ট পূর্ব তৃতীয 
শতাব্দে সমাট পি হুযাঁং তি কনফুসীয নীতিথর্মের মূলোচ্ছেধ করতে চেষ্টা 
করেছিলেন এবং পব্বতী হ্যাঁন যুগে কিরূপে সেই নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠ। হযেছিল, 
আমব। তা ইতিপূর্বে দেখেছি। কিন্তু নীতিধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সত্বেও যে 
আইন প্রণযন ব্যবস্থা চি'ন বশীব। প্রবর্তন কবে গিখেছিলেন, সেই ব্যবস্থাই 
যুগে যুগ চলে এসেছিল যদিও পরবঙ কালে মাঁঝে মাঝে এই ব্যবস্থাব 
পরিবতন কব] হযেছিল। মাঁঞ্ু যুগে আইনের একটি কোড প্রণীত হযেছিল, 
মেই কোডটির নাম “তা চি লুলি'। মি” যুগের "লু" নামক আইনকে ভিওি 
করে এই কোঁড রচিত হযেছিল। সামাজিক, আধথিক, ধীঘ, সামরিক ও 
ফৌজদারী আইনসমূহ 'লু'র অন্্তি। চীনের ফৌজদাবী আইনের বিশেষত 
যৌথ দাধিত্ব', অর্থাৎ অপরাধের শান্তিষ্বরূপ সমগ্র পরিবাবকে দর্তিত করা 
আইনসিদ্ধ ছিল। আইন-সাহিত্যেব পরিশাঁণ ছিল প্রভূত, মকদ্দমাৰ রাঁষ 
লিপিবদ্ধ কবে মযত্বে রক্ষিত হত, এব* মাখলাষ নজির কপে ব্যবহৃত 
হত। 

চীনের ব্যবহার-বুদ্ধি চিরদিন মমাজ শৃঙ্খলার সৌকযার্থে অর্থ নৈতিক 
উদ্মোগকে জাগ্রত করে বেখেছিল, এবং সেজন্েই আমরা হ্যান যুগের ওযাঁং 
মেং ও স্থুং যুগের ওযা আন-মি-কে বৈপ্লবিক অর্থনীতির আশ্রষ গ্রহণ 
কবতে দেখেছি । বস্তুত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থ। চীনের অপবিচিত ছিল নাঁ'। 
বিদেশী মাঞ্চুদের আমলে কিন্তু সর্বপ্রকার সংস্কারের প্রয়াস লুগ্ধ হযে গিয়েছিল, 
এবং চলতি বাবস্থাকে চাঁলু রাঁখাঁ, যাঁকে বলে 16555 4427০, সেই ব্যবস্থাই 
প্রকৃষ্ট নীতিরূপে গৃহীত হয়েছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থ (৬650০4 1751650) 


৪১৪ মহাচীনের ইতিকথা 


রক্ষা করাই ছিল রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম। অবশ্ত কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার 
অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ করত, দৃষ্টান্তত্বরূপ মুদ্রা-নীতির (€ ০০917946 ) উল্লেখ 
কর। যেতে পারে। এই মুদ্রা প্রস্ততের অধিকার ছাড়াও লবণের ব্যবসা! 
ছিল সরকারের একচেটিয়া । খাগ্যমূল্যের দেশব্যাপী নিয়ন্ত্রণের জন্ত 
সরকারী শশ্তগৌলাসমূহে শত্য মজুত রাখা হত, আর সেই শস্য ঘাঁটতি 
অঞ্চলে নরবরাঁহ ও বিক্রয় করা হত। ভূমির কর ছিল সরকাবী আয়ের 
প্রধান উপায়, এই রাঁজন্ব নগদ অর্থে অথব। শশ্তাঁদিতে সংগৃহীত হত। 
তা ছাড়া রেশম, খনিজ তাম্র ও উৎপন্ন শস্যের ওপর শুষ্ক ধার্য কর! 
হত। 

চীনের রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেও ব্যক্তিকে 
কখনে। পূর্ণ স্বাধীনতা দ্রান করে নি। সমাঁজ-জীবনে ব্যক্তির কর্তব্য কর্ম 
নিয়ন্ত্রিত করত নানান স্থানীয় বেসবকাঁবী প্রতিষ্ঠান, যেমন পরিবাব 
(80005 ), শিল্পী-কাবিগর-ব্যবসাঁয়ী সংঘ (91145 ) ইত্যাদি। পরিবার ও 
সংঘ দেশের এঁতিহ্ বা স্থানীয় প্রথ। অনুসারে নিজ নিজ গণ্তীর মধ্যে ব্যক্তিকে 
পরিচালিত করত, এই পরিচাঁলনা ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করত কদাঁচিৎ। 
স্পষ্টই দ্েখ। যায়, এই ব্যবস্থা সঙ্গে পাশ্চাত্য ধনতস্ত্রের সাঁধৃহ্য বিশেষ কিছুই 
নেই । যন্ত্রযুগের শুরু থেকে ইউরোপে শিল্প-মালিকের। এশ্বর্শালী হয়ে 
উঠেছিল, কিন্তু চীনে কোন যন্তরশিল্প গডে ওঠে নি, তাই ধনিকশ্রেীর হাতে 
কাঁচা অর্থ সঞ্চিত হবার কোন স্থযৌগ ঘটে নি। চীনে ধনীদের ছিল ভূসম্পত্তি, 
বন্ধকী দৌঁকাঁন, বহুমূল্য পোশাঁক-পরিচ্ছদ, রত্বালংকার ও স্বর্ণ-বৌপ্য। শত 
শত লোকের অর্থে পরিচালিত “জয়েণ্ট স্টক" কোম্পানি ছিল না, '্টক 
এক্স্চে্ও ছিল না । শিল্পী, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সংঘ বা 'গিল্ড'-এর 
উৎপত্তি হয়েছিল স্মরণাতীত কালে, বন্তত সংঘ পরিচাঁলনাঁয চীনাদের মত 
দক্ষতার পরিচয় জগতের অতি অল্প জাতিই দান করতে সক্ষম হয়েছে। 
নাপিত, রাঁজমিস্ত্ী, ছুতীর, পাঁচক, কথক, অভিনেতা, এমন কি তিক্ষুক ও অন্ধ 
প্রভৃতির এক একটি পৃথক সংঘ ছিল। সংঘগুলিতে মালিক ও শ্রমিক 
উভয়েরই স্থান ছিল, ষদিও আধুনিক ট্রেড ইউনিয়নের মত প্রাচীন চীনেও 
এমিক সংঘ গঠন করতে দেখা গেছে। 


মাঞ্চু যুগের শাসনতন্ত্র, আইন-আদালত ও সমাজব্যবস্থা ৪১৫ 


কৃষক ও ভূম্বামী 


অতি প্রাচীন কাঁল থেকে রূষিকার্ধই ছিল চীনবাঁসীর জীবিকা! অর্জনের 
প্রধান উপায়, সাশ্রতিক হিসাবেও চীনের শতকর। পচাশি জন বাক্তি কৃষি 
ও তৎসম্পফিত ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ-কার্ধাদিতে লিঞধ ছিল। অধিকাংশ 
কষিক্ষেত্রের মালিকই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু বিশাল জমিদীরিও 
ছিল সংখ্যাতীত। এগুলি ছিল অভিজাত পরিবারের বিত্ত অথব) দেবোত্তর 
সম্পত্তি। এইসব কুষি-ভূমির অধিকাংশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে প্রজাদের 
ইজারা দেওয়। হত, খাঁজন। বাবদ ভূম্যধিকাঁরী উৎপন্ন শশ্তের অর্ধেক অংশ 
অথবা সেই পরিমীণ শস্যের মূল্য লীভ করত। ভূম্বামী নিজ গ্রামে 
জমিদার-ভদ্রলোঁক বূপে অথবা শহরে এসে বসবাস করতেন । বড় ছোঁট 
ভূম্যধিকারীর সংখ্যা ছিল অনেক। পরিসংখ্যান সঠিক ন। হলেও বল! 
যেতে পারে যে সমগ্র কর্ষণীয় ভূমির অর্ধেক পরিমাণ ভূম্বামীর নিজের দখলে 
ছিল, সেই জমি তাঁরা নিজেরাঁই চাষ করত । এক-চতুর্াংশ ভুমি কৃষকেরা 
ইজাবা-স্থত্রে দখল করত, বাকি এক-চতুর্থাংশে তারা ছিল জমিদাঁবের 
প্রজা । এই জমিদারি প্রথার ফলে যেমন বিলাস-বাধন, আলম্তয ও কর্ণ 
বিমুখতা ভূম্বামীদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল তেমণি আবাব ভূমিশৃন্ত 
চাঁধীর সংখ্যাও অনিবার্ধরূপে বৃদ্ধি পেয়ে সমাজের অর্থ নৈতিক ভাঁরসাম্যকে 
বিঞিত করে তুলেছিল ।* এ কথা এখন অস্বীকার করবাঁর উপায় নেই ষে 

* ভাবত ও চীনে ভূতপূর্ব জমিদারি প্রথার ফলাফলে আশ্র্যবকম মিল দেখ! যাম। উভয 
দেশে জমিদাঁব-শ্রেণীর মধো ওদার্ষেৰ অভাব ছিল না, তাদেব সদন্ঠানও ছিল প্রচুব, কিন্তু ভাবা যে 
পরগাছা-বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনধারণ কবত, সেই বৃতিই অনেক ক্ষেত্রে তাদেব একেবাবে শকর্মণা 
কবে তুলেছিল। চীনেব মত আমাদেৰ দেশেও এই প্রথার বিষময় ফল সমাজের সব স্তবে সংক্রনিত 
ইয়েছিল। বড় জমিদারেবা গ্রাম ছেডে এসে শহবেই বসবাস করত, তারা হয়ে উঠেছিল 'অন্ুপস্থিত 
ভূম্বামী' । এই £80827059 191910101370'-এব দকন জমিদাধ ও কৃষকপ্রজাৰ মধো হছ্যতা বলে 
কোন বস্তই জন্মায় নি, পরম্পর সহানুতরত্তির ছিল একান্ত অভাব, এবং জমিব উর্ববতী-বৃদ্ধি বিষয়ে 
জমিদার ছিল একান্ত উদীসীন। ভারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ কয়েকটি প্রদেশে ঘটেছে, কয়েকটিতে 
আসন্ন । শবে কষুানিস্ট চীনের মত জমিদারি এখানে বাজেয়াপ্ত কর! হয় নি, সংবিধানমত শ্যাধ্য 
মূল দিয়ে ক্রয় করে সরকার জমিদারদের ভবিষ্যৎ কজি-রোজগ্রাবের পথ খোলা রেখেছেন। 


৪১৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


এই ঘোঁর ছুরবস্থার প্রতিকাঁর করেছে বর্তমান কালের কম্যুনিস্ট চীন, 
জমিদারি প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে জমিদারের খাঁদ জমি প্রজাদের মধ্যে 
বন্টন করা হয়েছে। 


পারিবারিক প্রতিষ্ঠান 


পরিশেষে প্রাক-বৈপ্নবিক চীনের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
ন৷ দিলে সমাঁজ-প্রপঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পারিবারিক জীবনকে সকল 
দেশে সকল কাঁলে মন্ুম্যসমাঁজের ভিত্তিরূপেই দেখা যাঁয়, কিন্তু চীন দেশে 
পরিবার অন্যান্ত সমাঁজ-সংস্থাব মত একটি প্রতিষ্ঠানবিশেষে পরিণত হয়েছে। 
চীনের পরিবার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু যৌথ পরিবারের সাদৃস্ত 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এমন পরিবাবও আছে চীন দেশে যেখানে প্রপিতামহ 
তার পুত্র, পৌত্র এবং তাদের স্্ী-পুত্র নিয়ে একসঙ্গে বসবাদ করছেন । 
আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে বার্ধক্যের পেনসান, বেকার-বীমা, জীবন-বীম। 
প্রভৃতি অনেক রকম ব্যবস্থা কর। হয়েছে ব্যক্তির অর্থ নৈতিক নিরাপভাঁব 
জন্য, ভারতের ন্যায় চীন দেশেও এই উদ্দেশ্যটি সাধিত হত যৌথ পরিবার 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে । কোন কোন অপরাধের জন্য সমগ্র পরিবারকে 
পাইকাঁবী হিসাবে শাস্তি ভোগ করতে হত। নৈতিক শিক্ষা, আচীর- 
আচরণ, ধর্মীনুষ্ঠান প্রভৃতি অনুশীলনের প্রধান ক্ষেত্রই পরিবার, অতি 
প্রাচীন কাল থেকে কনফুপীয় নীতির এই ছিল একটি প্রাচীন অন্ুদেশ। 
পিতা ছিলেন পরিবারের কর্তা, পিতাঁব মৃত্যুর পব জ্যেষ্ট পুত্র সংসারে কর্তৃত্ব 
করতেন। কর্তার ক্ষমতা ছিল অমীম, জোট্টের প্রতি অন্নুজ ভ্রাভৃগণের 
অবিসংবাদিত আম্ুগত্য ও কনিষ্ঠের প্রতি অগ্রজের কর্তব্যনিষ্টা, এই ছিল 
একটি প্রধান কনফুলীয় বিধান। চীনা এতিহ্য পিতৃপুরুষেব বংশরক্ষীকেই 
প্রাধান্ত দান করেছে, সেই পদ্ধতিমত চি"ং বংশ কর্তৃক প্রবততিত 'পবিজ্র 
অন্ুশাসনে (“34০৭ চু31০) পারিবারিক কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্টরো 
আত্মসংঘম ও সদাচার আঁর সেই সঙ্গে পিতৃ-তর্পণের ওপর ঈশ্বর আরাধনার 
চেয়েও অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্পুত্রার্থ ক্রিয়তে ভার্ধা 
পুত্র পিও প্রয়োজনং+, হিন্দু শাপ্তের এই বিধানটি চীনা সমাজে ছিল 
সর্বতৌভাঁবে প্রযোজ্য, কেননা সনাতনী হিন্দু সমাজে যেমন চীন! বিবাঁহেও 


মাচ যুগের সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম ৪১৭ 


তেমনি কোন প্রেম-অন্থরাগের ব্যাঁপাঁর ছিল না, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
বংশরক্ষা। পাত্র-পাত্রীর শৈশবেই অভিভাবকেরা বাকৃ-দাঁন করতেন এবং 
£কশোরে বিশ বৎসর বয়সের অনূর্ধকালে তাদের বিবাহ হত। পণপ্রথা 
প্রচলিত ছিল, কিন্তু সাধারণত বরপক্ষ পণ দিত কন্যার পিতাকে আর 
কন্যাকে ধিত যৌতুক। লগোত্র ও অন্যান্য কয়েকটি পর্াশে বিবাহ নিষিদ্ধ 
ছিল। একাধিক দার পবিগ্রহ আইমমত ছিল অসিদ্ধ, কিন্ত পুরুষের 
উপপত্বী গ্রহণে কোন বাঁধা ছিল না, সেজন্য সমৃদ্ধ চীনা পরিবাঁর-মধ্যে 
উপপত্বীর জন্যও একটি স্থান নির্দিষ্ট করা হযেছিল। প্রসিদ্ধ আমেবিকান 
কথা শিল্পী পার্ণ বাকের উপন্যাসে চীন। পরিবাব-চিত্রে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা 
গৃহিণীকে উপপত্বীর প্রতি সদয় ব্যবহাব, আঁদর-যত্ব করতে দেখি। 


চীনা সমাঁজে “মুই-সাই+ (201-7561) প্রথ| নামে একটি অত্যন্ত গঠিত 
বাবস্থা সেধিন পযন্ত চলে এসেছে । দাঁসপ্রথাঁবই নামান্তর এই ব্যবস্থা, 
ছুতিক্ষক্রি্ট কি প্লাবনে বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুঃস্থ পিতামাতার অল্পবশস্কা! মেষেদেব 
ক্রষ করত ধনী ব্যক্তিরা, ধনীগৃহে এই মেষেরা আজীবন দাসী, কখনো বা 
প্রভুব শধ্যাসঙ্গিনী হয়ে থাকতো । এই সেবাদাঁপীদের দস্তরমত ক্রমবিক্রয় 
চলত দালাল বা ব্যবসায়ীদের মারফত, ধনীরা মেয়ের বিবাহে এক বা 
একাধিক মুই-সাই যৌতুকন্বরূপ কন্তাকে দান করত। কখনো! বা সুশ্রী 
কোন ণুবতীকে ক্র কবে তাকে বিবাহ করত তার বপমুপ্ধ ক্রেতা, সেজন্য 
দাসীর পুর্ব-প্রভৃণক বিপক্ষণ দক্ষিণা দিতে হত। প্রাচীন কাঁল থেকে ব্যাঁপক- 
ভাবেই এই প্রথ। প্রচলিত ছিল, এবং বিংশ শতাঁব্দের তৃতীষ দশকে কুযোমিন- 
টাং শাঁপনকাঁলেও ধনীগৃহে মুই-সাঁই দের কেনা-বেচ। দেখা গেছে। বর্তমান 
কম্যুনিন্ট শাসনে এই প্রথাটির অস্তিত্ব লুপ্ত হযেছে সে বিষষে সন্দেহ নেই, 
যদিও সম্ভবত অন্যান্য অনেক বিষে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ক্ষু্ কর। হয়েছে। 


৬. মাঞ্চু যুগের সাহিত্য, দর্শন ও ধম 


মাঞ্চু শাসনের প্রথম দিকে অসামান্য কর্যোগ্যম জেগে উঠেছিল আঁর 
সেই উদ্যম চলেছিল দেড় শ' বছর ধরে। এমন স্দীর্ঘকাল শাস্তিপূর্ণ 
৭ 


৪১৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


নিরাঁপতাঁর মধ্যে সাহিত্য ও দর্শন-চর্চার অবসর চীনের ইতিহাঁদে ঘটেছে 
কদাচিৎ, ফলে গ্রন্থ রচিত হযেছিল অসংখ্য, কিন্ত সেইসব রচনায় মৌলিকত। 
বা গভীর চিন্তা অপেক্ষা পরিশ্রম, অধ্যবসাধ ও পাণ্ডিতোর পরিচযই ছিল 
অধিক। ইতিপূর্বে বলা হযেছে, সম্রাট কা” সি-র উদ্যোগে একটি স্ববৃহৎ 
অভিধাঁন ও একটি বিরাট বিশ্বকোষ প্রণযন করা হযেছিল। বস্তত চি” 
আঁমলেব রচনাব অধিকাংশই সাধারণ ব৷ নিকৃষ্ট ধবনের হলেও মাঝে মাঝে 
যে মৌলিকত। দেখা যাঁষধ নি এমন নয়। চমৎ্কাঁৰ কবিতা রচিত হযেছিল, 
অনেক উপন্যাসও লেখা হযেছিল, চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস গুলির মধ্যে কষেকটি 
এই সময়ের রচনা । এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট জনপ্রিষ উপন্থাসের নাম 
ছুং লউ মে? বা লাল কামরার স্বপ্না (4076 7076000 06 00০ 7২০. 
0709101001 )। গ্রন্থকার সাও চান আপন পারিবাবিক পবিবেশের বর্ণন। 
করেছেন, কিন্তু গ্রন্থথানা তিনি অসম্পূর্ণ রেখে গিষেছিলেন, অন্য লেখক গ্রন্থ 
শেষ করেন। কাল্পনিক প্রমণ-বৃত্বান্তের আকারে আব একখানি উৎরষ্ট 
উপন্যাঁস রচিত হযেছিল (১৮২৫ খুঃ), এই গ্রন্থে সমাজ সণক্গারের প্রযোজনীষত। 
দেখাঁনে। হযেছে, বলা হযেছে স্ত্রী-শিক্ষী ও নারী-প্রগতির খথা, মেমেদেস 
পা বাধার (০9০96-11716 ) নিন্দা কবা হযেছে । এই সমযকাঁৰ অনেক 
উপন্যাসে রাঁজকর্মচাঁবীদের বিরুদ্ধে ও সমাজ-গ্রথাব প্রতিবল সমালোচন। 
বযেছে। জনপ্রিষ “উপন্যাস অবলম্বনে বচিত নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হত, 
কিন্ধ মঞ্চাভিনযেব নানান পরিবঙন সত্বেও নাট্যকল।র বিশেষ উন্নতির 
লক্ষণ দেখ যাঁষ নি। 


দর্শনতত্ব ও দার্শনিক £ হ্যান সুষে' 

দর্শন-চিন্তাষ গবেষণাপুণ স্থজন-শক্তির যেমন পবিচয পাঁওষা গিষেছিল 
মাঁঞ্চু শাসনের প্রথম শতকে, সেরূপ শত্তিব আভাস বিদেশী মোর্গলদেব 
রাজত্বে কখনে। দেখা াঁষ নি। মীঁঞ্ুদের চীন বিজ, দেশের সেই পরাধীনতাই 
দার্শনিকদের চিস্তাষ বিশেষরূপে ইন্ধন ঘুগিষেছিল। কোথায বষেছে সেই 
জাতীয় দুর্বলতার মূল দেশকে য! বিদেশী শক্তির পদানত করে রেখেছে? 
তখন এক শ্রেণীব দ্ার্শনিকের এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে স্থুং যুগেব প্রখ্যাত 
দার্শনিক চু” সি-র কনফুসীয় নীতিধর্সের নব ভাস্ই জাতী অধঃপতনের 


মাঞ্চ যুগের সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম ৪১২ 


কারণ। মাঞ্ু যুগে এইরূপ মতাঁবলম্বী দুইজন দার্শনিক বিলক্ষণ প্রপিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন, তাদের নাঁম কু তি”ং লিন বা কু ইযেন-উ ও ইযেন ইউযাঁন। 
দা্শশিক কু ইযেন-উ ( ১৬১৩-১৬৮১) মাঞ্চু বিজঘ সক্রিষভাবে প্রতিরোধ 
করেছিলেন, বানবাঁর অন্কদ্ধ হযেও বিদেশী বাজার অধীনে চাকরি গ্রহণ 
করতে সম্মত হন নি। তিনি ধিশ্বান করতেন মিৎ-দের আ'ত্মবক্ষা্ণ শক্তি 
নষ্ট হযেছিল, তাঁর কারণ এই যে সে যুগেব পণ্ডিতেব। শুধ মান্তষের প্রকৃতিগত 
গুণধর্ষয ও স্বর্গেব আদেশ বিধান নিষে বৃথ। তর্কে মস্থিষ্ষের অপব্যবহাঁব 
কবতেন। এসব তর্ক-বিতর্ক ছেডে দিষে মানুষের চিত্র গঠমে মনো নিবেশকে 
তিনি জাতীয় অভ্যুর্থানেব পন্থা বলে নির্দেশ দিষেছেন। ইযেন ইউযান 
( ১৬৩৫-১৭০৪ ) ছিলেন তাঁরই মত স্বাধীন চিন্তাশীল দার্শনিক । কর্মষোগ 
ছিল তাঁর দর্শন, পুথিগত অধীত বিদ্ভাকে তিনি ঘ্বণ। কপতেন। জীবনকানে 
তাৰ বচন। অল্পই এবাশিত হবেছিল, দীঘকাল পার তাৰ পিখিত গ্র 
সমাদণ লাভ কবেছিল। ব্যবহারিক জীবন ও অর্থনীতিব দিকে দৃষ্টি ন। 
দিনে পর্িতকু'্লর পুথিগত বিদ্যাঁৰ অন্গশীলন ও সাধনাই জাতীষ ছুর্গতি৭ 
কারণ, আর (সহ দুদশা গ্রস্ত অবস্থা থোব মুক্তিলাভেব উপাষ অহেতুব 
বিছ্য। চচাঁৰ পখিবতে অর্থীন্তিক উন্নতি সাঁধনেব জন্য কঠোর পরিশ্রঃ, 
এ হিপ দার্শনিক উউযানের মতবাদ । এই মতবাদ তো চু পি-ব দর্শন তত্বের 
বিবোবী, সে কথ। বল।ই বাহুল্য । 

সর দার্শনিকদের বিকুদ্ধবাঁধীর। অধিকতর গ্রাচান হ্যান যুগীণ দর্শন-তত্বেব 
চচাঁষ আত্মনিযোৌগ কবে 'হ্যান বিদ্যার মূল অগ্ঠসন্ধানে প্রত্ত্ত হযেছিলেন। 
এই আন্দোলনের নাম দেওষ। হযেছে হ্যান ভযেঃ (4727 102100175% 01 
এই 'হ্যাঁন বিদ্যা, অধিগত কববাঁব জন্য ভাঁষাতত্বের ( 010110193% ) 
অনুশীলন প্রযোজন হযেছিল, কেনন। প্রাচীন শব্দগুলির অর্থ ছুর্বোধ্য হতো 
পড়েছিল, এমন কি শব্দাক্ষরেব উচ্চাবণও তখন আর জানা ছিল ন1। 
ভাষাতত্বের মূল ভিত্তি পত্তন করেছিলেন কু ইযেন-উ, পরে অন্যান্য পণ্ডিতে। 
ভার পদীন্ক অন্থুসরণে বত হলেন। লিখনতত্ব, ভাষাতত্ব, শবতত্ব প্রভৃতি 
পুঙ্থান্ুপুঙ্খবূপে আঁলোচন। কববাঁর জন্য তাঁবা যে সংস্কারমুক্ত তথ্যানুসন্ধন 
প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন তাঁর মঙ্গে পাশ্চাত্েব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহে 
আঁশ্চব সাদৃশ্য দেখ! যাঁষ। এই পদ্ধতিমত যে ভাষাতত্বের উদ্ভব হয়েছিল 


৪২০ মহাচীনের ইতিকথা 


সেই ভাঁষাঁতত্বকে আশ্রয় করে ইয়েন জো-চু (১৬৩৬-১৭০৪ ) নামে জনৈক 
পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর এই সিদ্ধান্তটি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে নু 
কিং, প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাস ও শাস্তগ্রস্থ (4200120005৮ 0 
“4১1)0101)9521190” ) অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের জাল রচনা । একপ 
একটি সন্দেহ সং, ইউয়ান ও মিং যুগেও জেগে উঠেছিল বটে, কিন্ত 
প্রামাণিক তথ্য আবিষ্ষারেব কৌন চেষ্টাই তখন কর! হয় নি।* ইয়েন 
জো-চু-র সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের কয়েকজন পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন ষে অনেক তথাকথিত প্রাচীন গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন 
নয়, এমন কি ষেসব প্রাচীন ভায়গ্রামের ওপর নির্ভর করে স্থং যুগেব 
দর্শন-তত্বের বিকাঁশ ঘটেছিল, সেই ভাক়গ্রামগ্তলি দশম খুন্টাঞ্ষের জনৈক 
তাঁও-পুন্নোহিতের কল্পন1। মাঁঞ্চ যুগের সবশ্রেষ্ঠ দার্শনিক তাই চেন ( ১৭২৪- 
১৭৭৭ ), বুদ্ধি-যুক্ত যুক্তিবাঁদের শীর্ষদেশে উপনীত হয়েছিল চীন। দর্শন তারই 
তত্বকথার মধ্যে । তিনি স্থৎ দর্শনে বণিত বিশ্বের স্বভাবধশ ও মাঁনব- 
প্রকৃতির দ্বৈতবাঁদ প্রত্যাখ্যান করে বস্ততান্ত্রিক একত্বকে (107816709171500 
[)0101510 ) গ্রহণ কবেছিলেন। 

দর্শন-চর্চায ভাটা দেখা দিল ১৮০০ খুস্টাব্দে পবৰ থেকে, তখন 
বৈদেশিকদের আক্রমণে ও অন্তবিদ্োহে দেশ অতিশাত্র বিব্রত হয়ে পডেছিল | 
দরশন-চিন্তাঁয় চীন! চিত্তবৃত্তির তৎপরত! আব কখনো! জাগে নি, কিন্তু ভ্যান 
সয়ে আন্দোলনের স্থৃতি অগ্ান থেকে গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দ, এমন কি 
বিংশ শতকের বিপ্রব-কাল পধস্ত। এই আন্দোলন সন্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় 
শুধু মৌলিক চিন্তা ও পপ্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা মাত্র নয়, চীন দেশেব শিক্ষিত 
সমাজে বৌদ্ধধর্ণের প্রভাব নাশের একটি বিশেন কাঁবণ হয়ে উঠেছিল যান 
সয়ে । ট্যশং যুগে বৌদ্ধদর্শন নাঁনারূপ ভাসতে শাখাঁপল্লবিত হযে উঠেছিল, 
স্থং যুগেও বৌদ্ধ ধর্ম কনফুপীয় তত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে । চি 
আমলে কিন্তু হযান স্থয়ে' কনফুমীয় নীতিধর্মকে বৌদ্ধ ও তাঁওধর্মের কবল 
থেকে যুক্তিদান করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। ফলে, বৌদ্ধধর্মের 





পাব পিপি 


%* ১৫৪৩ অন্দে মেই জু নামক জনৈক পণ্ডিত ব্ক্তি "হব কিং গ্রস্থের রচলা-কাঁল ও 
তার প্রামাশিকত। সম্বন্ধে মন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন । 


মাঞ্চ যুগের আর্ট ৪২১ 


মাথাঁর ওপব প্রাক্‌-বৌদ্ধ কনফুসীয় নীতিতন্বের জয়ধ্বজা প্রতিষিত হয়েছিল 
বটে, কিন্তু সেজন্য বৌদ্ধধর্মের শক্তি চীনা সমাজ থেকে অন্তর্ধান করে নি। 
ভিক্ষু-ভিক্ষনীব সমাগমে মঠগুলি পূর্বব্ৎ ভরে উঠতো, পল্লী গাথায় শিল্পে 
সামাজিক ধর্মজীবনে বৌদ্ধ গ্রভাঁব অক্ষু্রই থেকে গিয়েছিল। সম্রাট চি'য়েন 
লুং বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসীয় তব্বের একটি স্ুসম্বদ্ধ সমন্বয়ের চেষ্ট। করেছিলেন । 
চি” যুগে তিব্বত চীন সাম্বাজ্যের অন্তভূ্ত হয়েছিল, সেজন্যে তিব্বতী বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রসার ব্যাপাঁরে স্ববিধা দান করে মীঞ্চুরা দাঁলাহ লামার সঙ্গে বন্ধুত্বের 
ভিত্তিমূল দুট কবতে চেষ্টা করেছিলেন । 


৭. মাু যুগের আট 


মাঞু যুগে পসিলেন ব্যতীত অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই আট পর্বকাঁলের পদ্ধতি” 
অনুসরণ কবে চলেছিল, এবং শিল্পীর কর্জকুশলত। যদিও ট্যাৎ ও হ্ং যুগেও 
মতই উতৎকম লাভে সক্ষম হয়েছিল, শৈলীও উঠেছিল উন্নত পযাষে, তবু বলতে 
হয় সেই শিল্পন্থষ্টির মধ্যে মৌলিক কল্পনা ও প্রেরণার অভাব ছিল যথেষ্ট। 
ব্রঞ্চেব কাজ নিখুত হলেও কারুকাঁষগুলি প্রাচীন বপসঙ্জার পুনবাবু্তি 
মীত্র, বপ-কল্পনাঁও প্রাচীন কালের, নৃতনত্তেধ নামমাত্র কোথাও নেই । পাঁথৰ 
ও হাতীর দাতের কাঁজ শৈলীব হুক্্তাঁয় ও নৈপুণ্যে অপরূপ, আধুনিক যুগেও 
মেল জগতের সপ্রশত্স দৃষ্টি আকধণ করে। কিন্তু এ যুগেৰ সর্বপ্রকাব 
শিল্পে ছিল আত্মপংবিতের একান্ত অভ।ব, শিল্পবস্তও সেজন্য প্রাণবন্ত ব্ূপ 
ধারণ কবে নি। শিপ্সে না ছিল কোন উচ্চাদর্শের ইঙ্গিত, না ছিল কোন 
আনুষ্ঠানিক প্রতীকত্বের দাবি, শিল্পব্থষ্টির উদ্দেশ্য ছিল শুধু বিলাপী ধনীদেখ 
গৃহ-সঙ্জী আব চিত্তরঞ্জনেব প্রয়ীস। শিল্প-প্রতিভার ওপর প্রাচীনত্থেব 
গ্রতাব জগদ্দল পাঁথরের মত চেপে বসেছিল, শিল্প-জগতের প্রাচীন পরিবেশ 
নব হুষ্টি-কল্পনার একটি মন্ত অন্তরায় হয়ে উঠেছিল । কনফুসীয়-পন্থীর! ছিলেন 
প্রাচীনের উপাঁদক, নৃতনকে দ্বণা করতেন তারা, তেমনি এ যুগের শিল্পী 
কাছেও শিল্পের গ্রাচীন ধারা ও শৈলী এমনি শ্রদ্ধার বস্ত আর নৃতন 
পরিকল্পনা এমনি ঘ্বণাহ হয়ে উঠেছিল যে নৃতন স্গ্টির আগ্রহ আব কোন 
শিল্পীর অস্তরে উকি মারতে পারে নি। 


3২২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


পসিলেন 


কিন্তু পমিলেন-শিল্পের উদ্ভব হযেছিল অপেক্ষাকৃত নৃতন যুগে । কোন 
প্রাচীন এঁতিহা এই শিল্নকে আষ্টেপৃষ্টে বেধে বাখতে পাবে নি বলেই মাঞ্চ যুগে 
পলিলেনের উন্নতি অব্যাহতভাঁবেই চলেছিল। বস্তত অন্যান্য শিল্প যখন 
শোঁচনীম্ব দশায় গিষে নেমেছে, পগিলেনের আঙ্গিক তথন শ্রেষ্ঠত্বের চরম 
পায়ে গিষে উঠেছিল । চীনের কোন শিল্পই ইউরোপের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ 
করে নি যেমন কবেছিল চীনা পর্সিলেন, ইউরোপীযাঁনদের চোখে এই শিল্প 
চীন দেশের সঙ্গে এমনভাঁবে জডিযে গিষেছিল যে দেশের নামে অভিহিত কবে 
পসিলেনের নাম দিষেছিলেন তীর। "চাঁষনী?। 

সআট ইউয়াঁন চে" ছিলেন পগিলেন-শিল্লের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক । 
১৭২৮ খুষ্টাঁন্দে তিনি একজন সুযোগ্য শিল্প পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন, তান 
নায় ট্যশাং ইং। বিশেষ গবেষণা ও পযবেক্ষণ দ্বারা ট্যশৎ ই” কযষেকটি বর্ণ- 
চাকচিক্য (1৪৩) সম্পাদনের উপাষ আবিষ্কার কবেছিলেন। পসিলেন- 
শিল্পে ব্রপ্জের কারুকার্ষেব অন্রকরণ তাঁর আঁর একটি বিশেষত্বপূর্ণ কার্ধ। কিন্তু 
এইরূপ অন্থকরণে যথেষ্ট পুণ্য প্রকাশ পেলেও শিল্পেব উন্নতিসাধন তেমন 
হয নি, কেনন। ত্রঞ্জের শিল্পকলা পধিলেনের পক্ষে কখনে। স্ুশোভন হতে 
পারে না। 

মঞ্চ যুগের প্রথম ভাগে বিশেষত চিযেন লু"-এব সময পর্সিলেন শিল্প 
আঙ্গিক বৈচিত্র্যে পূর্ণতা লাভ কবেছিল, আবার শিল্পেব পতনও শুক 
হযেছিল তখন থেকেই । বস্তৃত উন্নতির শিখনদেশেও এই শিল্পেৰ কপসঙ্জাঁষ 
মৌলিকত্বের চেয়ে নৈপুণ্যই বেশি প্রকাশ পেবেছে। 


চিত্র।ক্কন 


মাঞ্চু চিত্রাঙ্কনে প্রাচীন রীতির পুনরাবৃত্তি দেখা যা, সৌষ্ঠবও কৃত্রিম, কিন্ত 
তুলির ব্যবহাঁরে নৈপুণ্যের অভাব নেই । স্থং চিত্রকরেব অনুপম স্যগ্টির সঙ্গে 
এ যুগের চিত্রকলার তুলন! চলে না, ইউয়াঁন বা মিং যুগেব সঙ্গেও নয়, তা সত্বেও 
মাঁঞচ চিত্রশিল্পেব বিন্যাসে বেশ একটু মাধুর্য দেখা যাঁষ। লাক্ষা-কার্ষের (18০90৩] 
₹/০:) ওপর অস্থিত চিত্রে এই রূপসজ্জার লৌষ্টৰ বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। 


মাঞ্চ যুগের আর্ট ৪২৩ 


দক্ষিণ সং বংশীর1! যখন চীনের দক্ষিণ-পূর্ব-ভাঁগে রাজত্ব করতেন তখন 
থেকে সেই অঞ্চলটি শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল । দক্ষিণ-পূর্ব 
দেশের ইযাঁংসি উপতাকার স্থ-চৌ ও হ্যাঁনকৌ নামে ছুটি শহর বিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছিল বিদ্যা-চর্চ। ও সভ্যতার কেন্ত্ররূপে, এবং সেই স্থত্রে একটি 
প্রবাদও শোনা যেত : “উপরে স্বগ যেমন, পৃথিবীতে স্থু-চৌ ও হ্যানকৌও 
তেমনি ।” মাঞ্চু যুগের প্রথম ভাগে চারজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আবিরাব 
হয়েছিল, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন সু-চৌ নগর থেকে । আরও তাজ্জবের 
কথা এই যে তাঁরা শুধু একই স্থানের অধিবাসী ছিলেন না, তাদের নামের 
আদি শব্দটিও এক । সকলেই তারা ওযাঁং, সেজন্য “চার ওযাঁং € "দ০ঘাঃ 
৬/8785" ) নামে পরিচিত। স্থং শিল্পীদের পদাঙ্ক অহ্থসবণ করে তাবা 
প্রাকৃতিক দৃশ্ট অঙ্কিত কবেছেন, তাঁবা। ছিলেন চীনে পূর্বাপৰ ধারাগত 
এতিহোর উত্তরসাঁধক | এই গাব ওযাঁএব নাম (১) ওয়াংমি মিন 
(১৫৯২-১৬৮০ ), (২) ওযাঁং চিষেন (১৫৯৮-১৬৭৭) যিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মিং 
রাজনৈতিক ওযাং সি চেংএব পৌত্র, (৩) ওযাং ভুই €(১৬৩২-১৭২০ ) এবং 
(৪) ওষাঁঁ ইউয়ান চি! এই শোষাক্ত খ্ক্তিটি ছিলেন শিল্পী ও শিল্প- 
সমালোচক দুই-ই, সম্রাট কাঁ" সি-ব আদেশে তিনি চিত্রাঙ্কন ও চিত্রলিখনেব 
একটি ইতিহান রচনাঁষ অণশ গ্রহণ করেছিলেন । 

উপারাঁক্ত “ওযাঁং চতুষ্টয' ছাড়া স্থচৌ নগবের আর একজন প্রখ্যাত 
চিত্রশিল্পী ছিলেন ইযাঁ” সউ-পি" (১৬৩৩ ১৬৭৯০ )। ডি পক্ষী শৃ়ৃতি প্রকৃতি 
জীবন অস্কনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, এ বিষষে তার সমকক্ষ পরবর্তী কালের 
কোন শ্িনীই ছিলেন না। 

এই যুগে মৌলিকত্বেব দাঁবি নিষে কযেকজন বৌদ্ধ পুবোহিত চিত্রাঙ্নে 
আঘুনিযোগ করেছিল। এই শ্রেণীর চিত্রকবের ছিল একটি প্রতিষ্ঠানের 
অন্তভূক্তি, সেই প্রতিষ্ঠীনের নাম দেওয। হয়েছে “ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান? (5০0০০! 
96 [11015100817565% )। চ্যান এতিহোব অনুসরণ করে বৌদ্ধ পুরোৌহিতব। 
চিত্রশৈলীকে নবজীবনে সঞ্চারিত কবে তুলেছিল । প্রসিদ্ধ পুরোহিত চিত্র- 
কবদেব মধ্যে কযেকজনের বিষয নিম্নে বল! হল £ 

চু তা (১৬২০) প্রশিদ্ধি লাঁভ কবেন প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অস্কনে নষ, তাঁর 
কালি দিষে আঁক! ফুল পক্ষী প্রভৃতির চিত্র কালজযী হযেছে। তাঁর লক্ষ্য 


৪২৪ মহাচীনের ইতিকথা 


ছিল আঁসল বিষয়বস্তটির ওপর, অত্যল্প উপকরণে কিরূপে সেই বিষয়ব্যগ্রনা 
চিত্রাপিত করা যায়, তিনি তাই দেখিয়েছেন । 

তাও চি ( ১৬৬০-১৭১০ ) শুধু একজন স্থদক্ষ চিত্রকর ছিলেন না, শক্তিমান 
লেখক ছিলেন তিনি, প্রাচীন শিল্প-শৈলীর অন্থকরণের বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলেন। 

চিত্রাঙ্কনে বৌদ্ধ বিষয়বস্তর নৃতন ব্ূপ দান করেছেন কু'ন সা'ন ( ১৬১৫- 
১৭০০ )। বনপথে বুদ্ধ (409৭0178 10) 00০ ৬/1106:0655” ) নামে 
একটি অপরূপ ছবি একেছেন তিনি, সেই চিত্রের পাহাড় ও অরণ্যাঁণী অঙ্কনে 
বিলক্ষণ দক্ষতার পরিচয় আছে, আর সেই দৃশ্ঠটিকে জ্যোতির্মগিত করে 
তুলেছেন স্বয়ং ভগবাঁন বুদ্ধ। 

মাঞ্চ যুগের আর এক শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট ইউরোপীয় প্রভাঁব দেখা যায়, 
যদিও দেশীয় এতিহের আদর্শকে কোথাঁও বিশেষভাবে ক্ষুপ্ন কর! হয় নি। 
এই শ্রেণীর একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন চিয়াৎ তিং-সি। কয়েকজন ইউবোপীয়ানও 
এই সময়ে শিল্পচায় রত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রপিদ্ধ দুজনের নাম 
গুইসেপ্পো। ক্যাপটিগ্রিয়োন (39152009 085011006 ) ও ডেনিস 
আাঁটিরেট (1001593 £4১0610০6)। ক্যাসটিগ্রিয়োন একটি চীণা নাম গ্রহণ 
করেছিলেন, চিত্রকর হিসাবে ল্যাং সি-লিং নাঁমে তিনি প্রসিদ্ধ, চীন। হরফে 
এই নামটি স্বাক্ষর করে তিনি আত্মপরিচয় দিতেন । তাঁর অনেক চিত্র এখনো 
বিদ্যমান । চিত্রবস্তর আকৃতি ইউরোপীয়, কিন্তু চীন। অস্কন-পদ্ধতি অবলম্বন 
করে তিনি সেই বসপ্তর প্রকৃতিকে খাটি নিক রূপে বজাঘ্ রাখতে সমর্থ 
হয়েছিলেন । 

চি”ং বংশের সম্রাটের যে শুধু আঁটের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা নয়, তাঁদের 
মধ্যে অনেকে চিত্রাঙ্কন-বিগ্ায় ছিলেন পারদর্শী । প্রথম মাঞ্ সমাটের অঙ্কিত 
ছবি এখনো ভাঁলভাঁবে বাঁধা আছে । বিলাঁস-ব্যলন জাকজমকের অনুরাগী 
ছিলেন যেমন সম্রাটের তেমনি অভিজীতবর্গ ও বুর্জোয়াগণ। শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ 
করে তাঁর শিল্পকে উৎসাহ দান করতেন বটে, কিন্ত তাদের দৃষ্টি ছিল প্রাচীন 
ধারার অন্থকরণে সাফল্যের দিকে নৃতন শিল্প-পদ্ধতির প্রশ্রয় তারা দিতেন 
না। ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে নব-স্থটির কোন স্থযোগ ঘটে নি। 

চীনে ইতিহাস রচিত হয়েছে যুগে যুগে, তেমনি শিল্প-সাহিত্য রচনাও 
অতি প্রাচীন কাঁল থেকে চলে এসেছে । অজশ্র শিল্প-সাহিত্য, পাশ্চাত্য দেশে 


মাঞ্ু যুগের আর্ট ৪২৫ 


বিগত শত বৎসরের কথা বাঁদ দিলে চীনের মত এত অধিক পরিমাণ শিল্প- 
সাহিত্য জগতের আর কোথাঁও রচিত হয় নি। হ্যাঁন যুগের জনৈক চিত্রকর 
কু কাই-চি (৩৪৪-৪০৬) তাব রচনায় শিল্প সম্বন্ধে যেসব নিদেশ দিয়ে গেছেন, 
শিল্পী-মহলে আঁজও তা স্থপরিচিত। পঞ্চম খুন্টাবে গিয়ে হে নামে জনৈক 
পণ্ডিত ব্যক্তি কু হুয়া পি'ন নামক যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেই গ্রন্থে চীনা 
চিত্রাঙ্থনের মূল-প্রকৃতি প্রা্লভাবে বণিত হযেছে। লেখক বলেছেন, তিনি 
শুণু চিত্রবিদ্ভার চিরাগত প্রকৃতির কথাই লিখেছেন, অতি প্রাচীন কাল থেকে 
চলে এসেছে ষে প্রকৃতির ধারা । এইবপে খুস্থীয় প্রথম অর্ধ শতাব্দে যে শিল্প- 
সাঁহিত্য-হ্ষ্ট শুরু হয়েছিল সেই ক্ষীণ প্রবাহ ক্রমে স্ফীত হমে বিবাট আকার 
ধানণ করেছিল, শিল্প বিষয়ে রচিত অনংখ্য প্রবন্ধ, বিশ্বকোষ, জীবন-চরিত, 
সমালোচনা-সাহিত্য প্রভৃতি খির ও শিল্পীর গৌরব বর্ধন কবেছিল। 


দশম পর্ব 
লিপ ও লিছনতোজুল্র লিস্ুগুখলা। 
১. রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঃ সাধারণতন্ত্রের উদ্বোধন 


দীর্থবিলস্বিত বিপ্লব অবশেষে সত্যই দেখ। দিল। মাঁঞ্চ শীসনের ভিত্তিমূলে 
প্রথম আঘাঁত করেছিল তা"ই পি”ং বিদ্রোহ, সে বিপদ কোনমতে কেটেছিল 
বটে, কিন্তু এবারকাঁর বৈপ্লবিক আক্রমণের প্রতিরোধ আর অন্তভব হল না। 
অশেষ লাঞ্চনা মাঞ্চুদের অবাঞ্ছিত শাসনকে এমনি অপ্রিয় করে তুলেছিল চীনাদের 
কাছে যে নাঁনারূপ সংস্কার প্রবর্তনের উদ্যোগ সত্বেও তারা সেই শীসনের উচ্ছেদ- 
সাধনে কতসংকল্প হয়েছিল । কুশীসনের বিরুদ্ধে প্রজা-বিদ্রোহ চীনের ইতিহাসে 
একটি নৈমিত্তিক ব্যাঁপাঁর রূপে অনেকবার দেখা গেছে, বিপ্লবান্তে কয়েক দশক 
এমন কি কয়েক শতক ধরেও বিশৃঙ্খল চলেছে, যেমন হ্যাঁন যুগের শেষভাগে । 
শুধু এই বৃত্তীস্তটির কথা বিবেচনা! করলে বিংশ শতাঁবের বিপ্লবকে ইতিহাসের 
পুনরাবুত্তি বল! চলে বটে, কিন্ত শুক্মদৃষ্টির বিচারে নববিপ্রবে এমন একটি বৈশিষ্ট্য 
দেখা যাঁয় যা বিগত কালের সকল ঘটন1 থেকে পৃথক করে এই বিপ্লবকে একটি 
নৃতন বূপ দন করেছে। ইতিপূর্বে সকল বিদ্রোহেরই ছিল একই ফল, কোন 
একটি রাঁজবংশের উচ্ছেদ আর সেই স্থলে অন্য একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠ। 
রাঁজতন্ত্ই ছিল চীনের চিরাগত এঁতিহা, সেই চিরপরিচিত রাজতন্ত্রকে বাতিল 
করে সাঁধারণতন্ত্রের অচেন। পথে যাত্র(ই হয়েছিল এবারকার বিপ্লবেব বিশেষত্ব | 
পূর্ব-পরিকল্পনা ব। উদ্যোগ-আয়োঁজন ছিল না, অভিজ্ঞতার ছিল একান্ত অভাব, 
এরূপ ক্ষেত্রে বিপ্রবান্তে জাতি ষে দিশাহাঁর! হয়ে পড়বে, তার আশ্চর্য কি? চীনে 
বিপ্লরবোত্তর কালের বিশৃঙ্খলার পর্বিসমাপ্তি ১৯২৬ খুষ্টান্বের পূর্বে ঘটে নি। 

১৯১১ খুক্টাব্ের অক্টোবর মাঁসে হ্যাঁনকৌ ও উচ্যাঁৎ নগরে যে বিপ্লব মীথ। 
তুলেছিল, সেই বিপ্লবই মাঁঞ্চ শাঁননের মূলোচ্ছেদ করে । চীনের দক্ষিণ, মধ্য ও 
পশ্চিম অঞ্চলে রেলপথ নির্মীণের জন্য বৈদেশিক খণ গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত করা 
হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে ইয়াংমি উপত্যকায়, বিশেষত জেচুয়ান প্রদেশে তুমুল 
আন্দোলন শুরু হয়, তারপর হ্যানকৌ নগরে বিপ্লবীদের গোপন কারখানায় 
একটি বৌম! বিল্ফোৌরণের ফলে সামরিক ফড়যন্ত্রকারীর! বিদ্রোহ করতে বাধ্য 


রাঁজতন্থের বিলুপ্তি সাঁধারণতন্ত্রেব উদ্বোধন ৪২৭ 


হযেছিল আত্মরক্ষার জন্য । বিদ্রোহী সৈন্যরা কনেল লি ইউধান হুংকে 
তাঁদ্দের নেত। নির্বাচিত করল, ইনিই পরে সাধারণতন্ত্রের বাট্রপতি নিযুক্ত 
হযেছিলেন। বিদ্রোহ অতি সত্ব দিগ্বির্দিকে ছড়িয়ে পডল, উচ্যাঁ”, হ্যানিযাঁৎ 
ও হ্যানকৌ বিদ্রোহীরা দখল করবাঁর পর সাঁধারণতন্ত্র ঘোঁধিত হল। 
বিপ্লবীদের এই অপ্রত্যাশিত দ্রুত প1ফল্যে মাঞ্চু শাসকের অতিমাত্র বিচলিত 
হযে পড়ল, তখন তাঁর! ইযাঁং সি কাই-প সাহাঁধ্য প্রার্থনা কবল। স্মরণ 
থাকতে পারে, ইযা” পি-কাঁই ছিলেন একজন শক্তিমান রাঁজপুরুষ, সম্রাট 
কুষাঁং স্থ বার ওপন রাঁজমাঁতার প্রিযপাত্র কুচক্রী জুং লু-কে হত্যা! করবাৰ 
ভাঁব দিয়েছিলেন, আর যিনি সে কথ প্রকাশ করে দেবাঁব ফলে বাঁজমাতাঁর 
হস্তে সআরাটকে বন্দী হতে হয়েছিল (১৮৯৮)। সম্রাট ও বাঁজমাঁতার মৃত্যুর 
পর নাবালক সম্রাটের অভিভাবক হয়েছিলেন মৃত সমাটের ভ্রাতা প্রিন্স চন, 
ত।র প্রথম কাঁধই হযেছিল বিশ্বাঘাতক ইযাঁং সি-কাই-কে বাঁজকর্ম থেকে 
অপসাঁরণ। কিন্ত বিপ্লব যখন ভীষণ আকাধ ধারণ কবল তখন রাঁজশপ্তির 
পক্ষে মহাঁপবাক্রীন্ত ইযাঁ সি কাই-ব শবণীপন্ন হওষা ছাঁড। গত্যন্তর রইল 
ন|। বাধবাঁব অন্তরুদ্ধ হঘে ইযাং সি-কাই মাঞ্চু সম্াটেব সাহাষ্যার্থে অগ্রসর 
হলেন আপন শতে, অনেক গডিমপির পণ। কিন্তু ইতিমধ্যে বিপব বিস্তৃত 
হযে পড়েছিল, যদিও ইযাঁং সি-কাই হ্যানকৌ নগণ পুনক্দ্বাব করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন । অক্লৌোবৰ ও নভেম্ববৰ মাসে নগবেব পবৰ নগব, পদেশের পর 
প্রধেশ ঘবণিত মাঁঞু শান ঝেডে ফেলে দিল। প্রজাবৃন্দেব হবেকরকমের 
দাঁবি পুবণেব প্রতিশরতি পিকি”-এব গাঁজদবশাৰ থেকে আপতে লাঁগল বটে, 
কিন্ত বিপ্রবের গতিবোধ হল না। বর্ধশেষেব পূবেঈ ম্যানকিং নগরে একটি 
জাতীয সংসদের (80091 0০041701] ) অধিবেশন হল, এবং সেই সন্সদে 
বিপ্লবীদের প্রতিশিধিব। সাঁন-ইযাঁৎসেন-কে সাঁধাবণতত্ত্রেপ বাষ্টপতি নিবাঁচন 
কর্ল। বিপ্রবেব প্রারস্তে সান-ইযাষসেন ছিলেন ইউঞ্েপে, সম্প্রতি চীনে 
এসে জনসাঁধাবণেব কাছে বিপুল সণবর্ণন। লাঁভ করেন । 


সান ইয়াঁ-সেন 


বিপ্রবেব আদিগুক সাঁন-ইয।ৎ সেন, বিপ্রবেব ইতিহাসে এই পুরুষসিংহের 
কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা রযেছে। তিনি ছিলেন ক্যাঁনটনেব নিকটবর্তী কোন 


৪২৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


স্থানের সাধারণ চীষী গৃহস্থের সম্ভতীন। তার জোষ্ঠ ভ্রাতা হাঁউই দ্বীপে বাঁস 
করতেন, তের বছর বযসে বালক সাঁন-ইয়াৎ-সেন হাউই দ্বীপে ভ্রাতাঁর কাঁছে 
যান এবং সেখানে তিন বৎসর একটি খুস্টান স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন । দেশে 
ফিরে এসে তিনি খুস্টধর্মে বিশ্বাসের কথা প্রচার করেন, এবং সেই বিশ্বাস 
প্রতিপন্ন করলেন নিজ গ্রামের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব মৃতি ধ্বংস করে। 
এই ব্যাপারে গ্রামের লৌকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এবং সেজন্য তাঁকে পালিয়ে 
প্রাণ বাচাতে হয়। তাবপর তিনি হংকং ও ক্যানটনে প্রোটেস্টণ্ট 
মিশনারীদের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং যথাঁকালে একটি মেডিক্যাল 
ডিপ্লোমাও লাভ করেন। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায়ের চেয়ে চীনের রাজনৈতিক 
পরিবর্তনেৰ দিকেই দৃষ্টি ছিল তাঁব বেশি, তিশি মাঞ্চ বাঁজত্বের উচ্ছেদকল্পে 
গোপনে বিপ্রবের ম"গঠন-কার্ধ শুরু কবলেন। তাঁর এইসব কার্য যখন 
কর্তৃপক্ষেব জ্ঞানগোচর হল, তখন তিনি গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড এডাবান জন্ত 
বিদেশে প্রস্থান করলেন, এবং মেই মমঘ থেকে সাঁগবপাঁবেব দ্রেশগুলিতে পর্যটন 
করে বিদেশী রাষ্ট ও প্রবাসী চীনাদের সমর্থন লাভের চেষ্ট। করতে লাগলেন । 
সাঁন-ইয়াৎ সেন-এর আদর্শ ছিল চীনকে বিদেশী শানপুঞ্জের ওপনিবেশিক 
তুজপাঁশ থেকে মুক্ত কবে সেখানে আমেরিকান রাষ্ট্রের প্রতিকূপ একটি সাঁধাবণ- 
তন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। কিন্তৃ-আঁদর্শ যেমন হোঁক, বিদেশীর কাছে তার সেই আদর্শ 
ছিল উন্মাদের স্বপ্ন, তাঁই চেষ্টা করেও তিনি কোন বিদেশী বাঁষ্টেব সমর্থন 
লাতে সক্ষম হন নি। প্রবাসী চীনারা ছিল দেশপ্রেমিক, সান-ইয়ীৎসেন-এর 
এই উদ্যমে তার! অকাতরে সাহায্য করেছিল তাঁর মহৎ আদর্শে অন্তপ্রাণিত 
হয়ে। সাঁন-ইয়াৎ-সেন তখন আমেবিকায়, এমন সময় তারই অনুগত সহকর্মী 
বিগ্রবীরা অধৈর্ধ হয়ে উঠে তীর প্রত্যাঁগমনের অপেক্ষা না করেই অস্ত্র ধারণ 
করল, কিয়াঁংসি প্রদেশে মাঁঞ্চু বংশের প্রতিনিধিদের অপপাঁরিত করে সান- 
ইয়াৎসেন-কে চীনের প্রথম বাগ্রপতি বলে ঘোষণা করা হল। তখন আস্ত 
হল চীনের মহাবিপ্ব। আমেরিকা রেলপথে ভ্রমণকালে সংবাদপত্রে 
সান-ইয়াৎসেন এই সংবাদটি পড়লেন, এবং আর কালবিলম্ব না করে স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করলেন । কিন্তু তার আগমনের পূর্বেই ইউয়ান পি-কাই বিপ্রবীদের 
সঙ্গে যুদ্ব-বিবতির আলাঁপ-আঁলোচন] আঁরস্ত করেছিলেন। বস্তত এই 
অন্তবিরোধ কোন দেশহিতৈষী প্রাজ্ঞ ব্যক্কিরই কাম্য ছিল না। অনেক চেষ্টায় 


রাঁজতস্ত্রের বিলুপ্চি সাঁধাঁরণতন্ত্রের উদ্বোধন ৪২৯ 


এমন কি ভীতি প্রদর্শনের ঘ্বাবা ইউযাঁন বাজদববাঁরকে বোঝাতে সমর্থ হযে- 
ছিলেন যে সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ না করলে বিপুল অনর্থের সম্ভাবন।। অগত্য। 
১৯১২ খুস্টান্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শিশু সম্রাটের পক্ষ থেকে ঘোষণ! 
কর! হল যে সম্রাট স্থযাং তুং স্বেচ্ছাষ সিংহাসন পবিত্যাগ করলেন, আর 
ইউযাঁন সি-কাই-র ওপর ন্স্ত ক্বলেন একটি সাধারণতাস্ত্রিক বাষ্ট গঠনের 
ভাঁব। সম্রাটের জীবনকালে তার 'সআ্াট' উপাধি বজায় বাঁখতে প্রতিশ্রুতি 
দিল বিপ্রবীবা, বাষিক বরাঁদদ করা হল প্রচুব অর্থ, বাঁজপ্রাপাদ ও ব্যক্তিগত 
বিষষ-সম্পদ থেকেও সম্াটকে বঞ্চিত করা হল না। এই আপদ মীমাংসার 
পথ সুগম কববার জন্য পান-ইযাৎসেন যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে ক্রটি করেন 
নি। ইতিপূর্বে জাতীয পরিষদ তীকেই বাষ্্পতি নিধাচিত করেছিল, তিনি 
এখন সেই পদ পরিত্যাগ কবে ইউধাঁন পি-কাই-কে বাষ্পতিকপে গ্রতি্িত 
কববার জন্য অন্থগত লোকদেব উপদেশ দিলেন । সেই উপদধেশমত বিপ্রব 
গ্রতিষ্ঠ।শ ইউযান কেই রাষ্ট্রপতি নিষুত্ত করল । বিপ্লবী নৈগ্াদলেৰ নেতাবপে 
লি ইউযান-হু" যথেষ্ট খ্যাতিল।ভ কবেছিলেশ, তিনি হলেন উপরাষ্টপতি । গ্রভৃত 
স্বার্থত্যাগ সাত্বও সাঁন-ইযাৎ-কে অচিবউ উউষাঁন পি কাই-ব শ্বৈরাচাব্র 
বিকদ্ধে বিদ্রোহ করতে হযেছিল। ১৯২১ সালে সাম ইয়া সেন আবাব 
বাঁষ্পতি নির্বাচিত হন। 

এইবপে বিলুপ্ধ হযেছিল চ*শেব অতি প্রাচীন বাঁজতন্ত্র যাঁর কাঠামো প্রস্তুত 
কবেছিলেন চি'ন বশী সি হুশা” তি খস্ট পর্ব তৃতীষ শঙাব্দে যাঁর পুনর্ঠিন 
হযেছিল হ্যান যুগ এব" যুগ যুগে যাৰ ঈষৎ বদবদল হলেও মৌলিক পবিবতন 
কিছুমাত্র ঘটে নি। চীন দ্রেশের এক্যেব ভিত্তি যে আমলাতান্ততর ওপন 
প্রতিষিত, সেই আমলাতান্ত্রিক শাসন অগ্তহিত হল । শাসন বিষষে বিপবীদের 
এমন কোন হুম্পষ্ঠ পরিকল্পনা ছিল না যাঁ সেই প্রাচীন পদ্ধতির স্বান অধিকার 
করতে পাবে। ফলে প্রশাসন ব্যাপারে দীর্ঘকালব্যাঁপী বিশৃঙ্খল! দেখা 
দিষেছিল। 


প্রথম বাষ্ট্রপতি ইউযান সি-কাই 


ইউধাঁন পি-কাই উত্তরাঞ্চলের মানুষ, তাঁর করধস্থানও ছিল উত্তর অঞ্চলে, 
রাজধানী তিনি পিকিং থেকে স্থানাস্তবিত করেন নি। তাঁর বাঁজ্যশীসন ভাল- 


৪৩০ মহাঁচীনের ইতিকথা 


ভাবেই শুরু হয়েছিল। সাধারণতাস্ত্রিক দল বাহাত তাঁকে মেনে চলত, 
মাঞ্চুবাঁও তাকে সমর্থন করত, কিন্তু তা সন্বে্ড অনতিবিলম্বে গোলযোগ 
বেধে গেল। ১৯১২ সালে ন্যানকিং নগরে বিপ্রবীর। যে সাময়িক সংবিধান 
প্রস্তত করেছিল, মেই সংবিধান অন্ুপারে রা্রপতির ক্ষমত। ছিল সীমাবদ্ধ, 
আর সেই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করবাঁর ভার ছিল পাল্ামেন্ট বা লে।কসভাঁর ওপর । 
এই লোকমভাঁর নির্বাচিত সদস্যদের অধিকাঁশই ছিল বিপ্রবী, এবং লোৌক- 
সভার সেই প্রগতিশীল দল যে সংস্থা গঠন করেছিল, সেই সংস্থার নাম 
'কুয়োমিনটাৎ (90201008175 )।  ইউয়ান সি-কাঁই ছিলেন একজন দুর্দান্ত 
সামরিক নেতা, বিদেশীরা তাঁর নাম দিয়েছিল "ীনের বলবান মান্ষ' 
(30010 009 06 00109”) এরূপ গরাক্রান্ত স্বেচ্ছাঁচাঁরী ব্যক্তির পক্ষে 
গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রতি পদে পার্লামেন্টের অনুশাসন মেনে নেওয়া কঠিন, 
তাঁই লোকসভার সঙ্গে তীর বিবোধ বাঁধতে বিলম্ব হলনা । কুয়ৌোমিনটাংএব 
মতের বিরুদ্ধে তিনি বিদেশীদেব ব্যাঙ্ক থেকে গ্রভৃত পরিমাণ অর্থ ঞ্ণম্বরূপ 
গ্রহণ করলেন প্রধানত নিজের শক্তিবুদ্ধিব জন্য, তারপর ইয়াঁংসি উপত্যকা 
ও দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকজন সামরিক অধিনেতাকে অপসারিত করে তাঁদেব 
স্বানে আপন মনোনীত ব্যক্তিদের প্রতিচিত করলেন । বিরুদ্ধপক্ষীয়র! 
ইউয়ানের এইসব গণতন্ত্রবিবোধী ক্রিয়াকলাপেব প্রতিবাদ কবেই ক্ষান্ত হল 
না, সান-ইয়াৎ-সেন-এর অনুমতি ঞ্রমে অচিরে তাঁরা বিদ্রোহের ধ্বজ। তুলে 
যুদ্ধীভিযানে যাত্রা করল। বিদ্রোহ দমন করতে ইউয়ান সি-কাই-ব বিশেষ 
বেগ পেতে হয় নি। সান-ইয়াৎ-সেন জাপাঁনে চলে গেলেন । ইউয়াঁন তখন 
কুয়ৌোমিনটাং সদশ্যদের পার্লামেন্ট থেকে বিতাঁড়িত করলেন (১৯১৩ ), এবং 
তাঁর অব্যবহিত পরেই পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন । 

ইউয়ানের স্বৈরাচারী একনায়কত্ব সত্বেও বছরখানেক ধরে রাষ্ট্রের 
সাধারণতান্ত্রিক রূপ বজায় রাঁখা হয়েছিল । ১৯১৫ সালে একটি সাঁজানে। ব্যবস্থা 
অনুযায়ী “রেফারেগম” বা জনমত গ্রহণ কব হল, এবং সেই নির্দেশমত 
ইউয়ান সি-কাঁই সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার 
উদ্যোগ করলেন। তিনি নিজেকেই সম্রাট বলে ঘোঁধণা করলেন, কিন্তু এই 
ব্যাপারে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়। এমন ভয়ংকররূপে দেখা দিল যে তিনি ভীত 
হয়ে অভিষেক অনুষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখলেন। সুদূর ইউনান প্রদেশে 


প্রথম মহাঁযুদ্ধ ও পরবতাঁ কাল ৪৩১ 


বিদ্রোহ জেগে উঠল এবং সেখান থেকে সেই আগুন দিকে দিকে ছড়িষে 
পড়ল, তখন বাঁজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা ছেডে দিলেন ইউয়ান সি-কাই, 
সম্রাট ঘোষণাও নাকচ করলেন। কিন্তু গণ-বিক্ষোভ শান্ত হল না, 
বিদ্রোহীরা দাবি করণ বাষ্পতি-পদ থেকে ইউযাঁনের অপসারণ । অনতি- 
বিলম্বে তিনি অপস্থত হলেন টে, কিন্তু বিদ্রোহীদের দ্বারা নষ, ভগ্রস্বাস্থ্য 
ইউয়ান সি-কাই পরম ছুশ্চিন্তীৰ মধ্যে প্রাণত্যাগ কবলেন ( ১৯১৬)। তখন 
যেনব প্রদেশপাঁলের ওপব শাসন-ভাঁর অপিত ছিল, অনেকেই তাঁর। স্বাধীন 
হযে পঙ্ল এবং সেই সমরকতাদের অক্থযাঁনের সঙ্গে বিপ্লবকালীন বিশৃঙ্খল 
অবস্থাব সুচনা দেখ! গেল। পরস্পর ছন্দবিবোঁধ হাঁনাহ।নি করে তারা তাঁদেব 
পূর্ববর্তীদেব এতিহাসিক ভূমিকার পুনবাবৃত্তি করতে বিল্গ কৰে নি। 

উপবাষ্পতি লি ইউগ়্ান হু" বিদ্রোহকালে ইউযাঁন সি-কাঁই-ব বিরুঞ্ছে 
দাঁডিযেছিলেন, বিপ্রোহীরা ক্যানটনে থে পাট স্বাপন কনেছিল, সেই রাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন তিশিভ | হউযাঁনেব মৃত্যুপ্ পব তিনি সমগ্র 
বাষ্্রেব বাষ্পতি হলেন । ছুভাগ্যঞ্মে তা যোগ্যতার ছিল একাপ্ত অভাঁব, 
তাই দেশেন অবস্থা অপাঁভিত শান্ত হলে” অচিরেই বিশৃঙ্খল আবাব মীথ। 
তুলেছিল। তিনি ১৯১২ সালেব অবলুপ্ধ সংবিখানটির পুনঃপ্রবর্তন করলেন, 
এব" সেই সংবিধান অন্রপাবে একটি পাঁনামেপ্ট গঠশ কবলেন। ফে" কুষে। 
চ্যাঁ" নামে জনৈক সমবকুশলী ব্যক্তি হলেন উপনাষ্রপতি । ইউথান সি-কাঁই-র 
পধাঁন মন্ত্রী ও সমর্থক তুষান চি-জুই পূর্ব প্রধান মন্ত্রীৰ পদেই প্রতিষ্ঠিত 
বইলেন । এহরূপে লি ইউযান-হুং প্রশীসন-ক্ষেত্রে সকল পক্ষের প্রতিনিধিকেই 
স্থান পিঘেছিলেন, কিন্তু অভাব ছিল একজন নেতৃত্ব-গুণবিশিষ্ট অধিনায়কেব 
খিনি বিকদ্ধ পক্ষগ্ুলিব চিন্ত। ও কর্ম নিষস্তথিত করে হ্থনিণিষ্ঠ পথে সকলকে 
পরিচাঁপনা কববাঁব ক্ষমত। বাঁখেন। 


২. প্রথম মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী কাল 
াপানেব “একুশ দফা দাবি 


১৯১৪ সালে ইউরোপে যে মহাঁযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল সেই যুদ্ধের গ্রতিক্রিয। 
দেখ! দিল সমগ্র এশিষ। খণ্ডে । যুঝমীন পক্ষদ্ধষের এক দিকে ইংরেজ, ফরাসী 


৪৩২ মহাচীনের ইতিকথ। 


ও রুশ, এবং অপর দিকে জার্মীনি ও অস্রিয়া,* এই শেষোক্ত দেশ ভিন্ন বাকি 
প্রত্যেকটির স্বার্থ সদ্ধিন্থত্রে চীনে অধিকৃত কো|ন-ন।-কোন ভূখণ্ড বা বন্দরের 
সঙ্গে জড়িত ছিল। তাঁই পাছে ইউরোপের সংগ্রাম চীন দেশেও বিস্তৃত হয়ে 
পড়ে সেজন্য ইউয়ান সি-কাই কোন পক্ষে যোগদান না করে নিরপেক্ষতা 
অবলম্বনের চেষ্টা করলেন, এবং চীনের ভূমিতে কোনরূপ সামরিক অভিযানের 
উদ্যোগ থেকে বিরত থাঁকবাঁর জন্য সংশিষ্ট পক্ষদের অনুরোধ জানালেন । 
আমেরিকা তথনেো। ছিল নিরপেক্ষ, ইউয়াঁন আঁমেবিকাঁকে চীনের নিরপেক্ষতায় 
সাহাধ্য কববাঁর জন্য প্রীর্ঘন। করলেন। ইতিমধ্যে জাপান মিত্রশক্তি 
অর্থাৎ ইংরেজ, ফ্রান্স ও রুশেব পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করল, এবং ইউয়ান 
সি-কাঁই র প্রতিবাদ সত্বেও চীন দেশে জার্মান-অধিকৃত কিয়াচৌ বন্দ ও 
লগ্ন অন্যান্য স্থানগুলি দখল করে বসল। তাঁবপর জাঁপাঁন গৃহবিরোধে 
বিপন্ন অসহায় চীনের কাছে অত্যন্ত অসংগতভাবে কুখ্যাতি “একুশ দফা 
দাবি” (4[দ৮065-0126  [9৩]5800$৮ ) উপস্থাপিত করল ( ১৯১৫) 
স্বাধীনত! বিসর্জন দিয়ে চীনকে জাপানের তীবেদার বাষ্ট হযে থাকতে বাধ্য 
করাই ছিল এই “একুশ দফা দাবি'র উদ্দেশ্য । দাঁবির কথা গোপন বাখতে 
বলা হয়েছিল, কিন্তু সেই দাঁবি মানতে অসম্মত হয়ে ইউয়ান সি-কাঁই 
ইন্তাহাঁরটি প্রকাশ কবে দিয়েছিলেন। এই এএকুশ দফা! দাঁবি' ছিল পাঁচ 


১৯১৪ সালের ৯৮শে জুন তাঁবিথে পূর্ব ইউবৌপেব সেবাঁজোভা! শহরে ভ্রমণকাল তন্টিযান 
আর্কডিউক ফাঁডিনেও একজন সন্তানবাদীব বোম! বিস্মোবণে নিহত হন ॥ সাবিয] বাই এই সম্্।স- 
বাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে, এই ওজুহাতে অস্িষা সাবিযাব ওপব চবমপত্র দেয় এবং জা্ানি 
আষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করে । এদিকে রাশিয়াও সার্বিধাকে বক্ষী করবার জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতি এক করে। 
তখন দুই পক্ষে যুদ্ধ বেধে গেল, লগ ও ফান্সকেও বাশিযার পক্ষ নিষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে 
হযেছিল। পরে ইভালিও মিব্রপক্ষে যোগদান কবল। বেলজিয়াম অধিকার কবে জার্মানি 
প্যারিসের উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিল, পৰে কিন্তু সরে আমতে হযেছিল। যুদ্ধকালীন একটি 
বিশেষ ঘটনা, চরম অব্যবস্থার মাধা রাশিয়ার চূড়ান্ত পরাজয়, কশ জারের সত্্রাট পদ ত্যাগ এবং 
জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধবিরতি চুক্তি (১৯১৭)। কিন্তু রাশিযার পতন জার্মানিকে মিত্র- 
শক্তির হাতে পরাজয় থেকে রক্ষা করতে পারে নি। এই মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে ১৯১৮ সালের 
১১ই নভেম্বর । এদিকে রাঁশিয়ারও তখন বলশেডিকরা কমুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল 
লেনিনের নেতৃত্বাধীনে । 


প্রথম মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী কাল ৪৩৩ 


ভাগে বিভক্ত : প্রথম ভাগে ছিল এই প্রস্তাব, সাঁনটাং ও জার্জান-অধিকত 
স্থানগুলি জাপানের প্রভাবাঁধীন থাকবে, এবং এসব ভূখণ্ড সম্বন্ধে জার্ধানির 
ওপর জাপান কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলি চীন মেনে নেবে আর সেই প্রদেশে 
রেলপথ প্রস্ততের অধিকার জাপানকে দেওয়! হবে। দ্বিতীয় ভাগে ছিল 
দক্ষিণ মাঞ্চুরিযা ও পূর্ব অন্তর্তো 'লিয়ার কথা। পোর্ট আরার ও ডাঁয়রন 
দখলের যে ইজার! জাপান পেয়েছিল পঁচিশ বছরের জন্য, ইজার। শেষ হবার 
কথা ১৯২৩ সালে, সেই ইজারা-্বত্বের মেযাদ বধি৩ করে নিবাঁনব্ব,ই বছর 
করা হবে এই ছিল প্রস্তাব। তৃতীয় ভাঁগে ছিল মধ্য চীনে হ্যানিয়েপিং 
নগরের স্ুুবৃহৎ লৌহ-কারখাঁন[টিকে চীন ও জাপানেব যৌথ পরিচাঁলনাধীনে 
স্থাপন কববাব গ্রস্তাব। চতুর্থ ভাগে কোন বন্দর বা দ্বীপ তৃতীয় শক্তিকে 
বিক্রি বা হস্তান্তর কব নিষিদ্ধ হয়েছিল । এই শর্তের উদ্দেশ, সমগ্র চীনে 
জাপানী একাধিপত্যের প্রভাব কাষেম করে বাখা। পঞ্চম ভাগে চীন দেশে 
জাপানের স্বার্থ ও প্রভুত্বকে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থ। ছিল। শতগুলি 
এইরূপঃ চীনকে জাপানী উপদেষ্টা নিযুক্ত করতে হবে, যুদ্ধোপকরণের 
অন্তত অর্ধেক পখিমাণ জাঁপাঁন থেকে ক্রয কবতে হবে, ইয়াংসি উপত্যকায় 
জাপানীদের নেলপথখ গ্রপ্ততের অধিকার দিতে হবে, এবং প্রধান স্থানসমূহে 
শাপ্তিক্ষাৰ ভার সম্মিলিত চীনা ও জাপানী পুলিশবাহিনীর হস্তে ন্যস্ত থাকবে । 
গ্রচণ্ড প্রতিবাদ সত্তবেণ এই একুশ দফ। দাঁবি গ্রহণ না কবে ইউষানের গত্যন্তর 
ছিল শী, তবে শক্তিপুঞ্জেব হস্তক্ষেপের ফলে দাবিগুলিব আকার পরিবতিত 
কবে কঠোঁরত1 অনেকটা ত্রাস কব হযেছিল। পঞ্চম ভাগটি ইউযাঁন গ্রহণ 
কখলেন ন।, এবং চতুর্থ ভাঁগে সম্নিবিষ্ট হল এই শর্ত যে চীন কোন বিদেশী 
শক্তিকেই ( জাপাঁনও একটি বিদেশী শক্তি ) ভূখণ্ড ও বন্দর বিক্রি কববে না ব1 
ইজাব1 দেবে না। বলা বাহুল্য এই শেষোক্ত শর্তটি মূল প্রস্তাবের জাপানী 
একাধিপত্য স্থাপনের অসাধু উদ্দেশ্তকে ভও্ুল করে দিয়েছিল। 


সমবনেতাদের ক্রিয়াকলাপ 
১৯১৭ পালে আমেরিক। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তখন 
চীনের মহাঁযুদ্ধে যোগদানের একটি প্রস্তাবকে ঘিরে আভ্যন্তরীণ ঘন্ববিরোধ 
আবার মাথ। তুলল। চীন জার্নানির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করল, 


২৮ 


৪৩৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তুয়ান চি-জুই যখন পার্লামেন্টের সম্মুখীন হলেন মিত্র- 
শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান প্রস্তাব গ্রহণের জন্য, পা্পীমেণ্ট তখন সেই 
গ্রন্তাবে সম্মতি না দিয়ে প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ দীবি করল। বাষ্টপতি লি 
ইউয়ান-হুং পাঁলামেন্টের দাবি মেনে নিয়ে প্রধান মন্ত্রী তুয়ান-কে অপসারিত 
করলেন । তুবাঁন টিয়েনসিনে প্রস্থান করলেন, এবং তাবপরই বিষম গোলযোগ 
শুরু হয়ে গেল। পরলোকগত ইউয়ান দি-কাই-র সমর্থক সমরনেতাঁরা। 
একজোট হয়ে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশ গুলির স্বাধীনতা ঘোষণা কবল । রাষ্ট্রের 
এই বিষম আঁপদ্কাঁলে বাষ্পতি লি ইউয়ান-ন্থং যে সমরনেতার শরণাপন্ন 
হলেন তিনি আনহুই প্রদেশের রাজ্যপাল চ্যাঁৎ স্থুন, ১৯১১ সাঁলেব বিপ্লবে মাঝ 
সমাঁটের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন । বাষ্টপতি তাঁর পরামর্শমত পাঁল।মেণ্ট ভেঙে 
দিলেন । পরক্ষণেই চ্যাং স্থন জগতকে চমত্কুত করলেন চি'ৎ বংশ।বত্সেন 
সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ। ঘোষণা করে। এই বাজতন্ব্বের পুশঃগ্রবর্তন 
পরিকল্পনীয় স্বিখ্যাত জননেতা ক্যাঁং ইউ ওয়েই-র সমর্থন ছিল। চ্যাঁং স্থুন 
ছিলেন গোঁড়া কনফুসীয় পন্থী, রাজবংশের প্রতি আন্তগত্যই শ্রেষ্ঠ নীতিধর্ন, 
সম্ভবত এই বিবেচন। কবেই তিনি রাজতন্ত্র গ্রতিঠিত করতে সচেই হয়েছিলেন । 
কিন্ত সমরনেতাঁরা তাঁর এই নীতি বরদাস্ত করল না, তিয়েনসিন থেকে 
মিলিতভাবে সসৈম্ত অগ্রসর হয়ে তাঁরা পিকিং অধিকার করল। পরাজিত 
হয়ে চ্যাঁং স্থন গলন্দাঁজদের আশ্রয় নিলেন, আব নির্দোষ বাঁলক সমাট যিনি 
কোন ব্যাপারেই স্বেচ্ছায় লিপ হন নি, তাঁকে পিকিং ছেড়ে জাঁপানীদের শরণ 
নিতে হল। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় চেষ্ট। ব্যর্থ হবার ফলে চীন দেশে 
সাঁধারণতন্ত্রের আসন কায়েম হয়ে রইল । 

লি ইউয়ান-ন্ং আর বাঁ্পতি পদ গ্রহণ করলেন না। তেমন কোঁন 
শক্তিমান সমর্থক তাঁর ছিল না, মর্ধাদাঁও তাঁর যথেষ্ট ক্ষুপ্ন হয়েছিল। রাষ্্পতি 
হলেন ফেং কুযো চ্যাৎ ধিনি ছিলেন উপরাষ্পতি, আর তুয়ান চি-জুই হলেন 
প্রধান মন্ত্রী। ১৯১৭ সালের ১৪ই আগস্ট তুয়ান মিত্রশক্তির পক্ষে চীনের 
মহাযুদ্ধে যৌগদনি ঘোষণ1 করলেন। সমরনেতাঁদের বাঁহুবলেই নৃতন বাষ্ট 
গ্রতিষিত হয়েছিল, তারাই এখন প্রধান হয়ে উঠল, এবং তাঁদের উদ্যোগে ও 
কর্তৃত্বাধীনে একটি সংসদ গঠিত হল । এই সংসদ্দের নাঁম হয়েছিল “তুচুন-দের 
( সমরনেতীদের ) পার্লামেন্ট । এই সংসদ ফেং-কে বাষ্পতি-পদ থেকে 


প্রথম মহাযুদ্ধ ও পরবতী কাঁল ৪৩৫ 


অপসারিত করল, আব পেই পদে প্রতিষ্ঠিত করল পুধনে। আমলের একজন 
পর্তিত কর্মচারীকে, তাঁব নাঁন স্থ সি-চ্যাঁং। এহরপে তুবান চি-জুই-র দলই 
সর্বেসর্ব। হখে উঠল, এই দলের নাঁম দ্বেওযা হযেছিল 'আনফু স"্ঘ”। কিন্ত 
সমগ্র দেশ এই নৃতন ধলেব প্রাধান্থকে মাথ। পেতে গ্রহণ করে নি। সাঁংঘাই 
ও ক্যানওনে ১৯১৩ সালে পুর,না পার্নাশেন্টের প্রগতিশীল কুযোমিনটা 
সদশ্গর। মিলিত হযে ঘোষণ। কন্ল যে ১৯১২ সালে স"বিধান অনুসারে গঠিত 
পুরনে। পাঁলাখেণ্ের অস্তিত্ব এখনে। বিদ্যমীন, হ্ৃতবী” পিকিংএব পালামে ও 
অবৈধ । এই সম্মেলন বাঠেঁব রাজধাশী প্রতিষ্ঠিত কণল ক্যাঁশটন নগরে । 
প্রকৃতপক্ষে পিকিং এব তুণনাঁঘ ক্যানটনে প্রতিষ্ঠিত বাষ্টে? ক্ষমতা ছিল অল্পই 
দক্ষিণের প্রদেশগুণি৪ বাষ্ট্রেব আগ্গত্য স্বীকাবণ করত নামমাত্র । ১১২১ 
সালে ক্যানটনেব বাষ্ট-স সদ পান হযাখসেন-কে পাষ্টপতি নিরাচিভ কপল। 

এহ সমব চীনের বাজনতিক পপিশ্গিভি নানান কাবণে জটিল হথে 
উঠেছিল । জাঙীয ণক্য ও সংহতি নঞ্ হযে গিষেছিল। দেশ খঞ্ড বিখণ 
হযে পড়েছিল, সএবনেতীব। স্ব স্ব প্রধান হযে উঠেছিল, তাঁধ। পরস্পব বিবাদ 
বিস*বাঁদ এনন বি বুদ্ধবিগহও শু? করে দিণপ। ১৯২০ সালে ম ুধিযাব 
খাসক চা" ফো-লিন পিকিংএব আনফু দলেব বিকছ্ধে এদ্ধ কবে তুল 
চি-ছুহ কে বিতাঙিত কত্নে। এই অভিযানে চ্যাঁকে সাহাঁধ্য করেছিণ 
ছুজন সেনাপতি গাঁও কুণ ও উপেইফু। কিন্ত মাধুরীঘা-পতি চ্যা সে 
লিন ' সর্ষে সেনাপতি উ পেই ফু-প মৈতীবন্ধন স্থাধী হয শি। ০৯২ 
পাল উভষেব মধ্যে যুদ্ধ বাধে । উপেই ফুব আঙ্গ যোগদান কবেছিলেন 
খস্টান সেনাপতি ফে ইউ-সিযাশ। চ্যা পধাজিত হযে অসৈন্য মাঞুব্যাণ 
প্রস্থান কবেন। ধুদ্ধবিজযী উ পে'ই ফু বাষ্টপতিরূপে পি ইউষান-থুং-কে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত কবলেন, কিগ্ত বিশেষ চেষ্টা সত্বেও তিনি চীনেব এক্য স্থাপন কবতে 
পাবেন মি, তার কারণ উ ব প্রতি সাঁন-ইঘাৎমেন ছিলেন বিৰপ, তাপ ওপণ 
চ্যা, সে। লিন ও অন্যান্য সমব্নাষকদেব বিবোধিতা রাঁ্ট্েব স্থাখিত্বেব বিদ্শ্বরূপ 
হযে উঠেছিল। লি ইউযান-হুৎ আবাঁর তিষেনসিনে প্রস্থান কবলেন, এবং 
তাঁপ স্থলে রাষ্ট্রপতিপদে নিবাচিত হলেন মা"ও কুন । এই নির্বাচনটি হযেছিল 
একটি গ্রহসন-বিশেষ, ১৯১৩ সাঁলের পালামেণ্টের অবশিষ্ট ভগ্রাংশে সভ্যদের 
গ্রচুব উৎকোচদীনে বশীভূত কর! হযেছিল। 


9৩৬ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


১৯২৪ সালে পিকিং সরকারের ভাগ্যচক্রের আঁবর্তন ঘটল, বস্তত গৃহ- 
যুদ্ধ তখন সমরনাঁয়কদের একটি নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠানে গিয়ে ফ্াঁড়িয়েছিল। উ 
পেই ফু-র সঙ্গে যুদ্ধে চ্যাং সো-লিন-এর জয় হল, কারণ খুস্টান সেনাপতি 
ফেং উ-র পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। পা"ও কুন-কে পদচ্যুত করে বন্দী করা 
হল, তুষান চি-জুই-কে আবার পিকিং সরকারের চুড়ায় প্রতিষ্ঠিত করা হল, 
প্রেসিডেপ্ট-বূপে নয়, প্রধান কর্মকর্তা-্ধপে । সেনাপতি ফেং ও চ্যাং সো-লিন 
উভয়ে মিলিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় মন দিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯২৫ সাঁলে 
উভয়ের মধ্যে বিবাঁদ বাঁধল, ফলে চ্যাং-কে পিকিং ছেডে মাঁঞচুরিয়ায় প্রস্থান 
করতে হল। ১৯২৬ সালে উ পে'ই ফু ও চ্যাং সো-লিন হাতি মেলালেন এবং 
মিলিতভাবে পিকিং আক্রমণ করে ফেং ইউ-সিয়াংকে তীর বাহিনী সহ 
বিতাড়িত করলেন। সেই সঙ্গে তুযান চি-জুই ও তিয়েনসিনে প্রস্থান 
করলেন । তখন পিকিং-এ আর কোন প্রেসিডেন্ট বা কর্মকর্তা রইল না। 
সমরনায়কদের সম্মতিক্রমে একটি মন্ত্রিপভাব নামমাত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা 
হয়েছিল, বিদেশী শক্তিপুঞ্জের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছিল এই 
সভারই সঙ্গে । 


সান-ইয়াৎ-সেন-এর পুননির্বাচন £ নিয় শক্তি সম্মেলন? 

১৯২১ সালে ক্যানটনে সাঁন-ইয়াৎসেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন 
বটে, কিন্তু দেশের এক্যসাধনে তাঁর সকল উদ্যম ব্যর্থ হযেছিল । উত্তরাঞ্চলে 
দূরে থাক, দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলির ওপরও ক্যানটনের আধিপত্য স্বাপিত 
হয় নি। সান-ইয়াৎসেন ছিলেন একজন মস্ত আদর্শবাদী, প্রচারকাঁষে 
নিপুণ হলেও কার্ষক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন নি। দীর্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে তিনি যেসব পরিকল্পন! কবেছিলেন তাঁর অনেকগুলিই ছিল অবাস্তব, 
যদ্দিও কষেকটির মধ্যে দুরদশিতার আঁভাঁদ পাওয়া! যাঁয় নী, এমন নয়। 
বৈপ্লবিক সংগঠনে পার্দশী ছিলেন তিনি, কিন্তু প্রশান ব্যাপারে কুয়োমিন- 
টাংকে পরিচালিত করতে পারেন নি, এই অনেকের ধারণা । ১৯২৫ সালে 
চ্যাং সো-লিন ও ফেং ইউ-পিয়াং কর্তৃক দেশের এক্যবিধাঁন সম্বন্ধে আলোচনার 
জন্য আহৃত হয়ে তিনি উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু কোনরূপ আলোচনার 
পূর্বেই অসুস্থাবস্থায় পিকিং নগরে অস্ত্রোপচারের পরে তার মৃত্যু হয়। 


প্রথম মহাঁযুদ্ধ ও পরবর্তাঁ কাল ৪৩৭ 


মহাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সাঁলে, তার পূর্বেই রাশিয়ায় বাষ্রুবিপ্লব ঘটেছিল, 
এবং সেখানে বলশেতিক দল কর্তৃক সাম্যবাদী ( কম্যুনিন্ট ) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল । চীনের যুদ্ধে যৌগদাঁনের ফলে কতগুলি সুবিধা যে ঘটে নি তা নয় । 
“বক্সার হাঙ্ষামা'র দায়ম্বরূপ যে অর্থ প্রতি বছর জার্মানিকে দ্রিতে হত সেই 
অর্থদানের অপচয় থেকে চীন মুক্তি পেল, আবার মিত্রশক্তিরাঁও নির্ধারিত 
কিন্তির আদায় বন্ধ করে চীনের দুর্দশার ভার অনেকখানি লাঘব করেছিল । 
কিন্তু এমব সুবিধ। সত্বেও জাপানের ওপব্‌ ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা অচিরেউ 
চীনকে তাঁর প্রতিবেশী দ্বীপ-রাষ্ট্রের মুষ্টি-মধ্যে ঠেলে নিষে চলেছিল। 
পিকিং-এন দেন্তগ্রস্ত শাপক সম্প্রদায় ক্রমাগত জাপানের কাছে খণ গ্রহণ 
করতে লাগল, আর সেই সঙ্গে চীনেব বনজ ও খনিজ সম্পদ, বেল, টেলিগ্রাফ 
ও নাঁনাকপ ট্যাক্সের ওপর জাঁপাঁনেব অধিকাব বিস্তৃত হযে পড়ল । তা ছাঁড। 
যুদ্ধোপকরণ সববরাহের ভাব জাঁপানকে অর্পণ কববার একটি চুক্তিও করা 
হয়েছিল। যুদ্ধান্তে প্যারিসে যে শান্তি-বৈঠক বসেছিল সেখানে চীনকে একটি 
আসন দেওয়। হয়েছিল । পিকিং ও ক্যানটন দুই অঞ্চলেরই প্রতিনিধি সেই 
বৈঠকে উপস্থিত ছিল, কিন্ত সেখানে চীনের একান্ত চেষ্ট| সত্বেও জাপাঁনেব 
সঙ্গে 'অসমান সদ্ধিপত্রগুলি” ( 017০0081 68065) নাকচ কবা গেল না। 
চীন তখন মিত্রশক্তিদের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করে জাঁ্ানির সঙ্গে 
স্বতন্থ সন্ধি করল। এই সন্ধিমত জীার্মীনি চীনা ভূখণ্ডে এক্স্ট্রাটেবি- 
টোরিযাঁলিটি'ব স্থবিধাগুলি পরিত্যাগ করল, সেই সঙ্গে 'বকৃপীর হাঙ্গামাঁ"র 
দরুন পাঁওন অর্থের দাবিও ছেডে দিল। ইতিপূর্বেই কম্যুনিষ্ট বাঁশিয়! চীনের 
সখ্যতা! কামনা করে উপবোক্ত স্থুবিধা ও দাঁবিগুলি শ্বেচ্ছাঁয় পবিহার কবেছিল, 
এবং উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় রেলপথ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা চীনকে প্রত্যর্পণ কবেছিল। 
এই উপলক্ষে রুশ রাষ্ট্রদূত আভল্ক্‌ জফে পিকিং-এ এসে যখন চীনকে সম- 
পওক্কির সন্মানিত শক্তিূপে ঘোঁষণ। করলেন, বিদেশী বা্রদূতরা তাঁকে 
সেদিন দ্বণাঁভরে উপেক্ষা করেছি "পট, কিন্তু চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও 
জনসাধারণের কাছে তিনি ল সংবর্ধনা লাভ কবেছিলেন। পাশ্চাত্য 
শত্তিপুঞ্জের কাছে চীনার! চিবাদিন প্রত্যাশী করে এসেছিল অপাঙ.ক্রেয়ত্বের 
লাগ্চনা থেকে মুক্তি, শোষণের শেষ ও দেশের সম্পদ গঠনে শ্রীবর্ধনে সহায়ত, 
কিন্তু বহুবার প্রার্থনা সত্বেও যখন তাঁরা বিফলকাম হল তখন স্বভাবতই তাঁর! 


ঠ 


৪৩৮ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


কমুনিস্ট বাঁশিয়ার উদার বন্ধুভাঁবে সাঁড়ী দিয়েছিল । ১৯২১ সালে চীনে 
একটি কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপিত হল, এবং এ বছরেই নবনির্বাচিত বাষ্রপতি 
সান-ইয়াৎ-সেন সাংঘাই নগবে বাষ্টৃত জফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রুশ সাঁহাঁষ্য 
গ্রহণ করতে স্বীকাৰ কবেন। 

১৯২১-২২ সালে ওয়াশিংটনে নয়-শক্তিব একটি সন্মেলমেব অধিবেশন হয়, 
সেই সম্মেলনে বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতির সঙ্গে চীনও আমন্ত্রিত হয়েছিল। 
সম্মেলনে মূল উদ্দেশ্য ছিল দূলপ্রাঁচ্যেব বিষষ আলোচনা, বিশেষত যুক্তরাষ্রের 
সঙ্গে নৌবহর গঠনে জাপানের যে প্রতিযোগিতার উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল, 
তাঁরই মীমাংসা । নয়-শক্তি একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর কবেছিল, তাঁর মধ্যে 
চীনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা স্বীকৃতির মর্মে এবং সে দেশের প্রশাসনিক 
মর্ষীদা অক্ষুণ্ন রাঁধবাঁব জন্য বিশেষ কয়েকটি ধরা সন্নিবিষ্ট হয়েছিল । 


মাইকেল বোবোডিন £ তান মিন চু আই? 

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সান-ইয়াৎসেন চীনে কষেকজন কম্যুনিস্ট পরাঁমরশ- 
দাঁত] প্রেবণের জন্য রুশকে অন্বোধ করেছিলেন (১৯২৩ )। বাঁশিয়াষ 
কম্যুনিস্ট বাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা একটি চমকপ্রদ অভিনবন্ধেব ধবজ। তুলে দিয়েছিল বটে, 
কিন্তু সাঁন-ইয়াৎ্-সেন, প্রমুখ চীনা বিপ্রবীরা যে সোভিয়েত শ্রেণী-স"গ্রামের 
আদর্শে গণ-বাষ্ট গঠন ও শ্রেণীহীন সমীজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, এবূপ 
মনে করবার কারণ নেই । সাঁন-ইয়াৎ্ মেন কম্যুশিস্ট ছিলেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য 
শক্তিপুঞ্ধের ওপর বিশ্বাস হাবিয়েছিলেন বলে কুয়ে।মিনটাঁং পুনর্গঠনের জন্য 
কমানিস্টদের সাহাধ্য গ্রহণই শ্রেয় মনে করেছিলেন । তাঁব অন্নবোধে রাশিয়া 
থেকে কম্যুনিষ্টেব দল প্রেরিত হয়েছিল, তাঁদের নেতা মাইকেল বৌবোঁডিন 
ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বলশেভিক বিপ্লবী । যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষালাভ করেছিলেন 
তিনি, তুরস্ক, মেকৃণিকো গ্রভৃতি স্থানের বৈগ্লবিক অভিজ্ঞত। তাঁর যথেষ্ট ছিল৭ 
রুশ কম্যুনিস্টদের পরামর্শে কুয়োমিনট: *"”ট| বলশেভিক দলের ধাঁচে গড়ে 
উঠল, ষে কর্মস্থচি বলশেভিক দলকে *.'এ অন্ করে তুলেছিল কুয়োমিনটাংও 
সেই কর্ণস্থচির অনেকখানি গ্রহণ করল। খু;র পর সাঁন-ইয়াৎসেন জাতীয় 
মহাঁপুরুষের সম্মান লাভ করেছিলেন, তাঁর ছবির সামনে প্রতি সপ্তাহে স্তব- 
কীর্তন করা হত। তিনি কয়েকখাঁন! বই লিখেছিলেন জাঁতির কর্মস্থচি বর্ণন। 


ন্ট 


প্রথম মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী কাল ৪৩৯ 


কবে, এবং একটি “শেষ উইল"ও রেখে গিয়েছিলেন । গ্রন্থগ্তলি ও উইলের মর্ম 
কুয়োমিনটাৎ সর্বতোঁভাবে গ্রহণ করল। উইলটি নিয়মিতভাবে সর্বজন- 
সমক্ষে পঠিত হত, এবং শ্যাঁন মিন চু আই” ব| “তিনটি গণনীতি” (“0:০৩ 
[০0105 1১1011101091০5 ) নামক গ্রন্থটি পার্টির নীতিশাস্ব রূপে গৃহীত 
হয়েছিল। এই তিনটি নীতি £ ২১) সর্বসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত এবং 
সর্বসাপারণেধ কল্যাণের জন্য প্রশাসন (অথাৎ “ডিমক্রেসি বা গণতন্ত্র) ১ (২) 
সর্বপাধারণের জীবণধাঁরণেধ উপযোগী ব্যবস্থা করণ ( অর্থাৎ “পৌমিয়ালিজম্‌* বা 
সমাজতন্ত্র); (৩) বিদেশী নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্তি (অর্থাৎ ন্যাশান[লিজম্‌, 
বা জাতীয়তা )। চীনের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে পর্িবতিত আঁকাঁবে কম্যনিজম্‌ 
প্রবর্তনের চেষ্ট। কর! হয়েছিল বটে, কিন্ত সান-ইয়াংসেন রুশ কম্ানিজশের 
মার্কলীয় শ্রেণী-সংগ্রামের কর্মক্ছচি গ্রহণ করেন নি। গণতান্ত্রিক শাসন 
গ্রবর্তনেপ জন্ত তিনি তিন পর্যায়ের একটি কর্মস্থচি প্রস্তুত কবেছিলেন £ 
প্রথম পর্যায়ে সামরিক শাপনেব ব্যবস্থা, ছিতীয় পযায়ে পার্টির নেতৃত্বাধীনে 


স্নিধান রচনার প্র পার্লামেন্ট ও প্রেপিডেণ্টেব গণতীন্ত্রিক শাসন । 


চিয়াং কাই-সেক 

১৯২৬ সালে কুয়োমিনটাঁং ব। জাতীয়তাঁবাদী বাঁহিনী উত্তবা ভিমুখে যুদ্ধযাত্রা 
কপ্ল। পেনাপতি হলেন ঘুবক চিয়াঁং কাই-সেক, অন্য নাম চিয়ীৎ চিয়ে-সি। 
যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি প্রথমে পাঁও টিং ফু-ব সামরিক 
বিদ্যালয়ে, পবে সেই শিক্ষা টোকিও সাঁমবিক কলেজে সম্পূর্ণ করেন। 
বিপ্রবের সমর্থকন্মপে তিনি সান-ইয়াংসেন-এর সহকমী হয়েছিলেন । 
১৯২৩ সাঁলে সান-ইয়াৎ-সেন তাঁকে রাশিয়ার প্রেরণ কবেন নানান সামবিক 
বিষয় আয়ত্ত করবার জন্য। ক্যানটনে ফিরে এসে সান-ইয়াঁৎ-সেন-এর 
অন্ুমতিক্রমে চিয়া হোঁয়াম-পোয়। সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন, 
এবং সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে বসলেন । কুয়োমিনটাৎ বাহিনীর অনেক 
অফিপারই এই বিদ্যালয়ে সমরশিক্ষা লাঁভ করেছিলেন । 

চিয়াং-এর অভিষাঁনের প্রথম অবস্থায় লক্ষণ ভালই দেখা গিয়েছিল। 
জাতীয় বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহতভাবেই চলেছিল। মনে হল এবার বুঝি 


৪৪০ মহাচীনের ইতিকথা 


দুর্ভাগা দেশের অন্তহীন গৃহযুদ্ধ, স্বাথীন্ধ পাঁকচক্র ও অর্থনৈতিক ছুর্গতির 
অবসান ঘটবে । ১৯২৭ সালে ইয়াংসি নদীর তীরে জাতীয় বাহিনী এসে 
উপস্থিত হল। উ পে'ই ফু ও সাঁংঘাইর সমরনেতা পবাঁজিত হল, উচ্যাঁং, 
হ্যানকৌ ও মাংঘাই নগরসমূহ জাতীয় বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হল। 

পিকিং অধিকারের সঙ্গে হয়তো গৃহযুদ্ধের অবসান এবং সমগ্র দেশে স্থায়ী 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হত, কিন্ত আবাঁর একটি নৃতন বাধা এসে দেখ| দিল, 
কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে চিয়া কাই-সেকের বিবাদই সেই বাধা। বোঁরোডিন 
প্রভৃতি রুশ উপদেষ্টাগণেব আগমনের পর থেকে দেশে কমুননিস্ট প্রভাঁব 
দ্রুত বর্ধিত হয়ে চলেছিল, সমগ্র ছাত্রসমীজ কমুনিস্ট ভাবাঁপন্ন হযে পড়েছিল, 
কষক-শ্রমিকদের সংঘ গঠিত হয়েছিল । পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু হল, এবং এই স্থত্রে অনেক ধনী জমিদীরের বিষয-আঁশয় 
বাজেয়াঞ্ধ হল। হ্যাঁনকৌ। নগবে একটি বাঁমপন্থী সবকাঁর প্রতিষিত হুল, 
বাঁশিঘ্া-প্রত্যাগত চীন। ছাত্রবা কম্যুনিজমের শক্তিবুদ্ধি কবল। চীনাঁদের 
কম্যনিজমের আদর্শে অস্কপ্রাণিত করবার জন্য রুশ বাঁজধানী মস্কোতে 
সাঁন-ইয়াৎসেন-এব নাঁমে একটি বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ( ১৯২৫), 
সেখানে ছয় শ' ছাত্রকে শিক্ষাদান কর! হত। 

চীনে কমনিজমের আবির্ভাব ও সংবৃদ্ধি নানান অসংগত স্বিধাভোগী 
বিদেশী শক্তিপুণ্ধের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল । ঘরোয়া ব্যাপাঁবে 
কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য ছিল সমরনায়কদের উচ্ছেদ এবং জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি। 
শিল্প বিষয়ে চীন ছিল অন্ন্নত, শিল্পপতিদের অনেকেই ছিলেন বিদেশী, বেশির 
ভাগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান চীনের অধিকাঁর-বহিভূতত বন্দরগুলিতে অবস্থিত। 
কম্যনিষ্টদের আন্দোলন বিদেশীগণ ও তাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান গুলির বিরুদ্ধে 
পরিচালিত হয়েছিল অনেকট। জাতীয়তাঁবাদের আদর্শে। আন্দোলনের বিষয় 
প্রধানত ছুইটি : একটি “এক্স্ট্রাটেরিটোরিয়ালিটি”, অর্থাৎ চীনা ভূখণ্ডে 
বিদেশীর স্বাম়ভ্তশীসন, এবং দ্বিতীয়টি “ট্যারিফ” অর্থাৎ শুশ্ক ধার্য ও আদায় 
ব্যাপারে বিদেশীর হস্তক্ষেপ। এখানে বল! প্রয়োজন যে তা'ই পিং” বিদ্রোহের 
বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে বিদেশী শক্তিপুতী বন্দরসমূহে শুক্ক (100710776 
০3১০০) ) আদায়ের ভার গ্রহণ করেছিল, সেই থেকে শুন্ক আদায়ের কার্ধ 
তারাই করে আসছিল। এখন আন্দোলন শুরু হল সেই বিদেশী কর্তৃক শুন্ক 
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আদায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, ফলে নিতীস্ত অনিবার্ধভাবেই দাঙ্গা বাধল। ১৯২৫ 
সালের ৩০শে জুন সাংঘাই উপনিবেশে একটি জাপানী ফ্যাক্টরিতে দাঙ্গার 
পন আন্দোলনকাঁবীরা লাউজা থান! আক্রমণ করল, তখন বৃটিশ পুলিশ 
কর্তৃক গুলিবর্ষণের ফলে নয়জন ছাত্র নিহত হয়। বৃটিশ পুলিশের এই কাধ 
আইনমংগত হোক বা ন। হোঁক, চীন দেশের বুকের ওপর্‌ বসে বিদেশীদের 
লাঞ্চনাঁকর ক্রিয়াকলাপ, বিশেষত নবীন সমাজের আঁশা-ভবস। ছাত্রদের নির্সম- 
ভাবে হত্য। চীনাদের ভয়ানক উত্তেঞিত করে তুলেছিল। গুলিবধণের 
প্রতিবাদ স্বরূপ বুটিশ দ্রব্য “বঘকট'-এর আন্দোলন শুরু হল, বুটিশ ব্যবস।-নীণিজ্য 
একরকম বন্ধ হয়ে গেল। দীঙ্গাহাঙ্গীমা ও গ্ুলিবণ আনও চলতে লাগল । 
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এইরূপ অশান্ত অবস্থার মধ্যেই চিযাঁং কাই-সেক তার উত্তবাঁভিযান শুরু 
করেছিলেন। ১৯২৭ সালে সাঁঘ1ই নগবে কম্যনিস্ট-প্ররৌচিত ধর্মঘট বিলক্ষণ 
সাফল্য লাভ কবেছিল, এবং সেই সময়েই কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্্র একদল সৈন্য 
হ্যাকিং অধিকার করে বিদেশীদের হত্য। ও নিযাতন আরম্ভ করল। 
হ্যাংকৌ ও কিউকিয়াঁ নগবেও ইংবেজদেব আক্রমণ কর। হযেছিল। চিথ্নাং 
কাই-সেক ছিলেন নরমপন্থী, কম্যুনিস্টদেব হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে তিনি 
অত্যন্ত বিচলিত হযে পড়েছিলেন। হ্যাংকে নগবেব কম্যুনিস্ট শালনের 
প্রতিদন্দ্ীরূপে তিনি গ্তানকিং-এ শাসন-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত কবলেন। তাবপর 
তিনি কুয়োমিনটাঁংএব নবমপন্থী সদস্য ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের মমবেত সাহায্যে 
কম্যুনিস্ট দলনে প্রবৃত্ত হলেন । 

কম্যুনিষ্ট ও কুয়োমিনটাএর মধ্যে সংঘর্ষ-পর্বের প্রথম দিকে মনে 
হয়েছিল উভয় দলেরই ধ্বংস বুঝি আসন্ন, কিন্তু চিয়াং-সমর্থক কুয়োমিনটাৎ 
দলই পরিশেষে জয়লাভ করল । ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল কুয়োমিনটাঁং 
বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে হ্যাংকৌ নগবের কম্মুনিস্ট দল বিধ্বস্ত হয়। হ্যাংকো 
সরকাঁর ভেঙে পড়ল, লিংপে।, আময়, সোয়াঁংটৌ ও ক্যানটনেও কম্যুনিষ্টদের 
উৎসার্দন কর! হয়েছিল। বোরোডিন বাশিষ্ীয় প্রত্যাবর্তন করলেন, চীনে 
তার উদ্যম সফল হয় নি বলে তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোঁগ করতে হয়েছিল। 
সান-ইয়াৎ-সেন বিবাহ করেছিলেন স্থবিখ্যাত স্থং পরিবারে, এই মহিল! ছিলেন 
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কমানিষ্ট । মাঁদাম 'সাঁন-উযাঁ২২, ও অন্যান অমেউ,পখুনিস বা স1৭ 
আশ্রয় গ্রহণ কৰ্ধলেন। এইরূপে যখন কম্ুনিস্ট ডৎসাঁদন সপন হণ খন 
উত্তবীভিমুখেব অভিষাত্রীদের পিকি” অধিকাঁবের পথ পবিষ্কার হল। ১৯২৮ 
সালে ন্যাশনালি» বা জাঁতীযতাবাদী সৈন্যরা সাঁনসি প্রদেশের শাসক ইরেন 
সি-সাঁন-এর সাহায্যে পিকিং দখল কবল। পিকিং ছিল তখন মাঁঞ্চবিষার 
শাসক সমবনেতা চ্যাঁ পে।-লিন এব শাসনাধীনে, চিষা২এব জাঁতীয বাহিনী 
যখন পিকিংএ উপস্থিত হল, চ্যাং সো লিন তখন শত্রহস্তে পডবার আশঙ্ক!ষ 
পিকিং ছেডে নেলপথে মাঞ্চুবিব1 যাত্রা করেন । পথিমধ্যে ট্েনেব ওপর বোম। 
নিক্ষেপের ফলে চটাংএর মৃত্যু হয। জাপানী-অর্ধিকিত কোষানটা" এর 
জাঁপানী পৈন্যবাহিনীব কযেকজন অফিপাঁবের ষড়যন্ত্রে এই বোমা নিক্ষিপ্ত 
হয়েছিল, মে বিষষে সন্দেহের অবসব অন্পই | চ্য।ং সো-লিন ছিলেন একজন 
জবণদন্ত মানুষ, সাহদী যোদ্ধা, তাৰ অপসাঁবণ মাঞ্চুরিযাম জাপানী প্রভাব 
বিস্তাবে সাহাধ্য কববে, ষডযন্ত্কাবীদেদ এই ছিলি বিশ্বাস, কিন্তু তাদেক সে 
আশা! পূর্ণ ংষ শি। চ্যাঁঁ সো-লিন-এর মৃত্যুব পণ নাঞ্চুরিবা শানক হলেন 
তার পুত্র চ্যাং সিউ-লিষা” | তিনি পিতার মত শক্তিশান পুক্ষ ন। হলেও 
জাপানীদের বিকদ্ধতাঁকেই ভাব পবরাষ্নীতিব মূলমস্ব কবেছিলেন। জাপানী 
প্রভাব থেকে মাঞ্চিয়াকে মুক্ত কববার জন্য তিনে গ্ানকি" সবকাবেৰ সঙ্গে 
চুক্তি দাবা! চীন ও মাঞ্চবিযাঁকে একর বন্ধনে আবদ্ধ কববার চেষ্ট। কবেছিলেন। 
চিযাৎ কাই-সেকের অধিনাধকত্তবে ও জাতীষ বাহিনাৰ উদ্বোঁগে চীনের 
একীকবণ-কাষ সম্পগ্ন হল, ইউযান পি কাই-ব শাসনেপ পর চান দেশে একপ 
এক্য দেখা যাঁয নি। ১৯২৭ সালে চ্যাঁং বিবাহ কৰেন একটি স্থুং দুহিত।, 
মাদাম সান ইয়াৎসেন-এণ ভম্মী। এই বিবাহে বেশ একটু রোমন্সি ছিল। 
প্রাচীনপন্থীদের মত চিযাং ছিলেশ বহুপত্বীক, তীঁব বিবাহেব সংখ্যা ছিল 
তিনটি । আর মাঁদীম স্্ং মে-লিং ছিলেন পুরোপুপি আমেপিকাঁন মহিল।, 
শৈশব দেকই আমেরিকাঁয় লাঁলিতা, চীনের ইতিহ।স ছিল তাঁর অজ্ঞাত, 
ব্ইীযীন কি তিনি চীন। ভাষায় কথাও ভাল বলতে পারতেন না । তিনি ছিলেন 
খন্টান, বিবাহের শর্ত করলেন, চিয়াঁং কর্তৃক পতী-ত্রয়েব “ডাইভোর্স? | 
অনিচ্ছ। সত্বেও চিয়াঁঁকে অবশেষে বাঁজি হতে হল, তিনি পত্বীদের ত্যাগ কবে 
ৃষ্টায় বিধান মে-লিং-এর পাণিগ্রহণ করলেন । মাদীন সশিক্ষিতা সচতুর, 
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সামেরিকান কপ্ঞগ্রসে বক্ততাঁও দি ান, কিন্ধ ভাঁর সঙ্গে চীনবাসীদের 
নাঁডীব সযোগ কোনদিন ঘটে নি, আঁব তাঁদেন ঘণিষঠভাবে বুঝবার 
কোন চেষ্টাই তিনি কবেন নি। তাই চীনের বাজনীতি-ক্গেত্রে মাধামের এবং 
তাঁবৰ আঁতআ্ীখবর্গেব আবিত্তাদের ফল বিশেষ শুভ হয নি। মাদাম চিযাৎ এব 
ভাতা টি. ভি. সু” আমেবিকা। শিক্ষালাভ কবেন, তিনি হিলেন শানকিং 
গভনমেন্টেব অর্থমন্ত্রী, মদাঁমেব আব একটি ভন্দী ছিলেন শ্রমমন্ত্রী এইচ. এইচ, 
কু"-এব পত্বী। শাঁসন-প্রতিষ্ঠানে সর পরিবারে অত্যপিক গ্রভাঁবেন জন্য 
লোঁকে “হথুৎ বংশ? প্রতিষ্ঠার কথ। বলাবলি শুক কবেছিল। ঝুযোঁমিনটাং-এ 
কম্যুনিষ্টদের স্থান ছিল ন।, তাদের সে প্রতিান থেকে বহিষ্কৃত কলা হযেছিল। 
ন্যানকিং-এ জাঁতীষতাঁবাঁদী সপকাঁবেব প্রতি্াব সঙ্গে চীনে দীর্ঘকালবা।গী 
শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন। দেখ। দিয়েছিল । কিন্ত চীমের পরম দ ভাগ্য এবাবও 
দেশেব শান্তি অচিবে অন্তহিত গছিল, তাঁৰ কারণ ছুইটি : জাঁপাঁনেন 
আগ্রাসী কাঁধকলাঁপেব ফলে ব্)াপক পর্ব সঃ এব" দ্বিতীয মহাযুদ্ধের শেষে 
ণৃহযুদ্ধ। পরিণ।মে দেখ দিল, কণ্যুনিষ্টদেব প্রতিষ্ঠা । পবাভত কুযামিনটাঁং 
বাতিশী নিষে চা” কাই-সেক ফবামাস। দ্বীপে প্রস্থান করলেন, এব" সেখানে 
প্রপানত আমেবিকাঁৰ সমর্গনে একটি চীন। “জাতী মবকাব” প্রতিষ্ঠিত 
কবলেন। গ্রস্থেব শেষ পবে আঁমব। এই বু্তীন্ত গুলিণ বণন। দেব । 


৩ বিপ্লবোত্তর কালের নানান পত্রিনর্ভন 


উনবি"শ শতাকর শেষভাগে, বিশেষত ঈটন-জাপান যুদ্ধব পব বাঁজনৈতিক 
ভাঁগ্যবিপযষের পক্ন, এমন কি বিপ্রব ও বিপ্রবোত্ব কালের নানারূপ বিশৃঙ্খল 
অবস্থার মধ্যেও চীনের সাণস্কৃতিক কমতৎপবতাঁর অভাব ঘটে দশ। বিশাল 
ভূখণ্ডের সর্বত্র অশান্তি কিছু একই কালে মাঁথা তোলে নি, এক অংশে যখন 
অশান্ত আঁলোডনেব ঢেউ উঠেছে, অন্তান্য অশে তখন শান্তি বিবাঁজমাঁন, এবং 
সেই শান্ত পরিবেশ সেখানকার প্রগতিমূলক কাঁধের পক্ষে বিশেষ অনুকূল 
হযেছিল। দর্শন-চিন্তা, সাহিত্যবচন! ও গণশিক্ষার একটি প্রকাণ্ড অন্তবায় 
ছিল অন্তদ্বন্দ ও গৃহযুদ্ধ, কিন্তু তা সত্বেও সাংস্কৃতিক বিষযসমূহের চর্চা ও 
অনুশীলন একেবাঁবে বন্ধ হয়ে যায় নি। গ্রাঁক-বিপ্রবকাঁলীন দশন-তত্বের ধাবক 


88৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


ও বাহক ছিলেন কাশং ইউ-ওয়েই (১৮৫৮-১৯২৭), তাঁর রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকলাঁপের সঙ্গে আমাদের ইতিপূর্বে পরিচয় হয়েছে । প্রাচীন কনফুসীয় 
ধারামত শিক্ষালাভ করলেও তিনি ছিলেন একজন বিপ্রবী, সান-ইয়াঁৎ-সেন- 
এর সহকর্মী | স্মবণ থাকতে পারে, এই জননেতাঁর উপদেশমতই সমআাট 
কুষাৎ হ তাঁর স্ৃবিখ্যাত "শত দিবসের সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন, বিধবা 
সম্রাজ্ঞী জু সি কতৃক পেই সংস্কারেব বিলৌপসাধনের পর ক্যা ইউ-ওয়েই 
জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেন । ক্যংএর সর্বশেষ বাঁজনৈতিক কর্ম, বাজতত্ত্রে 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার উদ্যোগে চ্যাং স্বন-কে সাহাধ্যদান (১৯১৭)। এই প্রতিক্রিযাশীল 
উদ্যম বিফল হবার সঙ্গে কাশং-এর রজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর 
যবনিক। টেনে দেওয়। হয়েছিল । 


ক্যশং ইউ-ওয়েই-র দর্শনতত্ব £ নব্যসমাঁজের প্রতিক্রিয়। 


ক্যশৎ ইউ-ওযষেই নিজেকে কণফুসিয়াসের উত্তরসীধক বলেই প্রচার 
করতেন, ভার চেলাচামুণ্ডব। তাঁকে খিষি' শাঁমে অভিহিত কবেছিলেন। যে 
যুগে কনফুলীয নীতিধর্মে লোকের বিশ্বান শিথিল হয়ে এসেছিল, আব সেই 
নীতিপন্মত চিরাঁগত রাঁজতন্ত্রেরও অবসান যখন আঁদন্নপ্রায়, সে যুগেও এই 
বিপ্লবী মানুষটি তীব নিজেব মতবাদকে প্রতু কুং-এর দর্শন-তত্ব বলে চাঁলিয়ে 
সেই মহাঁপুরুষকে জনগণের ভক্তি-শ্রদ্ধার মঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টার 
ক্ররটি করেন নি। নৃতন পরিবেশের মধ্যে প্রভু কুং-এব জন্য একটি আঁপন 
নির্মীণ করতে গিয়ে তিনি এমন একটি অবাস্তব কল্পনার ( 8০112 ) আশ্রয় 
নিয়েছিলেন, কনফুলীয় নীতিশিক্ষীর ত্রিসীমানীর মধ্যে যার একটুখানি অস্পষ্ট 
ছাঁয়াপাতও দেখা যাঁয় না। তিনি কল্পন। করেছিলেন একটি বিশ্বসমাঁজের, 
সার্বভৌম বিশ্বরাষ্্র যার মূল ভিত্তি । সর্বমানবেব এই সমাজে জাতীয় রাষ্ট্রের 
ব। জাতীয় বিভেদের স্থান নেই, বিভিন্ন এতিহা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে সেখানে 
একটি মাত্র শাস্তিময় জগৎ (407১০ ৬/০4' ) গডে উঠবে । এই তত্বকেই 
ক্যপং ইউ-ওয়েই কনফুপিয়াসের ভবিষ্ঘ্াণী বলে প্রচার করলেন, বললেন, 
“প্রভু কুং এমনি একটি আদর্শ বিশ্বরাষ্টরের কথাই বলেছিলেন ।” 

তখন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির 
স্থান অধিকার করতে নিশ্চিত পদ্দে এগিয়ে চলেছিল, নবশিক্ষিত সম্প্রদায় 


বিপ্রবোত্বর কালের নানান পরিবর্তন ৪৪৫ 


খিষি' ক্যাঁএর নৃতন বোতলে পুরনো মগ্য ঘ্বণাভরে প্রত্যাখ্যান করল। 
বিপ্রবোত্তর কালে ক্যশং-এর রাজনীতি, যার পরাকাঁ্ঠা দেখা! গিয়েছিল মাঞ্ু 
রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যম প্রয়াসে, সেই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি তার 
পরিকল্পিত দর্শন-তত্বকেও ঘ্বণিত করে তুলেছিল। ক্ষুদ্ধ নব্যপমাঁজ ধ্বনি 
তুলল, “নিপাত যাক কু" আগ [ন্স্। তাঁর! বলল, কনফ্কুশীয় নীতিধর্মই না 
চীনকে প্রতিক্রিয়াশীল ছুর্নীতিমূলক সাঁমস্ততান্ত্রিক সমাজের শবালিঙ্গনে বেঁধে 
রেখে সর্ববিধ প্রগতির পথ বন্ধ করেছে! পুরনো ঘুণেধর| সামাজিক রীতি- 
নীতি, আদব-কায়দার বাহ্াচ্ষ্ঠান প্রভৃতির চাপে ব্যষ্টি ও সমষ্টি চিন্ত। ও 
কর্মের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়েছে, আশ্গত্য ও নিয়মান্টবতিতার দৌহাই দিয়ে 
সামন্ত্রতান্ত্রিক কুশন কায়েম রাখা হয়েছে, সমাজব্যবস্থায় যোগ্য স্থান থেকে 
বঞ্চিত করে নীরীজাতির অমধাদা কর! হয়েছে । অতীতের আচারনিষ্ট নীরন্ধ 
জীবনের নাগপাঁশ থেকে মুক্তিলীভের ছুদনীয় আকাল্ণ নব্যমমীজকে একটি 
নৃতন দ্িগ্দর্শনের সন্ধান দিয়েছিল, কিন্ত এই নৃতন যাত্রাপথে দিগ্ভ্রমের 
সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট । বদ্ধ ছুষ্ট জলাশয়ের মত কশফুশীয় নাতিধর্ম চিরদিনই 
কিছু পক্ক-কর্দমে পরিপূর্ণ ছিল ন| | ট্যাং যুগেব গ্রহিষণণ মনোরত্তির অবসানের 
পর থেকে চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক প্রকার অপরিবর্তনীয় ফমিলে 
রূপাস্তরিত হতে চলেছিল বটে, কিন্ত সত ও মিং যুগেও সেই নীতিদশ্নের 
নব নব রূপের বিকাশ ঘঃ্টছিল। কনফুসীয় নীতির কৃত্রিম কাঠামোটির 
অঞ্চগালে চরিত্রগঠনের উপযোগী অনেক উপাদান হয়তো আছে, স-স্কারমুক্ত 
বিচারে যা ধরা পডবাব কথা, সেইসব সদগুণের দিকে নব্য চীন তখন কিরেও 
চাইল না। পাঁশ্চান্ত্যের উদ্ধত আধিপত্য বেড়ে ফেলবার জন্ত যে চীন 
অধীব হয়ে উঠেছিল, সেই চীনই এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে পরম শ্রদ্ধাভরে 
মাথায় তুলে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধীবোৰ করল না। এই ব্যাপারটি বিম্ময়কর 
মনে হবে এই কারণে, বিপ্রবোন্তর কালে চীনাদেব অগ্রগতির আগ্রহ এক 
পুরুষে সমাজের যে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিল, বৈচিত্র্যে ও গুরুত্বে 
সেরূপ পরিবর্তনের ধারণ। কর! চলে ইউরোপের চারটি যুগ-পরম্পর॥কে একত্র 
গ্রথিত করে, রেনার্সা, প্রোটেস্টাণ্ট সংস্কীর, ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবই সেই 
বিভিন্ন পায়ের যুগ-চতুষ্ট়। 

কনফুপীয় সমাঁজ-নীতির ওপর আক্রমণ প্রাচীন কালে করা হয় নি এমন 


৪৪৬ মহাঁচীনের ইতিকথ! 


নয়। স্মরণ করা যেতে পারে, হান ফেই ও তাঁর আইন-সেবী সম্প্রদায় 
চেয়েছিল মেই সনাতন এঁতিহ্র সমূল উচ্ছেদ, এবং সেই কর্মটি অচিবে সম্পন্ন 
করেছিলেন চি'ন সম্রাট সি হুয়াং তি তৃতীয় খুস্ট পূর্বান্ধে। কিন্তু সে-কাঁলের 
মত নিছক ধ্বংস-প্রবৃত্তির তাড়নায় বিংশ শতকের এই উতসাঁদন-পর্বের উদ্ভোগ 
করা হয় নি, উদ্যোগ-আঁয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চীন দেশে পাশ্চাত্য 
জীতিগুলির দীর্ঘকালের অন্যায় আধিপত্য নিমূল করবাঁর জন্য তাঁদের প্রতিত্বন্বী- 
রূপে একটি শক্তিশালী নৃতন সমাজ ও বাষ্ট গঠন কবা। নানান প্রবন্ধ ও 
অন্যান্ত রচনায় এই কাঁষে ধাঁর। সহায়তা করেছিলেন, চীনা যুবকদের ধারা 
পাশ্াাত্তয জাতির আদর্শমত শক্তি অর্জনে উৎসাহিত করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 
তাদের অগ্রণীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লিঘাঁং চি চাঁও। বচন। শুক 
করেছিলেন তিনি অনেক আগেই ১৯০২ খস্টাবে, তান্র প্রবন্ধগুলি ছিল চীন। 
এতিহ্‌ ও প্রাচীন বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী । মীম্রষ হিংসার পথ গ্রহণ করবে 
না, আর আততীয়ীকে বাঁধাঁদান করতে তাঁর সঞ্রিয় হয়ে উঠবার প্রয়োজন 
হবে না, চীনেৰ এই প্রাচীন শিক্ষা সপ্পূর্ণ ভমীত্মক, এই ছিল তাপ মতবাঁদ। 
“ষে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সে-ই টিকে থাকবে ( উএছা্2] ০0 07 
16556) ডারউইনের এই জীবন-তত্বেব নীতিটি উদ্ধৃত করে তিনি প্রচার 
করলেন, পাশ্চান্তয জাঁতিরা জদ্মী হয়েছে বানুশক্তির বলে, চীনারাঁও তাদের 
যুগ-ুগান্তের ক্রেব্য ঝেড়ে ফেলুক, নবশৃক্তি অর্জন করে পরাক্রান্ত হয়ে উঠক | 
দেখ। যাঁয়, পাশ্চাত্তা শক্তিপুগ্ দীর্ঘকাল ধরে গঁদ্ধত্যভরে চীনেব ভূমিতে যে 
বাযুর বীজ বপন করেছিল, সেখানে ঘৃি বাতামেব অঙ্কুর তো পূবেই ভূই 
ফুঁড়ে উঠেছিল, এখন ধরেছে তাঁর ফসল, বিদেশী জাতির সেই ঘুশিবাধুর ফসল 
কাটবার দিন আসন্ন! 


শিক্ষা-সংস্কার ও সাহিত্য : “পাই ভুয়া 


জাঁতির জীবনে এক পুরুষ অতি অল্প কালই বলতে হয়। এই অল্প সময়- 
মধ্যে শুধু যে ছু হাজার বছরের বাস্্ীয় কাঠামোঁটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল ত। 
নয়, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় জীবনেরও আঁমূল সংস্কার কর। হয়েছিল। 
পাশ্চীত্ত্য শিক্ষায়তনের স্থাপন! দিন দিন বেড়ে চলল, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চর্চা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে গণ-শিক্ষার ব্যবস্থাও কর। হল। 
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বিদ্যার্থী ছাত্ররা দলে দলে বিদেশে যেতে লাগল, অনেকেই গিয়েছিল 
আমেরিকা ও ফ্রান্সে। বিদেশ থেকে প্রত্যাগত ছাত্রব। নূতন ভাব ও চিন্তা 
ধাব। আমদানি করতে লাগল, সেইসব চিন্তা সমাঁজ-স”ষাঁবের পথ সহজ 
করে তুলেছিল । ইংরেজি ভাষাকেই ব্যাপকভাবে শিক্ষা বাহন করা হয়েছিল, 
কাঁরণ চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক হিল প্রধানত ইংরেজের সঙ্গে, ত৷ ছাড়! দেশে 
যেসব মিশনাবি স্কুল ছিল, তার অধিকা”শই ইংবেজ ও আমেধিকান কর্তৃক 
পরিচালিত। আর একটি উলল্লখযোগ্য বৈপ্লবিক পপ্নিবর্তন হল এই যে সমগ্র 
চীণ দেশে বিশেষ একটি কথাভাষার প্রচলন ও বিস্তাব ঘটেছিল, এই কথা- 
ভাঁষার চীনা নাম 'পাঁউ হুয়।”। আমব| পর্বে দেখেছি, পঞিতকুলেণ এভিহা- 
গত বিদ্বেষ ছিল কথ্য ভ।ষাঁব গ্রতি, পা প্তিত্যপূর্ণ যাবতীয় গ্রন্থই ভাঁর। ওয়েন 
লি” ব। বিশুদ্ধ পণ্ডিতী ভাঁষাঁয় বচন। কবতেন। “পাই হুয়া” এখন জাতীয় 
ভ|ষাঘ় পরিণত হল, এবং তরুণ পঞ্িতবর্গেব উদ্যোগে জনসাধারণের বোধগম্য 
এই চলিত ভাষায় গ্রন্থ বচন। শ্ুক হল । চীন দেশে বিশেষত সাঁঁঘাঁই-এব 
দক্ষিণ ভাগে বিভিন্ন কথ্যভ।ষাঁপ প্রচলন এহকাল জাতীয় এক্য ও সম্হতিৰ 
একট! প্রক।গু অন্তবাপ্শ্ববপ ছিল, “পাই হয়া'ব প্রনার্ধ সমগ্র জাতিকে 
ভাঁধাগত এক্যেব সুত্রে আবদ্ধ করল । 

বিংর খতাব্দেব দ্বিতীয় দশকেৰ প্রাঁবস্তে পাই হুযা" যুগে।পযোগী ভাষা- 
রূপে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল। এই নব-ভাঁষ। প্রবতনের উদ্যোক্তাদের নেতা 
ছি; এ হু সি। তিনি “চীন। দর্শনের ইতিহ।ন” নামে একটি স্বৃহত্ রচণ। 
আন্ত করেন, কিন্তু ছুঙাগ্যকমে গ্রন্থটি শেষ হয নি। গ্রন্থেব প্রথম খ৫ 
প্রকাশিত হয়েছিল, এব" তাঁই থেকে সুষ্প্টরূপে প্রমাণিত হয়েছিল ধে মাধুধ 
ও প্রসাদ গুণে কথ্যভাষায় বচন। শ্রে্ঠ আঁসন লাঁভ করবার যোগ্য, আর পাই 
হুঘাঁ"্ম গভীর চিন্ত। ও ভাবাঁথের ব্যগ্তনা স্থষ্টভাবেই কর। যাঁয়। তখন হু পি-ব 
ৃষ্টাস্তের অগ্কুঘরণে কথ্যভাঁষায় রচিত চীন। যুবকদের বহু সাহিত্য-গ্রন্থ ছাপা 
হতে লাগল। অবশ্য সেগুলিব অধিকাংশই ছিল বৃথা পদার্থ, কেনন। 
সেম্ব ছিল স্বীকৃতি বিনা! পাশ্চাত্য বই-এব হবু নকল। এই অন্থকরণ 
প্রবৃত্তিব কারণ বোঝা শক্ত নয়, এক্প প্রবৃত্তি আমাদের দেশেও দেখা দিয়েছিল 
ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে। চীনা সাহিত্যিকর। তাদের প্রাচীন এতিহের 
নোঞ্গর ছি'ড়ে পাশ্চাত্যের দরিয়ায় ভেসে পড়েছিল, কিন্তু তাঁদের পরিচয় 


৪৪৮ মহাচীনের ইতিকথা 


ঘটেছিল শুধু পাশ্চাত্যের বহিবাঁবরণের সঙ্গে, অস্তঃশ্রোতটি ছিল অপরিজ্ঞাত। 
তাই কিছুকাল চলেছিল পাশ্চাত্য তরঙ্ের কৃত্রিমতাঁর মধ্যে চীনা সাহিত্যের 
হাবুডুবু খাওয়া, কিন্তু অচিরেই সাহিত্য আবার স্ব-প্রতিষ্ঠ হয়ে আপন জন, 
আপন সমাজকে কেন্দ্র করে বিচিত্র মাধুর্ষে ফুটে উঠল। সাহিত্যের এই 
পুনর্জন্মেৰ পৌরোহিত্যে একজন বিশিষ্ট অগ্রণী ছিলেন চৌ স্ব-জেন, ঘিনি 
নিজেকে 'লুস্থন' বলে অভিহিত করতেন। তিনি যে পাশ্চাত্য ভাবধাঁরার 
প্রতি বিমুখ ছিলেন তা! নয়, বরঞ্চ অন্তপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তিনি পাশ্চাত্য 
সাহিত্য থেকেই, তিনি শুধু অস্থুকরণ এডিয়ে গিয়ে উদ্বেলিত উচ্ছ্সের অভিনব 
তুলি দিয়ে সত্যকাঁর সমাজ চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ 
দেনন্দিন জীবন নিয়ে গল্প-উপন্তাস রচনা করেছিলেন তিনি। আরও কয়েক- 
জন নৃতন লেখক তার পদাঙ্ক অন্থসরণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন দুজন 
নারী, নাম তিং লিং ও পিং সিন। এ-কালের বইগুলি, এমন কি উপন্তাঁও 
ছিল অত্যন্ত ছোট । বোধ কবি নৃতন ভাবের আবেগ যেমন দেখা দিত, 
লেখক আর কাঁলবিলম্ব না করে অমনি তাই নিয়ে বই লিখতে বসতেন, বিশেষ 
পরিকল্পনামত দীর্ঘ রচনার অবসর পেতেন না। 

এই সাহিত্য-বিপ্রবে সংব|দ্রপত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকাঁর কবেছিল। 
পূর্বে চাইনিজ ইম্পিরিয়াল গেজেট" নামে একটি সংবাদপত্র ছিল, তাঁতে শুপু 
সম্রাটের দরবারী খবর মাত্র প্রকাশ করা হত। তা ছাড়া ছিল, প্রাচীর 
সংবাদপত্রঁ (“11 1070%31321১015" ), দৈনন্দিন সংবাদ লিপিবদ্ধ করেই এই 
পত্রগুলিকে নগবের ফটকের কাছে সেঁটে দেওয়া হত। এখন প্রত্যেক শহরে 
পাশ্চাত্য ধরনে ছাপানো সংবাদপঞঙ্রের আবিাব হল, এবং সেগুলি কথ্য 
ভাষাঁয় লেখ! বলে লিখিত বিষয় সহজেই বোবা যেত। পঠনক্ষম ব্যক্তির! 
সংবাদপত্র পড়ে নিবক্ষরদ্দের কাছে খবর বলত। এইরূপে লিখনপঠন যা পূর্বে 
ছিল ব্যক্তিবিশেষের বিলাস, এখন ত। জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এবং সেজন্য 
অনেকখানি কৃতিত্ব নংবাদপত্রের প্রাপ্য। 


“নূতন জোয়ার 


“পাই হুয়া” ব। জাতীয় ভাষ। প্রবর্তনের সঙ্গে চিন্তজগতেও নূতন জোয়ার, 
(“টবওঞ 21৫৪৮ ) অর্থাৎ রেনার্সার যুগ উপস্থিত হয়েছিল। চীন! মন তখন 
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সনাতনী কমফুলীয় চিন্তার বাঁধা-ধর1 রীতিনীতির হাত থেকে অব্যাহতি 
পেয়ে নানান দিকে বিভিন্ন প্রণালী ধরে ধেষে ছুটেছিল, কতগুলি চীনের 
প্রাচীন প্রণালী, কতগুলি বা! প্রতীচী থেকে গৃহীত সম্পূর্ণ নৃতন উদ্ভাবন । 
প্রাচীন দর্শন-তত্বগুলির পুনরুদ্ধার কর! হল। যৌ-তি-র দর্শন বহুকাল ছিল 
অবজ্ঞার বন্ত, এখন সেই দর্শন পাঠের আগ্রহ জেগে উঠল। আবার 
পাশ্চাত্য দর্শন-চিস্তাব সমর্থকেরও অতাঁব ছিল না। ধর্মক্ষেত্রে শুধু কনফুসীয় 
নীতিতত্বের নয়, তাও ও বৌদ্ধধর্দেরও অধোঁগতি ঘটেছিল, যদিও স্থানে 
স্থানে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জীগরণের লক্ষণ দেখ! যাঁয় নি এমন নয়। চীন। 
খুস্টানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিলাঁভ করে ১৯২৪ সালে ত্রিশ লক্ষে গিয়ে 
ঈাড়িয়েছিল। 

সামাজিক প্রথ!। ও নৈতিক আঁচরণ বিষষে নবজাগ্রত চীনের দৃষ্টিতঙ্গির 
প্রভূত পরিবর্তন হয়েছিল। নব-নীরীর মধ্যে চিবকালের ব্যবধান ঘৃচে গিষে 
বালক-বাঁলিকা ও যুবক-যুবতীর পরস্পব মেল।-মেণা৷ ও যৌথ শিক্ষালাভের 
পথ মুক্ত হল। বিবাঁহ ব্যাপারেও তকণ-তরুণীরা নির্বাচনেৰ ভাব পিতা- 
মাতার ওপর ছেডে ন1 দিয়ে স্বাধীনতাঁবে নিজেরাই সেই দায়িত্ব গ্রহণ 
কববাঁর জন্য আগ্রহান্বিত হযে উঠল। এইবূপে পিতার গ্রভাব নষ্ট হবাঁর 
ফলে যৌথ পরিবারে ভীঙন ধরল, অনেক প্রীচীন সামাজিক আদব-কায়দ। 
লোপ পেল। বিপ্রবের প্রার্স্তেই চুলের বেণী রাখ! বন্ধ হযেছিল। 


নৃতন রাষ্্ীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা! 


ন্যানকিং-এ কুয্বোমিনটাঁ-এন শাপনকালে নানান বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে 
চীন দেশের এঁক্য পুনঃপ্রতিষিত হয়েছিল বটে, কিন্তু এই সংহতি কুয়োমিনটাঁং- 
বিরোঁধী গ্রতিদন্দ্ী দলের প্রচণ্ড আঘাত কাটিয়ে উঠতে পাঁরে শি, আমর। তা 
শীদ্রই দেখতে পাব । চিয়াঁং কাই-সেক ছিলেন প্রবল পরাক্রাস্ত ব্যক্তি, 
সান-ইয়াৎ-সেন-এর আদর্শ অন্থুসাবে কর্মস্থচি প্রত্থত করেছিলেন । কিন্ত 
চীনের প্রাচীন এতিহোব ধারাঁমত নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বকাঁলীন 
বিশৃঙ্খলার দময়ে অতীতে যেমন বিপ্লবান্তেও তেমনি সমরকর্তাদের অভ্যুত্থান 
ঘটেছিল, আমর ত। ইতিপূর্বে বলেছি । ইউয়্ানি মি কাই-র মৃত্যুর পর তারা 
স্বাধীন হয়ে পড়েছিল। এই লমরকর্তাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত 

২৯ 


৪৫০ মহাচীনের ইতিকথা 


গোৌঁয়ার প্রকৃতির মানুষ, লড়াই যেমন পছন্দ করত তেমনি ছিল ভোগাঁসক্ত, 
আফিং খেয়ে বিমোত আর গণিক। নিয়ে বসরঙ্গে মত্ত থাকত। কিন্ত 
তাদের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি ছিল অর্থাভাব, প্রজা-শোষণ সত্বেও গে 
অভাব তাদের দূর হত না, তখন তারা দেশের ছোট ছোট অংশ 
জাপানকে বিক্রি করতে ব! ইঞজারা দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত কবত না। 
এইক্ূপে যখন তাঁরা দেশের বৃহৎ স্বার্থ হানি ব্যাপারে রত ছিল, তখনও 
চিয়াং কাঁই-সেক তাঁদের উচ্ছেদ সাধনের কোন চেষ্টা করেন নি। সমর- 
কর্তারা কুয়োমিনটাঁং-এর আন্থগত্য মুখে স্বীকার করলেও তাঁরা ছিল স্ব স্ব 
প্রধান, নিজেদের এলাকার মধ্যে সর্বেসর্বা, সাময়িকভাবে চিয়াং-এর সঙ্গে 
সহযোগিতা করেছিল মাত্র । কিন্ত চিয়াং এই অবস্থাকে সাঁন-ইয়ীৎসেন-এর 
কর্মস্থচির প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ সামরিক শাসন বলেই গ্রহণ কবেছিলেন। 
তিনি মনে করেছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত পার্টির নেতৃত্বাধীন 
শাসন পরিচালনাব কাল আগতপ্রায়, তাই স্বায়ত্তশীসন ব্যাপারে জন- 
সাঁধারণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সারা দেশ জুড়ে কুয়ৌমিনটাঁৎ প্রতিষ্ঠান 
প্রসারিত করা হল। অধিকাংশ স্থানীয় শীঘন-কেন্দ্রে ট্যশং পু" নামক পার্টি- 
সদস্যদের একটি “কাধনির্বাহক সমিতি? (চ::০০০০%০ (0019001666০ ) গঠিত 
হল। সর্বোপরি প্রতিষিত হল 'জাতীষ কংগ্রেস” (1961008] 0070£1555 )। 
এই জনমভাঁর অধিবেশন হত কদাচিৎ, কেন্দ্রীয় কাঁধনির্বাহক পরিষদ 
(0270081 [5০00০ (00101216666 ) জাতীযঘ কংগ্রেসের প্রতিনিধিবূপে 
শীনন পরিচালনা করত। প্রশাসনের এই কাঠামোটির মধ্যে সোভিয়েত 
রাশিয়ার একদলীয় শাঁদন-পদ্ধতির ছাঁপ স্পষ্টই দেখা যায়। প্রশাসনের মূল 
বিভাগ ছিল পাঁচটি, এই বিভাগপগুলিকে বলা হত 'ইউয়াঁন'। যেমন 
ণকাধনির্বাহক ইউয়ান” (০০80০ ৫1) ), আইন প্রণয়ন ইউয়ান” 
(7.56151262 ৪৪০), “বিচার ইউয়াঁন' (7091019] 0৪1১ )) “পরীক্ষ। 
ইউয়ান? ( 65810110106 জা) ), নিয়ন্ত্রণ ইউয়াঁন? (0000:01 82 )। 
এই পাঁচটি ইউস্বানের কার্ধাবলী স্থসন্বদ্ধভ1বে সুষ্ঠ পরিচালনার ভাঁর ছিল 
একজন প্রেসিডেণ্ট ও একটি বাষ্রসংসদের (00101 ০ 96 ) ওপর। 
বাষ্র-সংসদে বারো থেকে যোঁল জন সাস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীন ছিল প্রাদেশিক প্রশীদন, সকল প্রশীনকে একত্র করে সরকারী 


বিপ্রবোত্তর কালের নানান পরিবর্তন ৪৫১ 


নাম দেওয়। হয়েছিল “চীনের সাধারণতস্ত্রের জাতীয় সরকার, (180079] 
(0৬102767006 00০ 1২০10010110 0£ 0109 )। সাঁন-ইয়াৎসেন-এর 
অভিপ্রায় অন্ুসারে রাষ্ট্রের রাঁজধাঁনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ন্যানকিৎ নগরে। 
এই শহরটি ছিল চীন। অর্থনীতির স্বাষুকেন্তরম্বরূপ, শিল্প-বাঁণিজ্যের স্থানগুলি 
স্ানকিংএর নিকটেই অবস্থিত। 'তা ছাড়া আরও একটি কারণে পিকিং 
থেকে বাঁজধানী অপসারণ বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল, সে কারণ হল এই যে 
পিকিংএ পাশ্চান্তয শক্কিপুঞ্জের দূতাবাঁসগুলিকে দুর্ভেছ্য ছুর্গে পরিণত করা৷ 
হয়েছিল। পিকিং-এর নাম পরিবর্তন করে নৃতন নাম দেওয়া হয়েছিল 
“পেইপিহ অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের শাস্তি-নগর* (00790 1০৪০০, )। 


চীনের ওপর বিদেশীদের চাঁপ লঘু হয়েছিল বটে, কিন্ত দেশের প্রকৃত 
মুক্তি তখনো আমে নি। বৃহৎ শক্তিপুর্ধের “এক্স্ট্রাটেরিটোরিয়ালিটির 
স্থুবিধাগুলি পূর্ববৎ বহালি ছিল, সীংঘাঁই বন্দর ছিল আবন্তর্জীতিক অর্থনীতির 
কেন্্রন্বরূপ। কামীনবাঁহী বিদেশী জাহাজ ইয়াংসি ও অন্যান্য নদী দিয়ে 
অবাধে যাতীয়াত করত। চীনা জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও, উপকূলের 
বাঁণিজ্য-জাহ1জগুলির অধিকাঁশের মালিক ছিল বিদেশী কোম্পানী, জাহাজ 
পরিচাঁলনাঁও তাঁরাই করত । দক্ষিণ মাঁঞ্চরিয়ায় জাপান তার স্বার্থ কায়েম 
করবার চেষ্টায় ইজারা-লব্ধ ভূমি, রেলপথ, খনি, কলকারখাঁন। কিছুই পরিত্যাগ 
করে নি। উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় উদার নীতির অন্থুপরণের প্রতিশ্রুতি সত্বেও 
রুশর। "চীন! পূর্ব রেলপথে"র কর্তৃত্ব তখনো ছাড়ে নি। এইসব বিদেশী 
প্রভাবের দরুন চীনের সার্বভৌমত্ব ক্ষুপ্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের সবাঙ্গীণ 
উন্নতির পথ বন্ধ হয় নি। নূতন রেলপথ নিগ্রিত হল, মোঁটর গাঁড়ির প্রচলন 
ও সংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হল। এরোপ্লেনে 
যাতায়াতের জন্য “এয়ার লাইন? প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । কলকারখানার সংখা! 
বহুগুণ বেড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে হল যাস্ত্রিক শিল্পের প্রতিষ্ঠঠ। অনেক 
কাঁপড়ের কল স্থাঁপিত হয়েছিল, ফলে বিদেশী স্তার আমদানি অনেকখানি 
ত্রাস পেল। কেরোপিন তৈল অধিক পরিমাণে আমদানি হতে লাগল, 
অন্যান্ত আমদানির পণ্য-মধ্যে ছিল তামাক, ধাতুনিমিত জিনিসপত্র ও 
যন্ত্রপাতি । আফিং-এর প্রকাশ্য আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্ত 


৪৫২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


বেআইনীভাবে আমদানি বিলক্ষণ চলেছিল, বিশেষত মরফাঁইন ও হিরোইন 
নামে আফিং-জাতীয় দ্রব্যের । কলের জন্য কাচী তৃল' আর আহারের জন্য 
খা্যবস্ত আমদানি করা হত। চীন কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু উৎপন্ন ফসল 
ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যাব জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, তাই 
বিদেশ থেকে খাগ্শশ্য আমদানির প্রযোজন ছিল। চা ও বেশম এখনো 
রধ্ানি হত, কিন্তু এই ছুটি সামগ্রী এক শতাব' পূর্বের প্রাধান্য হারিযেছিল । 
অন্তান্ত রপ্তানির পণ্য ছিল ভেষজ তেল, বিন বা কভাইদাঁনাঁর পিষ্টক 
( 6০21) ০21০5 ), চুল, ফার, আযাঁনটিমনি, তৃলাজাত দ্রব্যাদি ও স্থৃতা। 


একাদশ পর্ব 
১৯২৮৮ ৫ক্কে ভিন দক 
১. কুয়োমিনটাং ও কমু)নিজম্‌ 


১৯২৮ সালে পিকিং অধিকাঁনের পূর্বেই কুযৌমিনট।”-এব বৈপ্লবিক 
আদর্শেব একটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল। কুষেমিনটাৎ বাহিনী যখন 
উত্তরা ভিমুখে অভিযান শুক করে, কম্যুনিষ্টব! তখনে। পরাক্রান্ত হযে ওঠে নি। 
তাব। কুয়োমিনটাঁএর সঙ্গে সহযোগিতা করত, আব কুযোমিনটাঁংও কশ 
উপদেষ্টাদেব পবামর্শ গ্রহণে ইতন্তত করত না। সে সমষে কুযোমিনটাং-এর 
প্রয়োজন ছিল কম্যুনিস্ট সহযৌগিতাঁর, কারণ কুযোমিনটাৎ দল গঠিত 
হযেছিল বুজৌযা ও শিক্ষিত সম্প্রদাষ নিধে, কিন্ত চাষী ও শ্রমিকদের গপব 
এই শ্রেণীব ব্যক্তিদেব তেমন প্রভাব ছিল না যেমন ছিল কম্যনিস্টদেব । 
কুয়োমিনটাঁং ও কম্যুনিস্টদের ষধ্যে মূল প্রভেদ ছিল আদর্শগত, এই প্রভেদ 
সত্বেও দুই পক্ষের একযোগে কাজ কবা স্ব হয়েছিল, তাঁর কারণ উভয় 
দলেরই লক্ষ্য ছিল সমরকর্তীদের নিমুল কবে দেশেব এঁকাবিধান। পিকিং 
অধিকাবের সঙ্গে দেশের উত্তৰ ও দক্ষিণ অঞ্চল যখন একই রাষ্টে পরিণত 
হল তখন উভয় দলেব মধ্যকাঁব সাময়িক যোঁগস্থ বরটিও নিতান্ত অনিবাধতাঁবে 
ছিন্ন হয়ে গেল, এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষেব বিকুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হল। 
কুযোমিনটাংএব চরম লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক একদ্লীষ শাসনের অবসানে 
আমেবিকাঁর ধাঁচে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠী, আঁব কম্যুনিস্টবা কশেব 
পদান্ক অনুসরণ কবে চীনের বাষ্টকে সাঁমাবাঁদী সমীজতঙ্ত্রের আদর্শে বূপাধিত 
করতে চেয়েছিল । জাঁতীযতাবাদী কুয়োমিনটাং ছিল রুশ আস্তর্জাতিকতাঁব 
বিরোধী, আর সেই আন্তর্জাতিকতাঁই কম্যুনিস্টদের কর্সোছ্যমের বিশেষ 
গ্রেবণী যুগিয়ে এসেছে ।* ১৯২১ সালে চীনেব নবগঠিত কমুনিষ্টপার্টির 


* আন্তঞাতিক সাম্যবাদী সমীজের ( [৮6000019081 00ঘ002া5 ) সংপ্রতিষা 
মে সমযকীব কশ কমুনিস্টদের ছিল একটি প্রবীন লক্ষা। মার্কপ-তন্ত্রমত এই লক্ষ্যেব নির্দেশ 
দিযেছিলেন লেনিন। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আদর্শকে কপাধণেব জন্য পথ-প্রদর্শনের ভার ছিল 
মন্ফোব 'কোষিনটার্ন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে ওপব। সকল দেশেব কমুনিন্টদের জিগির ছিল, 


৪৫৪ মহাচীনের ইতিকথা 


প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন চে'ন তু দিউ, তিনি ১৯২২ সালে মস্কোতে 
কোিনটার্সের ((00721/60% ) চতুর্থ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন । ১৯২৭ 
সালে চে'ন-কে অপসারিত করে পার্টিব সভাপতি ২য়েছিলেন লি লি-সাঁন। 
তিনি প্যারিসে শিক্ষালাভ করেন, সম্ভবত সেখাঁনেই আসন্তর্জীতিক কম্যুনিজমে 
দীক্ষিত হৃযেছিলেন। লি লি-সান মধ্যচীনে হ্যাঁনিযা লৌহ-কীরখাঁনাষ 
একটি কম্মুনিস্ট শ্রমিকসংঘ গঠন কবেছিলেন । পরবর্তী কালে মাও সি তৃং-এর 
প্রতিদ্বন্দিতাষ তীর পতন ঘটে । 


মাও সি তৃং 


কমু নিস্টদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দেব অন্যতম মাও পি তু, তিনিই হয়েছিলেন 
চীনের গণ-সরকীরে?র (1991৩ ১ ড০৬ ০1701097760 01019) প্রেসিডেণ্ট | 
১৮৯৩ সালে হুনান প্রদেশে একটি সমৃদ্ধ কষককুলে তাঁর জন্ম। প্রথম 
অবস্থায় তার শিক্ষা প্রাচীন পদ্ধতি অন্ুমাঁবে চলেছিল বটে, কিগ্ত পরে তিনি 
আধুনিক শিক্ষাফতনসমূহে বিগ্ভাপাভ করে চাংসাঁর একটি কলেজ থেকে 
স্নাতক হযে বেরিয়েছিলেন (১৯১৬)। তাবপব তিনি পিকিং বিশ্ববিগ্ভালষের 
গ্রন্থাগারে সহকারী লাইব্রেবীযাঁন-রূপে নিধুক্ত হন। ১৯১৯ সাঁলে হুনান-এ 
ফিবে এসে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যৌগদীন করেন এবং শরমিক 
সংগঠনে মন দেন। তিনি ছিলেন তখন সাম্াজাবাদের বিরোধী একজন 
উদারনৈতিক সংঞ্চারক, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বানী আদর্শবাঁদী পুরুষ । 
১৯২০ সালে পিকিং-এ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কমু[নিস্ট সাহিত্য অধ্যয়ন 
করে মার্কস্বাদী হযে উঠেছিলেন, এবং সেই থেকে কম্যুনিন্ট দলে তাঁর 
প্রতিপত্তি ক্রমেই বুদ্ধি পেতে লাগল। কম্যুনিস্ট নেতা লি লি-সানেব সঙ্গে 
তাঁব মতান্তব ঘটেছিল, এবং সেই মতবাদের ঘ্ণ্দে পরিণামে মাও সি তুং-ই 
জয়লাভ করেছিলেন। লি লি-সাঁন ছিলেন রুশ কম্মানিজমের হুবহু অন্ুকরণের 


“বিশ্বের অমিকগণ এক।বন্ধ। হও? €(£ ৬৬০01561596 017০ ৬০০০, 01165”) 1 অমিকদের এই 
এঁকাবিধান এবং মার্কন-বর্ণিত উপাষে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য কোমিনটার্নের 
নির্দেশ মেনে চলাই ছিপ প্রতিটি দেশের কমু[নিস্টদের পবিত্র কর্তব্য । অবগ্ত কোমিনটার্ণে সম্ভবমত 
সকল দেশের কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে বাধা ছিল ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পৰ 
কোমিনটার্ন প্রতিঠানটিব অস্তিত্ব লৌপ পেয়েছিল । 


কুয্বোমিনটাঁং ও কম্যুনিজম্‌ ৪৫৫ 


পক্ষপাতী নিষ্ঠাবান মার্কস্পনস্থী, তার মতে দেশে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠাব একমাত্র 
উপা রেল-কর্মী, শহুরে শ্রমিক ও আধুনিক কলকারখাঁনার মজুরদের নিষে 
সংঘ গঠন। মাও সি তুৎ কিন্ত আধুনিক শিল্পে অনগ্রসব কৃষিপ্রধান চীন 
দেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য বেখেই কম্যুনিজমের মাঁমুলি পদ্ধতি অনুলরণের 
পরিবর্তে কৃষক সণগঠন ও জম্দীর উতসাদন-কাঁকেই অবস্থার অস্ুুরূপ 
ব্যবস্থা বলে মনে কবতেন। দীর্ঘকাল ধরে জমিদার, মহাঁজন ও ফডিযাঁদের 
শোঁষণে চীনের চাষীর! জর্জরিত হযে উঠেছিল, চিব্দিন তাঁবা তাঁদের শক 
বলেই মনে করত, তাঁই তাঁদেব বিকদ্ধে মাও সি তুং-এব আন্দোলন কুষক- 
প্রজাদের যথেষ্ট সমর্থন লাভ কবেছিল। ১৯২৬ ও ১৭২৮ সালে মাও সি তুং 
তাঁব বাঁসভূমি হুনাঁন প্রদেশে শিজেন পবিকল্পনাঁমত কাঁজ শুক করলেন 
কম্যুনিস্ট পার্টিব মতেব বিকদ্ধে, অর্থাৎ বড জমিদাঁবদের দখলি জমি বাঁজেযাঁঞ্চ 
করলেন আঁব সেই জমি ভূমিশূন্য চাঁধীদের মধ্যে ব্টন করে দিলেন। তাঁর এই 
কাঁষে সহাষ হযেছিল একজন শক্তিশাপী সমব্-কুশলী ব্যক্তি, তীব নাম চু তে। 


চুতে 

জেচুযাঁন প্রদেশের একটি সমৃদ্ধ ভর গৃহস্থ পরিবাবের লোঁক চু তে, 
তিনিও প্রাচীন পদ্ধতিমতই শিক্ষীলীভ করেছিলেন। পাব তিনি আপুনিক 
সামরিক বিদ্যা শিক্ষ। কবে সাধারণতন্বের একটি সৈন্তবাহিনী পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করেন। ইযাঁ, সি-কাই যখন নিজেকে সম্বীট বলে ঘোঁষণা 
করলেন, চু তে তখন তাঁকে পদচ্যুত করবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । ১৯১৩ সালে তিনি কুযোমিনটাঁং এ যোগদান করেন, পরে 
শিক্ষার্থে বালিন গিয়ে ১৯২৫ সালে কম্যুনিষ্ট দলের সাস্ত হন। চীনে 
প্রত্যাগমনের পর ১৯২৭-২৮ সালে কোধ।নটাং, হুনান ও কোযাংসি প্রদেশে 
কম্যুনিষ্টবাহিনী গঠনে ব্রতী হযেছিলেন। এদিকে চীন। কম্যুনিস্ট পার্টির 
একটি অধিবেশন হয মন্ো নগবে, সেখানে মাঁও সি তুৎ প্রবশ্তিত প্রজা 
আন্দোলন ও জমিদীরি বাজেষাপ্তির ব্যবস্থা অনুমোদিত হলেও শিল্প" 
গ্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদের নেতৃত্বকেই কা্ক্রমে প্রধান স্থান দেওয়৷ হয়েছিল । 
মন্কো থেকে ফিরে এসে লি লি-সান পার্টির সেই কাঁধক্রমটি অন্ুমরণ করবার 
চেষ্টা করেন, এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সাহাঁষ্য করেন চৌ এন-লাই। ১৯৩০ 


৪৫৬ | মহাঁচীনের ইতিকথা 
সালে চু তে-পরিচাঁলিত কমুনিস্ট বাহিনীর অল্প কিছুদিনের জন্য হুনানের 
প্রধান নগর চাংল! অধিকার সত্বেও শিল্প-শ্রমিকদের এঁকাস্তিক নিষ্ঠীর অভাবে 
লিলি-সানের কার্ধক্রম ব্যর্থ হয়েছিল। 

এদিকে চাংসা, ক্যানটন ও আময় আক্রমণে চু তে-র মেন্তবাহিনী সমর- 
কর্তাদের কাছে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। বিপর্যস্ত সেনাঁদল পর্বতাঁঞ্চলে 
আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময় চিংকাঁংসান নামক স্থানে 
বিধ্বস্ত বাহিনীর নায়ক চু তে মিলিত হন মাও সি তুং-এর সঙ্গে, বিশেষ 
গুকত্বপূর্ণ উভয়ের এই মিলন। কারণ তাঁদের মিলিত উদ্ধমে কম্মিষ্ট 
পার্টি নৃতনভাবে গড়ে উঠল রুশের পরামর্শ ও সাহায্য ব্যতিরেকে, আর 
সেই পার্টি শিল্পে অনুন্নত চীনের অল্পসংখ্যক শহুরে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ 
করবার কাধে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ না করে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের অগণিত 
কৃষক প্রজা সংগঠনে ব্রতী হল। চু তে-র একটি কথ কম্যুনিস্টদের শাস্্- 
বাক্যের মত শোনায়। তিনি বলেছেন, “প্রজার! সমুদ্র আর আমর! মাঁছ। 
আমরা বেচে থাকব, যতদিন সেই সমুদ্রে সীতার কাঁটতে পারব ।” 


চৌ এন-লাই 


চৌ এন-লাই এখন কম্যুনিস্ট চীনের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন । 
পুরনো আমলের একজন রাঁজকর্মচারীর পুত্র তিনি, কনফুসীয় - এতিহাই 
তার শিক্ষার ভিত্তি, কিন্তু তিনি ফ্রান্স, ইংলগ্ড ও জার্মানিতে গিয়ে 
আধুনিক বিদ্যা শিক্ষী করেছিলেন। ১৯২১ সালে প্যারিসে তিনি চীন! 
কম্যুনিন্ট পার্টির একটি শাখ! স্থাপন করেন । ১৯২৪ সাঁলে 'হোয়ামপোয়। 
সামবিক বি্ভালয়” প্রতিষ্ঠিত হল, সেই বিষ্ভালয়ের প্রেসিডেন্ট ও রাজনৈতিক 
বিভাঁগের কর্তা হয়েছিলেন যথাক্রমে চিয়াং কাই-সেক ও চৌ এন-লাঁই। 
ছাত্রদের বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন করে তোলাই ছিল চৌ এন-লাই-র বিভাগীয় 
কাজ। তাঁর পত্বী ছিলেন একজন কম্যুনিস্ট, নিষ্ঠাবতী বিপ্লবী মহিলাদের 
অন্যতম । শ্মরণ রাখা প্রয়োজন, ১৯২৬ সালে যখন চিয়াং কাই-সেকের বাহিনী 
উত্তরাভিমুখে অভিযান শুরু করেছিল, তখন তার পিছনে ছিল কোমিনটান ও 
বোৌরোডিনের সমর্থন, সমরোপকরণ সরবরাহ করেছিল বাশিয়। ব্লাডিভস্টক 
থেকে, কিস্ত ছুই বছরের মধ্যে কুয়োমিনটাং ও কষ্যমিষ্টদের গাঁটছড়ার . 


কুয়োমিনটাং ও কম্মুনিজম্‌ ৪৫৭ 


সামযিক বন্ধন ছিড়ে গেল, সেই সঞ্ষে বোবোডিন প্রভৃতি রুশ কম্নিস্টবা 
চীন থেকে বহিষ্কত হল। ১৯২৮ খুপ্টান্ে মক্কৌতে চীন। কম্যুনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ 
অধিবেশনের পর লি লি-সাঁন ও চৌ এন-লাই দলেব মুখ্য স্থান অধিকার 
কবলেন এবং তাঁর অব্যবহিত পরেই চে'ন তু সিউ-কে সভাপতির পদ থেকে 
অপন্থত কর! হল। পূর্বে বলা হযেছে, চে'ন তু স্উ-ই হৃযেছিলেন পার্টির 
প্রথম সভাপতি । চৌ এন-ল।ই র সাহায্যে লি লি-সান তীর শিল্প-শ্রমিক 
সংগঠন পবিকল্পনা কার্ধকবী কববাঁর চেষ্টা! কবেছিলেন বটে, কিন্ত সে উদ্যম 
ব্যর্থ হযেছিল। 


“নবজীবন আন্দোলন? 


কুযোমিনটাংএব সঙ্গে সংঘর্ষে কম্যুনিস্টদের পরাজন ঘটলেও কম্যুনিজম 
ধ্বস পাঁষ নি, কিংবা তাব প্রলাঁবেব সম্ভাবনাও লুপ হয নি। কুযোমিনটাঁৎ 
সরকাঁৰ জমিদাঁবি প্রথার প্রাচীন দ্শীতিব উচ্ছেদ সীধনের চে মাত্র 
করে নি, গ্রজাদেব গপব ট্যাক্সের পরিমাণও উত্তবোত্তর বুদ্ধির পথে 
চলেছিল। এদিকে চিযাঁং কাই-ঘেক তখন জার্ীনিব উদ্ীযমাঁন স্থুর্য 
হিটলারেব আদর্শে ফ্যাসিস্ট স্বৈবাঁচাঁবী নীতির অন্ুনবণ করছিলেন, নিষকণ 
নিযাতন, হত্যা শুরু হযেছিল কম্যনিজমকে নিমূল কববার জন্য, কিন্তু 
কব ভাব-পীডিত কৃষক ও গ্রজা-সীধাঁবণেব মধ্যে গভীব অসন্তোষ জেগে 
উঠ্ছুল, এবং এই অবস্থাটি ছিল কম্মানিজমের অজ্যতানেব পক্ষে বিশেষ 
শন্থকুল। এখন “গণতন্ত্র 'জনগণেব অধিকাবি" প্রভৃতি উচ্চকঠেব জিগির আর 
বৈপ্লবিক চিন্তাঁধাবা থেকে অশান্ত জনগণেণ দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুবিষে দেবার 
প্রয়োজন হযেছিল । এই উদ্দেশ্ঠ নিষেই ১৯৩৪ সাঁলে চিযাঁ* কাঁই-সেক 
তাঁর নবজীবন আন্দোলন? (বত [10০ ০০061) ) আবস্ত কবেন। 
কনফুলীয নীতিধর্ম তখন পতনোনুখ, সেই শীতিধর্জকে পুনরুদ্ধাব কবে 
নৈতিক জীবনেব পুমঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল আন্দোলনের উদ্দেম্ত । জনকল্যাণ, 
পবিচ্ছন্নতা, সম্মীনেস মর্ধাদাবোঁধ, সৌজন্য ও মন্দেব প্রতি দ্বুণা, চীনা 
সমাঁজনীতিব এইসব অধুনালুপ্ধ গুণবাঁশি জাতীয চরিত্রে আবার বিকশিত 
হবে নব আন্দোলনের ফলশ্রুতিন্পে, এই ছিল চিয়াং-এর আস্তরিক বাসন, 
কিন্ত তার সে আশা ফলবতী হয় নি। আঁন্দৌলনটি জনসমাঁজে শিকড় 


৪৫৮ মহাচীনের ইতিকথা 


গাড়তে পারে নি। এখানে-সেখানে বৌদ্ধধর্মশান্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিল 
বটে, কিন্তু বৌদ্বধর্ম তখন মৃতকল্প, তাওধর্মের অধোঁগতি দেখা গিয়েছিল 
আরও স্ম্পষ্ট। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট, খুস্টধর্মের উভয় শাখার 
বিস্তার সত্বেও জনগণের ওপর প্রভাব ছিল সীমান্যই, সমগ্র দেশের জন- 
সংখ্যার অনুপাতে খুপ্টানদের সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র একজন । দেশের 
এই সাংস্কৃতিক ছূর্গতি সত্বেও হয়তো বা 'নবজীবন আন্দোলনে'র গতি 
অব্যাহতই থাকতে পাঁরত, কিন্ত প্রাচীন সংস্কৃতির নৈতিক পুনর্গঠনের 
প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল শুধু কমানিজম নয়, জাপানের দুর্মণীয় উচ্চাকাজ্ফা 
চীনের একটি জীবনমরণ সমস্তা হয়ে উঠেছিল। চিয়ীং কাই-সেক আপাতিত 
কম্যুনিজমকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু জাপানেব চীনে 
অন্রপ্রবেশ এবং পরিশেষে দস্বরমত আক্রমণ (১৯৩৭) জাতীয়তাবাদী 
কুয়োমিনটাঁং সরকারের সবখানি শক্তি এমনি নিঃশেষ করে দ্দিষেছিল যে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পরাজিত জীপাঁন যখন চীন ত্যাগ করতে বাঁধ্য হল 
(১৯৪৫), কুয়োমিনটাঁং বাহিনীর তখন এমন শক্তি ছিল ন। যে গৃহযুদ্ধে 
কমুনিষ্টদের পরাজিত কবে দেশের শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। পরিণাঁমে 
গৃহযুদ্ধে কম্যুনিক্টরাঁই জয়লাভ করল, তখন অবশিষ্ট জাতীয় বাহিনী সহ 
চিয়াং কাই-সেক চীনের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে ফরমোঁসা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন (১৯৪৯ )। 


দীর্ঘ পদযাত্রা? (4,002 1910১) 


জাঁপানীর] চীন আক্রমণ করেছিল ১৯৩৭ সালে, কিন্তু তাঁর আগে একটি 
স্মরণীয় ব্যাপার ঘটেছিল, কম্যুনিষ্টদের পশ্চাঁদপসরণই সেই ঘটন।। মাও 
সি তুং-এর নেতৃত্বাধীনে কম্যুনিস্টর৷ কিম্াংসি প্রদেশে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালীভ 
করেছিল, কিন্তু কুয়োমিনটাৎ বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণের জন্য ১৯৩৪ সালে 
তাঁরা কিয়াংসি ছেড়ে ছয় হাঁজার মাইল দুরবর্তা পীত নদীর বাঁকে অবস্থিত 
সেনসি প্রদেশে সরে আসতে বাঁধ্য হয়। কম্যুনিস্টদের ছয় হাঁজার মাইলের ওই 
“দীর্ঘ পদযাত্রা” ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর কাহিনী । অনেক পাহাড় পর্বত 
জলপ্রপাত অতিক্রম করে উপত্যক। অধিত্যক1 অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে 
চলেছিল কম্যুনিন্টরা জাতীয় বাহিনীর আক্রমণ এড়াবাঁর জন্য, বছু সহস্ত 


জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম ৪৫৯ 


কম্যুনিষ্ট পথের ধারে ভূমিশয্যায় প্রাণ ত্যাগ করেছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের 
পদযাত্রা, বিশ সহস্ত্রেরও অল্পঘংখ্যক অভিযাত্রী জীবন নিষে গন্তব্য স্থানে 
পৌছতে পেবেছিল। কিন্তু এই নিদারুণ পরিশ্রম, কাধষিক ক্লেশ কম্যুনিষ্ট 
দলকে শিখিষেছিল নিষমান্ুবন্তিতা, ধৈয ও কষ্টসহিষুতা, এবং এইসব গ্রণগ্রামই 
হয়েছিল তাঁদেব পরম সহাষ, য| দ্রিযে তাঁব। পধবরতী কালে কুধোমিনটাৎ 
শক্তির উৎ্সাঁদনে সমর্থ হযেছিল। 


২. জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম 


১৯০৫ সালে পোটসমাউথ সন্ধিব শত অন্থসারে লিষাঁ” তু” উপদীপেব 
পোর্ট আর্থাব ও ডাষবনে এব" দক্ষিণ মাঞ্চুরিযাঁৰ রেলপথসমূহে রাঁশিযাঁব 
ইজারা স্বত্ব জাপানকে অর্পণ করা হযেছিল, সে কথ। আমব। পুর্ব বলেছি। 
তা ছাঁড| মেখাঁনে অর্থনেতিক ও বাঁজানতিক অনেক হ্নিধাও জাপানের 
করাযন্ত হযেছিল। মাঞ্চুরিযা বিশাঁল দেখ, প্রভূত বনজ ও খনিজ প্রারকতিক 
সম্পদে পরিপুণণ দেশটিব ওপব জাপানেব লুব দৃষ্টি পডেছিল। এই বিস্তীণ 
ভূখণ্ডের আইনস'গত মালিক ছিল চীন, কিন্তু ১৯১১ সাঁলেব বিপ্লবের পর 
থেকে মাঁকুরিয়ায শাসন সংকান্ত ব্যাপারে চীনের কেন্দ্রীয় গভনমেণ্টের 
কোঁন হাতই ছিল না। ১৯১৫ সালে “একুশ দফা দাঁবি'ব বলে জাঁপান 
পোর্ট আর্থার ও ভাঁয়বন এবং মাঞ্চবিযাঁর রেলপথসমূহর ইজাবা-তেন 
মেযাঁদ পঁচিশ বছরের স্ুলে নিরানবব,ই বছবে বধিত কৰতে চীনকে বাধ্য 
করেছিল। এইবরূপে জাপান মাঞ্চুব্যাৰ নিয়ভাগে প্রহুত্ব কাষেম করবার 
স্বর্ণ স্থযোগ লাভ কবেছিল। 

মাঞ্চুরিযার শাসক ছিলেন চ্যাঁ" সে। লিন। তীর পিকিং অভিষযাঁন এবং 
পরবত্তী' ঘটনাবলী, পরিশেষে চীনা জীতীয বাঁহিনীব আক্রমণের ফলে চ্যা-এর 
পিকিং ত্যাগ এবং মাঞ্চুরিযাঁর রেলপথে বোম! বিস্ফোবিণে চ্যাংএব মৃত্যু, 
এসব বৃত্তান্ত পৃবের একটি অধ্যাঁষে বিশদভাবে বণিত হযেছে। চ্যীঁ-এব 
হত্যাকাণ্ডে মূলে ছিল জাপানী ষডযন্ত্র। জাপানীব। মনে করেছিল চ্যশীং- 
এর অপসারণ মাঁঞ্চুরিযাঁষ জাপানী প্রভাব বর্ধিত করতে সাহায্য করবে। 
কিন্তু মারিয়ার নৃতন শাসক মৃত চ্যশং-এর পুত্র চ্যাং মিউ-লিয়াং পিতার 


9৬০ মহাচীনের ইতিকথা 


মত পরাক্রীস্ত না হলেও জাপানীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন নী, দেশকে 
জাপানী প্রভাব থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর পররাষ্রনীতির মৃলমন্ত্র। এবং 
সেই উদ্দেশ্তে তিনি জাতীধতাঁবাদী চীনের সঙ্গে হাত মেলাঁতে উদ্যত হুলেন। 
এই সময়ে চীনের সঙ্গে জাপানের বিবাদ বেধেছিল ১৯১৫ সালের সন্ধিমত 
পোর্ট আর্থার ও ভাঁয়রনের ইজারা-ন্বত্েব মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে, অর্থাৎ চীন 
দাবি করল ১৯১৫ সালের সন্ধি অসিদ্ধ, এবং পূর্বকার পচিশ বছর মেয়াদেৰ 
চুক্তিমত ইজারাঁর পবিসমাঞ্টি ১৯২৩ সালেই ঘটেছে, কিন্তু জাপান তাঁর 
নিবানব্বই বছরেব দাবি কোনমতে পরিত্যাগ কবল না। চীনার। মাঞ্চুরিধায় 
নৃতন রেলপথ নির্মীণেব পবিকল্পনা করেছিল, জাপাশীর! চীনের এই কার্ষের 
প্রতিবাদ জানাল । তা ছাঁড1 আরও কয়েকটি বিষয় নিষে উভষ দেশেৰ 
মধ্যে বিবাদ শুরু হযেছিল, যেমন দক্ষিণ মাঞ্চুবিয়। রেলপথে কব ধাষের 
অধিকার, রেলপথে জাপাশীদের পাহারা ব্যবস্থ, মাঞ্চুবিযায জাপানী ও 
কোরীয়দেব বাড়ি ক্রয় ও ভাঁভ1। 


মুকডেন বিস্ফোবণ ও পরব্তাঁ ঘটনাবলী 

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বন মুকডেন শহবের উপকণ্ঠে একটি বিস্ফোঁরণ- 
শন্দ শোনা গেল। জাপ্রানীর। অভিযোগ করল চীনারা! রেলপথ উডিয়ে 
দেবাঁর চেষ্টা করেছে, প্রকৃতপক্ষে রেলপথের কোনবপ ক্ষতিব চিহ্‌ দেখা যায় 
নি। কিন্তু সেই ওজুহাতে জাপানের কোয়াঁনটাৎ বাহিনী “চীনের তিনটি 
পূর্ব প্রদ্দেশ' দখল করতে কালবিলম্ব করল না, মাঞ্চুবিয়াই এই “তিনটি পূর্ব 
প্রদেশ" । শাসনকর্তা চ্যাৎ সিউ-লিষাংএর বাধা দেবাব কোন সামর্থটই তখন 
ছিল না, কেননা! তার সৈন্যদল মহাপ্রাচীবের দক্ষিণ দিকে শিবিরে অবস্থান 
কর্ছিল। উপাগ্লান্তর ন। দেখে চ্যাঁং পিউ-লিষাঁং জাতীয়তাবাদী চীনের 
অধিনায়ক চিয়াং কাই-সেক-এর শরণাপন্ন হলেন জাপানী কবল থেকে মাঞ্চুরিয়া 
উদ্ধার করবাঁর উদ্দেশ্টে। ১৯৩২ সালে জাপানীর। মাঞ্চুরিয়ায় 'মাঞ্চুকুয়ো? বা 
'মাঞু-বাঁজ্য” নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই নবরাষ্ট্রে 
শাসকরূপে চিং বংশের শেষে অবতংসকে অধিষিত করে জাপানীর৷ প্রতিপন্ন 
করতে চেষ্টা করল যে জনগণেব স্বত:স্ফর্ত উদ্ধম-আকাজ্ষাঁর ফলেই মাঞচু রাজ্য 
স্থাপিত হয়েছে। এই সর্বশেষ মাঞ্চ অবত'সের নাম পু-ই, গ্রাকৃ-বিপ্নবকালে 


জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম ৪৬১ 


ইনিই ছিলেন চীনের শিশুদআঁট। ১৯২৪ সালে সেনাপতি ফেং ইউ-পিয়ান কর্তৃক 
পিকিং থেকে বহিষ্কৃত হবাঁর পর থেকে তিনি টিষেনসিনে জাপাঁনীদেব আশ্রয়ে 
বাস করছিলেন । ১৯৩২ সালে জাপাঁনীরা জিহোঁল নামে অন্তর্মোলিযার 
একটি অংশ অধিকার করে মাঞুকুয়োর অন্তহূক্ত করল এবং এ সাঁলেরই 
সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চুকুষোর স্বাধী “তাঁকে ভিত্তি কবে এ নৃতন রাষ্ট্র ও জাপানের 
মধ্যে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। ১৯৩৪ সালে পু-ই-কে মাধুকুষোঁব “দমআঁট? 
বলে ঘোঁষণা৷ কর! হল, কিন্ত এই “সআঁট' যে জাঁপানীদেব করপুত্তলি সে কথ! 
বুঝতে কারু বাঁকি রইল শা। 
জাপানের এইসব জবনদস্তিমূলক ক্রিযাঁকলাঁপ চীনে ভীষণ বিক্ষোভের 
সঞ্চাৰ কবেছিল, প্রতিবাদন্বূপে চীনারা জাপানী দ্রব্য, ব্যাঙ্ক ও জাহাজ 
বষধকট? কবল। এই ব্যাপার নিষে অচিরেই জাপানীদের সঙ্গে তাদের 
ঘর্ষ বাধল, এব" হাঁঙ্গামীর ফলে সাংঘাই নগবের নাঁনান স্থান ধব সপ্রাঞ্ত 
হল। ১৯৩২ সালেব ফেব্রুয়ারি মাসে জাঁপানী যুদ্ব-জাহাঁজ ন্যাঁনকিং-এর ওপর 
গোলাবর্ষণ করে প্রমাণ করল, পাশ্চাত্য গুরুব বলপ্রযোগ কৌশল জাপাঁনীরা 
বিলক্ষণ আযত্ব করেছে । ইতিমধ্যে জেনেভাঁব 'লীগ অফ নেশনস্‌* নাঁমে 
সর্বজীতি সম্মেলনের দববারে চীন মুকডেনশের বিস্ফোরণ সংক্রান্ত ব্যাপারটি 
পেশ করেছিল। আমেরিকাণ যুক্তবা্ লীগের সদন্য ছিল না, কিন্ত চীন 
আমেরিকার কাছেও জাপানী অপকণেব বিকদ্ধে প্রতিবাদ জানিষে আবেদন 
করণ। লীগ প্রতিষ্ঠান ও যুক্তবাঁষ্ট উভঘেই তখন কাঁযন্গেত্রে অবতীর্ণ হল 
বটে, কিন্ত নানান কাবণে তার! অত্যন্ত নবম পন্থা অবলম্বন করেছিল, সেজন্য 
ূ টার্ভা মহাখুদ্ধৰ শোধ [০3০ 0£ 13401025' নীমে এবটি বিশ্বলীতি স ঘ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল । মুইজরস্যাণ্ডের জেনেভ। নগব ছিন এই সখের অধিবেশন ক্ষেত্র । অ পসেব মনোবৃপ্তি 
নিষে শত্ডিপুপ্জব মধো দ্বন্ব-বিবোবধেব অবনাঁন ঘটাশোই ছিল এই সংবর ডাদ্শ্য। মহত উদ্দেয 
সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্ধত দেখা! গেল, সঘ্ট ন।মাজ্যবাদী স্বার্থেব লীলাক্ষেত্র হযে উাঠছে। ইণব্জে 
ফরাসী দক্ষিণ আধ্রিকা, ভূতপুর তুকাঁ ও জামান সাআজ্োব অন্তভু প্ত মধাপ্রচ্য ও আবিকার বিশাল 
ভূখগুগুলিকে গ্রান কবে বসল । এইসব অধিকৃত দেশগুলিকে বলা হত 2097:04650 56701691163 
যেহেতু অধিকারের আদেশ দিয়েছিল লীগ । এই লুটের ব্যাপাবে আমেবিকীর শুভবুদ্ধি তাকে দুরে 
সবিষে বেখেছিল, আমেরিক। লীগের সন্ত হয় নি। মুদোলিনি ও হিটলারের পদাঘাতে লীগের 
কলস্কমলিন জীবনেব অবসান ঘটল দ্বিতীয় মহীধুদ্ধ যখন আরম্ভ হল তখনই (১৯৩৯ )। 


৪৬২ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


তাঁদের প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থাগুলি আদৌ কার্ধকরী হয় নি। চীনের স্বাধীনতা 
খর্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং চীনে আমেরিকার স্বত্ব রক্ষার অধিকাঁর 
ঘোষণ| করে একটি হু'শিয়াবিপত্র ব্যবহার দ্বারাই আমেরিকা তার কর্তব্য 
আপাতত শেষ করল। অবশ্য আমেরিক। জাপানের তাবেদার রাজ্য 
মাঞ্চুকুয়োকে শ্বীকাঁর করে নেয় নি। “লীগ” একটি কমিশন নিযুক্ত করে 
মাঞ্চরিয়াষ পাঠালে, সেই কমিশনের নেতা ছিলেন বাঁংল' দেশেব ভূতপূর্ব 
গভনর লর্ড লিটন। ১৯৩২ সালের শেষভাগে লিটন কমিশন মাঁঞ্চুরিয়ায় 
চীনের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে স্বায়ত্বশ।সন ব্যবস্থ! প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ 
করল। ১৯৩৩ সালে অনেক তর্ক-বিতর্কের পব লীগ লিটন কমিশনেব 
স্থপারিশ গ্রহণ করল । মাঞ্চুকুয়োব স্বীকৃতি অগ্রাহ্য কর! হল, জাঁপানকে 
বল। হুল চীনে সামরিক কার্ধকলাঁপ বন্ধ করবার জন্ত । কিন্তু জাপান ওদ্ধত্য- 
ভবে সেই আদেশ অমান্য করে লীগ ছেড়ে বেরিয়ে গেল (১৯৩৩)। লীগের 
আদেশ অমান্যেব এই জাপানী দৃষ্টাস্ত মুসোলিনি অন্থসরণ করেছিলেন কয়েক 
বছর পর আবিসিনিয়া আক্রমণ করে, এবং উভয় ক্ষেত্রে কোনব্ধপ প্রতিবিধাঁন 
করবার অক্ষমতার জন্যেই লীগের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। সুতরাং ইতিহাস 
এই সাক্ষ্যই দেবে যে লীগেব ওপর প্রথম মারাত্মক আঘাত হেনেছিল 
'মুকডেন বিস্ফোরণ? । 

মাঁঞ্চুরিয়। গ্রাস করে জাপান দে দেশের অর্থনীতি আপন স্বার্থের গাঁটছডায় 
বেঁধে দিল, সেখানে রেলপথের রুশ স্বত্ব ক্রয় করে রাশিয়াকে বহিষ্কৃত 
করল। শিল্পীকরণ ব্যাপারে জাপানের উদ্যম সত্বেও দেখ। গেল জাপানী 
কৃষকেরা দেশত্যাগ কবে মাঞ্চুরিয়ীয় আদতে বিশেষ উৎসাহী নয়, জাপানী 
অপেক্ষা চীন! ও কোরীয় নব-আগন্তকের সংখ্যা অনেক বেশি । মোদ্দা কথ, 
মাঞ্চুরিয়ার অর্থনীতি করায়ন্ত করেও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বুভুক্ষণ নিবৃত্ত হয় 
নি। পররাঁজ্যেব ওপর আধিপত্য বিস্তারের যেসব নিলজ্জ দৃষ্টাত্ত দুরপ্রাচ্চে 
পাশ্চাত্য জাতির! এতকাল দ্রেখিয়ে এসেছিল সেই পদ্ধতির অঙ্গকরণে জাপান 
এখন সমগ্র চীন দেশকে মাঞ্চুবিয়ার দশায় পরিণত করতে কৃতমংকল্প হল। 
খাঁটি জঙ্গী পদ্ধতিমতই জাপান এখন পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুগ্ধকে হুশিঘ়্ার কবে 
দিল, চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা চীনকে কোনরূপ সামরিক সাহাষাদান 
থেকে তাঁর! যেন বিরত থাকে । আবার চীনকেও হুমকি দেওয়া হল এই বলে 
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যে, সে যেন জাপানকে প্রতিরোধ করবাঁব উদ্দেশ্তে অন্য কোঁন শক্তিব নিকট 
সামবিক উপকরণ ব1 অর্থ গ্রহণ না! করে। 

জাপানের গুদ্বত্যপূর্ণ আচরণ চীনের ছাত্রসমাঁজকে উত্তেজিত করে 
তুলেছিল, সংঘবদ্ধভাঁবে তাঁরা রাঁজধানী স্যানকিং এ গিষে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেছিল (১৯৩১)। কিন্ধ ওখল পরাক্রীস্ত জাপানের বিকদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করলে দুর্বল চীনেব ধ্বংস অবশ্বস্তাবী এইক্সপ বিবেচন। করে চিয়াং কাঁই-সেক 
ও কুযোমিনটাঁং কোঁন কাঁষকরী ব্যবস্থা গ্রভণ কবতে পারেন নি। সম্ভবত 
দেশে বাজনৈতিক বিভেদ দূর করে এক্য স্াঁপনেব প্রযোজনীয়তা। চিযাঁং 
সর্বাগ্রে অঙ্ছভব করেছিলেন, এবং কম্যনিস্টরা দেশের সম্তাবিত এঁকোর 
অন্তবাযস্বরূপ, সত্য হোঁক বা মিথ্যা হোক এই ধারণাটি তাঁব অস্তবে বদ্ধমূল 
ছিল বলেই তিনি কম্যুনিষ্ট উৎসাদনে সর্বশক্তি প্রয়োগ কবলেন ৷ চীন দেশে 
জাঁপাঁনী অগ্রগতির দিকে যথাঁসমঘে দৃষ্টিপাত না কবে, কম্যুনিষ্ট বিভীষিকার 
কুহেলী সৃষ্টি প্রচুর অনর্থের কাঁবণ হযেছিল, আঁমবা তা এখনি দেখতে 
পাব। 
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মাঞ্ুবিয়া থেকে বিতাডিত চ্যাং সিউ-লিধাং সসৈন্ত এসে কুযৌমিনটাৎএর 
আশ্রয গ্রহণ কবেছিলেন এই ভপমাষ যে চঈ'ন তাঁকে মাঞ্চুরিষা পুনকদ্ধার 
কব 5 সাঁহাঁধ্য করবে । কিন্ত চিযাৎ কাই-সেক বাহিণী সহ তাকে প।ঠালেন 
জাঁপানীদেব বিকদ্ধে নয, চ্যাঁ সিউ-লিধা"-কে যুদ্ধযাত্র। বলতে হল উত্তব- 
পশ্চিম অঞ্চলে চিযা*-পরিকল্লিত কম্যুনিঃ১ উত্সাঁদনের জন্য | ছয হাঁজার 
মাইল "দীর্ঘ পদযাত্রা'র পর মাও সি তুংএর অধিনীয়কত্বে কম্যুনিন্টরা 
সেনসি প্রদেশে একটি সাম্যবাদী বার প্রতিষ্ঠিত করেছিল ( ১৯৩৪ ), সেই 
বাষ্ট্রের রাজধানী ছিল সিফ্লান নগর | চ্যাঁৎ সিউ-লিয়াঁং যখন তাঁন বাহিনী 
নিষে সিযাঁনে উপস্থিত হলেন, কম্যুনিষ্টবা তখন যুদ্ধ না করে তার সঙ্গে 
আলোচনাষ প্রবৃত্ত হল। আততায়ী জাপাঁনীদের প্রতিবোধেব পরিবর্তে 
আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ পরিচালনা যে একটি অত্যন্ত গহিত কর্ম, এই কথাটি 
চ্যাঁং সিউ-লিয়াং-কে বোঝাঁনো এমন কিছু কষ্টসাধ্য ছিল না, কেনন] জাপানী 
কবল থেকে মাঁঞচুরিয়! উদ্ধীরই ছিল তাঁর পরম স্বার্থ। তিনি আর অগ্রসর 
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হলেন না, সেখানেই শিবির স্থাপন কবলেন। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে চ্যাং-এর 
আলাঁপ-আলোচনার বিষয় চিয়াং কাঁই-দেক অবগত ছিলেন না, তিনি সৈন্য 
পরিচালনায় চ্যাং-কে পরামর্শ দীনের জন্য বিমানযোগে সিয়ানে এসে উপস্থিত 
হলেন। অচিরে তাঁর বাঁসস্থানটি চ্যাং-এর সৈম্তগণ কর্তৃক পরিবেটিত হল 
এবং চিযাঁং হলেন তাঁদের হাতে বন্দী। তারপর যে কাঁওটি অনুষ্ঠিত হল 
ইতিহাসে নানান বিস্ময়কর নাটকীয় কাহিনীর মধ্যেও তাঁর তুলন? মেল! 
ভার। চিযাং কাই-সেক মুক্ত হলেন, তিনি চ্যাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্তানকিং-এ 
ফিরলেন । সেখানে চ্যাঁৎ অপরাঁধ স্বীকার করলেন এবং বিচাঁবাঁলয়ে তাঁর 
শান্তি হল। সেই সঙ্গে চিযাঁং-ও কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রত্যাহার 
করলেন, এবং তাদের সঙ্গে মিলিতভাঁবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার 
ংকল্প ঘোষণ। করলেন (১৯৩৬)। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিনই বুঝতে বাঁকি 
রইল ন! যে চ্যাং-এর বিচার, চিম্নাং-এর মুক্তি ও জাঁপাঁনীদের বিরুদ্ধে তাঁর 
যুদ্ধীভিযাঁন সংকল্পের ঘোষণা, সবই একটি স্থুপরিকল্পিত প্রহসন, অর্থাৎ 
যোগনাঁজন ব্যাপাঁব, কমুনিষ্টদেব সঙ্গে গোপন চুক্তির ফল। চিযাঁএব 
মুখরক্ষারি জন্যেই চ্যাং-এর বিচারের অভিনয কবা হযেছিল। 


১৯৩৭ সাঁলে পেইপি*-এর সন্নিকটে একটি সেতু-মুখে চীনা ও জাপানী 
সৈন্যদের মধ্যে গুলিবিনিময় চলল, এবং যর্দিও ব্যাঁপারটির গুরুত্ব তেমন 
ছিল না, তবুও এই সামান্য কীরণ থেকেই একটি পুরাদত্তর যুদ্ধ বেধে 
গিয়েছিল। চীন। কর্তৃপক্ষ জাপাঁন-বিরোধী সংস্থাগুলিকে যথাসাধ্য দমন 
করেছিল, কিন্তু তা সত্বেও উপরোক্ত সংঘর্যটকে উপলক্ষ করে জাপানী 
বাহিনী পেইপিং অধিকার কব্ল। সেই সঙ্গে জাপানের অধিকার-সীম। 
অন্তর্মোঙ্জলিযা ও সানসি প্রদেশে সম্প্রসারণ করা হল। এদিকে কিন্তু চীনের 
জনমাধারণ জাপানী নীতির বিরুদ্ধে খঙ্গহস্ত হযে উঠেছিল, ফলে ১৯৩১ 
সালের মুকডেন ঘটনার পুনবাবৃত্তি হল। সাঁঘাই ও ইঘাঁংদি উপত্যকার 
অন্থান্ত নগরে জাপানীর? জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হল, আত্মরক্ষার্থ তার! 
দৃতাঁবাসগুলি বন্ধ করে দ্িল। বিপন্ন জাপানীদের নিবাঁপদ স্থানে অপসারিত 
করা হল, এবং সৈন্ত ও জাচাঁজ প্রেরণ কর! হল তাঁদের নিরাপত্ত। বিধানের 
জন্য । এইক্প অবস্থায় উপায় ছিল মাত্র ছুইটি, এবং তার একটি গ্রহণ ছাঁড়। 
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জাপানের গত্যস্তর ছিল না। প্রথম উপায়, জাপানী বাহিনীব চীন পরিত্যাগ, 
দ্িতীয় উপায় সমগ্র দেশটি বলপূর্বক অধিকার । জাপান যে প্রথম উপায়টি 
গ্রহণ করে নি, দ্বিতীয় পথেই অগ্রসর হবাঁব উদ্যোগ করেছিল, তাঁতে বিস্ময়ের 
কারণ মেই। জাপানে এমন একটি জঙ্গীদলের অভ্যুদয় হযেছিল, কর্তৃপক্ষের 
আঁপসমূলক মনোভীবকে সমূলে বিন করাই ছিল যে দলের দৃঢ় সংকল্প, 
এবং এই উদ্দেশ্টে নরমপস্থীদের ওপর নানারূপ টেররিস্ট জুলুমবাঁজি চালাঁতেও 
তার) ক্রটি করে নি। ১৯৩২ সালে জাপানের প্রধান মন্ত্রী এবং ১৯৩৫ সালে 
একজন মেজর জেনারেল এই দলভুক্ত গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হযেছিল, 
আর ১৯৩৬ সালে কষেক শত সৈন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বান অধিকাঁর করে উচ্চ 
রাঁজকর্মচারীদের হত্যা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে জাপাঁন সে সমযে এমন জঙ্গী 
ভাবাপন্ন হযে উঠেছিল যে চীন থেকে সৈন্া অপসারণের কোঁনবপ প্রস্তাবেই 
তাঁরা কর্ণপাত কবত না। এপিকে চীনও জাঁপাঁনেৰ অভিপ্রাধমত তীবেদাঁর 
বাষ্্র হযে থাকতে বাজি ছিল না। চীন। বাহিনী ও বিমাঁনবহর জাপানী 
মন্দের আক্রমণ করল কিন্ত গ্রথম সণ্ঘর্ষেই চীনাঁদের ক্ষুদ্র বিমীনবহর 
বিধ্বস্ত হল। চীনের নৌ-বহর ছিল অত্যন্ত ছুর্বল, এমন শক্তি ছিল না যে 
জাপানী জাহাজ থেকে সৈন্যবাহিনীর চীনের উপকূলে ক্রমাগত অবতরণ বন্ধ 
কবতে পারে। চীনের শহবপগুলিন ওপব জাঁপানী বিমাঁন থেকে বোঁমাবর্ষণ 
অবাধে চলতে লাগল । ১৯৩৭ সালে জাপানীর সা"ঘাই অধিকার কণল, 
অব্যণহিত পরেই বাঁজধানী ন্যাঁনকিৎ অধিকৃত হল। চিয়াং সরকার প্রথমে 
হ্যানকৌ, পবে জাপানী উপদ্রবের ভযে চুকিং শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত 
কর্ণল। চুংকিং সুদূর পশ্চিমে জেচ্যাঁন প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত, গিরি- 
কন্দর ও খরবাহিনী শআোতশ্বিনী সে অঞ্চলে সামরিক অভিযাঁনেব বিরদ্ধে 
স্বাভাবিক বাঁধা স্ষ্টি করে রেখেছে । চীনের মূল বাঁহিনীর পরাজধ ঘটেছিল 
বটে, কিন্তু জয়ের আশা চীন কখনে। ত্যাগ করে নি। জাপানীদের সঙ্গে 
গ্রামের জন্যে গেরিলা বাহিনী গঠিত হয়েছিল। চীনের ভরসা ছিল, সুদীর্ঘ 
কাঁল ধরে এই বাহিনীর গেবিল1-যুদ্ধ চাঁলিষে যাবার ফলে ক্ষতবিক্ষত জাপান 
চীন দেশ ছেডে গিয়ে স্থবুদ্ধির পরিচয় দিতে বাধ্য হবে। 
এই যুদ্ধের সময় চীনের জনসাধারণের মধ্যে ষেমন দেশপ্রেম জেগে 
উঠেছিল, এমনটি বিগত এক শতকের মধ্যে দেখা গিয়েছে কি না সন্দেহ। 


৩০ 


৪৬৬ মহাচীনের ইতিকথা 


লক্ষ লক্ষ নরনারী জাপানী-অধিকৃত স্থানগুলি শ্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে 
পশ্চিমাঞ্চলে এসেছিল উদ্ধাত্ত হয়ে। উদ্ধাস্তদের মধ্যে ছিল ছাত্র, শিক্ষক ও 
বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা । স্কুল, বিশ্ববিদ্ভালয় তুলে আন। হয়েছিল, কারখানা 
প্রভৃতির নানান উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নৌকা বা মোটর যোগে অথবা অন্য 
উপায়ে স্থানাস্তরিত কবা হয়েছিল। গন্তব্য স্থানে পৌছবার পব উদ্বাস্তর। 
নিজেদের বাঁসস্থান নির্মাণ এবং জীবিক। অর্জনের ব্যবস্থ। করেছিল । 

জাপানী আক্রমণ পুরাঁদমেই চলতে লাগল । ১৯৩৮ সালে হ্যাঁনকৌ ও 
ক্যানটন অধিকৃত হল, পরে কিয়াংসি প্রদেশের রাজধানী ন্তানচাং জাপানীব। 
দখল করল। ১৯৪০ সালে তার! ইযাঁংসিব গিরিকন্দরে আই-চিং নামে স্থান 
অধিকার করে চুংকি₹-এর অনেকটা কাছাকাছি গিয়ে পডেছিল। এই 
সময়েব মধ্যে মধ্য ও দক্ষিণ চীনের প্রায় সব শহর এবং সমগ্র সমুদ্রকুল জাঁপাঁন 
কবায়ত্ব করেছিল। বেলপথ, নদীপথ ও বন্দরগুলিও জাপানের অধিকাঁবে 
এসেছিল । এইরূপে বহির্জগতেব সঙ্গে চীন। সরকাঁবের সকল সম্পর্ক ছিন্ন 
করে জীপান চীনের অবশিষ্ট প্রতিবোধ-শক্তিট্রকুও নিমৃলি কবতে উদ্যত হল। 

চীনের বিরুদ্ধে জাপান যথাঁবিধি যুদ্ধ ঘোঁষণ1 কবে নি, উদ্দেশ্ত ছিল সেখানে 
মাঁঞ্চুরিয়ার মত একটি তাবেদাঁর রাজ্য স্থ'পন। জাপানের এই মনৌবাঞ্চ 
পূর্ণ হল, যখন ন্যাঁনকিং-এ প্রতিষ্ঠিত একটি ভাবেদীরী রাষ্ট্রের পরিচালনা-ভাব 
গ্রহণ করতে সম্মত হলেন ওয়াং চিৎ ওয়েই। এই ব্যক্তিটি ছিলেন একজন 
ভূতপূর্ব বিপ্লবী, সাঁন-ইয়াৎ-সেন-এর বিশিষ্ট বন্ধু ও সমর্থক, জাতীয় সবকারে 
একটি উচ্চপদের প্রাক্তন অধিকাঁবী, কিন্তু চিয়াঁং-বিদ্বেধী। ১৯৪০ সালে 
হ্তানকিং শহরে জাঁপানী-সমঘিত নৃতন সরকার গঠন করলেন তিনি 
উচ্চাকাজ্ফষীব বশবতী হয়ে, তবে এ ভরসা তাঁব ছিল যে বুদ্ধি খাঁটিয়ে 
জীপানীদের চীঁলমাৎ করে দেশকে তিনি বক্ষা করতে পারবেন । কিন্তু 
অচিরেই তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছিল। তিনি জাপাঁনীদের সঙ্গে সন্ধির পত্রে 
স্বাক্ষর করলেন, কম্যুনিস্ট প্রতিরোধের জন্ উত্তরাঞ্চলে ও অস্তর্মোঙ্গলিয়ায় 
জাপানী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হলেন, এমন কি "মাঞ্চুকুয়ো? 
বাষ্্রকেও স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু তীর বুঝতে বাকি রইল না, মর্যাদায় 
তিনি জাপাঁনীদের সমকক্ষ নন, আর সন্ধিপত্রটিও সমান দুই পক্ষের মধ্যে 
সম্পাদিত হয় নি। ১৯৪৪ সালে ভগ্রহদয়ে তিনি মার গেলেন । 


দ্বিতীষ মহাযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত ৪৬৭ 


“সম-সমুদ্ধ অঞ্চল, 

মাঞ্চুরিষ। অধিকারের পর থেকে জাপান সে দ্রেশে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধার 
ও শিল্প-বিস্তাব-কাঁষে উদ্যোগী হযেছিল। অনেক বেলপথ নিমিত হযেছিল, 
খনিজ ও বনজ বস্ত সংগ্রহের ব্য'স্থা কন। হযেছিল, বপ্তত শিল্পোন্নতিব ফলে 
মাঞ্চুরিয়৷ বিলক্ষণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল । চীন দেশেও জাপান কলকারখান। 
খুলেছিল, রেলপথ নির্মীণ, শিল্পাষন ও খনির কাজ শুরু করেছিল। বাহ্ৃত এই 
কাঁষগুলি ছিল চীন-জাঁপাঁনের যৌথ উদ্যম প্রচেষ্ট1, আসলে প্রাধান্য ছিল 
সর্বতোভাবে জাপানের একচেটিযা বস্ত। ছাত্রদেব শিক্ষা-পুস্তক গুলি পযন্ত 
জাপানী নির্দেশমত প্রস্তত হত, “সম-সমৃদ্ধ অঞ্চলেব (0০-15952০01 
30767 ) নীতিকেই ছাত্রদেব মমুখে পরম আদর্শ বলে ধব। হত। দুব- 
প্রাচোব সকল দেশে জাঁপাঁনী সহযোগিতাষ অর্থ নৈতিক উন্নতি-প্রচেষ্টাই ছিল 
'সম-সদ্ুদ্ধ অঞ্চলের লক্ষ্য । কিন্তু সত্য ব। কল্লিত কোন উন্নধনের আদর্শ ই 
চীনাদের প্রতিরোধ প্রবৃত্তিকে শিথিল কবতে পাবে নি । তাঁন একটি কাঁবণ বোধ 
করি, চীনবাসীর প্রতি জাপাঁনীদপ ইদ্বত্যপৃণ ব্যবহার, তাঁর। ভূলে গিষেছিল 
জাতিব লীঞ্না জাঁতিণ সহযোগিতার পক্ষে একটি প্রধান অন্তবাধ | গেব্লাঁদেব 
“গাপন আক্রমণ চলতে লাগল । এপ স-গ্রাম চীন আর কতকাল ধবে 
চালাতে পাঁত বল। কঠিন, পবিণামে জাপানীবা হযতে। বা চীনে কাঁষেম 
হষেই বনত, কিন্ক দ্বিতীষ মহাঁযুদ্ধে জাপানের অবতরণেব ফলে চীন আত্ম- 
রক্ষাৰ একটি বিধিদ্ত স্থযোগ লাভ কবেছিল। 


৩. দ্বিভীয় মহা যুদ্ধের ঘাত-গ্রতিঘাত 


১৯৩৯ সালে ইউরোপে জার্গীনি কতৃক পোলাও আক্রমণের ফলে 
জার্মীনিব সঙ্গে বুটেন ও ফ্রান্সেব যুদ্ধ বাঁধে, এবং সেই থেকে দ্বিতীয মহাযুদ্ধের 
স্ত্রপাত।* কিন্তু তার পূবেই জাপান নাতস-ফ্যাসিণ্ অক্ষচক্রে যৌগদান 


* প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইউবোপেৰ অভিনব অবস্থাচক্রে আবতিত ঘটনাবলী নিতান্ত 
অনিৰার্ধভাবেই জগংকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিবাট ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে চলেছিল। ইংলগু ও 
ফ্রান্সেব সাম্রাজাবাদী মতিগতি দেখে আমেরিকা ইউরোপের পুনগঠন-ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ 


৪৬৮ মহাঁচীনের ইতিকথা 


করেছিল । কম্যুনিস্ট-বিরোঁধী একটি প্যাক্টে জাপান জার্ধানির সঙ্গে মিলিত 
হয়েছিল। ১৯৪০ সালে জার্মানি কর্তৃক সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ অধিকারের 
পর দুরপ্রাচ্যে ফরাঁপী ও ওলন্দাজ সাম্াজ্যতুক্ত দেশসমূহে শাসকদের 
সামরিক শক্তি অনেকখানি হাস পেয়েছিল, এবং ইংরেজকে কিছুকাল 
জার্ধানির সঙ্গে একাকী যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল বলে এ অঞ্চলের প্রতিরক্ষ। 
বিধানের উপযুক্ত সামর্থ্য বুটেনেবও ছিল না। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের এই 
ছুবলতীর স্ৃযোৌগ নিষে জাপান একটি নৃতন পরিকক্সনীর বূপাষণে মনোনিবেশ 
করেছিল, সেই পরিকল্পনাটি হল 'সম-সমুদ্ধ অঞ্চল, ( €০০-410950010 
91,০16” ) গঠন, পুর্ব এশিয়ায় শব-ব্যবস্থা'ব (নিও 01062 2) 
7950 4518১ ) প্রবর্তন । জাঁপানীদের উদ্যোগে ও আঞ্চলিক বাস্ট্রগুলির 
সহযোগিতার পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি বিধানই ছিল এই 
পরিকল্পনার বহুঘোধিত উদ্দেশ্ঠ, কিন্ত তার মূলে ছিল সাআজ্যবাদী জাপানের 
অদম্য উচ্চাকাঁক্ষা, ইন্দোচীন, ইন্দৌনেশিযা, মালয় এমন কি ব্রহ্ম, ভারত ও 
সিংহলের প্রতি ভক্ষকের আগ্রাণী লোলুপ দৃষ্টি । ১৯৪১ সালে জাঙানি 
কর্তৃক বাঁশিয্ন। আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে জাপান বাশিয়া সঙ্গে একটি 
অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত কবেছিল। অভিপ্রাধ ছিল এই যে রাঁশিখার 
আক্রমণের শগ্কা থেকে মুক্তি লাভ করে জাপান সর্বশক্তি গ্রয়োগ করতে 
পাববে দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির গ্রহুত্ব নাশের জন্য । 
করেছিল, ফলে রাশয়ায় প্রতিষ্ঠিত কমশিজমকে প্রতিরোধ করবার জন্যই জার্মীনিকে সামরিক বলে 
শক্তিমান কবে তুলবার প্রয়োজন হযেছিল। ইতালিতে যুদোলিনি ফ্যাসিজমের একনাধকত্ 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিগত কালের রোমান সাত্রাজ্যকে পুনবজ্জীবিত কববাব স্বপ্রকে ফলিষে 
তুলবার জন্ভ। তাবই পদাঙ্ক অনুসবণ কবে হিটলার প্রবতিত কৰেছিলেন নাংসিবাদ ধার 
মূলমন্ত্র ছিল জার্মানির পরাজষের গ্লানি অপনোদন ও হতগোৌরব পুনবদ্ধার। কমুনিজম-বিরোবী 
এই দ্বিবিধ একনায়কত্ের সংযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইউরোপে ফ্যাসিস্ট-নাংদি অক্ষচত্র (215 )। 
দ্বিতীয় মহীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জাপাঁনও এই অক্ষচত্রে' যোগদান করেছিল। অবৃষ্টের পরিহাস 
এমনি যে নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট অক্ষচ্রটি কমু[নিজমের বিকদ্ধে ভূর্ভেছ্য প্রাচীররূপে খাড়া থাক! 
সন্েও জার্মানির বিকদ্ধে বাধ্য হয়েই ইংলগু ও ফ্রান্সকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল যখন 


মদদপিত হিটলার রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্টে চেকোক্পোভাকিয়। দখল করে পোল্যাণ্ড আক্রমণ 
করলেন। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত ৪৬৯ 


ইতিপূবেই জাপানী বাহিনী ফরাসী ইন্দোচীনে প্রবেশ করে উপকূল থেকে 
রেলপথ ধরে ইউনাঁনে বহিঃশক্তির সাহাঁষ্য প্রেবণ বদ্ধ করে দিয়েছিল । 
তথন ব্রহ্ম থেকে চীনের কুনমিৎ ( ইউনান-ফু ) নগর পর্বস্ত একটি বস্তা 
তৈরি হল সাহাঁধ্য প্রেরণের জন্য, সে সময়ে ব্রদ্ধ ছিল বুটিশ সাআীজোর 
অন্তহ্ক্ত। অনেক কারণে প্রান বন্ধু বুটেনের প্রতি জাপানের দ্বৃণাপূর্ণ 
তাচ্ছল্য প্রদর্শনের মনোভাব দেখা! দিয়েছিল, এ অঞ্চলে বুটেনের পূর্ব-গৌরব 
ও আধিপত্য তাঁর একটি কাঁবণ। জাপানীদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করে 
ই“রেজেব মযাঁদ! প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল, এবং অর্থনৈতিক চাঁপের ফলে নব- 
নিখিত বর্ম! রাস্তাশটিকে তাঁবা অচিরেই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল । 
জাপাঁনকে তুই করবার জন্য চীন থেকে বুটিশ বাহিনী অপসাঁবিত কব 
হল। 

জাঁপানেব উচ্চাকাজ্কার প্রতিবন্ধক ছিল ভখন একমাঁহ আঁমেবিকীর 
যুক্তবাষ্, পরিণামে এই বাই জাপানেব পতনেব নৈমিভ্ভিক কাবণ হয় 
উঠ্লেছিল। কুশ-জাপান যুদ্ধের পর থেকে জাপান ও যুক্তবাষ্টেব মধো 
মনোমালিন্য দেখা দিষেছিল, কিন্তু চীনে জাপানের আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপ 
শুরু হবার পূর্ব পযন্ত উভয়ের মধ্যবতা ফাঁটলটি তেমন স্পঃ্ভাঁবে প্রকাশ 
পায় নি। জাঁপাঁনেব চীন আক্রমণেব বিরুদ্ধে মাকিন জনমত বিষম উত্তেজিত 
হয়ে উঠেছিল, আঁমেবিকা থেকে জাপানে লোহা ও পেট্রোল রপ্তানি বন্ধ 
কবণার দাবি করা হল। ১৯৩৬ সালে জাপানের অভিপ্রামত ওয়াশি"টন 
চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হল। স্মরণ থাকতে পাঁরে ১৯২০-২১ সাঁলে 
ওয়াশিটনেব নষ-শক্তি সম্মেলনে এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছিল, এবং চক্তি- 
মত বুটেন, মাঁকিন যুক্তরাষ্টী ও জাপানেব নৌ-বহর নিদিষ্ট করে দেওয়া 
হয়েছিল এই অন্কপাঁতে ২ ৫-৫-৩। চুক্তিটি বাতিল করে জাপান বেপবোয়া- 
ভাঁবে তার নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করতে মন দিল। আমেরিকাঁও উপায়াস্তব না 
দেখে আলাস্কা, হাঁওয়াই ও এলিউসিয়ান দ্বীপের নৌ-ঘাঁটিগুলি স্ুদূঢচ করল, 
আর প্রশান্ত মহাঁপাগরের অন্যান্য দ্বীপে নৃতন বিমান ও সাবমেরিনের ঘটি 
নির্মাণ করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উদ্যোগী হল। যুক্তরাষ্ট্র ন্তানকিং নগরে 
জাঁপান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওয়াং চিং ওয়েই-র তাঁবেদীর চীন! রাজ্যকে স্বীকার 
করল না, পক্ষান্তরে জাতীয় সরকারের সাহীয্যার্থ অর্থ মঞ্জুর করল। তা ছাঁড়া 


8৭০ মহাঁচীনের ইতিকথা 


আমেরিকা থেকে জাঁপাঁনে বিমান, লৌহ ও ইস্পাত, পেট্রোল প্রভৃতি 
রপ্তানি বন্ধ করবারও ব্যবস্থা! কর! হয়েছিল । 


দুরপ্রাচ্যে সংগ্রামের বিস্তৃতি ও পরিণাম 


১৯৪১ সালের শীতের প্রারভ্েই আমেরিকা ও জাপানের পারস্পবিক 
সম্বন্ধ একটি সঙ্গিন পর্যীয়ে গিয়ে পৌছল। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
অগ্রগতি বন্ধ কবতে রাঁজি হল এই শর্তে যে আমেরিক] জাতীয় চীনকে 
পাহাষ্যদাঁনে বিরত থাকবে । কয়েক দিনের মধ্যেই আমেরিকা একটি পাণ্টা 
প্রস্তাব উত্থাপন করল, এই প্রস্তাবে ছিল একটি অনীক্রমণ চুক্তির কথা, জাপান, 
বৃটেন, চীন, সোভিযেট রাশিয়া, থাইল্যাওড ( শ্তাম ), হল্যাণ্ড ও মাঁকিন যুক্তবাষ্ 
কর্তৃক স্বাক্ষবিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি। চীন ও ইন্দোচীন থেকে জাপানী 
সৈন্য অপপাঁরণ এবং জাপান ও আমেরিক। কর্তৃক “এক্স্টাটেরিটোবরিষালিটি”ু 
প্রত্যাহার ছিল চুক্তি প্রস্তাবের অন্যতম শর্ত । এই প্রস্তাব গ্রহণ কবলে চীনে 
প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত দীর্ঘকাল ধরে জাপানের বিরামহীন প্রচেষ্টা একেবাবেই 
অর্থহীন হয়ে পড়ে, তার ভাগো পুনমু'ষিকত্ব প্রাপ্তিই সার হয়। জাপান 
প্রস্তাবটিকে অগ্রাহ্য করল এই বলে যে যুক্তরাষ্্ ও বুটেন এ অঞ্চলে শান্তি 
স্থবাপনেব বিরোধী, তাঁরা চায় চীনে তাদের আধিপত্য আগেব মত বজাষ 
রাখতে । জাপানী রাষ্ট্রদূত যেমন মাঁকিন রাঁই্-সচিবের হাতে উক্ত মর্সে 
সরকারী জবাবটি তুলে দিল, সেই সঙ্গেই অমনি কোনরূপ চরমপত্র নী দিয়ে 
জাঁপানী নৌ-বহর হাঁওয়াই দ্বীপের পার্ল হাঁরবার আক্রমণ করল এবং সেই 
অতফ্িত আক্রমণের ফলে মাঁকিন নৌ-ঘাঁটিব রণতবীগুলি বিনষ্ট হল (৭ই 
ডিসেম্বর ১৯৪১)। জাপানের বিশ্বাস ছিল, নৌ-বহরের ওপর এই প্রচণ্ড আঘাত 
সামলে নিতে আমেরিকার দীর্ঘ সময় লাগবে এবং সেই অবসরে জাপান পূর্ব 
এশিয়ার গ্রভুব্ধপে আত্মরক্ষার জন্য প্রভৃত শক্তি অর্জন করতে পারবে । পার্ল 
বন্দর আক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গেই সিঙ্গাপুর, গুয়াঁম দ্বীপ ও ফিলিপাইনে জাপানী 
বিমান থেকে বোমা বধিত হল। তারপর আমেরিকা ও বুটেনের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণ! করে জাপান উত্তর মালয়ে অভিযাঁন প্রেরণ করল এবং সাংঘাঁই 
নগরের আন্তর্জাতিক এলাকা দখল করল । পর দ্ধিন (৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১) 
বৃটেন, মীফিন যুক্তরাষ্টট ও নেদারল্যা্ড ইষ্ট ইণ্ডিস্‌ জাঁপাঁনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


দিতীয় মহাযুদ্ধের ঘাঁত-প্রতিঘাঁত ৪৭১ 


ঘোষণ। কবল। অঙ্ট্রেলিষা ও ছযটি ল্যাটিন আমেরিকার দেশও জাপানের 
বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করতে বিলম্ব করল ন1। 

দুরপ্রাঁচ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিস্তার-কাঁহিনী বিশদভাবে বর্ণনার প্রযৌজন 
নেই। শুধু এইটুকু বললেই বোধ করি যথেষ্ট যে জাঁপান অতি দ্রুত 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্ত, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিষা ও ব্রহ্ষদেশ জষ 
কবল, ইন্দোচীন ও শ্ঠামের ওপব প্রভুত্ব স্থাপন করল, এবং ভারত, 
সিংহল ও অক্ট্রেলিযা আক্রমণের উদ্যোগ করল । ঝঞ্চাব মত এই সামরিক 
বেগবত্তার সাফল্য জাপানের অপাঁমান্ত কৃতিত্বেৰ পরিচাঁষক, কিন্তু তা সত্বেও 
ভাগ্যচক্রেবক আবর্তনের লক্ষণ প্রথম প্রকাঁশ পেল যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান 
নৌ-বাঁহিনী ও বিমানবহব যখন জাঁপাঁনেব অগ্রগতি বন্ধ কবে তাঁকে পিছু 
হটতে বাধ্য কবেছিল। তাঁরপর যখশ জাপানী-অধিকৃত উত্তব ত্রন্মে বিপর্যয় 
স্যট্টি কবে আমেরিকান, ই'বেজ ও চীন। বাহিনী জাপানীদের বিতীভিত 
কববাঁর উদ্যোগ করল, ঘখন স্থলপথে ভাবতে সঙ্গে চীনে স'ঘোগ স্থাপিত 
হল, যখন কশবা জার্মীন আক্রমণ ব্যাহত কবে জার্ধানদেব রাঁশিযা থেকে 
বিতাঁডিত করল, এব" সর্বোপবি যখন মুসোলিনি ও হিটলাবের পতন 
ঘটল, জাপানের পরাঁজয সম্তাঁবশা! তখন স্থনিশ্চিতভাঁবে দেখা দিল। নিয়তির 
অপবিহার্ধ ফলশ্রতিৰপেই তখন আমেরিকার বোঁমা-বর্ষণে বিধ্ন্ত জাপাঁন 
আম্মসমর্পণ করেছিল (১৯৪৫ )। 

আঁমেখিকা কর্ভক জাপান অধিকৃত হবার পর জাপাঁনকে চীন ও অন্ঠান্ 
দেশ ত্যাগ কবে চলে আসতে হল। কিন্তু চরম পরাজয ও চীন ত্যাগের 
পূর্বেই জাপাঁন চীন। জাতীয সবকারের মেকদণ্ড ভেঙে দিষে তাঁব প্রতিবোধ- 
শক্তির মূলোচ্ছেদ করেছিল। ফলকথা, ১৯৪৪ সাঁলে জাতীয চীনেব পতন 
একবকম অনিবাষ হযে উঠেছিল । মূল ভূখণ্ডের অধিকাংশ রেলপথ জাপানেৰ 
আঁয়তে এসেছিল। জাপানী নৌ-বাঁহিশীর শক্তি হাঁস এবং মাঁকিন রণ-তবীর 
আক্রমণের দকন জলপথে চীনে জাপানী সৈন্য আগমনের বাধাবিস্ন সত্বেও 
স্থলপথে মাঁঞ্চুবিযা! থেকে ক্যানটন পর্যন্ত রেলে সৈন্যদের যাতায়াত নিয়মিত- 
ভাঁবেই চলেছিল । 

এখানে বলা আবশ্তক, বিদেশী গ্রতৃত্বের কতগুলি আম্ষঙ্গিক উপসর্গ 
থেকে চীনকে মুক্ত কবেছিল জাঁপানীবা। ১৯৪৩ সালে পাঁচটি নগরের 


৪৭২ মহাচীনের ইতিকথা 


জাপানী “কনসেসন? বা স্থবিধাগুলি চীনকে প্রত্যর্পণ করা হল। ক্যানটন 
ও টিয়েনসিনে বুটিশ “কনসেসন” আময ও সাঁঘাই-র আস্তর্জীতিক ঘাঁটির 
“কনসেসন”ও আর রইল না। এদিকে অন্ষশক্তিপুগ্জের অন্যতম ইতালি 
এবং ভিসি ফ্রান্সও টিষেনসিন, ক্যানটন ও হ্যাঁনকোৌ থেকে নিজ নিজ অধিকাঁর 
প্রত্যাহার করল। তা৷ ছাঁডা চীনে জাপানীদের ওপর ট্যাকৃস্‌ ধার্য করবাব 
ক্ষমতা ন্তানকিং সবকাঁরকে অর্পণ কর! হল, এবং ইযাঁংসি উপত্যকা জাপানী 
অধিকৃত কারখানাগুলি মালিকদের ফিরিষে দেওযা হয়েছিল। ফলকথা, 
“এক্‌স্ট্রাটেবিটোরিষাঁলিটি, প্রভৃতি যেসব স্বত্বের কনসেসন বিদেশী শক্তিপুপ্ত 
দুর্বল চীনের নিকট থেকে জববদস্তি করে আদা করেছিল, জঙ্গী জাপান 
সেই জগদ্দল পাঁথবের চাঁপ চীনের ওপর থেকে সবিষে দিযষেছিল, আর সেই 
সঙ্গে জাপাঁন তার নিজের স্থবিধাগুলিকেও স্বেচ্ছা বিসর্জন দিষেছিল, 
জাঁপানের পূর্বাপর শ্বার্থান্ধ আচরণ বিবেচন। করে কথাঁট। অবিশ্বীশ্তয হলেও 
সত্য । 


ইয়।লটা চুক্তি 


১৯৪৫ সালের ফেব্রুযারি মাসে ক্রিমিযাঁপ ইঘাঁলট! নামক স্থানে যুদ্ধাপ্তের 
নীতি নির্খারণের জন্য , মিত্রশক্তিপুঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসে। 
প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট, বুটিশ প্রধাঁন মন্ত্রী চাঁচিল ও মার্শাল স্টালিন বৈঠকে 
যোগদান করেন। তাঁর! একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষব করেন, চুক্তিব শর্তগুলি 
মোটামুটি এইব্প : (১) বহির্মো্গলিয়ায় স্থিতাবস্থ। (রাশিয়ার যুক্তিমত 
স্বাধীনতা ) রক্ষা, (২) ১৯০৫ সালের পোর্টসমাউথ সপ্ষিস্থত্রে জাপাঁন কর্তৃক 
অধিকৃত সাঁথ।লিন ছ্বীপের দক্ষিণাংশ রাশিয়াকে প্রত্যর্পণ, (৩) ডাষরনে 
আস্তর্জীতিক অধিকার স্থাপন, এবং সেখানে রাশিয়ার বিশেষ অধিকাঁরসমূহের 
স্বীকৃতি, (৪) ১৮৯৮ সালে চীন রাশিয়াকে পোঁট আর্থীরেব যে ইজারা-স্বত্ব 
দান করেছিল, রাশিয়া যে স্বত্ব জাঁপানকে তস্তান্তরিত করেছিল ১৯০৫ সালে, 
সেই জাপানী ইজার! বাতিল করে বাশিয়াকে প্রদত্ত পূর্ব-ইজাবার পুনঃপ্রবর্তন, 
(৫) চীনা পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ, এই ছুটি রেলপথের 
পরিচালনার ভার একটি চীন-সোভিয়েট যৌথ কোম্পানীর ওপর স্থাপন এবং 
রাশিয়ার বিশেষ স্বার্থ বজীয় বাখবার ব্যবস্থা, (৬) কিউরাইল ্বীপপুঞ 


যুদ্ধান্তে কমনিস্ট বাষ্ট প্রতিষ্ঠার কথা ৪৭৩ 


রাঁশিযাঁকে সমর্পণ । এই তে। গেল চুক্তির শর্ত, কিন্তু ইয়ালটাঁর বৈঠকে চীন 
উপস্থিত ছিল না, সেজন্য চুক্তিব শর্তগুলি চীনের অন্যোঁদনসাঁপেক্ষভাঁবেই 
লিপিবদ্ধ হযেছিল। মাঞ্চুরিয়ার ওপর চীনের সার্বভৌমত্ব মিত্রশক্তিপুঞ্জের প্রধান- 
রয় স্বীকাঁর করেছিলেন। আঁর সোভিয়েট রাশিয়া চীনা জাতীয় সরকাঁবের 
সঙ্গে মৈত্রী ও সখ্যতাঁর একটি চুক্তি সম্পাদন করে চীনকে জাপানেব প্রভীবমুক্ত 
করবার জন্য সাহাঁধ্য দাঁনেব অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল। এই সংকল্প 
কাজে পরিণত হয়েছিল কষেক মাঁস পরে, আমরা তা এখনি দেখতে পাঁব। 


8. যুদ্ধান্তে কমুত্নিস্ট রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার কথা 


১৯৩৭ সালে কুযোমিনটাঁৎ ও কমানিঞ্ঠদেব মধ্যে আপসস্ত্রে স্থির হয়েছিল 
ষে উও্ব-পশ্চিমেব কম্যুনিষ্ট অঞ্চলের প্রশীঘনিক ন্বাতন্থ্য বক্ষ সব্েও 
কমুনিস্ট সেনাঁদল জাঁতীঘ বাহিনীর অঙ্গম্ববূপে চিযাঁং কাঁই-সেকেব পরিচালনায় 
জাপাঁনী বিতাডনের জন্য যুদ্ধে প্রবুশ্ত হবে। কমুযুনিস্ট দল ঘোষণা করল ষে 
কম্যুনিষ্-অধিকত অংশ চীনের সাধারণতন্ত্রে বই (17২67015110 ০0৫6 0010078 ) 
অন্তর্গত, কুযৌমিনটাঁংকে বলপুর্বক অপপাঁবণের কৌন চেষ্টা-উদ্ঘম কম্যনিস্টরা 
করবে না, আর সান-ইযাঁৎ-সেন নির্দেশিত “ম্যান মিন চু আই” বা তিনটি গণ- 
নীতি'ব আদর্শ গ্রহণ করে যথাকাঁলে তাবর। নিজেদের স্বতন্থ বাজ্য ও বাঁহিশীর 
বিণোপ সাধন কববে। চিযাৎ কাঁই-সেক কম্যুনিষ্তদেন সিদ্ধান্তকে 'জীতীযতা- 
বাঁদের জয় বলেই অভিনন্দিত করলেন । ১৯৩৮ সাঁলে কুযোমিনটাং 
ণাজনৈতিক গণ-সংসদ* (7১০01195 [0110521 00ম251] ) নামে একটি 
সংসদ গঠন করল, বাষ্টী পরিচ(লন। বিষয়ে উপদ্শে দান ছিল এই সংসদের 
কার্য । সংসদে কুয়োমিনটাং, কম্যুনিন্ত ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দলেব প্রতিনিধি ছিল। 


কুয়োমিনটাং-কষ্ুযুনিস্ট বিরোধ 


এই ব্যবস্থা কার্কবী হযেছিল সাময়িকভাবে, কুয়োমিনটা ও 
কমুনিস্টদ্দের মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধ অচিবেই তিক্ত বিষাক্ত হযে উঠেছিল। 
কমুনিস্টরা এই অভিযোগ করল যে কুয়োমিনটাং জাপানের বিরুদ্ধে ষুদ্ধে 
সর্বশক্তি প্রয়োগ না করে সুদক্ষ সৈম্তদল কম্যুনিষ্ট অঞ্চলের সীমাস্ত সমীপে 


৪৭৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


স্থাপন করেছে সে অঞ্চলে কম্যুনিষ্টদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্য । 
বিবাঁদ-বিসংবাদের দকন কম্যুনিস্টব1! তাদের অধিকৃত অঞ্চলের স্বাঁতন্ত্যকে 
থুচিযে না দিযে বরঞ্ তাঁর উগ্র রূপ ফুটিয়ে তুলল নিজস্ব মুদ্রার প্রচলন ও 
ডাঁক বিভাগে স্থষ্টি করে, আর এই ব্যবস্থা পাণ্ট। চাঁলকূপে জাতীয় সরকার 
কম্যুনিস্ট অঞ্চল অবরোধ (10901896 ) করল (১৯৩৯ )। ১৯৪১ সালে 
কুষোমিনটাঁং বাহিনী কিষাংসি ও ফুকিষেন প্রদেশে অবস্থিত কম্যুনিস্ট সৈন্যদের 
সহসা আক্রমণ করল, যদিও কম্যনিস্ট সৈম্যরা ছিল যুক্ত ফ্রণ্টের অন্তর্গত 
'নব চতুর্থ বাহিনী" । এই অতফফিত আক্রমণে কম্যুনিস্টরা ভীষণভাবে বিধ্বস্ত 
হল, বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ সাঁনটাঁ-এ ও কিযা"সি প্রদেশের উত্তবভাঁগে 
পলাঁধন কবে প্রাণবক্ষা করেছিল। এই ব্যাঁপাঁৰ থেকে নিঃসন্দিপ্ষভাঁবে 
প্রমাণিত হয যে কুযোমিনটাঁং-এর কাঁছে কমুানিষ্ট-দলন জাঁপানী বিতাডনের 
চেযেও অধিকতব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে হযেছিল। 

জাঁপানের বিকদ্ধে চিষাৎ কাই-সেক সর্বশক্তি নিযোগ কবেন নি, এই 
বিষয়টি আমেরিকাঁনদেরও অগোঁচর ছিল না। জাপানী আঁক্রমণব প্রথম 
ভাগে আমেবিক ছিল জাতীষ চীনের প্রতি যথেষ্ট সহান্ভতিসম্পন্ন, মাকিনেব 
চোঁখে চিয়াঁং কাই-সেক একজন আঁদর্শ বীবপুরুষ, দেশপ্রেমিক ও গণতস্ত্রে 
গ্রক্ষ্ট সেবকরূপেই প্রতিভাত হযেছিলেন। কিন্তু ১৯৪০ সাল থেকে এই 
দষ্টিতঙ্দীর পবিবর্তন শুরু হল। জাতীষ সরকাঁরেব ঘোঁর দুর্নীতির বিশদ 
বিবরণ উচ্চকণ্ঠে গ্রচাঁবিত হতে লীগল । নানান বাঁধাবিস্ন সত্বেও আমেরিকা 
নানারূপ আধিক ও সামরিক সাহাঁধ্য জাঁতীষ চীনকে প্রেরণ কবেছিল, 
কিন্তু দেখ! গেল সেগুলি ভদ্মে ঘ্বতাুতি, সবই অর্থগৃর্ন, স্বার্থান্বেষীধের 
পকেটে প্রবেশ করেছে। মাফিন পরিদর্শকের বুঝাতে পারল, কুষোমিনটাং 
প্রতিষ্ঠান প্রতিক্রিয়াশীল গণতত্ববিরোধী ব্যক্তিদের গীঠস্থান হযে উঠেছে, 
আর জাঁতীষ সরকার নাখপিদের অনুকরণে বন্দী-শিবিব ও পুলিশী বাষ্ট্রের 
ব্যবস্থা দ্বারা গণতন্ত্রের সমর্থক উদীরনৈতিকদেব দলনে প্রবৃত্ত হযেছে। 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণাঁর পৰ যুক্তবা্রের অনেক মেনানাযক ও সৈম্তাদল 
জাতীয় সরকারকে সাঁহাঁষ্যের জন্য চীনে প্রেরিত হয়েছিল, তাঁদের অধিনীয়ক 
ছিলেন জেনারেল ছ্িলওয়েল। প্রেপিডেন্ট রজভেন্ট তীর ওপর চীনা বাহিনী 
পরিচালনীর ভার সমর্পণ করবার জন্য চিয়াঁং কাই-মেককে উপদেশ দিয়েছিলেন, 
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কিন্তু চিযাং সে কথাঁষ কর্ণপাত করেন নি। ফলে, জাতীয় চীনের সঙ্গে 
আমেরিকার সপ্ভাব অনেকটা। ক্ষুপ্র হযেছিল। জেনাঁবেল ই্টিলওয়েল চিয়াং-কে 
তাচ্ছল্যভরে উপেক্ষা করেই চলতেন । এ সমধে মাঞফিন জঙ্গীদের হাতে চীন। 
জনসাধারণের লাঞ্চনাভোঁগের অনেক ঘটন! দেখা গিয়েছিল। 


আপস-মীমাংস। প্রস্তব 


১৯৪৪ সালে চীনেব পূর্বা'শে যখন জাপানী প্রতৃত্ব সম্পূর্ণ কাষেম হতে 
চলেছে, আর পশ্চিম অশেরও বিপদ আঁদন্ন, সেই দময এযোমিনটাঁৎ ও 
কম্যুনিষ্ট পার্টিব মধ্যে আপস-মীমাঁংসাঁব প্রস্তাবে কিছু আশার সঞ্চাব 
হযেছিল। জাপানেৰ বিকদ্ধে উভয দলের মিলিত উদ্ভাম স্থৃদ্ট করবার উদ্দেশ্টে 
প্রেসিডেপ্ট কজভেন্টেব পক্ষ থেকে মাফিন ভাইস-প্রসিডেণ্ট ওযাঁলেস এবং 
পরে জেনারেল হারলে এসে চীন দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন, আপস-মীমাঁহস। 
প্রচেষ্টা সাহাধ্য করবাব জন্য । এই প্রসঙ্গে সৌঁভিষেত বাঁশিযাব সঙ্গেও 
আলোচনা হযেছিল। রাশিষাৰ পক্ষে পববা্রমন্ত্রী মলোটভ বলেছিলেন, 
চীনে যাঁদের কম্যুনিস্ট বলা হ্য প্রকৃতপক্ষে তাঁর! কম্যুনিন্ও নষ, তাঁদের কোন 
প্রকার সাহাঁধ্য বাশিষা। করে শি। তিনি উভষ দলের মিলন ঘটানোর চেষ্টা 
উদ্যোগে যুক্তরাষ্ীকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। চীন দেশেব মাঁকিন দূত 
জেনারেল হারলে জাতীয সরকার ও কম্যনিদের এক বৈঠকে মিলিত হবাঁর 
জন্য সচেষ্ট হলেন । তিনি বিমাঁনষোগে ইনাঁনে গিষে কম্যনিস্দের নিকট 
থেকে একটি চুক্তি প্রস্তাব নিষে চুকি”-এ ফিরলেন । সে প্রস্তাব কুযৌমিনটাং 
অগ্রাহ কবল। কিন্তু ১৯৪৫ সাঁলে চুঘকিহ-এ একটি সভার অধিবেশন 
হয়েছিল, সেই মভাষ কম্নিস্টদেব প্রতিনিধিৰপে উপস্থিত ছিলেন চৌ এন- 
লাই আব ছিল জাতীষ সরকারের তিনজন প্রতিনিধি । উভধষ পক্ষের 
আমস্ণে হারলেও উপস্থিত ছিলেন । সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। দেখা 
গেল, চিযাঁং কাই-সেক কোনমতেই কম্যুনিস্টদেব ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে 
পারছেন না, তারা রাষ্ট্রকে কবাধত্ত করবাঁব জন্য ষে কোন অপকৌশলের 
আশ্রঘ নিতে পারে, এই ছিল তার দৃঢ বিশ্বীস। পক্ষান্তরে কম্যুনিস্টদেরও 
দুর্নীতিপরাষণ স্বার্থাদ্ধ কুযৌমিনটাং-এর ওপর বিন্দুমাত্রও আস্থা ছিল না। 
হারলে মনে করতেন, চীন1 কম্যুনিস্টর। প্ররুতপক্ষে সৌভিযেত-মার্ক কম্যুনিস্ট 


৭৬ মহাঁচীনের ইতিকথ! 


নয়, তারা গণতান্ত্রিক নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করতে উৎস্ৃক, আর কুয়োমিনটাং-ও 
কিছু স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান নঘ, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী । তিনি যুক্তবাষ্ট্রকে 
পক্ষদ্বয়ের মধ্যে নিরপেক্ষতা অবলম্ধন করে ধের্য ধারণে উপদেশ দ্রিলেন। পক্ষ- 
নিবিশেষে কুযৌমিনটাঁং ও কম্যুনিস্ট ছুই দলকেই লাহাষ্য দান করবার জন্ত 
যুক্তরাষ্ট্রকে সুপারিশ করা হযেছিল। 


দীর্ঘ পদযাত্রা'র শেষে ইনাঁন (পিয়ন ) অঞ্চলে এসে কম্যুনিষ্টব৷ ক্রমেই 
শক্তি সঞ্চয করেছিল, এবং সেই শক্তিকে দূ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার 
স্থযৌগও তাঁদেব ঘটেছিল। জাপাঁনীদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টরা গেরিলা-যুদ্ধ 
চালিষে গেল বটে, কিন্ত দলবদ্ধভাঁবে বীতিমত সংগ্রাম তাঁরা করেছে কদাচিণ্, 
তা সত্বেও সেই গেরিলা-যুদ্ধে শক্রপক্ষেব বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পেরেছিল । 
পক্ষান্তবে জাতীয় সরকার বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হযে 
উপায় ছিল না, তাই তাঁদেব স্থবিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্লাস্তিকর সপ্গ্রামে রত থাকতে 
হয়েছিল। কম্যুনিস্টব তাঁদের অধিকৃত স্থানিসমূহে জমিদারি প্রথাঁৰ উচ্ছেদ 
করেছিল, কৃষক প্রজাব সঙ্গে ঘনিষ্ট নন্বন্ধ স্থাপনের ফলে জনপ্রিষ হযে উঠেছিল। 
তারা ছিল কষ্টসহিষুণ, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান, দলপতি ও কৃষক বা! শ্রমিকের 
মধ্যে জীবনযাত্রা মানের কোন প্রভেদ ছিল না। আর, জীতীযতাঁবাদীর। 
ছিল ছুনীতিপরাধণ ও স্বার্থপর, গণসংযোগ তাঁরা ভয কবত, জনসাধারণ 
থেকে নিজেদের যথাসম্ভব পৃথক করে রেখেছিল । কম্যুনিস্ট দলের সদস্- 
খখ্য প্রতিদিনই বেডে চলেছিল । ১৯৩৭ সালে সাস্ত-সংখ্যা ছিল মাত্র এক 
লক্ষ, সেই সংখ্যা! স্ফীত হযে ১৯৪৫ সালে বাঁরে। লক্ষে গিয়ে দীিযেছিল, সদস্ত- 
খখ্যার অধিকাংশই ছিল কৃষকশ্রেণীর মানুষ | কম্যুনিষ্টর! কৃষকদের যুদ্ধবিদ্ধা 
শিক্ষা! দিষে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিল, তাঁর! ছিল গেরিলা -যুদ্ধে হদক্ষ, কিন্তু 
প্রয়োজন হলে দস্তরমত যুদ্ধ চাঁলানে! এবং গ্রাম ও নগর রক্ষা করবার মত 
সামর্থ্য ও যোগ্যতাঁও তাদের ছিল। 


মাও-র “চেংফেং আন্দোলন? ও “নূতন গণতন্ত্র 
কম্যুনিস্ট সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণের ভাঁর পডেছিল মাও সি-তুং-এর 
ওপর, কিন্তু তার এই কর্তৃত্ব লাভ নিবিদ্বে ঘটে নি। এ দ্গেত্রে তাঁর প্রধান 
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প্রতিদ্বন্ী ছিলেন চ্যাঁং কুয়ে। তা”ও, “দীর্ঘ পদযাত্রা” মাও-র সহযাত্রী, কিন্ত 
উভয়ের মধ্যে ছিল লক্ষ্যগত প্রভেদ। চ্যাঁএর লক্ষ্য ছিল কুযোমিনটাঁং ও 
অ-কম্যুনিষ্টদের সহযোগে জাপানী বিতাঁড়ন, আর মাও জাপানী ও কুয়ো মিনটাঁ 
উভয়েরই পরাঁজয় কাঁমন। করতেন। ছু'জনের মধ্যে আবার আদর্শগত 
প্রভেদও ছিল যথেষ্ট । চ্যাঁ খিলেন সৌভিয়েত প্রণালীমত রাষ্ট গঠনের 
বিরোধী, যেহেতু এরূপ বাষ্ট্রের সঙ্গে চীনা এতিহের সমন্থয কঠিন। পক্ষান্তরে 
মাও সি-তু সৌভিয়েত পদ্ধতি অন্ভসরণের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং উভয়ের 
মধ্যে এই দ্বন্দের মীমাংসা কবল মন্ো মাঁও-কে সমর্থন করে। চ্যাৎ কুয়ে। 
তা"ও পার্টি থেকে বহিদ্কত হলেন । তারপর ১৯৪২ সালে মাও একটি নৃতন 
আন্দোলন শুর করলেন, এই আন্দোলনের নাম ে”-ফেং আন্দোলন? | 
উদ্দেশ্ট, নিয়মানবতিতার অনুসরণ দ্বার! পার্টির সংহতি দৃঢতর ভিত্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত কব|। মাও পার্টির সদস্যদের দৌঁষক্রটি নিষে আলোচনা করলেন, 
তাদের অস্তর্দ্ধ দৃষ্টিন (541১1০৮5157) ), গৌষ্টীকেন্দ্িক চিন্তার (১৩০০০ 
217190 ) এবং বাহা আচার-নিষ্ঠার (6০0091199 ) শিন্দ। করলেন, এবং 
প্রকৃত কর্মকে উপেক্ষা করে মুখস্থ-কবা মার্কস-লেশিনের বচনগুলির আবৃত্তির 
জন্য অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়কে তীব্র কষাঘাত করলেন । 

মাও সি-তুং-এর কর্তৃত্বকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করেছিল তীর অতুলশীয কর্মশক্তি। 
কর্মযোগের সাধক হলেও মার্স-লেনিন চিন্তাব ক্ষেত্রেও তীর অবদান আছে। 
১৯২* সালে 'নৃতন গণতন্ত্র নামে তিনি একটি নৃতন গ্রন্থ প্রণরন কবেন, সেই 
গ্রন্থে কম্যুনিষ্ট-প্রবত্তিত নয়। বাবস্থার আদর্শ ও কর্মস্চি বিস্তারিতভাবে 
লিপিবদ্ধ করা হযেছিল। যে “ওুপনিবেশিক দশা'র মধ্যে চীন সুদীর্ঘ কাল 
অবস্থান করেছে সেই অবস্থ। এবং প্ররুত “সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী পথায়ই এই 
'নৃতন গণতন্ত্র । এই গণতন্ত্রের কর্মস্থচি, জমিদারি বাঁজেঘাপ্ত কৰণ এবং 
বাজেযাঁপ্ত জমি ভূমিশৃন্য কষকদের মধ্যে ব্টন, ভূমিব অধিকতর দদ্ব্যবহারের 
জন্ত গ্রাম্য সমবায় সমিতির গঠন, কমুানিস্ট পদ্ধতিমত শিক্ষাষতন প্রতিষ্ঠ। ও 
শিক্ষাদান, সমাজজীবনে নাঁবীজাঁতিকে পূর্ণতর অধিকার দাঁনের নির্দেশ । এই 
কর্মস্থচির সুষ্ঠ সম্পাদনে ব্রতী হয়েছিলেন মাও সি-তুং, আর একজন হদক্ষ 
কর্মী করেছিলেন তীর সঙ্গে সহযোগিতা, এই ব্যক্তির নাম সাঁও-চি'। ভিনি 
বয়সে মাও-র চেয়ে ছোট, হুনানের জনৈক বর্ধিষণ কৃষকের পুত্র, শিক্ষালাত 


৪৭৮ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


করেছিলেন চাংসায়, কয়লার খনিতে ও পাংঘাই শহরে শ্রমিক আন্দোলন 
সংগঠন করেছিলেন, কিছুকাঁল মস্কোতে ছিলেন এবং পরিশেষে “দীর্ঘ পদযাত্রা" 
যোগদান করেছিলেন। কম্যনিজমের ভায়কাঁবরূপে তীর বিশেষ খ্যাতি । 
১৯৪৩ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীঘ দপ্তরের সচিব নিযুক্ত হযেছিলেন। 


সমন্তা সমাধানে অসমর্থ জাতীয় সবকার 


১৯৪৫ সালের মধ্যভীগে জাপানের অকন্মাৎ আত্মসমর্পণ ছিল যেমন 
চমকপ্রদ তেমনি চীনা ভূখণ্ডে নিবিরোধে জাঁপাঁনী আধিপত্যের অবসান ছিল 
এমন একটি আশাতীত ব্যাপাঁর য মিত্রপক্ষ বা চীনের চিযাঁং সরকার কল্পনাও 
করে নি। তাই জাপানী কর্তৃত্বের আচ্িতে তিরোধাঁনের সঙ্গে চীনা জাতীষ 
সরকাবের ওপব অপবিমিত দাধিত্বের গুকভাঁর এসে চাঁপল। মাঞ্চুবিয। 
এবং পূর্ব ও মধ্য চীনেব বিশীল ভূখণ্ড ছিল জাঁপাঁনী-অধিক্ৃত, জাপানী 
সৈন্যের অপসারণ সেইসব অঞ্চলের প্রশাসন ব্যাপার ও শৃঙ্খলারক্ষা বিদ্িত 
করেছিল। তা ছাঁডা যুদ্ধকাঁলে বিস্তীণ অঞ্চল জাঁপানীরা বিধ্বস্ত করেছিল, 
পরিবহণ-ব্যবস্থাও বিপধস্ত হযেছিল। পথ, বিশেষত রেলপথ পুননির্নীণ, 
দুর্ভিক্ষ প্রতিরৌধ, জীবনের মাঁন উন্নঘন, স্বাস্থ্যোন্নতি, অর্থনীতির স্থব্যবস্থা) 
গণতস্ত্ের প্রবর্তন, জাতীয় একোর প্রতিষ্ঠ, হঠাঁৎ এমনি সব গুরুতর সমস্তাঁব 
মুখোমুখি এসে দীডিষেছিল জাঁতীয চীন সরকার, যেমব সমস্যার স্ুষ্ট 
সমাধান এই অর্বাচীন সরকারের ছিল সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। জাপানের সঙ্গে 
দীর্ঘকাল লডাঁইযের ফলে সবকাঁর স্বভাবতই ছুরল হযে পড়েছিল, তাঁর ওপর 
আভ্যন্তবীণ দন্দবিরোধ ও ছুর্নীতি অবস্থাকে আরও সঙ্গিন কবে তুলেছিল । 
দলগত গলিজ ব্যাঁপাঁর গুলিব কথা ছেডে দিলেও বিভক্ত দেশে সংহতির অভাব 
ছিল দুর্বলতার একটি বিশেষ কীরণ। বস্তত চি'ং বংশে পতনের পর থেকে 
চীনের সামগ্রিক এক্য বাস্তব ক্ষেত্রে দেখ। দেয় নি। চ্যাণ সোঁঁলিন-এর 
আঁমল থেকেই মাঞ্চরিয়ীয় আর চীনা প্রতূত্বের চিহ্নমীত্র ছিল না। এদিকে 
কম্যুনিষ্টরাঁও ইনাঁন অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাষ্ট স্থাপন কবেছিল। এই বিচ্ছিন্ন 

ংশগুলির একীকরণ একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু এইটেই আবার একমাত্র 
সমস্তা ছিল না। যুদ্ধজনিত মুদ্রান্ষীতির দরুন জনগণের অর্থনৈতিক ছূর্গতি 
চরম সীমায় পৌছেছিল, তীর্দের পীভিত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সেই দিনটির প্রতি 


যুদ্ধান্তে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র গ্রতিষ্ঠার কথা ৪৭৯ 


যেদিন পবাঁজিত জাপানের চীন ত্যাগেব সঙ্গে সমৃদ্ধির অভাবনীব প্রাচুর্য দেখা 
দেবে। তখন আর দেন্য-ছুর্দশ। থাকবে মা, এই ছিল তাদের আঁশা। সে 
দিন এখন আগত, আশা-ভরসা সবই যেন ফাকি-ফক্কিকাঁর হযে উঠল, 
ছুর্ভোগেব অন্ত হল কই? দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগের পর লৌকেব ধৈর্য ফুরিয়ে 
গিষেছিল, এমন অবস্থায় ষাঁছুমন্ত্রে 2োগাঁস্তির শেষ কবতে না পাবলে যে কোন 
সরকারের পক্ষে জনপ্রিয়তা বক্ষা কঠিন, কিন্তু তার ওপব যখন কুযোমিনটাং 
সবকাব নানারকম ভ্রম প্রমাদ অবিবেচনাব কাঁধ করে অযোগ্যতাঁব প্রমাণ 
ধিতে লাগল তখন আঁর তাদের ওপব জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আস্থাও 
অবশিষ্ট রইল না। 

১৯৪৬ সালের মধ্যে ত্রিশ পক্ষ সামরিক ও অপামরিক জাপানী দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেছিল। তারা যেমন চীন ছেডে চলে যেতে লাগল, তাদের 
স্থান জাতীযতাঁবাদীপ। গ্রহণ কবল। সে অঞ্চলের স্থানীঘ অধিবাসীব' 
জাপাঁনীদের সহকর্মী (00110150780) এই অভিযোগে তাদের ওপর 
কুযোৌমিনটাঁৎ কর্মচাবীপা নাঁনাবকম যথেচ্ছাচাঁর ও জুলুমবাজি আরম্ভ করল । 
১৮৯৫ সাল থেকে ফণমোঁসা ঘবীপ ছিল জাপানী সাআজ্যতৃত্ত, চীনা জাঁতীধতা- 
বাদীর। সেখানে এখন যে শাসন প্রতিষ্ঠিত কবল, এমন ছুর্নাতিপূর্ণ সে শাসন 
যে জাঁপানীদেব কবলমুক্ত হযেও অধিবাসীদের ছুর্ভীগে অবসান ঘটে নি। 
নানারূপে শোষিত হযে তাব1 চীনা শাসকদের বিষদৃষ্টিতে দেখতে শুরু কবেছিল, 
যদিও এই নব-আগন্তকদের সঙ্গে ছিল তাঁদের জাঁতিগত বস্তমাৎসের সম্বন্ধ, 
সাংস্কৃতিক সযোগ। 


জাপানী আঁতঙ্মসমর্পণেব কিছুকাল পুবে বাশিষ। জাপাঁনেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কবেছিল। উভধের মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হযেছিল 
নেই চুক্তি বাতিল করেছিল বাশিয়। শত্র জা্ধীনিকে জাপান সাহাঁধযদান 
করেছে এই অভিযোগে । সেই সঙ্গে বাশিয়া চীনের সঙ্গে একটি সন্দিস্থত্রে 
আবদ্ধ হয়েছিল ( ১৯৪৫ )। নানান বনুত্বপূর্ণ ঘোষণ। ছাড়াও সন্ধির শর্ত 
ছিল এই যে জাপান আত্মসমর্পণ না কবা পযন্ত উভয় শক্তি স-গ্রাম চাঁলিষে 
যাঁবে, স্বতন্ত্রভীবে কোন শক্তি জাপানে সঙ্গে সন্ধি কববে না, যুদ্ধশেষে উভষ 
শক্তি মিলিতভাবে শাস্তি স্থাপনের উদ্যোগ করবে, আব পবস্পরের সার্বভৌমত্ব 


৪৮০ মহাচীনের ইতিকথ। 


মেনে নিয়ে একে অন্তের স্বাধীনতা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। সন্ধির 
মেয়াদ ছিল ত্রিশ বছর। রাশিয়া “তিনটি পূর্ব প্রদ্দেশে*র অর্থাৎ মাঞ্টুরিয়ার 
ওপর চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করল, আর চীনও ম্বীকার করল 
বহির্মোঙ্গলিয়ার স্বাধীনতা, ষদ্দি সেই স্বাধীনতা সেখানকার গণভোটে সমধিত 
হয়। চীন ভায়রনকে একটি “মুক্ত বন্দর, ঘোষণা করে সকল জাতিকে 
বাণিজ্যের সযৌগদানে প্রতিশ্রুতি দিল। তা ছাঁড়া বাশিয়াকে স্বতন্ত্রভাবে 
শুক্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ স্থবিধাঁর ব্যবস্থা ছিল চুক্তির একটি শর্ত। পো 
আর্থারে উভয় শক্তির যৌথ কর্তৃত্ব আর বাঁশিয়া কর্তৃক নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের 
প্রস্তাবে চীন সম্মত হল। মাঁঞ্চুরিরার রেলপথগুলির পরিচালনা বিষয়েও 
যৌথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার চুক্তি কর হল। স্মরণ থাঁকতে পাঁরে উপরোক্ত 
সন্ধিশর্তের অনেকগুলিই ইয়ালট! চুক্তির অস্তভূক্তি। ইয়ালট। চুক্তির ব্যাপারে 
চীনকে পক্ষতুত্ত করা হয় নি, যদিও মৌঁঙ্গলিয়। ও যাঁঞ্চুরিয়া বিষয়ে রাশিয়ার 
কতগুলি প্রস্তাব চীনের সম্মতিসাপেক্ষে গৃহীত হয়েছিল। চীনের সঙ্গে 
রাশিয়ার বর্তমান সদ্ধি ইয়ালট। চুক্তির পূর্ণ পরিণতি ও রূপাঁয়ণ। এখাঁনে 
লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ইতিপূর্বে মাঞ্চুরিয়ায় যেসব অধিকার রাশিয়। চীনের 
কাছ থেকে আদায় করেছিল, এবং রুশ-জাপান বুদ্ধের ফলে যেনব অধিকার 
জাপাঁনকে হস্তান্তরিত করতে হয়েছিল, সেই অধিকারগুলিরই রকমফের 
শর্তরূপে সন্ধিপত্রটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর সোভিয়েত রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অসংখ্য 
সৈম্ প্রেরণ করেছিল জাপাঁনী বিতাড়নের জন্য । তাঁর। সেখানে জাপানী- 
প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলির কলকজা খুলে নিষে নিজেদের দেশে চালান দিয়েছিল, 
ফলে বাষ্টের এই সর্বপ্রধান শিল্পার়িত অঞ্চলটি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল, এবং 
সেজন্ত যুদ্ধান্তে জাতীয় পুনর্গঠন প্রচেষ্টা একটি কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। 
জাপাঁনী আত্মসমর্পণের পর রুশ সৈম্কর! জাপানীদের বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে 
গেল, যাঁবাঁর সময় তাঁর। শাসন-ভার জাতীয় সরকারের হাতেই তুলে দিয়েছিল । 
এ বিষয়ে চুক্তির কোঁন খেলাঁপই সোভিয়েত করে নি। চীন! জাতীয় সরকারের 
অন্থরোধে সোভিয়েত বাহিনী মুকডেন ছেড়ে চলে যেতে কয়েক মাস বিলম্ব 
করেছিল এবং তারপর ' মুকভেন ও অন্তান্ত শহরের দখল-কার্ষে জাতীয় 
বাহিনীকে সাহাধ্য করেছিল । কিন্তু তা সত্বেও চীন! কমু[নিষ্টদের মাঞ্চুরিয়ায় 
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প্রবেশ এবং গ্রাঁমাঁঞ্চল অধিকার করবার পক্ষে কোন বাঁধা ঘটে নি, সেখানে 
জাঁপানীদের পরিত্যক্ত প্রভৃত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাঁতে পড়েছিল আর 
সেগুলি তাঁর গৃহযুদ্ধে জাতীয় বাহিনীব বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। 


কুয়োমিনটাং-কমুস্স্টি বিবোধে মার্শালেব আপস 
মীমাংসার চেষ্টা " ওয়েডেমেযাব মিশন্‌ 


কম্যুনিস্ট ও জাতীয় সরকারের মধ্যে আঁপস-মীমা"সাঁর দ্বারা দেশে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমেরিকাব ফুক্তরাষ্ট করেছিল এবং সেই উদ্যোগ 
বিষষে বাশিযাঁরও সমর্থন ছিল আমরা তা দেখেছি । বস্তত চিযাঁং কাই- 
সেককে স্টীলিন একদা “নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক? বলে অভিহিত করেছিলেন 
এবং ছুটি বিরুদ্ধ দলীষ বাহিনীব এঁক্যপাঁধন প্রচেষ্টায় সাহাষ্যদাঁনের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । যুদ্ধ বিজযের পব্ও উভষ দলেব মধ্যে আঁপসেন উদ্যম 
বন্ধ হয় নি, যদিও আমেরিকান বাহিনীর সৈন্াঁধ্যক্ষ জেনীবেল গুয়ডেমেঘীন্‌ 
মীমাংসার কোন সম্ভাবনা! দেখেন নি। ১৯৪৫ আলের নভেম্বর মাসে 
প্রেসিডেন্ট টম্যান (রুজভেন্ট তখন গতাস্ত হযেছেন ) তাঁব নিজস্ব প্রতিনিধি 
জেনারেল মার্শালকে চীনে পাঠালেন, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিমত চীনের 
এক্যবিধাঁনকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাঁব প্রযোগ করবার জন্য, এব" প্রথম দিকে 
দেখ! গেল কাধ কিছু অগ্রসরও হয়েছে । ১৯৪৬ সালের জান্যাঁৰি মাসে 
জে* [বেল মার্শাল জাতীয সরকার ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে যুদ্ধবিবতি চুক্তির 
ব্যবস্থা! করলেন, এবং পেইপিং নগরে উভয পক্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের গ্রতিনিধিদের 
মধ্যে চুক্তিমত কাষ সম্পাদন বিষষে শিয়মিতভাবে আলোচনাও চলতে 
লাগল। চীনের সার্বভৌ'মত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত মাঞ্চুরিযাঁষ প্রবেশ করতে জাতীয় 
বাহিনীকে কোন বাঁধা দেওয! হবে না, কম্যুনিষ্টরা স্বীকার কবল। চুংকিং-এ 
একটি সর্বদলীষ সম্মেলনের অধিবেশন হল, সেই সম্মেলনে চিষাং কাঁই-সেক 
ঘোঁষণ! কবলেন যে জাঁতীয সরকার প্রজাঁদের অবিলম্বে কয়েকটি গণতান্ত্রিক 
অধিকাঁর দান করবে, এবং অন্যান্ত গৃহীত প্রস্তাবও কার্ষে পরিণত কর! হবে। 
১৯৪৬ সালে জাঁতীষ সরকার ও কমুমুনিষ্ট পার্ট উভষেই দৈন্যবাঁহিনী হ্রাস 
করতে সম্মত হল, এবং সেই সঙ্গে রাঁজনৈতিক প্রভাবযুক্ত একটিমাত্র মিলিত 
বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করা হল। 


৩১ 


৪৮২ মহাঁচীনের ইতিকথা 


এই আশাপ্রদ স্ুচন। সত্বেও মার্শালের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয়েছিল, তাঁর কারণ পক্ষ ছুটির অভ্যন্তরে আঁপসবিরোধী মনৌভাঁব ছিল 
অত্যন্ত গ্রবল। জাতীয় সরকারের প্রকৃতি ব। গঠন-সংস্থার কোন 
পরিবর্তনই দেখ। যাঁয় নি ১৯২০ সাল থেকে । কুয়োমিনটাং-এর সর্বাধিনায়ক 
চিয়াং কাঁই-দেক ছিলেন ফ্যাসিস্ট ভাবাঁপন্ন, আর দলটি ছিল অত্যন্ত 
স্বৈরাচারী । এরূপ শ্বৈরাঁচাঁরী রাজনৈতিক দলের আদর্শ ষে প্ররুত গণতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা কখনে। হতে পাঁরে, এমন কথ কম্যুনিষ্টদের কাছে ছিল একাস্ত 
অবিশ্বান্ত । আবার কম্যুনিষ্টদের প্রতি অনাস্থাবশত চিয়াং-পক্ষ আপস 
মীমাংসার প্রস্তাব সবাস্তঃকরণে গ্রহণ করে নি। এইকূপ মন কষাকষির 
অবশ্যস্ভাবী ফল দেখ! দিল ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে, তখন উভয় পক্ষের 
মধ্যে আবার যুদ্ধ বেধে গেল। জুন মাসে মাশশীলের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ- 
বিরতি ঘটেছিল বটে, কিন্তু শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। চীন! জাতীয় 
সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে কম্যনিস্টরা জোর 
প্রচারকার্ধ চালাতে লাগল, আর আমেরিকান রণতরীর চীনে উপস্থিতির 
ঘোর গ্রতিবাদ করল। মার্শালের শান্তি-গ্রচেষ্টায় যৌগ দিলেন নবাগত 
মাকিন রাষ্ট্রদূত ডক্টর লেটন স্মার্ট, মিশনারী শিক্ষকরূপে চীন দেশের সঙ্গে 
তীর ছিল দীর্ঘকীলের পরিচয়। কিন্তু কুয়োমিনটাঁং-কম্যুনিষ্ট আলোচনা 
অচিরেই ব্যর্থ হল, যুদ্ধবিগ্রহ আবার শুরু হল। ১৯৪৭ সালের জাম্গয়ারি 
মাঁসে জেনারেল ম্রার্শাল দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং তাঁর কয়েক মাস 
পরেই প্রেসিডেণ্ট উয্যান জেনারেল ওয়েডেমেয়ারকে চীনে পাঠালেন প্রকৃত 
তথ্য নির্ণয়ের জন্য (8০6-0100610155101) )। ওয়েডেমেয়ার বেশ 
খোঁলাখুলিভাঁবেই জাতীয় সরকারের সামরিক নীতি, ছুনীতি ও কাধে 
অক্ষমতার নিন্দা করলেন, এবং মাঞ্চুরিয়ায় গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্য চীন, রাশিয়া, 
বুটেন, ফ্রান্স ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগে একটি যৌথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
প্রস্তাব করলেন । অন্যথায় কম্যুনিন্ট আধিপত্য শুধু মাঞ্চুরিয়ায় নয়, সমগ্র 
চীন দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়বে এরূপ আঁশঙ্কাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন । 


জাপানের পরাজয়ের পরেও মাফিন যুক্তবাঁ্্র জাতীয় সরকারকে চীনে 
স্থপ্রতিিত করবার জন্য সাঁহাষ্যদানের কোন ক্রাট করে নি। জাপানীদের 
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পরিত্যক্ত স্থানগুলিতে জাতীয় সৈম্তদের পরিবহণ করেছে মাফিন বিমাঁনবহ্র, 
জাতীয় বাহিনীকে আমেরিকা সামরিক দ্রব্যার্দি ও অস্ত্রোৌপকরণ সরবরাহ 
করেছে, খণ ও রিলিফ দিয়েছে । সুদীর্ঘ কাল ধবে বিপুল সাহায্যদান কিন্ত 
কম্যুনিষ্টদের হাতে জাতীয় সরকারের চরম পরাজয়কে বোধ করতে পারে নি, 
আমেরিকায় এই বিষয়টি নিয়ে শনাঁন জল্পনা-কল্পনা উপস্থিত হয়েছিল। 
কেউ ইয়ালট। চুক্তিকে দৌষ দিলেন, কেউ মার্শীলের ওপর দোষারোপ করলেন 
যুদ্ধবিবতির দ্বার] কমুযুনিস্টদের নিশ্বাস নেবার সময় দীনের জন্যে, আর কেউ ব। 
বললেন জাতীয় বাহিনীকে খোঁচিত সাহাঁষ্য কর হয় নি এবং সে সাহাষ্য 
অসময়ে বন্ধ কর। হয়েছিল। কিন্তু বাষ্ট্রের প্ররুত শক্তি দেশের সুস্থ সবল 
জনমত, সরকারের চরম নির্ভর 'প্রকৃতিপুঞ্রের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ওপর, এ সত্য 
চীনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে । ন্বর্গের পরোয়ানা, 
(7$8002.0০ 0£1798০1)) কতবার প্রত্যাহ্ৃত হয়েছে আর সেই সঙ্গে হয়েছে 
রাজবংশের পতন। জাতীয় সরকারের পতন সেই অতীত ইতিহাঁমেরই 
পুনরাবৃত্তি মাত্র, এরূপ ক্ষেত্রে জনমতকে উপেক্ষ। করে একটি দুনীীতিপরাঁয়ণ 
স্বার্থাম্ধ শীঘক-গোষ্ঠীকে সামরিক ও আখিক সাহাধ্যদাঁনে ক্ষমতায় অধিষিত 
রাখবার প্রয়া পরম শক্তিমান মাঁকিন যুক্তবাষ্ট্রের পক্ষেও যে সাঁফল্যম্ডিত 
হয় নি তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই । 

পতনের পুবে জাতীয় সবকাঁর জনমতের মখর্থন লাভের চেষ্টা করেছিল 
নৃতন 'একটি সংবিধান প্রস্তুত করে, এবং সেই উদ্দেষ্টে ম্যাঁনকিং শহরে একটি 
জাতীয় সম্মেলনেব অধিবেশন হয়েছিল (১৯৪৬)। কিন্তু এই অধিবেশনে 
কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য ক্ষুত্র দলগুলি যোগদান করতে রাজি হয় নি, উপস্থিত 
ব্যক্তিগণের অধিকাংশই ছিল কুয়োমিনটাঁং দলভূক্ত। একদলীয় শাসনের 
অবসান ঘটিয়ে সান-ইয়াৎ্/সেন-এর কর্মসথচিমত গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত একাধিক দলের একটি নৃতন রাষ্ট গঠনের ব্যবস্থা অভীপ্সিত হলেও 
কার্ধত মেই পরিকল্পনার বূপাঁয়ণ ছিল অত্যন্ত কঠিন। ১৯৪৮ সালে 
হ্যানকিং-এ নৃতন সংবিধানের কান্ুনমত জাতীয় সংসদের অধিবেশন হল, 
এবং সেই অধিবেশনের প্রধান কাঁধই হয়েছিল চীন। সাধারণতস্ত্রের রাষ্টপতি 
নির্বাচন । চিয়াঁং কাঁই-সেক বাষ্রপতি নির্বাচিত হলেন। এই পদটি গ্রহণ 
করতে প্রথমে তিনি আপত্তি করেছিলেন, পরে বীজি হন। চিয়াং-এর 


৪৮৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৌয়াংসির ভূতপূর্ব সমরনেত। লি স্ব-জেন উপরাষ্ট্রপাতি 
নিমুক্ত হলেন। অবশ্ঠ ইনি দীর্ঘকাল জাতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করেছিলেন । 


উটের পিঠে শেষ তৃণখণ্ড মুদ্রাস্মীতি : জাতীয় 
সরকারের পতন 


কিন্তু জাতীয় সরকার জনপ্রিয় হল না, অন্তদ্বন্দ ও দুনীতিরও অবসান 
ঘটল না। সরকাঁর-বিরোধী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের প্রতি পুলিশ 
রাষ্ট্রের দমননীতির প্রয়োগ কর! হল। তা ছাড়া, সগ্ত-পরিকল্লিত মুদ্রানীতির 
ব্যর্থত1 জাতিকে একটি চরম দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, এই অর্থ নৈতিক 
বিপর্যয়ই হয়েছিল প্রজারগী উটের পিঠে শেষ তৃণখণ্ড । দীর্ঘকাল জাপানের 
সঙ্গে যুদ্ধের ফলে মুদ্রাম্ফীতি পর্বতপ্রমাণ বিরাঁট আঁকার ধারণ করেছিল। 
ুদ্রান্ষীতি-জনিত অনথ নিবারণের জন্য ন্বর্ণভিদ্ভিক নৃতন মুদ্রার প্রবর্তন 
কর] হল, এবং সেই মুদ্রার সমর্থনে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেস্তে সকলকে স্বর্ণ- 
বৌপ্যাঁদি সরকারী তোঁশাখানাঁয় জম! দিতে আদেশ করা হল। এইরূপে জন- 
সাধারণের সঞ্চিত ধনরত্ব করাঁয়ত্ত করেও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অন্পাতে অর্থের 
অপ্রাচূর্যের দরুন সরকারের পক্ষে মু্রাস্ষীতি বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠল। 
ফলে, পুরাতন নোটের মত নৃতন নোটগুলিও কতগুলি বাজে কাগজে পরিণত 
হল। লোকে উঠল বেপরোয়া হয়ে, এমন সরকারের চেয়ে কম্যুনিস্ট 
শাননকেও তাঁরা শ্রেয় মনে করল। কম্যুনিষ্টদ্বের আদর্শবাঁদ, আদর্শের প্রতি 
এঁকান্তিক নিষ্ঠা, কঠোর নিষ়বমান্থবন্তিতা, শ্রমসহিষ্ণুতা, এইসব গুণগ্রাম এবং 
কম্যুনিস্ট সরকারী মহলে ছুর্নীতিব একান্ত অভাব জনগণের মনে গভীর 
রেখাঁপাত করেছিল । 

ঘটনাজোত এখন চরম পরিণতির দিকে দ্রুত ছুটে চলেছিল। ১৯৪৬ 
সালে চীন দেশের প্রধান নগর ও রেলপথসমূহ ছিল জাতীয় বাহিনীর 
কর্তৃত্বাধীন, তার। মাঞ্চরিয়ায়ও অনেক দুর অগ্রসর হয়েছিল, তারপর থেকেই 
অবস্থার অবনতি ঘটতে লাঁগল। কমুনিস্টদের সঙ্গে তুলনীয় জাতীয় 
বাহিনীর আকাঁর ছিল অনেক রৃহধ্, অস্তরশপ্র, যুদ্ধের উপকরণাঁি ছিল অনেক 
বেশি পরিমাঁণ। কিন্তু তা দত্থেও প্রতি পদে জাতীয় সরকার পরাজিত হতে 


যুদ্ধান্তে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ৪৮৫ 


লাগল, তাঁর কাঁরণ অসন্তোষ জাতীয় বাহিনীর মধ্যেও গ্রবেশ করেছিল। 
যুদ্ধে আর তাদের প্রবৃত্তি ছিল না, দলে দলে জাতীয় সৈন্যরা দল ছেডে অর্খ্ঁ- 
শস্ত্ সমেত কম্যুনিস্ট বাহিনীতে যোগদান করল। জাতীয় সরকারকে রক্ষা 
করবার জন্ত আমেরিকা-দত্ত অক্জ্োপকরণগুলি এখন কম্যুনিষ্টরা ব্যবহার 
করল জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে। কমুনিস্টদের শক্তিমান স্থদক্ষ সৈম্দলের 
সামনে দাড়াবার মত সামর্থ্য ভগ্রাবশিষ্ট জাতীয় বাহিনীর আর রইল না। 
১৯৪৮ সালে কম্যুনিস্টর1 মুকডেন দখল করল, সেই সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার চাবিকাঠি 
তাদের করায়ত্ত হল। পেইপিং ও টিয়েনসিন অধিকৃত হল, তাঁরপর কম্যুনিস্ট 
বাহিনী ন্তানকিং-এর দিকে অগ্রসর হয়ে সাঁংঘাই দখল করল । হ্যাঁনকৌ, উচ্যা 
ও হ্যাঁন-ইয়াং-এর পতন হল (১৯৪৯), ইয়াংসি উপত্যকা কম্মনিস্টদের 
করতলগত হল। ক্যাঁনটন, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও সিংকিয়াঁং থেকে বিতাঁডিত 
হয়ে জাতীয় সবকার চুৎকি" নগরে রাঁজধাঁনী স্থানান্তরিত করল,কিন্তু সে 
স্থানও তাদের অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হল ( ১৯৫০)। চীনের মুল 
ভূখণ্ড, এমন কি হেইনান দ্বীপ ত্যাগ করে জাতীয়তাঁবাদীরা এবার ফরমোসায় 
আশ্রয় গ্রহণ করল, পেখাঁনে তাদের কম্যুশিস্ট প্রতিরোধের উদ্যোগপর্ব শুরু 
হল সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-সেকের কর্তৃত্বাধীনে । চিয়াং কাই-সেক ১৯৪৯ 
সালে জাতীয় সরকারের গ্রেসিডেণ্টের পর্দে ইন্তফ দিয়েছিলেন, সে-পদ আবাঁব 
তিনি গ্রহণ করলেন । 


চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্র : রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি 


১৯৪৯ সালের ১ল। অক্টোবব তারিখে “চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্র (17 
চ6010165 [২1১01011০04 0179 ) প্রতিষ্ঠিত হল। প্রজ।তস্ত্রের সভাপতি 
হলেন মাও সি-তুং, উপ-সভাপতি হলেন চু তে, লিউ সাঁও-চি, লি চি-সেন, 
মাদাম সান-ইয়াৎ-সেন (সাঁন-ইয়াৎ-সেন-এর পততী ) প্রভৃতি ছয়জন । বাষ্শাসন- 
পরিষদের প্রধান মন্ত্রী হলেন চৌ এন-লাই। এই নূতন রাষ্ট্র প্রতিষিত হবার 
সঙ্গেই সোভিয়েত রাঁশিয়। রা্রটিকে স্বীকার করে নিল। বাঁশিয়াঁর এই স্বীকৃতির 
বিরুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্ধের দিক থেকে তীব্র সমালোচন। করা হল এই মর্মে ষে 
১৯৪৫ সালে স্টাঁলিন চীন! জাতীয় সরকাঁরকে সমর্থন করবার ষে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন নৃতন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির দ্বারা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে। 


৪৮৬ মহাঁচীনের ইতিকথা 


অভিযোগটি বাট্রপুঞ্জে* উখবাপন করে বাঁশিয়াকে নিন্দিত করবার চেষ্টা করেছিল 
চীন। জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি, কিন্ত সে উদ্ঘম সফল হয় নি। তবে রাঁটপু্ 
কম্যুনিষ্ট চীনকে সাস্তনূপে গ্রহণ করে নি, ফরমোসাঁয় নির্বাসিত কুয়োমিনটাং- 
প্রেরিত ব্যক্তিকেই চীনের প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হয়। এখানে বলা 
আবশ্যক, চীনের কম্যুনিস্ট সরকার এখন বিশ্বের অনেকগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীরুত, 
ভাবত, পাকিস্তান, এমন কি বুটেন প্রভৃতি কষেকটি ইউরোপীয় দেশও চীনের 
প্রজীতন্্রকে স্বীকার করে নিয়েছে । জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাঁশিযা চীনা 
কমুযনিস্টদের সাক্ষাৎ ব। পবোক্ষতাঁবে কখনো কোনরূপ সাহাধ্য কবেছে এমন 
প্রমাণ নেই, বরঞ্চ জাপানী পরিত্যক্ত স্থানগুলির দখলকার্ষে জাতীয়তাবাদী! 
রাশিয়ার বিলক্ষণ সহায়ত ও সহযোগিতা লাভ করেছিল । এরূপ ক্ষেত্রে চার 
বছর পর অবস্থাস্তর ঘটার পবিপ্রেক্ষিতে বাস্তবের ম্বীকৃতি বাঁশিয়ার পক্ষে 
অন্তাঁধ বলে মনে কর! বোঁধ করি নিরপেক্ষ বিচারে স"গত হবে ন। 

১৯৫০ সাঁলের ফেব্রুযারি মাসে সোভাযত বাঁশিষ। ও চীনেব প্রজাতন্ত্রের 
মধ্যে পারস্পরিক সাহাধ্যের একটি সন্ধি স্থাপিত হল। সন্ধির শর্তগুলি এইরূপ £ 
জাঁপাঁন নিজে বা অন্য শক্তির সহযোগে বাশিয়াকে বা চীনকে আক্রমণ করলে 
আক্রান্ত পক্ষের সাহাষ্যার্থ অপর পক্ষ অগ্রসব হবে । উভয় পক্ষের স্বার্থি-সম্প্‌ক্ত 
আন্তর্জাতিক ব্যাপাঁরধমূহে পরস্পর সহযোগিতা করা হবে, এব” একে অন্যের 


২ পীপাশিপিপশিপিতপিপাাপপাশীস পেশি 


* দ্বিতীয় মহাধুদ্ধেব পুবেই 'জাতিদংঘ' (78৪£9৪ ০৫ [01075 ) বিদুপ্ত হায়ছিল, মেই 
মংঘে যুক্তবাই্র সদস্ত ছিল না। দ্বিতীষ মহাযুদ্ধের পর আমেরিকাব লেক সাকসেন্‌-এ “বাষ্প 
সংস্থা (00106. টৈ20610755 028771280101) নামে একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। 
কম্ানিস্ট চীন ছাড়া পৃথিবীর সকল ্বাধীন রাই এই সংস্থাব সাধাবণ সমিতির ( 067921 
4553671015 ) সত্য । ভারতের বিশেষ চেষ্টা সব্বেও কম্যনিস্ট চীনকে রাইপুঞ্জে স্থান দেওয়। 
হয় নি। এই সংস্থায় আছে একটি 'নিরাপত্ত। পরিষদ (55০8215 05001011 ) যাৰ কাজ হল 
মূলত আপস-স্ত্রে জাতির সঙ্গে জাতির বিবাদ মীমাংসার ছার! শান্তি স্থাপন, কিন্ত প্রয়োজন হলে 
এই পরিষদ কর্তৃক অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এমন কি বল-প্রয়োগেও বাধা নেই, যেমন করা হয়েছে 
কোরিয়ার বেলায় । তৃতপূর্ব “লীগ অফ. নেশানস-এ ব্ল-প্রয়োগের এমন কোন বিধান ছিল না, 
এখানেই এ সংঘের সঙ্গে “বাঁঃপু& সসস্থা'র পার্থক্য । 'নিরাপত্ত। পরিষদে'র স্থায়ী স্দন্তের সংখা? 
পাঁচটি নেশন, যথা যুক্তরা॥, বুটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও কুয়োমিনটাং চীন (করমোঁসা )। রাষট্রপুপ্রের 
'অধিবেশন-ক্ষেত্ত নিউ ইয়র্ক | 


যুদ্ধান্তে কম্যুনিস্ট বাষ্্ প্রতিষ্ঠার কথা ৪৮৭ 


রাষ্ীয় সার্বভৌমত্তের মর্যাদা স্বীকার করে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে 
বিরত থাঁকবে। এই সন্ধির মেয়াদ ত্রিশ বছর, কোন পক্ষ এক বছর পূর্বে 
নোটিশ দিয়ে বাতিল না রূুরলে আরও পাঁচ বছর চলবে । আর একটি চুক্তি 
অন্থপারে রাঁশিয়। পোর্ট আর্থার থেকে সৈন্য অপসারণ এবং বিন] ক্ষতিপূরণে 
মাঞ্চুরিয়ার চ্যাং চুন বেলপথ চীনকে প্রত্যর্পণ করতে বাজি হল। বাঁশিয়া 
স্বীকার করল ভাম়রন চীন1 প্রজাতন্ত্রের নিজন্ব শাসন-ক্ষেত্র, খণম্বপ্ূপ ছয় 
কোটি ডলার চীনকে দিতে রাঁজি হল নাঁনান উপকরণ ক্রয়ের জন্যে, এবং চীন 
এ ঝণ কাঁচা মাল, চা, সোন। ও আমেরিকান ডলারে পরিশোধ করবে স্থির হল। 
১৯৫২ সালে যখন দেখা গেল কমুনিস্ট চীন ও জাপানের মধ্যে কোন সন্ধিপত্র 
স্বাক্ষরিত হবার সম্ভাবন। নেই তখন চীনের অন্থরোধে পোর্ট আর্থার থেকে 
রুশ সৈন্য অপসারণের কার্য আপাঁতিত স্থগিত রাখা হল। ১৯৫৩ সালে সন্দি- 
শর্তমত কম্যনিস্ট চীন চ্যাং চুন রেলপথ পরিচাঁলনাঁর ভার গ্রহণ করল। এ 
সালে একটি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, শর্ত ছিল এই যেচীনের কয়েকটি 
ধাতু ও কৃষিন্রব্যের পরিবর্তে খনি ও শিল্পোন্নয়ন-কার্ষে রাশিয়। চীনকে সাহাঁষ্য 
করবে। 





কোরিয়ায় যুদ্ধের কথা 


১৯৫ সালের জুলাই মাঁসে বাঁশিয়ার অস্ত্রশস্থে স্থজ্জিত উত্তর কোরিয়ার 
সৈম্তবাঁহিনী দক্ষিণ কোরিয়। আক্রমণ করে। উত্তর কোরিয়ার অভিষৌগ 
ছিল এই যে আক্রমণকাঁরীর ভূমিকায় দক্ষিণ কোরিয়াই প্রথমে অবতীর্ণ 
হয়েছিল। আমেরিকার উদ্যোগে জাতিপুগ্গের নানান জাতি এই যুদ্ধে দক্ষিণ 
কোরিয়ার সাহাষ্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করে। যুদ্ধটির গতি-প্রকৃতি বর্ণনা 
করবার পূর্বে কোরিয়। বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি বৃত্তান্তের আলোচনা প্রয়োজন । 
১৯১০ সাল থেকে কোরিয়া ছিল জাপানী সাম্রীজ্যের অস্ততুক্ত। ছ্িতীয় 
মহাঁযুদ্ধে পরাঁজয়ের পর জাপানী বাহিনীর অপসারণের সঙ্গে দেশটির উত্তরাশ 
রুশ সৈন্য আর দক্ষিণাংশ আমেরিকান সেনাদল কর্তৃক অধিকৃত হল, উভয় 
পক্ষের মধ্যকার বিভাগ-রেখ! ছিল আটত্রিশ অক্ষরেখা (380) 08191161 )। 
১৯৪৫ সাঁলে মস্কো নগরে বুটেন, যুক্তরাষ্্ী ও বাশিয়া পক্ষত্রয়ের একটি বৈঠকে 
এই মর্ষে এক পরিকল্পন। প্রস্তত করা হল যে সম্মেলনের তিন শক্তি ও 


৪৮৮ মহাচীনের ইতিকথা 


চীন নিয়ে গঠিত একটি ট্রান্টি-বোর্ডের পরিচালনায় কোরিয়া শীসিত হবে 
পাঁচ বছরের জন্য, এবং এই সময়ের মধ্যে কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক শাঁমন-ব্যবস্থা 
প্রণয়নের উদ্যোগ-আয়োজন কর। হবে। এই পরিকল্পনার রূপাঁয়ণের জন্য 
আমেরিকা ও মৌভিয়েতের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়, কিন্ত 
দুর্ভাগ্যক্রমে কমিশন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি। তথন উত্তর 
কোরিয়ার কমুমিস্ট অধিবাসীরা! সেখানে একটি “প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
করল, আর দক্ষিণাঞ্চলে আমেবিক-গ্রভাঁবিত দল স্থাপন করল অন্য একটি 
রাষ্ট। ১৯৪৭ সালে রাঁশিয়াঁর প্রতিবাঁদ সত্বেও আমেরিকার বিশেষ উদ্যোগে 
রাষ্ট্রপু্ত পরিষদ কোরিয়ায় একটি কমিশন প্রেরণ করল সমগ্র দেশের জন্য 
একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্তে, কিন্ত উত্তর কোঁরিয়। কমিশনের সঙ্গে 
সহধোগিতা করতে অসন্মত হল । উত্তর কোরিয়ার এই প্রতিকূল মনোভাবের 
প্রতি দৃকপাত না করে কমিশন সংবিধান-সভা গঠনের জন্য নিবাচনের 
আয়োজন করল, এবং এইরূপ বেপরোয়াভাবে নির্বাচিত সভাঁটি একটি 
সংবিধান প্রত্বত করে সিংম্যান বী-কে বাষ্পতি নিযুক্ত করল । এই ভদ্রলোক 
বছ বৎসর আমেরিকায় কাঁটিয়েছিলেন এবং তাঁর শিক্ষারধীক্ষা সবই মাঁকিন 
মূলুকে । ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাঁসে রাষ্ট্পুঙ্ত পরিষদ সিংম্যান বী-র 
সরকারকেই সমগ্র কোরিয়ার আইনমত প্রতিষ্ঠিত সরকার বলে স্বীকার করল, 
যদিও'তার মাসখানেক পূর্বে উত্তরাঞ্চলে "গণতান্ত্রিক জনগণের সাঁধারণতন্্ 
(06290901865 73600165 [২০1900110 ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং সেই 
রাষ্ট্র সমগ্র কোরিয়ার ওপরই কর্তৃত্বের দাবি করেছিল । এই বা্ট্রকে রাশিয়া, 
পোল্যাণ্ড ও মৌঙ্গলিয়া স্বীকার করে নিল। এইরূপে কোরিয়ার দুই অংশে 
প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ছুটি রাষ্ট্রের স্বতন্ত্রভাবে সমগ্র দেশের ওপর কর্তৃত্বের দাঁবি 
এবং এক অংশকে রাশিয়ার পৌষকতা, অপর অংশকে আমেরিকার উদ্যোগে 
রাষ্ট্র-পুঞ্ের সমর্থন কোরিয়ার শাস্তিকে অতিমাত্র বিস্তিত করে তুলেছিল। 
শুধু তাই নয়, সেদিন কোরিয়াকে কেন্দ্র করে কনুনিস্ট ও “স্বাধীন জগৎ 
নামে মাফিন-পরিচাঁলিত অ-কম্যুনিস্ট দেশসমূহ, এই ছুটি বকের মধ্যে ষে 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সুত্রপাত হয়েছিল, তার জের আজও মেটে নি ! 

কোরিয়ার ছুই অংশের দাঁবি সম্পর্িত কলহের প্রথম ভাঁগে পাছে 
খমেরিকার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সামরিক সংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়ে সেজন্য 


ুদ্ধান্তে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথ। ৪৮৯ 


রাশিয়া তার কোরিয়াস্থিত সৈন্যবাহিনী অপসারিত করল, আমেরিকাও 
মাঁফিন সৈন্য দক্ষিণ কোরিয়া থেকে জাপানে নিষে গেল। এমন সময় 
কোরিয়ার উভয় অংশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ 
কোরিয়াকে আততাষী বলে অভিযুক্ত করে আটত্রিশ অক্ষরেখার অপর দিকে 
সৈন্য প্রেরণ করল, সেই বাহিনী অচিবেই দক্ষিণ কোঁরিযাঁর রাজধানী সিওল 
নগর অধিকার করে দ্রুত অগ্রসর হতে লাঁগল। যুদ্ধারভের সঙ্গেই মাকিন 
যুক্তরাষ্্ট জাপান থেকে সৈন্য প্রেরণ করল দক্ষিণ কোবিয়াকে সাহাঁষ্য 
করবাঁর জন্য, এবং তাঁর অব্যবহিত পরেই বাঁষ্রগুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের 
অধিবেশনে উত্তর কোরিযাঁকে আটত্রিশ অক্ষরেখাঁর উত্তরে সরে যাবার নির্দেশ 
দ্েওয। হল। নিরাপত্তা পরিষদের এই অধিবেশন রাশি! বর্জন করেছিল, 
এবং প্রস্তাবটি তাঁর অনুপস্থিতিতে গৃহীত হ্যেছিল। সে যেমন হোক, 
রাশিয়া-সমথিত উত্তর কোবি্যাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষী করে বা্ট্রপুপ্জ মাকিন- 
সমথিত সিংম্যান রী সরকাবকে পূর্বাপর ষে সমর্থন দান করে এসেছিল, 
সকল অনর্থেব মূল এই পক্ষপাঁতছ্্ট সমর্থন, এমনিভাবে কোরিয়ার অত্যন্তরে 
সঙ্গিন অবস্থার স্থষ্টি এবং তাঁর অবশ্যস্তাবী পপিণতিহই যে উভয অংশের 
পরস্পর সংঘর্ষ, আজ তা স্বীকার না করে উপায় নেই। 

জেনারেল ম্যাক আর্থীরেব অধিনাযকত্থে আমেরিকান পৈন্যদ্ল কোরিষাঁষ 
প্রেরিত হযেছিল, কিন্তু প্রথমে তাবা এসে কম্যুনিস্টদের অগ্রগতি বোধ 
করতে পারে নি। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জেব নির্দেশমত বুটেন ও অন্যান্য দেশ 
সৈন্ত প্রেরণ করেছিল যদিও অধিকাঁশ ক্ষেত্রেই সৈন্তসংখ্যা ছিল নগণ্য । 
শক্তিশালী নৃতন একদল মাকিন বাহিনী সিওলের নিকটবর্তী একটি 
গুকত্বপূর্ণ স্থানে বণতবী থেকে অবতবণ করল। এই বাহিনী সিওল 
পুনরধিকার করল, উত্তর কোঁরীয কম্যুনিস্ট বাহিনী তখন পিছু হটতে 
আরস্ত করল। রাষ্রপুগ্ত বাহিনী যে পর্যস্ত না কোবিষা ও চীনের সীমান্তে 
ইযাঁলু নদীর তীরে এসে উপস্থিত হযেছিল, পশ্চাঁদপসরণ চলতে লাগল 
কমনিস্ট সৈম্তদের, তারপর হঠাঁৎ এসে দেখ! দিল নানান যুদ্ধোপকবণ সমেত 
কাতাঁরে কাতাঁরে চীনা সেনাদল, চীন তাদের “শ্বেচ্ছাসেবক” বলেই অভিহিত 
করেছিল । এই প্রবল পরাক্রীস্ত চীন! সৈম্তদল রাষ্টরপুপ্ত বাহিনীকে আক্রমণ 
করে আটত্রিশ অক্ষরেখার কাছাকাছি পর্যস্ত ঠেলে নিয়ে গেল। 
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এখানে প্রন্ধ উঠতে পারে £ বাষ্টরপুঞ্জ বাহিনীর বিরুদ্ধে চীনা সৈন্তদলের 
এই অভিষান কি ন্তাঁয়বিগহিত হয় নি? বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ষ্দি 
অস্ত্রধারণ করা৷ হয় তবে জগতে শাস্তিপর্বের অবসান অবশ্যস্তাবী নয় কি? 
জবাবে প্রতিপক্ষ পাঁণ্ট। প্রশ্ন করতে পারেন £ রাষ্ট্রপুপ্ত কি সত্যই একটি 
বিশ্ব প্রতিষ্ঠান? তা ষদ্দি হয় তা হলে যাট কোটি লোকের বাসভূমি মূল 
চীনকে বাঁদ দিযে ফরমোসায় নির্বাসিত আমেরিকার আশ্রিত চিযাঁং দলের 
প্রতিনিধিকে রাষ্্রপুঞ্জের সভাকক্ষে আসন দেওযা৷ হল ষে ন্যাষ বা নীতির 
বিধানমত সেই নীতির স্বরূপ কি? চীনকে রাষ্টপুঞ্ত স্বীকার করে নী 
অথচ চীন আপন স্বার্থের বিরুদ্ধে রাষ্রপুঞ্জের অভিরুচি অঙ্ছসারে উত্তর 
কোবিষাকে সাহাঁধ্যদানে বিরত থাকবে, তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাঁধ্য 
করবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা চীনের আছে কি? এ ছাড়া আরও 
কয়েকটি বিবেচনার বিষয় আছে। চীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয নি যেপর্যস্ত না 
দক্ষিণ কোরিয়ার স্বপক্ষীষেরা ইযানু নদীর তীরে চীনের সীমান্তে এসে 
উপস্থিত হয়েছিল। চীন দেশেব সর্বাপেক্ষা শিল্পা়িত অঞ্চল মাঁঞ্চুরিযাঁষ, সে 
অঞ্চলের নিকটবর্তাঁ ইযালু তীবস্থ স্থানিসমূহে রাষ্টরপুঞ্জের নাঁমে চীন বিদ্বেষী 
আমেরিকার সাযবিক ঘাঁটি স্থাপন চীন] বাঙ্্রের নিবাপত্তার পরিপন্থী, একপ 
আশঙ্কা চীনের পক্ষে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক | স্মরণ রাঁখ। প্রযোজন, আমেরিকার 
সাহাধ্যপুষ্ট জাতীয় বাহিনীর ভগ্রাবশেষ ফবমোস। দ্বীপ থেকে বিমাঁনবহর 
ও নৌ-বাহিনীব হামলা চাঁলিষে যাঁচ্ছিল চীনের মূল ভূখণ্ডের ওপর, সেই 
আক্রমণ চিযাঁং কাঁই-সেক কোরিয়। যুদ্ধের প্রারস্ত পর্বস্ত বন্ধ করেন নি। 
প্রেসিভেণ্ট উয়্যান সম্ভবত বাষ্টরপুঞ্জের কোরিয। অভিযীনের বিরুদ্ধে চীনের 
প্রতিক্রিয়। আশঙ্কা করেই চিয়াং বাহিনীকে মূল ভূখণ্ডের ওপর আক্রমণ বন্ধ 
করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর সেই সঙ্গে মাকিন নৌ-বহরকে চীনের 
আক্রমণ থেকে ফরমোসাকে রক্ষা করতে আদেশ করলেন। প্রশান্ত 
মহাসাগব অঞ্চলের নিরাপত্তার সঙ্গে ফরমোসা জডিত, এই কথা বলে 
ফরমোপার ভবিষ্কৎ অনিশ্চিত রাঁখা হল। ইন্দোচীনে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
ক্রান্সকে সাহাঁষ্যদীনের হুকুম দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট উ্,ম্যান, ফিলিপাইনেও 
সেই ব্যবস্থা কর৷ হয়েছিল । 

চিয়াং-নমর্থক শক্তিপুঞ্জ মীঞচুরিয়ার মধ্য দিয়ে চীন আক্রমণ করে জনগণের 


ুদ্ধাস্তে কম্যুনিস্ট বাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ৪৯১ 


সাধারপতন্ত্রকে বিনষ্ট করতে পারে, এই আঁশঙ্ক। করেই চীন কোরিয়া 
যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিল, অবস্থার বিচার করে এরূপ ধারণ। করা অসংগত 
নয়। বা্পুঞ্ত বাহিনী যদি আটত্রিশ অক্ষরেখা অতিক্রম না করত, তা! 
হলে চীনের যুদ্ধে নামবার কোন প্রয়োজন হত না। কিন্তু এই স্থযোগে 
রা্পুপ্ত চেয়েছিল তার পূর্বে পহীত প্রস্তাবমত সমগ্র কোরিয়ায় সিংম্যান 
সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। বাষ্টপুঞ্জের এই প্রচেষ্টার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের 
পরিধি আরও বিস্তৃত হয়ে পরিস্থিতিকে বিলক্ষণ জটিল করে তুলতে পারে, 
ভারতের প্রধাঁন মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সে কথা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং 
সেজন্তেই তিনি রাট্রপুঞ্ধ বাহিনীর আটত্রিশ অক্ষরেখা অতিক্রমের বিরুদ্ধে 
হুশিয়ার-বাঁণী বারবার ঘোষণা করেছিলেন। পরিশেষে অনেক জল ঘোলা 
করবার পর যুদ্ধবিরতি ঘটল কিন্ত সেই আটত্রিশ অক্ষরেখার কাছাকাছি 
স্থানে (১৯৫২ )। যুদ্ধবিরতির পূর্বে স্বদেশ গ্রত্যাগমনে অনিচ্ছুক চীনা 
বন্দীদের উপলক্ষ করে অনেক বাগ্বিতণ্ড হয়েছিল, বাষ্ট্পুপ্ত তাদের চীনের 
হাঁতে সমর্পণ করতে সম্মত হয় নি এই আশঙ্কায় যে তাদের ওপর সেখানে 
কম্যুনিস্টদের নিধাতন চলতে পাঁরে, যদিও চিরাগত আন্তর্জাতিক প্রথামত 
যুদ্ধান্তে যুদ্ধব্বীদের আঁপন-আঁপন সরকারের হাতে প্রত্যর্পণই নিয়ম । 
বিতকের মীমাংসা হল যখন উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে ভারতের হস্তে বন্দীদের 
সমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। হল। এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে, বুটেন 
প্রভৃতি দেশের মত ভারত কোরিয়ায় যুদ্ধার্থে কোন সৈন্তবাহিনী পাঠায় নি, 
সে পাঠিয়েছিল একটি আ্যাম্থুলেন্স বাহিনী আহত সৈম্কদের সেবা-শুশ্ষাঁর 
জন্য । 


চীনের তিববত অভিযান 
১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে কম্যুনিষ্ট চীনের তিব্বত অভিযান আঁর 
একটি বিশেষ ঘটনা যাঁর জন্য চীন কোন কোঁন দেশের তিরস্বারভাঁজন 
হয়েছে। মাঞ্ু চুয্ধেন লু-এর আঁমল থেকে তিব্বতে চীনের সার্বভৌম 
বিরাজমান, এ সত্য অবিসংবাদিত । বর্তমান শতাৰের গ্রীরস্তে ভারত থেকে 
ইংরেজের। তিব্বতে অভিষযাঁন প্রেরণ করেও চীনের সার্বভৌমত্ব অস্বীকাঁর 
করে নি, যদিও সেই সার্বভৌমত্ব তখন নামমাত্র । ১৯১০ সালে সার্বভৌমত্বের 
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দাবি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিব্বত আক্রমণ করেছিল চীনারা, তিববতের 
শাসক দাঁলাই লামা তখন ভারতে পলায়ন করেন । অবশ্ঠ বিপ্রবোত্তর কালে 
তিব্বতে চীন! প্রভাব লুগ্চপ্রায় হয়ে এসেছিল, তার কাঁবণ চীন তখন গৃহ- 
বিবাদ ও জাপানী যুদ্ধ নিয়ে বিব্রত । যুদ্ধোত্তর কালের গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্টদের 
বিজয় লালা কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার কাঁরণ হয়ে উঠেছিল, তারা চেনিক 
প্রভাবের অবশেষটুকুও ঝেড়ে ফেলতে চাঁইল। এই সিদ্ধান্ত কার্ষে পরিণত 
করল তাঁরা একটি অদ্ভুত উপায়ে । পিকিং-এ নব-প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিস্ট 
সরকারের সঙ্গে কোন কথাবার্তী না চালিয়ে লাসাঙ্থ চীন! বাষ্মন্ত্রী ও তার 
এক শ' অশ্নুচরকে তার। অবিলম্বে তিব্বত ত্যাগের আদেশ দিল, এবং পাঁছে এই 
আঁদেশের কথা বেতারযৌগে চীন জানতে পারে সেই ভয়ে লাঁসায় চীনাদের 
ষে বেতার-যস্ত্র ছিল, সেটি হস্তগত করল। শহরের ভীকঘর ও টেলিগ্রাফ 
আপিসগুলি পক্ষকাঁলের জন্ত বন্ধ বাঁখ। হল যাঁতে এ সংবাঁদ তিব্বতের বাইরে 
না পৌছায়। 

চীন। বাষ্্রমন্ত্রীর এই বহিষ্করণকে রাষ্ট্রের অবমাননা বলেই মনে করল 
কম্যুনিষ্ট চীন, যদিও তিব্বতের বোধ করি সেরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। 
তিব্রতীর চেয়েছিল চীনের সার্বভৌমত্বের সমূল উচ্ছেদ, আঁর সেই সঙ্গে 
তিব্বতে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা । কিন্ত সেখানে চীনের সার্বভৌমত্বের 
অবসান ঘটলেই যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে এমন কোন কথা৷ নেই। 
বরঞ্চ এই কথাই সত্য ষে, বর্তমান জগতে এমন কতগুলি অনগ্রসর জাতি 
আছে, অর্থনীতি বা পরবাষ্নীতি বিষয়ে যাঁদের পক্ষে শ্বাঁধলম্বন আদৌ 
সম্ভব নয়, এবং তিব্বত তেমনি একটি স্বাবলম্বনে অসমর্থ জাতি । এইরূপ 
জাতি অনেক ক্ষেত্রেই কোন-নী-কোনি জাতির হাঁতের ক্রীড়নক হয়ে প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রকে বিব্রত, এমন কি বিপন্নও করে তুলতে পারে। চীনের নিজের স্বার্থ 
বিশেষত নিরাপত্তার প্রয়োজনে তিব্বতকে পরাক্রান্ত শক্কিনমূহের লীলাক্ষেত্রে 
পরিণত না করে দীর্ঘকালের চীনা সার্বভৌমত্বের আওতায় ফিরিয়ে আনবার 
শীস্তিপূণ উদ্যোগ অস্বীভাবিক নয়, বোঁধ করি অসংগতও নয়। তিব্বতে 
লামাদের মধ্যে প্রাধান্থ ছুজনের, তার দালাই লাঁমা ও পাঁঞ্চ-আন লামা । এই 
শেষোক্ত লামা চীনের আশ্রয় গ্রহণ করে অভিযোগ করঙ্গেন যে তাঁকে 
আধিকারচ্যুত করা হয়েছে, এবং তখনি চীনের পক্ষে সার্বভৌম শক্তি 
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প্রয়োগের স্থযোগ উপস্থিত হল। চীন। আক্রমণের প্রথম হিড়িকে দাঁলাই 
লাম লান। পরিত্যাগ করেন। আসল অবস্থ। বুঝে পরে তিনি চীনের সার্ব- 
ভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে পাঞ্চ-আঁন লীমাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন একটি রফা- 
মীমাংসার জন্ত | স্থির হল, ধর্ম ও আভ্যন্তরীণ প্রশাসন বিষয়ে তিব্বতের 
পূর্ণ স্বাধীনত। থাকবে, পরবাষ্ট সম্পকিত কার্য চীন সম্পন্ন করবে, এবং 
প্রতিরক্ষার জন্য তিব্বতে চীনা খাহিনী রাখা হবে। এই গোলযোগের প্রথম 
তাগে সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের উদ্দেশ্তে চীনের নগ্ন বাহুবলের আশ্রয় 
গ্রহণ ভারতকে কিঞ্চিৎ বিচলিত ন! করে পারে নি, কিন্তু অচিরেই তাকে 
বাস্তব অবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। তখন ভারত সরকার চীনের সঙ্গে 
চুক্তিবদ্ধ হয়ে তিব্বতের ওপর চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করল ( এক্ধপ 
হ্বীকৃতিদান পূর্বেও কর। হয়েছিল ), এবং বণিক ও তীর্থধাত্রীদের নিরাপত্ার 
জন্য তিব্বতে যে কয়টি ভারতীয় সৈম্তর্থাটি ছিল সেগুলিকে স্বেচ্ছায় তুলে 
আনা হল। পক্ষান্তরে চীন তিব্বতে ভারতীয়দের ব্যবস।-বাঁণিজ্যের প্রচলিত 
সুযৌগ-স্থবিধা বজায় রাখতে এবং বণিক ও তীর্থযাত্রীদ্ধের নিরাপত্ত 
রক্ষা কবতে প্রতিশ্রতি দিল। ১৯৫৬ সালের শেষ ভাগে বুদ্ধ-জয়ন্তী 
উপলক্ষে দালাই লাঁমা ও পাঞ্চআন লাম। তারতে এসে কয়েক মাঁস অবস্থান 
করেছিলেন, নানান স্থান পরিদর্শন করেছিলেন । 


বান্দুং সম্মেলন ও “পঞ্চশীলঃ 


১৯৫৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং নগরে একটি সম্মেলনের অধিবেশনে 
এশিয়ার অনেক দেশের প্রধান মন্ত্রীর যোগদান করেন। সে সমষে “কাশ্মীর 
প্রিনসেস্‌” নামে ভীরত সরকারের একটি বিমানের দুর্ঘটনার কাহিনী অনেকের 
স্মরণ থাঁকতে পারে । বিমানটি হংকং পাঠানো হযেছিল সেখান থেকে চীন] 
প্রতিনিধিদের সম্মেলন উপলক্ষে বান্দুং নিয়ে যাবার জন্য । জাভার কাছে 
বিমানটি সাগরজলে পতিত হয়। যাত্রী ও বিমাঁন-কর্মচাঁরীদের মধ্যে অল্প 
কয়েকজন রক্ষা পেয়েছিল। হংকং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রকাশ পেল, 
জাতীয়তাবাদীদের পক্ষের কোন ব্যক্তি বিমানটি হংকং ছাড়বার পূর্বে তার মধ্যে 
গোঁপনে একটি অস্তর্থাতী যন্ত্র স্থাপন করেছিল এই উদ্দেশে ষে অগ্রনি-নংযোগে 
বিমান ধ্বংসের সঙ্গে চীন। প্রতিনিধিদলেরও প্রাণহানি ঘটবে । এই অপরাধে 


৪৯৪ মহাঁচীনের ইতিকথা 


সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ফরযোঁসায় পলায়ন করল, তাঁদের হংকং-এ ফিরিয়ে এনে 
বিচার করা সম্ভব হয় নি। সৌভাগ্যক্রমে চৌ এন-লাঁই,এই বিমাঁনটিতে 
ছিলেন না, তিনি অন্য একটি প্লেনে বান্দুং যাত্রা করেছিলেন । 

বান্দুং সম্মেলনে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই-র উপস্থিতি চীনের প্রতি 
অ-কম্যুনিস্ট দেশগুলির আড়ষ্ট মনোভাবকে সংকোচমুক্ত করে তুলেছিল, এবং 
নেই সঙ্গে চীনের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ হৃগ্যতীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পথও পরিষ্কার 
হয়ে গিয়েছিল। ভাবত-পবিকল্পিত “পঞ্চশীল” নীতির সঙ্গে কয়েকটি অন্ুশীসন 
জুডে দিয়ে একটি মূল নীতির ঘোষণা কর হল, অস্বান্য প্রধান মন্ত্রীদের মত 
চৌ এন-লাঁই-ও এই নীতির সমর্থনে স্বাক্ষর করলেন। এই নীতির বিশেষ ছুটি 
বিধান এই £ পররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্ক কার্য থেকে বিরত থাঁকা, আব 
পরবাষ্টরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না! করা । পরে মিস্টার চৌ এন-লাই 
ভারতে এমে 'পঞ্চশীল' নীতির সমর্থনে প্রধান মন্ত্রী নেহকর সঙ্গে একটি যৌথ 
ঘোঁষণা করেছিলেন । 


পঞ্চশীল' নীতি মেনে নিয়ে চীন ও ভারতের এই যৌথ ঘোষণার পর 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে কোন বিবাঁদ-বিসংবাঁদের কথ] উঠতেই পাঁরে না 
এই ছিল ভারতের দৃঢ বিশ্বাস, কিন্তু ১৯৫৯ সালের কয়েকটি ঘটনা! সেই 
বিশ্বাদের মূলে কুঠারাঁঘাঁত করেছে। মহাযুদ্ধের অবসানেব পর এক দশকেরও 
অধিক কাল ধরে পাশ্চাত্য ব্লকের অর্থাৎ আমেরিকা-বুটেন গঠিত ব্লকের সঙ্গে 
কম্যুনিস্ট ব্লকের ঘন্দ-কলহ অবিরাম চলে এসেছে, ভারত কোন পক্ষে যৌগদান 
করে নি, নিরপেক্ষভাঁবেই উভয় গোঠীর মধ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠীর কামনা করেছে । 
চীনের বিকুদ্ধাচরণ ভারত কখনে। করে নি, বরঞ্চ বাষ্ট্রসংঘ কমুমুনিস্ট চীনকে 
স্বীকার না করে তাঁর প্রতি অবিচার করেছে, ছ্যর্থহীন ভাঁষায় এই কথা বলে 
সংঘ-মধ্যে চীনের আসন দাবি করেছে। ভারতের নিরপেক্ষতার আন্তরিকতা 
সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট বাষ্ট্রগুলিতে কোন সংশয় ছিল না, তার প্রমাণ কোরিয়া 
যুদ্ধের পর পর্বসম্মতিক্রমে ভারতের জিম্মায় চীন। বন্দীদের সমর্পণ, আর 
ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির পর ভারতকে শাস্তিবক্ষী কমিটির সভাপতি-পদে 
নিয়োগ । আশ্চর্যের িষয় এই যে ভারতের নিষ্ষলঙ্ক আচরণ সত্বেও 
সম্প্রতিকাঁলে হঠাঁৎ চীন হয়ে উঠল ভারতের প্রতি বিরূপ, দীর্থকালের 
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আচার ও এতিহগত ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে এসে চীনা বাহিনী ভাঁরত- 
ভূমির লাঁভক অঞ্চলের (অবশ্য ভারতের মতে ) বিস্তৃত অংশ এবং পূর্বাঞ্চলে 
কয়েকটি ঘাঁটি অধিকার করে বসল। প্রহেলিকা হলেও চীনের এই 
আগ্রাপী প্রবৃত্তির কারণ বোঝা কঠিন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বুটেন, 
চীন ও তিব্বত এই তিন দেশের প্রতিনিধি-ত্রয়ের সম্মেলনে ভাবতেব পূর্বাঞ্চলে 
ভারত-তিব্বত সীমান্ত নির্ধারিত হয়েছিল, সেই সীমান্তের নাম ম্যাকম্যাহোৌন 
লাইন। চীন নৈঠিকভাঁবে এই লাইনটি স্বীকার না করলেও বহু যুগ ধরে 
ৰিগ্মান এই প্রাকৃতিক সীমান্তের বাস্তবতাঁকে অস্বীকাঁর কর] যায় না। মাঝে 
মাঝে কমুযুনিন্ট চীনের সরকার যখন মানচিত্র বের করেছে, আর সেই 
মানচিত্রে পশ্চিমে লাঁডক অঞ্চলের আর পূর্বে ম্যাঁকম্যাহোন লাইনের দক্ষিণে 
ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড চীনের অন্তর্গতব্ধপে দেখানে। হয়েছে, ভাবত তখনই পেই 
চিত্রের প্রতি চীন সরকারেব দৃষ্টি আঁকষণ করে সীমীস্তরেখা সংশোধনের 
দাবি জানিষেছে। কিন্ত চীন বলে এসেছে, তাঁর। পূর্বকালেব মাঁনচিত্রই 
পুনমুর্রিত করেছে, তারা নানান কর্গ নিয়ে ব্যস্ত, সময হলে মানচিত্র সংশোধন 
করবে। এধিকে দালাই লামা কর্তৃক তিব্বতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে 
নেবার পরও পূর্বাঞ্চলে খাম্প! নামে একদল উপজাতির বিদ্রোহ বন্ধ হয় নি। 
তা ছাঁভ। তিব্বতে সামন্ত প্রথাঁব উচ্ছেদ্কল্পে চীনেব উদ্যোগ-উত্সাহ লামা ও 
ধর্মান্ধ তিব্বতীর্দের ঘোরতর চীন।-বিবোধী করে তুলেছিল, সেজন্য তার! 
তিববতে অবস্থিত চীন সৈন্যবাহিনীকে ঘন ঘন আক্রমণ শুর করল। চীন 
তখন বিপুল সামরিক বাহিনী তিব্বতে পাঠাল বিদ্রোহ দন করবাঁর জন্য । 
১৯৫৯ সালের মার্চ মাঁসে দাঁলাই লাম! কয়েক সহশ্র তিব্বতী সঙ্গে নিযে ভাঁরতে 
এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, পূর্বেব মত এবারও পাঞ্চ-আন লামা চীনকেই 
সমর্থন করলেন। আস্তজীতিক নিয়ম অন্তসাবরে ভাঁবত দাঁলাই লামা ও অন্যান্ত 
আশ্রয়প্রার্থী তিব্বতীদের আশ্রয় দান করল। তারপরই দেখা গেল চীন! 
বাহিনী ম্যাকম্যাহ্োন লাইনের দক্ষিণে ভারতের অন্তর্গত লংজু নাঁমক শহরটি 
দখল করেছে। ভাঁরত যথারীতি প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু ফল হল বিপরীত, 
লাডক সীমান্তে চীন। সৈন্যের আক্রমণে ভারতীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর ১* জন 
রক্ষী নিহত হল, আরও কয়েকজন বন্দী হল। এইসকল ব্যাপারে ভারতীয় 
প্রতিবাঁদের উত্তরে চীন! প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত 
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হবার জন্ত প্রধান যস্ত্রী নেহরুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্ত সেই সঙ্গে 
ম্যাকম্যাহোন লাইনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও চীনা মানচিত্রে অস্কিত ভারতের 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর চীনের দাবির কথ! জানাতে বিস্াত হন নি। চীন ও 
তারত, এই ছুই ভূতপূর্ব মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য দুর হবার সম্ভাবনা নিয়ে 
জল্পনা-কল্পন। না করে প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করা ষাঁক, কেনন। সমস্ত ব্যাপারই 
এখন পক্ষদ্ধয়ের আলোচনার বিষয় । 


৫. উপসংহার 


আমর] এখন ইতিহাসের উচ্চ গৌরব-মঞ্চ ছেড়ে চলতি পথের ক্রেদ-কর্দমে 
নেমে এসেছি, সে পথের দেনন্দিন খবর পাঁওয়া যাঁয় সংবাদপত্রের স্তস্তে, কিন্ত 
সেই বৃত্তান্তগুলিকে ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় সপ্নিবিষ্ট করবার সময় এখনে। আসে নি । 
বিগত ও অনাগত কাঁলের মধ্যবতা বর্তমান সময়টি যখন ক্রমে অতীতে পরিণত 
হবে, ভাবীকালের এঁতিহাসিক তখন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে একালের ঘটনা- 
গুলিকে নিরপেক্ষভাবে বিচাঁর করবার সুযোগ পাবেন । 

স্থদুর অতীতে “পঞ্চ শাঁসকে'র রাঁজত্বকাল থেকে চীনের ইতিহাস 
শ্োতশ্ষিনীর মত বষে চলেছে, গতির ছন্দ কোথাও দ্রুত চঞ্চল, কোঁথাঁও ধীর 
মন্থর, ছেদ নেই, বিরতি নেই। মহাঁকাঁলের এই যুগ-যুগীস্তের শোভাযাত্রা আমরা 
দেখেছি কত বিচিত্র সংস্কৃতির অপরূপ বিকাশি, ধর্মের নানান আদর্শ, কনফুলীর 
নীতির বিবর্তন, দর্শন-চিস্তার মুক্তধারা, ক।ব্য ও সাহিত্যের পরিক্রত প্রশ্ববণ, 
সংগীত ও কলা-বিগ্ার নিপুণ রূপাঁয়ণ, তুলির স্পর্শে লিপি-লেখাঁর অনবদ্য 
সৌষ্টব আর চিত্রলেখার নযনাভিরাম মীয়াঁজাল স্থষ্টি। আমর! দেখেছি, ট্যশং 
যুগের গ্রহিষু মনৌবৃত্তি, যে যুগের স্থপভ্য সমৃদ্ধ চীন বৌদ্বধর্মকে পরম সম্মানের 
আসন দান করেছিল, বিদেশীর ধর্ম বলে উপেক্ষাঁভরে বর্জন করে নি। আর 
দেখেছি, মাঁঞ্ু যুগের গ্রতিক্রিয়াশীলতা, বিদেশী বিদ্যা-শিক্ষা যখন ছিল বর্জনীয়, 
মাঁঞ্চদের সেই প্রাণান্তকর পরিবর্তনবিনুখতা, মজ্জমাঁন সমাজের প্রাচীন শাস্্- 
বাক্য বীতি-পন্ধতিকে আঁকডে ধরবার উন্মত্ত প্রয়াস। কত রাজবংশের 
গ্রতিষ্ঠাত। ন্র্গের পরোঁ়ানা” পেয়েছিল রাজ্য শাসনের জন্য, সে পরোয়ানা 
বাতিল হয়েছে যখন দেখ! দিয়েছে প্রন্জা-বিজ্রোহ। এমনি বংশের পর বংশের 
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উ্বান-পতন, রাজার! গেছেন, কিন্ত রাজতন্ত্র যায় নি, এই তো। চিরকালের চীন। 
এরূপ দেশে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ্সাঁধন একটি বিস্ময়কর বাঁপার সন্দেহ নেই, 
কিন্ত এমন অসম্ভব কাঁগও সম্ভব হয়েছিল পাশ্চাত্তের সঙ্গে অপরিহার্য সংযোগ 
এবং কয়েকজন লোকের পাশ্চাত্য শিক্ষা্দীক্ষার ফলে। বিপ্লবোত্তর কালে 
আমরা দেখেছি ইয়াং সি-কাই চেয়েছিলেন বাঁজতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে, 
সমরকর্ত। চ্যাং স্ুং-ও সেই চেগ্াই করেছিলেন, কিন্তু পরাক্রমশালী হলেও 
উত্তেজিত জনমতের কাঁছে তাদের মাথ। নত করতে হয়েছিল। এইসব ঘটনার 
সুত্র ধরে বিবেচনা করলে চীনের রাজনৈতিক মানসিকতার কত গভীর 
পরিবর্তন ঘটেছে অতি অল্পকাঁলের মধ্যে সে কথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্ত 
সেই সঙ্গে এই পরিপ্রশ্ন জেগে ওঠে £ কনফুমীয় নীতিকে বর্জন করে এতিহর 
মূল্য পুননির্ধারণের স্বরূপ কি? জগতের অন্যতম প্রাচীন দেশের নিজস্ব 
এঁতিহাকে জঞ্জালে নিক্ষেপ করে সেখাঁনে একটি বিজীতীয় জীবনাদর্শের পতীকা। 
তুলে ধর] হয়েছে কি ? ন!, জাতির এই যুগ-সন্ধিক্ষণে এতিহের কালোৌপযোগী 
নব রূপাঁয়ণের প্রয়োজন হয়েছে বলেই সক্মার্জনীর এমন বিপুল কর্মচঞ্চলতা দেখা 
দিয়েছে? 

ইতিহসি ভবিষ্বদ্ধাণী নয়, এতিহাসিকও দৈবজ্ঞ নন। কোনরূপ 
ভবিধাদাণীর দাবি ন। করেও বল! যায়, বৈদেশিক শক্তির সংস্পর্শ ষে জাতির 
ইতিহাসকে রক্তাক্ত করে বেখেছে, সে জাতি নিজের স্বাধীন শুভবুদ্ধি বিসর্জন 
দিয়ে সোভিয়েত বাঁশিয়ার ক্রীড়নকে পরিণত হবে, এমন কল্পনা একান্ত 
অধাস্তব। ভাঁরতের মত স্বপ্রালু দর্শন-তত্বের চর্চ। চীন কখনো করে নি, 
রাঁজনীতি ছিল সকল দর্শনের ভিত্তিমূল, সকল দার্শনিক সম্প্রদায়েরই বিশেষ 
কোন রাজনৈতিক মতবাঁদ ছিল। সামস্ততন্ত্ের প্রতীক কনফুমীয় নীতি-দর্শনকে 
বাতিল করে দিয়ে চীনের প্রজাতীস্ত্রিক রাষ্ট্র যে প্রাচীন এতিহকে অস্বীকার 
করেছে, এমন নয়। প্রাচীন কাঁলে আইন-সেবীর! কনফুশীয় আদর্শ প্রত্যাখ্যান 
করেছিল যে সব যুক্তির বলে, আজ তাব ধাঁর যদি শতগুণ বধিত হয়ে নৃতন 
জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠা করে থাকে তাঁতে কারু চমকে উঠবার কারণ নেই। 
মহণচীন” গঠন করেছিল চীন দ্বিতীয় থুস্ট পূর্বাধে সামস্তরাজ্যগুলির উচ্ছেদ 
করে, সুবিশাল দেশের বিভিন্ন অংশ একই সংস্কৃতির সুত্রে বেঁধে দিয়েছিল তার 
ম্যানভারিন-পরিচাঁলিত শাসনতন্তরের বৈশিষ্ট্য, ভাঁষা, লিখন, জন-শিক্ষা সবই সেই 


৩২ 
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মহাঁচীনকে কেন্দ্র করে মহান এঁক্োর মন্ত্র উদীত্ব স্বরে প্রচার করেছিল। 
এমনিভাবে সারা দেশ জুড়ে যে গভীর দেশীত্মবোধ জাগরিত হয়েছিল, তা-ই 
জাতীয় এতিহোর একটি পরম সম্পদ হয়ে উঠেছিল, যার প্রভাব জাতিকে 
কখনে। বর্জন করে নি, মোঙ্গল বিজেতাঁর শামনকালে নয়, মাঞ্চুদের বাজত্ব- 
কাঁলেও নয়। কত গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজার ছুঃশাসন, বিদেশীদের 
জুলুমবাঁজি বন্ধ করবার জন্য, আঁমরা তা দেখেছি । এমন জাতির পক্ষে 
স্বকীয়তা বিসর্জন ইতিহাসকে আবর্জনা-জ্ুপে ছুঁড়ে ফেলবারই নামান্তর | 
কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিয়েও মাঁও সি-তুং₹-এর কর্মসূচির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলেই বোঁঝ1 যাঁয় যে তিনি বাঁশিয়ার সোভিয়েত পদ্ধতির অন্ধ অন্টকরণ 
করেন নি, বরঞ্চ তিনি স্থং যুগের বিপ্লবী রাজনৈতিক ওয়াং আন-সি-র পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে সম্পূর্ণ একটি নৃতন পথে অগ্রসর হয়েছেন। চীন কৃষিপ্রধাঁন 
দেশ, আধুনিক শিল্পে অনগ্রসর, সেজন্য তিনি শিক্প-শ্রমিকদের নেতৃত্বকে 
প্রাধান্য না দিয়ে কৃষক সংগঠন ও জমিদারি প্রথার উৎসাদনে মনোনিবেশ 
করেছিলেন বলে নিষ্ঠাবান গোঁড়া কথ্যুনিষ্টদের বিবাঁগভাজন হয্সেছিলেন। 
এই দৃষ্টান্তে আমরা চীনের স্বাধীন দৃষ্টিতঙ্গির পরিচয় পাই। ১৯৫৩ সালে 
স্টালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় 'ব্যকিপুজ1” (10659708175 ০16) বঙ্গন ও 
অন্যান্য আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যে অবস্থার ত্যষ্টি করেছে, উন্নতিব পথে চীনের 
স্বাধীনভাবে চলবার পক্ষে সেই অবস্থাটি যে বিশেষ অন্তকুল সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 

চীনে যখন কোন বিপ্লব বা অরাঁজকত দেখ! দিয়েছে তখন সেই অবস্থা 
চলেছে দীর্ঘকাল পর্বস্ত এমন নজিরের অভাব নেই। ই মাত্গ্যন্তায়ের 
সময় যত দীর্ঘই হোক, শাস্তির বাঁজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন সেই শাস্তিও 
চলেছে দীর্ঘ কয়েক শতাব্ষ ধরে। ১৯১১ সালে যে রাষ্্রবিপ্রব ঘটেছিল 
তারপর পয়ত্রিশ বছরেও ভর্ধকাল ধরে চলেছিল প্রাদেশিক মমরনেতাঁদের 
পরম্পর বিরোধ, কুয়োমিনটাঁং-কমুযুনিস্ট লড়াই, জাপানী আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ । 
ফলকথ, বাষ্ট্রবিপ্রবের দময় থেকে অবিরাম অশান্তি চলে এসেছিল, কম্যুনিস্ট 
শাসন আমলেই সেই অশান্তির আগুন সম্পূর্ণ নিবে গিয়ে বা্্রমধ্যে সুচাঁরুরূপে 
শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছিল । এমন স্ব এক্যস্থত্রে বদ্ধ শক্তিমান প্রশাসন মাঞ্চ 
যুগে তো নয়ই, অতীত কোন যুগেই বোঁধ করি দেখা যাঁয় নি। ১৯৪৯ সালে 
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মহাঁচীনকে ছয়টি বাজনৈতিক খণ্ডে বিভক্ত কর! হয়েছিল £ উত্তর-পূর্ব চীন বা 
মাঞ্চুরিয়া,উত্তর চীন, উত্তর-পশ্চিম চীন, দক্ষিণ কেন্দ্রীয় চীন, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন, 
এবং পিকিং-এর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণীধীনে অন্তর্ষোঙ্গপিয়ার শ্বয়ংশীসিত 
অঞ্চল। ৷ ছাড়া তিব্বতও রাষ্ট্রের একটি অংশ । চীনের বিশাল ভূখণ্ডের 
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত সর্বত্রই পিকিং-এর আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে 
প্রতিপালিত হয়ে থাকে, সবন্রহ সুশৃঙ্খল কর্মপ্রেরণ।র তাগিদ দেখা দিয়েছে, 
মাঙগষ সচেতনভাবে বিরাট নির্ধাণকাধসমূহে আত্মনিয়োগ করেছে । আজকে 
এই দেশব্যাপী শান্তি ও কর্োছ্যম দেখে মনেও করা যায না যে অদৃঝ 
ভবিষ্যতে কোন অন্তবিপ্রব ঘটবে এবং তাব ফলে ন্বর্ণের পরোয়ানা? আবার 
বাতিল হয়ে যাবে । 

নানান রকম নির্ধীণ ও উন্নয়ন-কাধের অনুষ্ঠানে হাত দিয়েছে কমুযুনিস্ট 
রাষ্ট্র, সেসব কাজের বিস্তৃত তাঁলিক। দেবার স্থাঁন নেই। সংক্ষেপে এই বল। 
যায়, বিধ্বস্ত বিপযন্ত বেলপথ গুলির সংস্কাঁব হয়েছে, কয়েকটি নৃতন লাইনও 
খোলা হয়েছে । সেনসি, কানঙ্, সিনকিয়াং প্রভৃতি অঞ্চলে বুহৎ নি 
পরিকল্পনাসমূহের কাজ আন্ত হযেছে । প্রাবন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কর। 
হযেছে, বিশেষত পীত নদী অঞ্চলে, ভূমি উদ্ধীব ও জলসেচেব নাঁনাঁন রকমেব 
ধ্যান-মত কাজ কববাঁর চেষ্ট। চলছে । অধিকাংশ কাজই ্বেচ্ছাসেবকদেণ 
অথাৎ গ্রামব।সীর্দেব বাধ্যতামূলক মেহনতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে জনসাধারণের 
মধ্যে কর্মোন্ধমের প্রেবণ। জেগেছে সন্দেহ নেই । সব ক্ষেত্রেই কল্যাঁণমূলক 
উন্নয়ন-কাঁধ অব্যাহতভাবে অগ্রসর হচ্ছে । মুদ্রান্ফীতিকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ 
করা হয়েছে, ভ্রব্যমূল্যেণ গতিকে স্বিরত। দান কর। হয়েছে। কোনরূপ 
পক্ষপাতিত্ব না কবে নিয়মিতভাবে ট্যাক্স আদায়েব ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
দুক্তিক্ষ ছিল চীনের একটি নিয়মিত অভিশ!প, কম্যনিস্ট বাষ্ট স্থাপনের পর 
আর ছুভিক্ষ দেখ! দেয় নি, যদিও নগবে খাগ্যশস্ত সরববাহের ভার গ্রামাঞ্চলের 
ওপরই, আর এই সময়ে খাগ্শস্ত বাঁশিয়ায়ও প্রেবিত হয়েছে । ছুর্নীতি বন্ধ 
হয়েছে, শাস্তি-শৃঙ্খলা! ভালরূপেই রক্ষিত হয়ে থাকে, দস্থ্যত। বন্ধ হয়েছে, 
গণিকাঁলয়েব উচ্ছেদ কর! হয়েছে । নিয়মাঁছুবতিতীয় সৈন্যদের বিশেষভাঁবে 
শিক্ষাদান করা হয়েছে, নির্মীণকার্ষে তার জনসাধারণকে সাহাধ্য করে। 
শিক্ষার বিস্তার ক্রত চলেছে, কাঁবিগরি শিক্ষার দিকেই জোর দেওয়া হয় 
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বেশি। গণশিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে, সৈন্যদের মধ্যেও শিক্ষা 
দান চলেছে। কমুনিস্ট ভাবধারায় শিক্ষা ব্যাপকভাঁবেই দেওয়া হয়, 
আত্মসন্ধীন ও ভ্রমের স্বীকৃতিকে উৎপাঁহ-দান এই শিক্ষা-পদ্ধতির একটি 
বিশেষত্ব । খেলাধূলার ব্যবস্থা কর] হয়েছে, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে উদ্যমের অভাব 
নেই, ব্যাধির প্রতিষেধক-ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। নগরগুলি এখন 
অধিকতর পরিচ্ছন্ন, পরিবহণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাবও উন্নতি হয়েছে । দেশের 
অর্থ নৈতিক কাঁঠামৌর আমূল পরিবর্তন কর] হয়েছে । পলীদেশে জমিদারি 
প্রথার উচ্ছেদ করে ভূমিশুশ্তদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়েছে । রাশিয়ার 
পদ্ধতিমত “সামগ্টিক অধিকার (০9115061515 ) প্রথার এবং “সামগ্টিক কর্ষণ, 
(০০11৩০6%৩ 717076) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল, বিশেষত মাঞ্চুরিয়ায়। 
ব্যক্তিগত ব্যবসার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাধানিষেধ স্থাপিত হয়েছিল । 
ব্যক্তির মূলধন সঞ্চয় নিষিদ্ধ হয় নি, বণিক সম্প্রদায়ের কারবার চালাতেও 
বাধা নেই তবে কাজ-কারবাঁর সবই কম্যুনিস্ট দলের নেতৃত্বাধীনে বার কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত । নানারূপ ছুনীতি বন্ধ করবার জন্য ১৯৫৩ সালে বণিক সম্প্রদায়, 
শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার ফলে তাদের 
মধ্যে অনেকে সর্বস্বীস্ত হয়ে পড়েছিল । 

কম্যুনিন্ট কাঁ্ক্রমের এই বিরাট সাফল্যের জন্য ব্যক্তির শ্বাভশ্ত্য ও 
স্বাধীনতাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল । সমাঁজ-মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনত! 
কতথানি থাকা উচিত, কোন সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলে স্বীধীনত। তাঁর বূপ 
বদলে উচ্ছৃত্ঘলতা৷ হয়ে ওঠে, এসব বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ আছে । কিন্তু 
তা সত্বেও কি শিক্ষা-ব্যবস্থায়। কি অন্যান্য জনহিত-কার্ধে চীনে কম্যুনিষ্ট দল 
তাদের কঠোর একাধিপত্যবলে সমষ্টির যুপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে নির্মমভাবে বলি 
দিয়ে মন্ষ্যত্বেরই অবমানন1। করেছে, এই অভিযোগ যদি কেউ করেন তবে 
ত। অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না । একই ছাঁচে ঢাল! কমুনিস্ট 
শিক্ষার মধ্যে অর্থনীতি বা! সমাঁজ-সংস্থ। নিয়ে কোন মৌলিক চিন্তার স্থান 
নেই, এই সত্যের সারবত্তা উপলব্ধি করেই বোধ করি মাও সি-তু সেধিন 
শত শত কুহ্থমের বিচিত্র রূপ-সজ্জা” দ্বারা সমাজকে ভূষিত করবার ব্যর্থ 
ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কৃতকর্মে ভ্রমত্রটি স্বীকার, “পাপোহহম্‌ পাঁপকর্মাহমং 
এমনি স্বীকারোক্তি দ্বার! চিন্তশুদ্ধির বিধান ধর্মশান্জে আছে, ধর্মবিরোধী হলেও 
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কম্যুনিদ্টরা এই চমতকার শাস্ববাক্যটিকে কার্ষে পরিণত করেছিল 'তিতীয় 
ডিগ্রি” পদ্ধতি অবলম্বন করে, অর্থাৎ দুক্কৃতিক।বীর অস্থৃতাঁপোক্তি আদীয় কর। 
হত তাঁর ওপর অসহ্য চাপ দ্দিরে অথব। তাঁকে “কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে 
আটক রেখে । পূর্ব-ছুষ্কৃতির অপরাঁধে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির বিচার হয়েছে 
“জনসাধারণের বিচারালয়ে” বিচার-পদ্ধতি ছিল অভিযোগ স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে 
নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জ।ভযোগ খপগ্ডনের প্রমাণ দিতে বলা। এই 
অদ্ভুত গণ-বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তিকে জনতার সামনে গুলি করে মারা হত, 
মৃত্যুদণ্ডের মর্মান্তিক দূশ্য জনগণকে দেখতে উৎসাহিত কর হত। এমনি 
মানসিক বিকৃতি ঘটেছিল তাদের যে সে দৃশ্য তার! দিব্যি উপভোগ করত । 
ভূতপূৰ “অত্যাচারী” জমিদার ও শোষক বলে অভিযুক্ত কত ব্যক্তির 
প্রাণদণ্ড হয়েছে তার ইয়ত্ত/ নেই।* জমিদারদেব ভূমি বাজেয়াপ্ত করে 
ভমিহীনদের মধ্যে ব্টন কর হয়েছে, অবশ্য এই ব্যবস্থ। এবং তাব 
আন্রষর্গিক সমবায় ও যৌথ প্রশালীমত কৃষির প্রবর্তন উৎপন্ন ফসলেব 
পরিমাঁণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে । সেই সঙ্গে গ্রামবাঁপীব বাধ্যতামূলক শ্রমদানের 
বিধান অতীত যুগেব দসত্ব-প্রথাঁকেই ম্মবণ করিয়ে দেয়, যদিও এ ক্ষেত্রে 
বাচোয়। এই যে সে শ্রমদান কোন সুনিবেব জন্য করা হয় নি, শ্রম দ্বারা 
উপকৃত হয়েছে সমাজ ও শরমদাতা উভয়েই । 

প্রাকবিপ্রবকাঁল থেকেই চীন দেশে বৌদ্ধ ও তাঁওগধদের প্রভাব শিথিল 
হায়ে এসেছিল | ধর্শীচরণ ব্যাপারে কম্যুনিস্টবা ব্যক্তিম্বাধীনত। ঘোঁষণ। করলেও 
ওঁদের নব-বিধান ধর্মের প্রতি দাক্ষিণ্যের উদার হস্ত প্রসারিত করে নি। 
ধর্মকে তাঁর! দেখেছে একটা “নেশার বগ্ত'রূপে (00 0৮৩01 02০ 
[০৩1০১ ), কেনন। ধর্ম স'পারের অনাচাব ও অত্যাচারকে মাহিষের সহ্ের 
সীমার মধ্যে এনে দিয়ে তার প্রতিকারের পথ, অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কববার 
প্রবুত্তিকে নষ্ট করে। বৌদ্ধ ও তাঁও মন্দিরের ধনরত্ব ও বিষয়-সম্পত্তিব 
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বাঁজেয়াপ্তি ছিল কম্যুনিস্টদের কর্মস্থচির অস্ততূক্ত, তার কারণ মঠের অর্থে 
জীবনযাঁপন না করে পরিশ্রমলন্ধ অর্থ ছারা জীবিকা অর্জনে সব্যাসীদের উৎসাহ 
দান। বৌদ্ধ ভিক্ষুদেব সংসার-বৈরাগ্য আর তাঁওধর্মের কুসংস্কার পত্ডিতসমাজ 
কর্তৃক একাধিকবার নিন্দিত হয়েছে, অতীত কাঁলে সমাজ রক্ষার জন্য অসংখ্য 
বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস আর তিক্ষু-তিক্ষুনীদের গাঁ্তস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে 
বাঁধা করা হয়েছিল, চীনের ইতিহাসে এমন দৃষ্টাস্তও দেখা গেছে। ধর্ম 
ষেখানে ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজের ঘাঁড়ে চড়ে বসবার চেষ্টা করে, 
ধর্মের সেই উদ্যম তখন হয় কম্যুনিস্ট বিধানের পরিপন্থী, এমন অবস্থায় হস্তক্ষেপ 
কম্যুনিষ্টরা সংগতই মনে করে। চীনে বিদেশী মিশনারী সম্প্রদায় খুষ্টধ্ন 
প্রচারের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং অন্যান্ত অনেক জনহিত-কাঁধ 
করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের অনুষ্ঠান ব্যাপাবের আর একট] দিক যে 
নেই তা নয়। বরঞ্চ সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাঁদের অপকীতির 
অপধশ কীর্তির ধশকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যায়। বিদেশী মিশনাবীর ছিল 
সামাজ্যবাদের বাহন, দেশীয় খুষস্টানদের তাদের দলে টেনে নিয়ে পাশ্গান্তা 
শক্তিপুঞ্জের অন্যায় অধিকারগুলিকে কায়েম করাই ছিল তাঁদের ভ্রত। স্মরণ 
থাঁকতে পারে, এই মিশনারী সম্প্রদায়ের প্ররোচনাঁর দেশীয় খুস্গানদের একটা 
্বাতন্থ্যবৌধ জেগেছিল যাঁর জন্য তাঁর! বিদেশীদের মত “এক্স্ইা্টেরিটো শরিয়া 
লিট'র দাবি তলতে লজ্জা বোধ কবে নি। কম্যুনিস্ট বাষ্ট চীন। খুদ্ণাঁনদের 
বিদেশী মিশনাঁরীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য করেছে, অল্নস"খ্যক 
মিশনারীকে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রচার-কাঁষের জন্য কাঁবারুদ্ধ করা হয়েছে। 
অনেক বিদেশী মিশনারী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবেছেন, বস্তত এত অল্প 
সিশনারীর সংখ্যা গত এক শ' বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। অতীত কালের 
কথা ম্মরণ করলে বিদেশী মিশনাবীদের প্রতি কম্যুনিস্টদের অবিশ্বাসের কাবণ 
বুঝতে কষ্ট হয় না। চীন দেশে সংখ্যালঘু ধর্স-সম্প্রধীয়ের মধ মুসলমানের 
পরই খুস্টানদের প্রভাঁব, সে প্রভাব তাদের এখনো! ক্ষুপ্ন হয় নি। 

কম্যুনিজমের প্রধান অন্তরায় ছিল কনফুনীয় নীতিধর্ম। আড়াই হাজার 
বছর ধরে এই নীতির অবিস'বাঁদী প্রীধান্ত সমাজকে এমন একটি কসিলে 
পরিণত করেছিল, ষার মধ্যে নৃতন জীবনের সঞ্চার প্রায় অসম্ভব হয়ে 
উঠেছিল। যুগে যুগে কনফুমীয় দর্শনের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্ত নীতিধর্ষের 
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সম্বন্ধ পঞ্চকে'র অর্থাৎ রাজা-প্রজী ও পারিবারিক সম্বন্ধের কোন ক্ধপান্তর ঘটে 
নি। আমর] দেখেছি, 'হ্যান স্থুয়ে” আন্দেলিন বৌদ্ধ ও তাঁওধর্সের প্রভাব নষ্ট 
করে কনফুপীয় নীতিধর্মের জয়ধ্বজা সকল ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 
কিন্ত রাজতন্ত্রের বিলুপ্তির সঙ্গে কনফুমীয় নীতির রাজা-প্রজা সম্বন্ধের প্রধান 
মঞ্চটি তেঙে পড়ল। কম্যুনিষ্টদের কাঁছে পারিবরিক মন্বন্ধেব মূল্য বাষ্ট্রের 
কল্যাণের তুলনায় স্বভাবতই 'বল্স, রাষ্ট্রের স্থিতিস্থাপকতাঁর প্রয়োজনে শুধু 
পিতৃ-আজ্ঞা। লঙ্ঘন নয়, পিতার বিরুদ্ধাচারী হওয়াই বিধান। এমন কি 
পিতা যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয় তবে সর্বজন সমক্ষে তাকে অভিযুক্ত কর! 
পুজজের কতব্য, কম্যনিষ্টঘের এই নির্দেশটিও কনফুসীয় নীতিবিরুদ্ধ। 
স্ত্রীজাতিকে যেরূপ অবনমিত করে রেখেছিল কনফুসীয় নীতিধ্, কম্যুনিস্টরা 
তাদের সেই অবস্থা থেকে উদ্ধীর করে সমাজে উপযুক্ত স্থান দান করেছে । 
সামন্ততাস্ত্রিকি সমাজকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কনফুসীয় “সন্বন্ধ পঞ্চকেব 
মূলেও কুঠারাঁঘাত পড়েছে, কিন্ত কনফুমীয় নীতিশিক্ষা শুধু সামন্ততান্ত্রিক 
সমাজের পঞ্চ-সন্বদ্ধের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায় নি। সেই শীতিশিক্ষায় 
আছে অনেক সারগর্ভ ধ্যান-ধারণা, যেমন “ুং (বিশ্বস্ত চিত্তবৃত্তি ), -হ্থ? 
( পরার্৫থপরতা ), “জেন, (মানবতাবৌধ ), সই” (সতানিষ্ঠা), "লি, 
( শীলীনতা ), “চি” (প্রজ্ঞা ), নিন" ( আন্তরিকতা )। এই নীতিশিক্ষা সব 
মানবের, মানসিক উৎকর্ষ ও নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্তেই এই গুণগ্রামের 
অনুশীলন প্রয়োজন । কম্যুনিস্টর। এই নীতিশিক্ষা প্রত্যাখান করেছে, এব্ূ্‌প 
»নে কনা ভুল। অবশ্ঠ অবস্থাবিশেবে কমুনিন ব্যবস্বীয় এই মীতিব প্রয়োগ 
নিয়ে বিপক্ষীধদের সঙ্গে মতভেদ থাকতে পারে। 

কিন্তু কনফুীয় সামস্ত-শীভির বিক্ষদ্ধে কম্যুনিষ্টদের অভিযান যতই 
বিপর্যয়কর হোক না কেন, জাতীয়তা তাঁরা পরিহার করে নি। প্রাচীন 
এ্তিহের অনেক জিনিসকেই তাঁর! নিজেদের মতীশ্যাঁয়ী ব্যাখ্যা করে গৌরব- 
মণ্ডিত করতে চেষ্ট। করেছে । এখাঁনেই রুশ সৌঁভিয়েতের সঙ্গে কম্যুনিস্ট 
চীনের গ্রভেদ, গর্ব করবার মত কোন জিনিসই অতীত রুশের নেই, আর 
চীনের প্রাচীন মহিমার তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমালয়ের মতই জগতের মানদগুরূপে 
অবস্থিত। এমন কীতি-সমুজ্জল অতীত স্থৃতিকে চীন কখনে। বিস্মরণীর জলে 
বিসর্জন দিতে পাঁরে না । তাই আমর) দেখতে পাই, তুন হুয়া ও ইউনকাং 
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গুহাশিল্লের দিকে, ট্যপং ও সং চিত্রকলার দিকে, মিং পমিলেনের দ্বিকে 
জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস করছে কম্যুনিষ্টর। নানান শিল্প-গ্রদর্শনী 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে । “সি চিং, প্রাচীন কাব্য” প্রভৃতি গ্রস্থের “পাই হয়া” ব। 
সর্বসাধারণের বোধগম্য কথ্যভাঁষাঁযর় লিখিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, 
জাতীয় সাহিত্যের মুকুটমণি এই গ্রস্থরীজি। ট্যশং যুগের বিখ্যাত কবি লি 
পো ও চু-ই-র কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
তাদের গণ-কবি বলে অভিহিত করা। হয়ে থাকে । মিং যুগে লিখিত 
“্থই হু চুয়ান” নামে একটি উপন্তাসকে বিশেষ সম্মানের আসন দান কর| 
হয়েছে। এই গ্রন্থে স্ুং বংশের পতনকালে ছুর্নীতিপূর্ণ সামাজিক অবস্থার 
বিরুদ্ধে বিক্রোহের বর্ণনা রয়েছে । তেমনি তা"ই পি”ং বিদ্রেহকেও ইতিহাসের 
একটি বিশিষ্ট স্থান দান কর। হয়েছে সেই বিদ্রোহকে শাসকদের নিধাতনের 
বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থান বলে অভিহিত করে, ভারতে যেমন সিপা হীযুদ্ধকে 
বর্ণন। কর] হয়েছে স্বাধীনতা-সংগ্রাম রূপে । ফলকথা, কম্যুনিস্টদের বিরামহীন 
উদ্যোগ-আয়োজন চীনা ভাষাকে করে তুলেছে বেগবান, আর সেই সঙ্গে 
এতিহ্া হয়ে উঠেছে এমন এশ্বর্যশালী যে আধুনিক সকল রকম সংস্কার- 
কার্কে, এমন কি ভূমি সংস্কারকেও 'এতিহোর তোশাখান। থেকে উদ্ধার 
কর। হয়েছে, ইতিহাসের মজির দেখাঁনে। বাণিজ্যের বাঁস্ীকবণ, জমিদারি 
বাঁজেয়াপ্তি ও ভূমি-বন্টন ব্যবস্থার বেলায়ও বাদ যাঁয় নি। 


বর্ষপত্জী * 
লাকি হস, লাভা ওও ল্লাভিহুক্াল 


পৌরাণিক যুগ 


পান কু পৃর্বী-বাঁজগণ ( ১১ ভ্রাতা) 
ব্বর্গ-রাঁজগণ । ১২ ভ্রাতা ) মনতম্য-াঁজগণ (৯ ভ্রাতা ) 


পঞ্চ শাসকের যুগ (২৮৫২-২২০৫ খুঃ পু) 





%. 00৬21) & 721] এব 01506 1715609 ০ 0৮75৫ গ্রন্থের বিবরণী অবলম্বনে 


ফুসি ২৮৫২ খুঃ পৃঃ তিক ২৪৩৫ খুঃ 
মেন শত ২৭৩৭ » তিচি ২৩৬৫ 
হুয়াং তি ২৬৯৭ » ইয়া ২৩৫৬ 
সাও হাঁও ১৫৯৭ ৮» সন ২২৫৫ 
চুয়ান সু ২৫১৩ » ইউ ২২০৫ 
নিয়া বংশ (২২০৫-১৭৬৬ খ্ুঃ পুই) 
ইউ ১২০৫ খুঃ পৃ মং ২০১৪ ৩£ 
চি? ২১৯৭ » নিয়ে ১৯৯০ 
ভাই কা” ২১৮০৮ 4 পু চিয়াং ৯৪৮০ 
চ" কাঁং ২১৫৯ ও চি উং ১৯২১ 
সিশহ ২১৪৬ » কু চিয়। ১৮৭৯ 
স।ও কা” ১০৭৯১ ২১ কাঁও ১৮৪৮ 
চ্‌ ২০৫৭ ,», যা? ১৮৩৭ 
ভুয়াই ২০৪০ ১ চিয়ে কুয়েই ১৮১৮ 
স্যাং (এবং ইন ) বংশ €১৭৬৬-১১২২ খৃও পৃঃ) 
টাশং ১৭৬৬ খুঃ পৃঃ. তাই ক্যাং ১৬৯১ থুঃ 
তাঁই চিয়ে ১৭৫৩ » নিয়ীও চিয়া ১৬৬৬ 
উতিং ১৭২০ 5 ইয়াং চি ১৬৪৭ 


1 


৫০৬ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


তাঁ"ই মাঁউ ১৬৩৭ থুঃ পৃঃ (ইন বংশ ) 
চু তিং ১৫৬২ » সিযাও দিন ১৩৭৩ খুঃ পৃঃ 
ওয়াই জেন ১৫৪৯ » সিয়্াও ই ১৩৫২ ৯ 
হো! তান চিয়। ১৫৩৪ » উ তিং ১৩২3 
স্নুই ১৫২৫ ১ স্থকেং ১২৩৫ » 
স্থ সিন ১৫০৬» নু চিয়। ১২৫৮ ৮ 
উ চিয়া ১৭৯০ »। লিউ সিন ১২২৫ ১ 
স্তুতিং ১৪৬৫ ১ কেং তিং 54. 7 
হান কেহ ১৪৩৩ » উই ১১৯৮ 
ইয়াং চিয়। ১৪০৮ ৯ তাঁই তিৎ ১১৭৪ ১, 
পা'ন কেং ১৪০১ », তি ই ১১৯১ ৪ 
চৌ সিন ১১৫৪ » 


চৌ বংশ (১১২২ ২৫৫ খু পুই ) 


প্রথমার্ধ যগেৰ 
উ ওয়াং ১১২২ খুং পৃঃ ই ওয়া, ৯৩৪ খু? পু; 
চেং ওয়াং ১১১৫ ৮ সিয়াও ওমা ৯০ 
কাত ওয়াং ১০৭৮ ই ওষাঁং ৮৯৩ ১ 
চাঁও ওয়া উনি ৬ লি ওথা+ টি : 58 
মু ওয়াং ১৩০১ স্থয়ান ওয়া” ৮২৭ » 
কুং ওয়াং ১৬. » ঈউ ওয়া" ৭৮১ ৯ 

দ্বিতীয়ার্ধ যুগে 
পিং ওয়া" ৭৭০ থুঃ পু* চি" ওয়াং ৬১৮ খুঃ পুঃ 
হুয়াঁন ওয়াং ৭১৯ ৭ কুয়া ওয়াং ৬১২ % 
চুয়াং ওয়াং ৬৯৩ ১, টিং ওয়াং ৬৪৬: ... 
সি ওয়াং ৬৮১৮ চিয়েন ওয়া ৫৮৫ » 
হুই ওয়াং £ ৬৭৬ » লিং ওয়াং ৫৭১ »। 


সিক্ষাং ওয়াং ৬৫১ « চিং ওয়াং ৫9৪ ১ 


চিং ওয়াং ৫১৯ 
ইউয়ান ওয়াং ৪৭৫ 
চেং টিং ওয়াং ৪৬৮ 
কাঁও ওয়াং ৪৪০ 
ওষেই লিয়ে ওযা ৪২৫ 
আন ওয়া" ৪০১ 


বর্ষপন্ধী 


থুঃ পৃঃ লিয়ে ওয়াং 
সিয়েন ওয়াং 
সেন সিং ওযাঁং 
রি হ্তান ওয়াং 
রর তু” চৌ চুন 


চিন বংশ (২৫৫-২০৬ খু পুই) 


চাও সিয়াং ওয়াং ২৫৫ 
সিয়াও ওয়েন ওয়া ২৫৩ 
ঢং টিয়া ওয়াং ২৪৪ 


হ্যান বংশ (২০৬ খ্বুঃ 


খুঃ পৃঃ সি হুযাং তি 
( চেং ওথা" 
, উর সি ভয়ীং তি 


পু$-২২১ খৃষ্টাব্দ ) 


কাঁওস্ত ২০৩ খৃঃ পৃঃ ৪ধাত মে 
হুই তি ১৭৪ » হুষাই ইয়াং ওযা 
লু হো ১৮৭ ১ কুঘাৎ উ তি 
ওয়েন তি ১৭৭ মি” তি 

চিং তি ১৫৬ ১, চ্যাং তি 
উততি ১৪০ » হে?তি 
চাঁ৭ তি ৮৬ ১ সর” তি 
স্ুয়ান তি ৭৩ আন তি 
ইউয়ান তি ৪৮ ১ স্বরণ তি 

চিং তি ৩২ », চু তি 
আই তি ৬ হুয়ান তি 
পিং তি ১ খুস্টীব্দ লিংতি 

জু স্ব ইং ৬. পিষেন তি 


৩৭৫ খুঃ পৃঃ 
৩৬৮ 

৩২০ ট 
২৫৫ 


২৫৫ 


২5 ভাত 
২৪৬ ) 


২০৯ 


$) 


১২৩ 


তিন রাজ্য ও “ছয় রাজবংশ” (২২১-৬১৮ খুস্টান্দ ) 


ঠা 


চাঁও লিয়ে তি ২২১ 


ছোট হ্যান (স্থ) বাঁজ্য 


খৃষ্টাব্দ হাঁওচু 


২২৩ খৃস্টাব্দ 


০৮ 


ওয়েন তি 
মিং তি 
ফেই তি 


তাতি 


ফেই তি 


উত্ভি 
কই তি 


ইউয়াশ তি 
মিংতি 
চে” তি 
কা” তি 
মৃতি 
আই তি 


উত্তি(বাসাও তি) 
ই* ইয়াঁং ওয়াং 


ওয়েন তি 
পিয়ান উ তি 
ফেই তি 


মহাচীনের ইতিকথা 


২. ওয়েই রাজ্য 
২২০ খৃষ্টাব্দ সাঁও তি 
২২৭ ১, ইউয়াঁন তি 
3 রি ০৫ 

৩. উরাজ্য 
২২০ খুস্টাব্ব চিং তি 
২৫২ ০ মো তি 
সিন বংশ (১) 

২৬৫ খুস্টাঁক মাই তি 
2 মিন তি 
৩১৭ খ্»)ব্ তি ই 
৩১৩ ২ তিষেন ওয়েন 
৩২৬ ৮ পিয়াও উ তি 
৩৪৩ , আন তি 
৩৪৫ 9 কু তি 
৩৬২ 


৮ 


পূবকালের স্থুং বংশ (২) 


৪২০ খস্টান্ 


৪১৩ 
৪২৪ 
8৫৪ 
5৬৫ 


সস 


55 


৯ 


মিং তি 
সাং উ ওয়া" 
চু ইউ 

স্থন তি 


তি 


্ 
২৫৪ খুস্টাব 


২৬০ 


$ঃ 


২৫৯ খুঁস্টাব্র 


২৬৪ 


7 


৩০৭ খুস্গাক 


৬) * 
৩১৩ টু 


৩৬৬ খ্রুস্টাক 


কাঁও তি 
উতি 

উ লিন ওয়াং 
হাই লিং ওয়া" 


উতি 
ইউয়ান তি 
চিয়েন ওয়েন তি 


উতি 
ওয়েন তি 
লি হাই ওয়া" 


কাওস্ত 
ইয়াং তি 


বর্ষপন্ধী 
চি” বংশ (৩) 


৪৭৯ থুস্টান্ধ মিং তি 
৪৮৩  » তং হুই হাউ 
৪৯৪ ১», হো তি 
৪৯৪ 


লিয়াং বংশ (৪) 
৫৩২ খুস্টা্ধ ইউ চ্যাং ওয়াং 


৫২২ » চেং ইয়া হে 
৫৫০ চি" তি 


চেন বংশ (৫) 


৫৫৭ খণ্টাব্। স্যাঁং তি 
৫৬০ » হো চু 
৫৬৭ ৬ 


স্থই বংশ (৬) 
কুং তি ইউ 
৬০৫ » কুংতিতু”ং 


৫৮৯ খুষ্টাব্ৰ 


ট)শং বংশ (৬১৮-৯০৭ খুস্টাব্ ) 


কাও স্থ 

তাহ্‌ সং 

কাও জং? 

চহ সু 

জুই স্থ 

উ হো 

চুং সৎ (পুনরধিষ্ঠিত ) 
জুই স্ং 

স্থয়ান স্থুং 


৬১৮ থুষ্টাব্ব সহ 
৩২৭ ১, তাই স্থু" 
৬৫০. ১ তেস্ত; 
৬৮৪ » সন 
৬৮৪. ১ সিষেন স্থ" 
৬৮৪ রা * আঁশ 
৭০৫ » চিৎ স্ব" 
পতিত 8 ওয়েন সৎ 
৭১৩ » উ স্তবং 


৪৯৪ খুস্টান্জ 


৪৯৯ 


ঠট 
৫০১ গু পৃঃ 


৫৫১ খুজ্টাব্ব 
৫৫৫ 


58 


৫৫৫ 


5) 


৫৬৯ থুস্টাব্ব 


৫৮৩ 


%১ 


৭৫১৬ খুপ্াঁকড 
৭৬৩ 


১ 


৭৮০ 


৮২৭ 
৮৪১ 


৫১৩ 


সুয়ান স্তং 
আই স্তুং 
পি স্থুং 


তাই স্থ 


চূয়ান স্থ" 
মিং সং 


কাঁওস্থ 


ভী'ই সু 
সিস্থুং 


তাঁ'ই স্থ্‌ 

তাই স্তুং 
চেন স্থুং 

জেন স্থুং 
ইহ স্ব 


কাঁও স্তর 
সিয়াঁও স্ব 


মহাঁচীনের ইতিকথ। 


৮৪৭ খুস্টাব্দ চাঁও সু 
্ চাঁও স্ুয়ান তি 


৮৬০ 


৮৭৪ 


৪ 


“পঞ্চ বাজ-বংশোর যুগ €(৯০৭-৯৬০ খৃষ্টাব্দ ) 
পরবতী লিয়াং বংশ (১) 


৯০৭ খুস্টাব্দ মে তি 


পরবর্তী ট্যটাং বংশ (২) 


৯২৩ খুস্টাব্দ মিন তি 
৯২৬ » ফেই তি 


পরুবর্তী সিন বংশ (৩) 
৯৩৬ খুন্টাব্দা পি? ওয়াং 


পরবর্তী হ্যান বংশ (৪) 


৯৪৭ থুস্টাব্দ ইন তি 


পর্বর্তাঁ চৌ বংশ (৫) 
৯৫১ খুস্টীব্দ কুংতি 


৯৫৪ 


৯৮ 


নং বংশ (৯৬০-১২৭৯ খুস্টাব্দ ) 


৯৬০ খুস্টাব্ৰ সেন সং 
৯৭৩ » চে স্তৃং 

৯৯৮ ৯ ভুই স্তুং 
১০২৩ » চি'ন সং 
১০৬৪ ৯ 

দক্ষিণাঞ্চলের সং 

১১২৭ খুস্টাব্দ কুয়াং স্থং 
১১৬৩ 5 নি স্থৃৎ 


৮৮৯ খুস্টাব্দ 


৯০৫ 5 


৯১৫ থৃস্টব্ষ 


৯৩৪ খুষ্টাব্ৰ 


৯৩৪ % 


৯৪৩ খুষ্টাঁঞ্ধ 


৯৪৮ খুস্টাব্ধ 


৯৬০ থুন্টাব্দ 


১০৬৮ খুস্টাব্দ 


১০৮৬ ৫ 


১০০ 


$) 


১১২৬ 


১ 


১১৯০ খুস্টাব্ধ 


১১৯৫ 


০ 


লি স্থং 


৬ 
কুং তি 


বর্ষপঞ্ভী 


১২২৫ খুস্টা্ধ 


১২৬৫ 


%$ 


১২৭৫ 


৮2 


তুয়ান স্থং 
তি পিং 


৫১১ 


১২৭৬ খুস্টাব্ধ 
১২৭৮ 


১ 


ইউয়ান বা মোজল বংশ €১২৭৯-১৩৬৮ খুস্টাব্দ ) 


পিস্থ (কুবিলাম খা) 
চেৎ স্কং 

উ স্কং 

জেন স্তং 


৮ 
ইং স্ত্ুং 


১২৭১ খুষ্ট [ঝা 


তাঁই তি" তি 
মিং স্তবং 
ওয়েন তি 
ক্লন তি 


মিং বা উজ্ভ্রল বংশ €১৩৬৮-৯৬৪৩ শস্টাব্ধ ) 


তাঁইস্থু(হু"উ) 
হুই তি 
চে স্বর ( উষাঁ” লা) 


»৩৬৮ খুঙ্এা্ 


১৩৯৯ 


৯১ 


১৪০৩ রি 


১9২৫ 


৯) 


১৪২৬ 


১৪৩৬ 


£) 


১৪৫০ 


১৪৫০ 


১ 


১ 


সিষেন স্ব" 

সিষাঁও সত" 

উ স্ট্ু 

পি স্থ" 

শু ্ুং 

সেন সু" (গযান লি) 
কুয়াং স্" 

সি স্তুং 

চয়াৎ লিযে ভি 


চি'ং বা মাঞ্চু বংশ €১৬১৪-১৯১১ খুস্টাব্দ ) 


স্থন চি 
কা" সি 
ইয়া চেং 
চিঃয়েন লু 
চিয়। চিং 


১৬৪৪ খৃষ্টাব্দ 
১৬৬২ ১ 
১৭২২ ৯» 
১৭৩৬ , 
১৭৯৬ 


ত1ও কুয়াং 
সিয়েন ফেং 
তু চি 
কুযাং স্ব 
স্থয়ান তং 


১৩২৪ খৃস্টান 


৬৩২৯ টা 


১৩৩১ 


স্ঠ 


১৩৩৩ ৪ 


১৪৬৫ খুন্টাব্দ 
১০৮৮ 


5 


১৫০৩ 


৯১ 


১৫২২ 


৯2 


৯৫৬৭ 


$5 


১৫৭৩ 


চা 


চি 


১৮২১ খৃুষস্টাব্ 
১৮৫১ 
১৮৬২ 
১৮৭৫ 


৯৯০৮ 


৫১২ মহাঁচীনের ইতিকথ। 


ল্রাষ্ট্রতিঞীব ও সান-্বাল্র-অজ্ত্রেল্র শ্রভি্ (৯৯৯২) 
সাধারণ-তন্ব্বের প্রধান কর্মকর্তাগণ £ 


সান-ইয়াৎ-সেন (সাময়িকভাবে প্রেসিডেণ্ট ) 
_জান্ুয়ারি-জুন ১৯১২ 
ইউয়ান সি-কাই (সাময়িকভাবে প্রেসিডেন্ট ) 
»-১৯১৭ 
( নিবাচিত-_-১৯১৩ ) 
ইউয়ান সি-কাই-র মৃত্যুব পর প্রেসিডেণ্টরূপে কর্ম করেন লি ইউয়াঁন হু 
স্শ৯৯১৬ 
লি-র পদত্যাগের পর প্রেসিভেণ্টর্ূপে কাজ করেন ফেং কুয়ো চ্যাং 
১৯১৭ 
তুচুন (সমরনেতা। )-দের পার্লামেন্ট গঠন 
লি ১৯৭ 
স্থু সি-চ্যাঁংঅবৈধভাঁবে নির্বাচিত 
স্পাশ১িনি ১৮ 
সাঁন-ইয়াৎ-সেন (ক্যানটনের বাঙ্র-সংসদ কর্তৃক পুননির্বাচিত ) 
রি ১৯২১ 
লি ইউয়ান-হুং (পুনবাঁষ প্রতিষ্ঠিত ) 
১৯২২ 
সাও কুন 
স১৯২৩ 
সান-ইয়াৎ-দেন-এর মৃত্যু 
৯৯২৫ 


লুুল্লোম্িনিভীহ গলিন্ম (৯৯৯২) 
ইউয়াঁন সি-কাই কর্তৃক কুয়ো মিনটাৎ সদস্যদের বিতাঁডন 


সা১৯১৩ 
কমুনিস্ট ধাচে কুয়োমিনটাঁৎ পুনর্গঠন ( সাঁন-ইয়াৎ্সেন কর্তৃক ) 


সশ১৯২৩ 


বর্ষপঞ্জী ৫১৩ 


কুয়োমিনটাং বাহিনীর উত্তরাঁভিমুখে যুদ্ধষাত্রা-সেনাপতি চিযাঁং কাই-সেকের 
নেতৃত্ব 


১৯২৬ 


কুম্যুন্নিস্উ শার্ভিল্ আঁল্িও্ডান (৯৯২৯) 
কমুনিন্ট পার্টির প্রথম দভাপতি চে'ন তু স্উ 
১৯২১ 
মাইকেল বোৌরোডিনের আগমন 
৯৯২৩ 
কুয়ৌমিনটাঁং-কম্যুনিষ্ট প্রথম বিরোধ 
স১৯ঈহ৭ 


কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সভাপতি লি লি-সাঁন 
--১৭২৭ 


কম্নিষ্টদের পশ্চাদপসরণ (দীর্ঘ পদযাত্রা ) 
--7১৯৩৪ 


জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম (১৯৩৭-১৯৪৫ ) 


চীন্নেল্প ভুনগশোল্র সাপ্রাব্রশাভক্ক্রেল্স অভিষ্ী। £ 
সভ্ভাস্পভ্ভি মাশ ৫-ভুগ € ০৯৪৯) 


কুয়োমিনটাং সরকারের পতন £ বাহিনী সহ চিয়াং 
কাই-সেকের ফরমোল! গমন ৫১৯৫০) 


৩৩ 


নির্খণট 


অজস্তা ১৭৫ 

অনাম ৩৯৮ 

অন্তর্যোঙ্গলিয়া ২ 

অপরিচিতের পত্র (চীনা কথিকা ) 
২৭২ 

অমিতাভ (ও-মি-তো1) ২৪১ ১৭৮১ ৩৮৩ 

অমৃত তরুরাঁজি ৪9 

অমোঘ বজজ ২২৮ 

অরেল সটান (স্তর) ১৫৬ 

অবলোকিতেশ্বর ১৭৮ 

অশোক ১৫৩, ১৬৯ 

অষ্ট ভ্রিগ্রাম (সমিতি ) ৪০১ 

অস্ট্রেলিয়া! ৪৭১ 


আই কিং--ই কিং দেখুন 
আইগুন সন্ধি ৩৮১ 

আই চিং ২০৭ 
আইডিওগ্রাফ ৭, ৩৫ 
আইডিওগ্রাম ৬ 

আই তি ১৯ 

আঁওরংজেব ৩৫৩ 
আককাড ৪ 

আকুতা ২৪৮, ২৪৯ 
আডলফ্‌ জফে ৪৩৭ 

আভাম স্কল ৩৫৭ 

আন লু-পনি ১৯৫ 

আনাম ২১ ১৩৫) ২৯০, 
আনালেই (40910) ৯২ 
আফগানিস্বীন ১৮৯ :. 
আফিং যুদ্ধ ৩৭৩, ৩৭৪ 

. আমবান ৪০৫ : 
 আমহান্ট (লর্ভ ) ৩৬৮ 


আমুর সাঁনা ৩৬১ 
আমেরিকা ৪০১, ৪০২ 
আমেরিকার ইপ্ডিয়ান্‌ ৬ 
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ৩৭৫ 
আর্য ভারত ৫ 

আরমেডা ২৯১ 

আরব ৩১৩ 

আরিপ্টটুল ৯৫, ১০৭ 
আঁলফাঁনসো। ডি'মেলো। ৩২৪ 
আঁলফ. নদী ২৮৯ 

আলাঙ্কা ৪৬৯ 

আলেগ্পো ২৮৭ 
আবিপিনিয়া আক্রমণ ৪৬২ 
আসিরিয়া ২৫ 

আসিরীয় শিল্প ১৫৭ 
আঁঙ্ুববাঁনিপাল ২৩ 
আযাটিল ১৪৮ 

আরে। (জাহাজ ) ৩৭৭ 


ই-ইন্‌ ২৮, ২৯ 

ইউ ১৭, ১৮১ ১৯১ ৪৮) ৫১১ ১৩১ 

ইউফ্রেটিস্‌ ৫ 

ইউফ্রেটিস্-টাইগ্রিস্‌ ৩ 

ইউ ওয়াং ৪৭ 

ইউনাঁন ১৩৯, ২৯২ 

ইউয়ান চেন (কবি) ২২৩ 

ইউয়ান্‌ বংশ ২৮৮১ ২৮৯ 

ইউয়াঁন যুগের শতাঁবধি নাটক ৩৩৮ 

ইউয়ান (ইয়াং ) সি-কাই ৩৯৬১ ৪০০) 
৪২৭) ৪২৯) ৪৩০১) ৪৩৪১ ৪৯৭ 


ইউয়ে চি ১৩৬ 


ই (আই) কিং (প্রস্থ) ১৪, ৯০, ১৬৭ 


ইন্‌ (10 ) ৩১, ৯ৎ। ১৫৬ 

ইন্দোচীন ১১ ৩৮১১ ৪৪৮ 

ইন্দোনেশিয়া ৩৭২১ ৪৬৮ 

ইরাঁবতী ২৯১ 

ইলি (1111) উপত্যকা ২৪৯ 

ইলিয়ট্‌ (ক্যাপ্টেন ) ৩৭৩ 

ইবন্‌ বাতুতা ( পর্যটক ) ২৯৭ 

ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানি ৩৭২, ৩৭৩ 

ইসলামের অভ্যুদয় ১৯০ 

ই হোতুয়ান (সমিতি) ৪০১ 

ইয়ং হাজব্যাণ্ড মিশন ৪০৪, ৪০৫ 

ইয়ালট চুক্তি ৪৭২ 

ইয়ালু (নদী) ৩, ৩৯৮১ ৪৮৯ 

ইয়াঁও ১৫) ১৭১ ২৯১ ১১৭ 

ইয়াঁং (৪06 ) ৩১) ৪৯৩১ ১৫৬ 

ইয়(ং কুয়েই ফেউ ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬ 

ইয়াং কুয়ো চু ১৯৫ 

ইয়াং চিয়েন ১৬৪, ১৮২ 

ইয়াং চু ৬৪, ১০৭, ১১৬ 

ইয়ং চেং ৩৬০১ ৩৬১ 

ইয়াং তি ( ইয়াং কুয়া ) ১৮৩ 

ইয়াং লো ৩১১ 

_-গ্রশ্থীগীর ভস্মীভূত ৪০২ 

ইয়াং সি (নদী) ১) ৩, ২৩, ২৫১ 
১৮৩১ ২২৭১ ২৫১১ ২৮৭১ ৩৭৪১ ৪৩০ 

ইযু পিয়েন ৪০১ 

ইয়ে ১২৫ 

ইয়েন ইউয়াঁন ৪১৯ 

ইয়েন ইং ৬১ 

ইয়েলু চু'ৎসাই ২৮৫, ২৮৬ 

ইয়েন চি ( পিকিং ) ২৮৩ 


উ ৩৩, ৩৪) ৪০১ ১১৭) ১৩৫) ১৩৬, 
১৪০) ১৪১১ ১৪৫) ১৫৪১ ১৬১১ 
২২৮ 


১ 


নির্ঘণ্ট 


৫১৫ 


উইঘাঁর (জাতি ) ১৮৯, ২৮২ 

উইলিয়ম্‌ ( তৃতীয় ) ৩৫৩ 

উ-ওয়াঁং (ফা) ২২, ২৩, ৩৮১ ৪০১ 
৪১) ৪২ 

উজ্জ্বল সম্রাট ১৩৪ 

উ তাও জু ( চিত্রকর ) ২৩৪, ২৭৫ 

উপনিষদ ৪০১ ৭০১ ২৬৩ 

উ পেই ফু ৪৩৫ 

উর ৩৪ 

উ হাঁও (সম্রাজ্ঞী) ১৯২ 

উ সান কুরে ৩৫১১ ৩৫৩; ৩৫৪১ ৩৫৬ 


এইচ. জি. ওয়েলম্‌ ৩৭১ 

এক্‌স্ট্রা-টে রিটোরিয়ালিটি ৩৭৬, ৪৩৭, 
৪৪০১ ৪৫১১ ৪৭০১ ৪৭২ 

একুশ দফা দাবি ৪৩২ 

এডওয়ার্ড ( সপ্তম ) ৪০৬ 

এলগিন ( লর্ড ) ৩৭৯ 

এলিউথ (মোর্গল উপজাতি ) ৩৫৪, 
৩৫৫১ ৩৬৭) ৩৬১, ৩৬২ 


এলিউসিয়ান ( দ্বীপ ) ৪৬৪ 


ওগোতাই ২৮৬; ২৮৭ 

ওমিতো কিং (অমিত গ্রন্থ ) ১৭৮ 
ওলন্াাজ ৩৭২ 

ওবেতা (জাপানি লেখক ) ২১৯ 
ওয়াট (৬৬৪৮) ৩৭১ 

ওয়ার ৩৮৭ 

ওয়াশিংটন চুক্তি ৪৬৯ 

ওয়া আন-সি ২৪৭, ২৫৬ 

ওয়াং ইয়াং মিৎ ( দ্রার্শনিক ) ৩৩১ 
ওয়াৎ ওয়ে ২৩৫ 

ওয়াং চিং ওয়ে ৩৬৬ 

ওয়াং চেং ১২১ 

ওয়াং পি ১৬৭ 


৫১৯৬ 


ওয়াং মেং ১৪০১ ১৪১১ ১৪২ 
ওয়াং লি ৩১৭ 

ওয়েই ১৬৪ 

ওয়েই ওয়াং (সম্রাট) ২৮৩ 
ওয়েই চি-পো-চি-লা (শিল্পী ) ২৩৩ 
ওয়েজ্ডেল ৩২৬ 
ওয়েডেমেয়াঁর মিশন ৪৮১ 
ওয়েন ওয়াং ২২১ ৩৮ 
ওয়েন ১৩৪ 

ওয়েন তিয়েন সিযাঁন ৩০৫ 
ওয়েলস্‌ উইলিয়মস্‌ ১০ 
ওয়েং তি ১৮২ 


ককসিংগ। ( £0%2768 ) ৩২৮ 

কনফুমিয়ান ৮১ ১০) ১৬১ ৩৫) ৩৮১ ৩৯, 
৪০১ ৪১) ৪৯১ ৫১১ ৫২১ ৬১১ ৬২১ 
৬৪) ৬৫) ৮২, ৮৬) ১১২১ ১৫৯১ 
২৬৩, ২৬৪, ৩৩৩, ( মৃত্যু )৮৮ 

কনফুসিয়াসের গ্রহপঞ্চক (কিং) ৮৯ 

কনফুপিয়াসের পদ্গ্রস্থ ৩৫ 

রুনফুসিয়াসের প্রাচীন গ্রস্থাবলী মুদ্রণ 
২৪১ 

কনফুসিযাঁসের রচনা উদ্ধার ১৩২ 

কনফুসিয়াসের শেষ সংগীত ৮৮ 

কনফুসিয়াসের সংকলন গ্রস্থ ৮৮ 

কনফুসিয়াসের সন্গ্যাসগ্রহণ ( কবিতা ) 
৮১ 

কনফুলীয় অনুশাসন ৫০ 

কনফুসীয় আদর্শ ২৭ 

কনফুপীয় দর্শন ৮৮ 

কনফুসীয় নীতি ৯, ২৪, ২৭, ৩৩, ৩৯১ 
৪৩১ ৫৪১ ৫৫) ৬৩) ৭৫) ৮০) ৮৫১ 
৮৮১ ১১২১ ১১৮ ১২১১ ১২৩১ ১৩১১ 
১৩২) ১৩৯১ ১৭২) ২১৭১ ২৪৭, 
২৫৬, ৩১১) ৩৮৩) ৪০৮) ৪২১) 


মহাঁচীনের ইতিকথ। 


(নবভাষ্য ) ২৬২, (নব্যনীতি ) 
২৬৩ 

কনফুমীয় পর্তিত ১১৮ 

কনফুসীয় বিধান ১১৭ 

কনফুমীয় শিক্ষায়তন ৩১১ 

কনিক্ষ ১৪৪, ১৪৮১ ১৭০ 

কমমুনিজম্‌ ৪৫৩ 

কম্যুনিস্ট ৫৪, ১২১, ৪৩২) ৪৩৭ 

করিডর ২ 

কর্ণস্তুপ ৩১৮ 

কলম্বান ২৯৮, ৩২১ 

কয়লা পাহাঁড ৩২০১ ৩৫ 

ক্যানটন (বন্দর ) ২, 
৩৭০) ৩৭৪) ৩৭৮ 

কা'ই ফেং (শহর ) ২৮৭ 

কাউটাউ প্রথা (1০6০৬ ) ৩৬৯ 

কাঁও (হ্যান সম্রাট ) ১৩১, ১৩৩ 

কাঁও (নব চৌ সম্রাট ) ২৪১ 

কাও ইযাঁও ২৬ 

কাও স্থ (স্থুই সম্রাট ) ১৮৩ 

কাঁও স্ুৎ (ট্যা”ং সম্রাট ) ১৯১ 

কাঁও ক্বং (জ্তুৎ সম্রাট ) ২৫০ 

কাক (1০ 0:০5) তুকী দল 
২০১১ ২৪০ 

কারাকোরাম (শহর ) ২৮২, ২৮৭ 

কারাঁকোরাম (পরত ) ৩ 

কাঁরলুক ২৮৭ 

কার্পগ্রেন (82057) ৩২ 

কাঁলিকাট (শহর ) ৩২১ 

কাশ্তপ মাতঙ্গ ১৪৩, ১৭০১ ১৭৭ 

কাশ্ীর ১৯৭ 

কাঁশ্রীর প্রিনদেস (বিমান ) ৪৯৩ 

কাযুক ২৮৭ 

কাঁয়েছু ২৯০ 


কাঁসি ৩৫৩) ৩৫৪, ৩৫৬১ ৩৫৮) ৩৬০ 


২৫৩, ৩২৯১ 


নির্ধ্ট 


ক্যাং ইউ-ওয়েই ৮ ৩৯৯, ৪8৪ 

ক্যাডফিনিস ১৪৪ 

ক্যানটন ১৯৯, ২৮৮, ৩৬৫ 

ক্যামবালুক ( পিকিং ) ২৯৪ 

ক্যামবোভিয়! ১৪৮, ৩১৩ 

ক্যালিগ্রাফি (081115081)5 ) ২৩২ 

ক্যাসপিয়ান হুদ্দ ১৩৩ 

কিং ( এতিহাসিক ) ৪ 

কিন ২৪৯, ২৫১, ২৫২ 

কি সি ২৪, ১৩৫ 

কিয়াচৌ (বন্দর ) ৪৩২ 

কুইপু (0811083 ) ৫, ১৩ 

কুইয়েনউ ৪১৯ 

কু কাই চি (চিত্রকর ) ১৭৫, ১৩২, 
৪২৫ 

কুতিং লিন ৪১৯ 

কুন ১৭ 

কুন-ই ১৫ 

কুন চু (নাটক ) ৩৪০ 

কুন সাঁন ৪১৪ 

কুমারজীব ১৭৮ 

কুবিলাষ খা! ২৮৭-২৯২ 

কুষ। ( ঘছ৪ ) ১৩ 

কুযাঁং উ ১৪২ 

কুযাঁসা ও জলের বুদ্ধ ধীবব ২৯৩ 

কুয়াং চি (গল্পগ্রন্থ ) ২৭২ 

কুয়ীং-ফু-জি ২৪ 

কুয়াং স্থু ( সম্রাট ) ৩৯০, ৩৯১) ৩৯৯) 
৪০৪ 

কুৎ ৪৯ 

কুয়েই ৩৬; ৩৭ 

কুয়েন লুঙ্‌ ( পর্বত ) ৩ 

কুয়োমিনটাঁং-কম্যুনিন্ট বিষ়োধ ৪৭৩ 

কুয়োমিনটাঁং শীনন ৪১৭১ ৪৩০১ ৪৩৯ 

কোঁচিন ৩১৩ 


৫১৭ 


কোচিন চায়না ২৫৫ 

কৌ চিয়ে চি ১৭২ 

কোমিনটার্ন ৪৫৩, ৪৫৪ 

কোরিয়া ২, ২৪, ১৩৫) ১৮৫১ ২২৮, 
২৮৪, ২৯০) ৩১৮১ ৩৯১), ৩৯৬১ 
৩৯৭, ৪০৩ 

কোরিয়ায় যুদ্ধ ৪৮৭ 

কোঁযাঁন-চিষে (ম্যাপ্ডারিন ) ৫৪ 

ক্রোপটকিন ৭৩ 

কোলরিজ (কবি ) ২৮৯ 


খানবালিক (পিকিং) ৩০১ 

থাম্প। (উপজাতি ) ৪৯৫ 

খিতান ২৩৯, ২৪১, ২৪৫) ২৪৮) ২৪৪৯ 
খুষ্টীয নীতিধর্ম ৯৩ 

খোঁজা সম্প্রদাষ ১৪৪, ১৪৫ 

খোঁটান ৩৬২ 


গঙ্গ (নদী) ৩ 

গনদরফাস ১৪৩ 

গর্ভন (কন্দেল ) ৩৮৭ 

গান্ধী ৭৩, ৭৭ 

গাঁলাদান ( রাঁজ। ) ৩৫৪ 

গিষেভোঁনি মনটি করভিনো ৩০২ 

গুইসেপ্পো ক্যাসটিথিয়োন (শিল্পী) 
৪২৪ 

গুর্খ! ৩৬২ 

গুযাম (দ্বীপ ) ৪৭০ 

গ্রিমসেন অব ওয়ার্ড হিস্টরি ৩৯২ 

গ্রীন ১১৯ 

গ্রীসের নগর-রাঁ্র ১১৯ 

গোঁবি ( মরুভূমি ) ২, ১৮১ ২৮১ 


চু লুই ৩৫৩ 
চম্পাদেশ ( ইন্দোচীন ) ২৫৪, ২৯০ 


৫১৮ মহাঁচীনের ইতিকথা ' 


চলস্ত বালুকাঁর দেশ ৪9 

চা সাহিত্য ২৩৭ 

চাঁও ওয়াং ৪৩ 

চাঁও কাও ১২৭ ১২৮ 

চাঁও কুয়ীং ইন ২৪২ 

চাও মেংস্কু ৩০৭ 

চাটাগাই ২৮৬ 

চার ওয়াং ( শিল্পীদল ) ৪২৩ 

চাঁ্লস্‌ বেল (স্তর ) ৪০৬ 

চি ( প্রদেশ ) ৩৪ 

চিউ-চ্যাং স্ুয়ান স্থ (পাটিগণিত ) 
১৫১ 

চিন ৩৫) ৩৯) ৪৯) ৫০) ১১২) ১১৬, 
১২২ ১২৮ 

চি'ন কুয়ে ২৫০ 

চি'ন বংশের কলঙ্ক ১২৯ 

চিন বংশের পতম ১২১, ১২৯ 

চিয়। আই ১২৯ 

চিয়। চিং (সি ্ুৎ ) ৩১৭ 

চিয়। চিং ( মীঞ্চ সম্রাট ) ৩৬৭ 

চিযাঁং কাই-সেক, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪১, 
৪৪৯, ৪৫৭) ৪৫৮১ ৪৬৩) ৪৬৪) 
৪৭৪১ ৪৮৩ 

চিয়ে ১৯ 

চিয়েন লুং ( সম্রাট ) ৩৬১, ৩৬৩ 

চিয়েন লুং-এব পত্র ৩৬৪ 

চিয়েন জুয়ান (চিন্রকর ) ৩০৬ 

চিং ১৩৪ 

চিং আমল ৪১৮ 

চিং ভিষেন পদ্ধতি ৫৩ 

চীন দেশের আয়তন ১ 

চীন দেশের নানা তথ্য-- 
জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ৩০ , পিতৃতপ্পণ ৩১, 
৩২৭ ৩৩, দীনবপৃত্া ৩২, লিঙ্গপুজা 
(602101525 ) ও৩ 7, মদনোতস্ব ৩, 
গণকগোঠী ৩৩, এশ্্রজালিক সম্প্রদায় 


৩৩, নধবলি ৬৪ , জীবন্ত সমাধি ৩৪ , 
গীতবিষ্ঠার চর্চা ৩৬ , পূর্তকার্য ৩৭, 
পারিবারিক সংহতি ৩৭, সংস্কৃতির শবর্ণ- 
যুগ ৩৮, বর্ষপপ্লীর সংস্কার ৪৭, রাষ্টর- 
নীতি ২৬, ব্যবহারিক বুদ্ধি ২৭, নীতি" 
বাদ ২৯, ধর্ম ৩১, ব্রঞ্ীয্গ ১৩৫, 
্র্ীশিল্প ৩৪৮ ॥ স্ত্রীজাতি ১** পৌরাণিক 
নুপতি ১১২, সামন্ত রাজা ১১৭, 
কাব্য শিল্প বিজ্ঞান ১১৭ , প্রথম সআাট 
১২১, মহাবাস্র গঠন ১২১, মহীপ্রাচীর 
১২৪, ৩৪৫) ৩৪৭ , প্রখম বিশ্ববিগ্ভালয 
১৪২, প্রত্বতীত্বিক অ'ভযান ১৫৬, 
লিখনপদ্ধতি ১৫৮, ১৭৪ , বৌদ্ধধর্মের 
প্রনার ১৬৬, সাহিত্য ও দর্শন ১৬৭ 
দেশী ও বিদেশী ধর্মের সংঘাত ১৬৯, 
গ্রন্থাগার ১৭৪ , চা পানের অভ্যাস ১৭৪ , 
গাঙ্ধীব শিল্প ১৭৪ তীনযান ও মহাফাশ 
(বৌদ্ধগ্রস্থ ) ১৭৫ , বৌদ্ধ মন্দব ধ্বস 
২০০ , রেশমী পোশাক ১০৬, রেশম 
শিল্প ২০৬ , বামন €0910০9191) ২০৬) 
২৩১, ২৭৯, ৪২০ বেদ্বশাস্ স"্গ্রহ 
২০৮ , বৈজ্ঞানিক আবিষ্ীব ২০৯ বৌদ্ধ 
ধর্মের নিন্দা ২১০, খুস্টধর্ম ২১৭, 
ইসলাম, মাজ্দাবর্ম ও মনিকিজম ২১১, 
কাব্যের ন্বর্থযুগ ২১৫, প্ঘে প্রেমের স্থান 
২২১ , সাহিত্যে বন্ুপ্রেম ২২১ গর 
সাহিতা ও একটি প্রেমের কাহিনী ২১২, 
উপস্াঁস রচন। ২২২, ৪১৮, নাটক বচন 
২২২, বুদ্ধদেবেব অস্তি ২২৫, বুদ্ধর 
নিন্দা ২২৬, মৃত্পিল্প ২২৭, ২৩৭, 
প্রস্তরশিল্প ২২৭, ভাঙ্কর্য ২২৭, ২৩০, 
গুহামন্দির ২২৭, ২২৮, নাবী বোবিসস্থ 
২২৮, বৌদ্ধ নির্যাতন ২২৯ , দেবাদবী 
মুতি ২৩* , সমাধি ভাস্বধ ২৩০, সমাধি 
মৃৎশিল্প ২৩৭, ২৩১, চিত্রাঞ্ধন কল। 
২৩১, ৩৪৮, ৪২২ , প্রথম অঙ্কনবিগ্যার 
বই ২৩২, রূপশ্থষ্টর ছয়টি লক্ষণ ২৩৩, 
মুদ্রণশিল্প ২৩৫; প্রাচীনতম ছাপা গ্রন্থ 
হ৩৬ , পিলমোহর ২৩৬ , কাগজ প্রস্তুত 
২৩৬ , কাঠের ব্লক ২৩৬, ২৭৪ + প্রথম 
বৌদ্ধাশান্ত্র ১৭৮, খেলায় তাস ২৩৬ , 


নির্ঘণ্ট 


কাগজের নেট ২৩৬, ২৫৫ , বিতরণার্থ 
মুদ্রিত পুস্তক ২৩৬, চা গান ২৩৭, 
কাজী নিযৌগ ২৫৪, ইস্লামী আইন 
২৫৪ , ইন্ছদী কলোনি ২৫৪ , ইহুদী গির্জা 
২৫৪ , জাহাজ নির্মাণ ২৫৫, ধাতুমুদ্জ। 
২৫৫, বেগার প্রথা ২৫৮ , অশ্বপ্রজনন 
২৫৯ , বিব$নবাদ ২৬৩ , মাটির টাইপ 
২৭৪, বাকদের বাধহার ২৭৪ 
প্রথম শিল্প আকাঁদামি ২৭৭ , নাট্যকলা! 
৩*৪ , চিকিৎসাবিদ্যাঁ ৩০৬ , সংগীতবিছ। 
৩০৬ , জাপানী জলদসহ্্য ৩১০, ৩১৩) 
রাজগণিকাদের জীবন্ত সমাধি ৩১৬, 
খোঁজা প্রভাব ৩১৭ জাপানী নৌ 
অভিযান ৩১৮, ইউবোপীয় বণিক 
৩২০ , ইউরোপীয় ধর্মযাজক ৩২০ , পুন 
গীজ বোম্বেটে ৩২২ , বৈদেশিক বাণিজ্য 
৩২৫ ইংরেজ আগমন ৩০৬ , ওলন্নাজ 
আগমন ৩২৬ চশমাব আমদানি ৩৩০ 
রঙ্গমর্ধে অভিনয় ৩৩৬ কথাপাহিত্য 
৩৪১, ৪১৮, শ্বীপতা ৩০৫ , পপিলেন 
শিল্প ৩৪৯, ৪২১ ৪২২ খুষ্টর্ম প্রতিষ্ঠ। 
৩৫৭, কামান নির্মাণ ৩৫৭ মেযোদব 
পা বাধার প্রথা ৩৫৯, ৪১৮ , জনস খা 
৩৬৬ ,৬প্ত সমিতি ৩৬৭ , খাদশীন সঙ্গে 
সণ্ঘর্য ৩৬৯, বিদেশীদের চীন! ভাষা 
শিক্ষা নিষিদ্ধ ৩৭১, বাঁণিজাভাষা পিজিন 
ইংলিশ ৩৭১ আফিং আমদানি ও রপ্তানি 
৩৭২ , চীনা কুলি চালান ৩৭৭ খুস্টায 
মিশনারী দল ৩৮৫ মুসণমান বিবাহ 
৩৯১ রাষ্ট্রনীতি, অর্থনাতি, ও সমাজ 
নীতি ৩৯৪ , শৌবহব পুন্শঠন ৪০৩ 

আঁফিং স্বেন নিষিদ্ধকবণ ৪০৩ , জাতীয 
পার্লামেন্ট ৪০৪ , মাঝু বগশব শেষ সম্রাট 
৪০৪ ) বাষ্বিপ্রব (১৯১১) ৪০৭ । 
গ্রজাতগ্্ব ৪০৭। ফোৌজদাবী আইনের 
বিশেষত্ব ৪১৩, আইন সাহিত্য ৪১৩ 

মুদ্রানীতি ৪১৪ , লবাণব ব্যবসা ৪১৪ , 
কৃষক ও ভূম্বামী ৪১৫, পারিবাবিক 
প্রতিষ্ঠান ৪১৬ , পণপ্রথ। ৪১৭ , বিবাহ 
গঙ্ধতি ৪১৭ , উপপত্রীর স্থান ৪১৭, 
সেবাদানী ৪১৭, ভ্রমপবৃত্বান্ত রচনা ৪১৮, 


০৭ 


৫১৯ 


দর্শন চর্চা ৪২০ , বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
নাশ ৪২০, হাতিব দাতের কাজ ৪২১, 
চিত্রাঙ্কনে ইউরোপীয় প্রভাব ৪২৪, 
ইতিহাস রচনা ৪২৪ , চিত্রাঙ্কন গ্রন্থ রচন। 
৪২৫ রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ৪২৬, 
প্র্জাবিক্রোহ ৪২৬, প্রথম মহাযুদ্ধের 
প্রভাব ৪৩১ , জাপানের অধিকার ৪৩৭, 
কমুনিস্ট ও বুয়োমিনটাং সম্ঘর্ষ ৪৪১, 
কমুনিস্ট প্রতিঠা ৪৪৩, মহিলা উপ- 
হাসিক ৪৪৮ রেলপথ ৪৫১, এয়ার” 
লাহন ৪৫১, যান্ক শিল্পর প্রতিষ্ঠা 
৪৫১ , সাধারণ-ভাগ্্র জাতীয় সরকার 
৪৫১, 'নবজীবন আন্দোলন ৪৫৭, দীর্ঘ 
পদযাত্রা ৪৫৮, ছাত্রবিক্ষোভ ৪৬৩, 
জনগণের প্রজাতন্ত্র ৪৮৫, কমুনিস্ট 
ভাবধাবা ৪৯৯ বিদেশী মিশনরী ৫*২, 


ধাতুমুদ্রী ২৫৫ 

চীন-জাঁপান যুদ্ধ ৩৯২, ৩৯৭, ৪০০ 
চীন ১, ১০) ১১৯ 
চীন] উপন্যাসের নাক বানর ৩৪৫ 
চীনা এতিহাসিক ৮ 
চীন-তিব্বত সম্পর্ক ৪০৪ 
চীনা তুকিস্থান ৪ 
চীন। ধর্মে পিতৃতর্পণ ৩১ 
চীনা নাটক ৩৩৮, ৩৩৯, ৪১৮ 
চীনা নাটকে নারীর ভূমিকায় পুরুষ 

৩৩৯ 
চীনা নারী বিবাহ ( মুদলিমের ) ২৫৪ 
চীনা নেপোলিযন ১২১ 
চীন! পাটিগণিত ১৫১ 
চীন। বিশ্বকোষ ২৭১, ৩৩৪১ ৪১৮ 
চীন। বৌদ্ধ শাখা (তিষেন তাই ) ১৮০ 
চীন। ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক ১৯৭০ 
চীনা ভাঁষাঁষ অভিধাঁন ৩৫৯১ ৪১৮ 
চীন। ভাষায় বাইবেল ৩৮২ 
চীনা র্যাফেল ২৩৪ 
চীন। লেখ। ৫ 


৫২৩ 


চীন। সংস্কৃতির উৎ্পত্তি-কাল ৯ 
চীন! সিগাবেলা গল্প ২২৫ 

চীন! হাঁয়রোগ্লাইফিক ৭ 

চীনের তিব্বত অভিযান ৪৯১ 
চীনের সঙ্গে জাপানের বিবাঁদ ৩৯৫ 
চু ইউয়ান ৫৯) ৭৬ 

চু ইউয়ান চ্যাং ২৯৩ 

চ্‌ চিয়াও ৭৯ 

চু'ং চে”ং (মিং সম্রাট ) ৩১৯ 

চু তা (চিত্রকর ) ৪২৩ 

চু তে ৪৫৫ 

চুন (সম্রাটের অভিভাবক ) ৪০৪ 
চুন-জু (ভদ্রপপ্ডিত ) ১২৩ 

চু সাই ইউ ( সংগীতজ্ঞ ) ৩৩৫ 

চু পি (দার্শনিক ) ২৬৫-২৭০১ ৩৩৩ 
চুয়ান চৌ (বন্দর ) ২৫৩ 

চুয়াংখসি ৬৩, ৬৪১ ৭৬) ৭৮১ ৮০১ ৯১ 
চুংকিং (শহর ) ৪৬৫, ৪৬৬ 

চুৎ স্থুং ১৯৩ 

চেন ইয়েন ২২৮ 

চে'ন তুয়ান (দার্শনিক ) ২৬২ 
চে'ন সং ২৪৫ * 

চেন সে ১২৯ 

চেং ৩৯ 

চেং ফেং আন্দোলন ৪৭৬ 

চেং তি (সম্রাট ) ৩১৬ 

চেং ট্যশং ২০১ ২১ 

চেং হো। ৩১৩ 

চেং সু সিয়া ( চিত্রকর) ২৭৬ 
চ্যান ( ধ্যান ) ১৮৭ 

চ্যাঁ ৩৯ 

লী জা ১৪৬) ১৯৮ 

চ্যাং গং (চীন! রা ৪০৬ 
চ্যাং উৎসি ৭৯ ইত) 
চ্যাং চি হে! (দার্শনিক ) ২২৩ 


মহাঁচীনের ইতিকথা 


চ্যাং চিয়েন ১৩৫, ১৩৬১ ১৪৩ 

চ্যাং চুয়ে ১৪৬ 

চ্যাং তাও লিং ৭৫ 

চ্যাং সিউ লিয়াং ৪৬০১ ৪৬৩ 

চ্যাং স্থন ৪৩৪ 

চা সো লিন ৪৪২১ ৪৫৯ 

চো জেন (প্রভাত প্রশান্তির দেশ) 
২৪ 

চৌ এন-লাঁই ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৯৪, ৪৯৫ 

চৌ কিং ৪১ 

চৌ কুং ৪০১ ৪১, ৪২, ৪৩, ৫৬ 

চৌ তুন-ই ২৬২ 

চৌ যুগ ৩৩, ৩৪, ৩৫১ ৩৯; ৫০১ ৫৩) 
৫৪, ৫৮, ৬১ 

চৌ যুগের পদ্য ও গগ্ভ রচনা ৫৮-৬২ 
বংশ ২২ ২৩) ২৪) ৩৮১ ৪৩) ৪৮১ 
৫০) ৫৭) ১২১ 

চৌ লি (শান বিষয়ক গ্রন্থ) ৪১, ৫৬ 

চৌবটি হিক্সাগ্রাম ১৪ 

চৌ সিন ২১) ২২) ২৩, ৩৮১ ৪০১ ৫৪ 

চৌ স্থ জেন (লুস্থন) ৪৪৮ 


ছয় শিল্প ২২৯ 
ছাগল ও ভেড়া (চিত্র ) ৩৭৭ 


জওহরলাল নেহরু ৩৯২১ ৪৯১১ ৪৯৬ 
জগতের প্রাচীনতম ছাপা গ্রন্থ ২৩৬ 
জর্জ ( তৃতীয় ) ৩৬৪ 

জরধুস্্রী ৩২ 

জাফর উল্‌ মনস্থর ১৯৮ 

জাঞ্রিবার ২৫৫ 

জানাছু (নগর ) ২৮৯ 
জাপ-ত্রিটেন সন্ধি ৪০২ 

জাপান ২১৪) ২৫৫, ৩৯৩-৩৯৮ 
জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম ৪৫৯ 
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জাপানী ৫) ২৯১ 

জাপানী আত্মসমর্পণ ৪৭৯ 

জাভা ২৫৪) ২৫৫) ২৯২১ ২৯৭১ ৩১৩ 

জার্মানি ৩৯৮ 

জি কু ৮৮ 

জীবন্ত দগ্ধ ১২৪ 

জু দর্শন ৯৬, ১১১ 

জু-মা কুয়াং ( এতিহাঁসিক ) ২৪৭, 
২৬০) ২৭৩ 

জুম] চিষেন ৯) ৬৪১ ১২০১ ১৩৭) ১৩৯১ 
১৪০, ১৫০) ১৫৬, ৩৪৬ 

জুমা তাঁন ১৩৯ 

ছু সি( সম্রীজ্জী) ১৯৩, ৩৮৯১ ৪৭০ 
৪০১১ 8৪8 

জুন ৯৫ 

জং লু ৪০০ 

জেচুয়ান (প্রদেশ) ১, ১৩০ ১৩৯, 
২৮৭ 

জেঙ্গিস্‌ খা ২৫২১ ২৮১) ২৮২, ২৮৩, 
২৮৪ 

জেন হুয়াঁং ১১ 

জেন স্থুং ২৪৫ 

জেনৎ স্থু' (সম্রাট ) ২৭২ 

জেনেভা ৪৬১ 

জেনে। (20009 ) ১১৫ 

জেমস্‌ লেগ ৪২, ৯১ 

জেন্য়িট্‌ সম্প্রদায ৩৫৮, ৩৬৫ 

জো-চু ৮ 


টলন্টয় ৭৩, ৭৭ 

টংকিং ১২৫, ২৮৭, ৩৯২) ৩৯৮ 
টাঙ্গুটান খগুজাতি ৪৬ 

উাইগ্রাম (71810 ) ১৩) ৩১১ ৪১ 
টিয়েনসিন ৪৩৪ 

টিয়েনসিন সপ্ধি ৩৭৮ 


৫২১ 


টুলি ২৮৬, ২৮৭ 

টুণ্ড1 ( অঞ্চল ) ৩৫৬ 

টেংসি ৬৪, ১১৫ 

টোগে। (আযাড্মিরাল ) ৪০৩ 
টোটেলিটারিয়ীনিজম্‌ ১২০ 

ট্যশং বংশ ১৮৬১ ১৯৮১ ২০৩১ ২৫৩ 
ট্যশং যুগের দর্শন চতুষ্টঘ ২১৩, ২১৪ 
ট্যপং যুগের সাহিত্য ২১৫-২২৫ 
ট্যশং শিল্প ২২৬-২২৭ 

ট্যং শিল্পে ভাব্বর্য ২২৭, ২২৮ 


ডাষরন (শহর ) ৩৯৮ 

ডারউইন ৪৪৬ 

ডিমোটিক ৬ 

ভেনিস আযঁটিরেট্‌ ( শিল্পী ) ৪২৪ 


ড্রাগন ১০১ ১১১ ৫৯১ ৬৫ 


তাই আই ১৪৩ 

ত1 চি ২৩ 

তাঁই ইযান অঞ্চল ২৫ 

তাস্থং ৫২ 

তা'ই জু ২৪২ 

তা'ই পি" বিদ্রোহ ৩৮২-৩৮৭১ ৩৮৮ 

তাঁই পি'ৎ খুস্টধর্ম ৩৮৩ 

তাইসান পর্বত ১৪০ 

তাঁ”ই স্থৎ ১৮৬-১৯১, ২৪২ ২৪৩ 

তাও কুযাং ৩৭৩১ ৩৭৭ 

তাও চি ( চিত্রকর ) ৪২৪ 

তাঁও চিয়েন (কবি ) ১৬৮ 

তাঁও তত্ব ৪৪১ ৬৪-৭৬১ ১৫৫১ 
২৬৩ 

তাও-তে-কিং ৬৪, ১৬৭১ ২৯৫ 

তাঁও দর্শন ২৪, ৩৩) 9৪১ ৬৩) ৬৭, 
৭২) ৭8) ১৮৩ 

তাঁও ধর্ম ২৪১ ৩৪, ৩৮) ৪৪১ ৭৬১ ৩৮৩ 


১৮৭, 


৫২২ 


তাঁও-পন্থী ৩৪; ৭১ 

তাতার ৫১ ৩৯, ২৬১ 

তাঁরিম ( নদ্দী ) ২১ ৩, ৫) ১৩৬, 
১৪৩ 

তাঁমুজিন ( জেঙ্গিস খাঁ) ২৮২ 

তি ১৫) ১৬, ৬৪ 

তিব্বত ২, ৩ ১৯৯১ ৩৫৪, ৩৫৫) ৩৬২ 

তিব্বতী ৫ 

তিব্বতে বিদ্রোহ ৪০৪ 

তিয়ামৎ ১০ 

তিয়েন (স্বর্গ, ঈশ্বব ) ৩৫৮ 

তিয়েন সান ( পর্বত ) ১২ 

তিয়েন হুয়াং ১১, ১৫ 

তি হুয়াং ১১, ১৫ 

তু ওয়েন-সিউ ৩৯১ 

তুকীস্থান ১৩৫ 

তুচুনদের পার্লামেপ্ট ৪৩৪ 

তুফ্ু (কবি) ২১৬ 

তুয়ান ৪৩৪ 

তু চি ৩৮৮ 

তং চো ১৪৬ 

তুং চুংশন ১৫৫ 

তো-বা ১৬৪ 


তৈমুর্লঙ্গ ৩০৯১ ৩১২ 


দ্বরজিয়েফ ( রুশ বাঁ্রদূত ) ৪০৫ 

দামাস্কা ২৮৭ 

দার্শনিক অরাঁজকত। ৭৩ 

দাঁরুম। (জাপানী কবি) ১৭৯ 

দাঁপাই লামা ৩৫৫) ৪০৪১ ৪০৫) ৪০৬, 
৪৯২, ৪৯৫ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৪৬৭ 

দ্বিতীয় সম্রাট ১২৭, ১২৮। ১২৯ 

দীর্ঘ পদযাত্রা ৪৫৮ 

ছুরগান ৩৫১, ৪০৪ 


মহাঁচীনের ইতিকথা 


দুঃখের নদী (হুয়াঁং ).১ 
দৈববাণী (19৮০12007 ) ২৪৬ 


ধর্মরণ্য ১৪৩) ১৭০, ১৭৭ 


নবজীবন আন্দোলন ৪৫৭ 

নব লিয়াঁং বংশ ) ২৪৩ 

নব সিন (বংশ ) ২৪০ 

নরওয়ে ৩৭৫ 

নয়শক্তি সম্মেলন ৪৩৬ 

নাঁঘসি ৪৬৭ 

নান-ওয়াৎ ৫০১ ১২১ 

নিকোলাঁধ (রুশিয়ার জার ) ৪০৬ 

নিকোলো পোলো ২৯৯ 

নিটুশে (1160550০ ) ৩ 

নিনেভে ৩৪ 

নিরাণ ১৭৭ 

নিষিদ্ধ নগর ৩৪৬ 

নিং স্থৎ ২৫২ 

হর্হাঁচু ৩১৮১ ৩১৯১ ৩৫০ 

নৃতন জোয়ার ৪৪৮ 

নৃতন হরফে প্রীচীন গ্রস্থাবলী ১৩২ 

নেপাল ৩০৯) ৩৬২১ ৪০৬ 

নেপালের তিব্বত অভিযাঁন ৪০৫ 

নেপিয়ার (লর্ড ) ৩৭৩ 

নেপোলিয়ন ৩৭২ 

নেরচিনস্ক্‌ সন্ধি ৩৫৭, ৩৬৩ 

নেস্টোরিয় (755:0227 ) খুস্টান 
২০৫) ২৪৯১ ২৮২ 

ন্তানকিং (নগর) ১, ১৬২১ ১৭৪, ১৯৯, 
৩১০) ৩৫২১ ৩৭৩, ৪৬৫ 

গ্ানকিং সন্ধি ৩৭৪১ ৩৭৬ 


পঞ্চভৃতের কল্পনা ১৫৬ 
পঞ্চ রাজবংশ ২৩৮ 


নির্ঘণ্ট 


পঞ্চশাসক ১৩, ১৮ 

পঞ্চশীল ৪৯৩) ৪৯৪ 

পঞ্চ ছ ( পঞ্চ বিদেশী জাতি ) ১৬৩ 

৮ ও পদ্ম ( চিত্র ) ৩০৭ 

পতু গাল ৩৬£ 

পবিত্র পাহাড় ৫৫ 

পশ্চিমের রাঁজরানী ৪9 

পর্মিলেন প্াগোঁডা ৩১৩ 

প্রথম নিক সআাটের রাজত্বকাঁল ৯ 

প্রথম মহাযুদ্ধ ৪৩১ 

পাইথাঁগোরাঁস ৬২ 

পাই লিয়েন লুই ( শ্বেতপদ্ম সমিতি ) 
২৯৩ 

পাই হুয়া ( ভাষ।) ৪৪৭ 

পাঁও জু ৪৭ 

পা-ওয়াং ১৩০ 

পাকিস্থান ৪৮৬ 

পান কু ১০, ১১ 

পাঞ্চ-আন লামা ৪৭৫ 

পামির ৩১ ১৯৭ 

পার্প বাক ৪১৭ 

পার্ল হারবার ৪৭০ 

পারথিয়া ১৩৬ 

পারস্য ১৩৭, ২৯৩, ৩১৩ 

পারন্ত উপসাগর ১৪৪ 

পারস্যের বৌদ্ধ বাঁজপুত্র ১৫৩ 

প্রাক কনফুসীয় যুগ ৮, ৩০ 

প্রাচীন গ্রস্থাবলীর পুনরুদ্ধার ১৩২ 

প্রাচীন শাস্ত্রপঞ্চক ১৫০ 

প্রাচীন হরফের প্রাচীন গ্রস্থাবলী 
১৩২ 

প্রাচীন ন্বর্ণযুগ ৯ 

প্রাবন ৩৪ 

পিকটোগ্রাম ৬ 

পিকটোগ্রাফ ৭, ৩৫ 


৫২৩ 


পিকাঁন্‌ ২২ 

পিকিং ২৮৯) ৩১০১ ৩৯৮ 
পিকিং অঞ্চল ২৫ 

পিকিং দখল ৩৭৯ 

পিকিং সন্ধি ৩৭৫, ৩৭৯, ৩৮০ 


' পিচ.ফুঁডি ঝরন রূপক ১৬৮ 


পিচ, বাগানের শপথ ১৬১, ৩৪২ 

পিটার দি গ্রেট ৩৫৩ 

পিয়েন তি ( লিখনপদ্ধতি ) ১৭3 

পিং ওয়াং ৪৮ 

পিং চুন ১৩৮ 

পিংবিক্বোহ ৫৪ 

গীত নন্দী ( হুযাঁং ) ১, ৩১ ৪) ২৩, ২৪, 
২৫, ২৫১১ ২৮৩১ ২৮৬১ ২৯৩ 

গীত উপত্যকা €) ১১ 

গীত নদীর অধীশ্বর ( হে-পো। ) ৩৪ 

পু-ই ( শেষ মাঞ্চু সম্রাট ) ৪৬০ 

পুপ্তীভূত পালকের দেশ ৪৪ 

পূর্ব এশিয়ায় নবব্যবস্থা' ৪৬৮ 

পেইপি* (পিকিং ) ৪৫১ 

পেই হো নদী ) ৩৭৯ 

পেচক ( কবিতা ) ৪২ 

পেপি (দ্বিতীয় ) ১৪ 

পেরু (দেশ ) ৫ 

পেনকোডেরিস ( দ্বীপণুঞ্ণ ) ৩৯৮ 

গ্রেতপুজা ৩৪ 

প্রেস্টার জনের কাহিনী ২৪৯, ২৮২ 

প্রেটো! ১০২ ১০৭ 

পো (নিকৃষ্ট জান্তব আত্মা ) ৩১, ৩৯ 

পো চুই (কবি) ২২৭ 

পোর্ট আর্থার ৩৯২, ৩৯৭) ৩৯৮) ৪৮৭ 

পোর্টস্মাউথ সন্ধি ৪৫৯ 

পোপ ৩৯৮ 

পোল্যাণ্ড ৪৬৭ 

প্যান চাও ১৪৩) ১৪৪ 


৫২৪ 


ফনোগ্রাম ৬ 

ফরমোসা (দ্বীপ ) ৩২৯) ৩৯৫) ৩৯৬১ 
৩৪৮১ ৪89৯৩ 

ফা (চৌ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ) ২২, ৩৮, 
১২০ 

ফারগন। ১৩৬ 

ফা হিয়েন ১৭৩ 

ফানাণ্ডো ডগু ডা ৩২৩ 

ফ্র। কারপিনি ( পর্যটক ) ২৮১, ৩০১ 

ফ্রা কবরুক ৩০১ 

ফ্ষান্স ৩৯৮ 

ফ্যারাডে ১২ 

ফ্যাসিস্ট ৪৬৭ 

ফ্যাং চি ১৫ 

ফিড জেরান্ড ১৪৯, ২৭৫ 

ফিনিকৃস্‌ ১০) ৫৯ 

ফিলিপাইন ২৫৫, ৩৫৭, ৪৭০ 

ফ্রিণ্ট ৩৬৩ 

ফুকিয়েন ১৩৫ 

ফু-সি ১৩১ ১৪, ৫১ 

ফেং (স্বর্গপূজ। ) ১৫২. 

ফেং ইউ-সিয়ান ৪৬১ 


বক্সার হাঙ্গীমী ৩৯০, ৩৯৩, ৩৯৯, 
৪০১১ ৪৩৭ 

বজবোধি ২২৮ 

বনপথে বুদ্ধ (চিত্র ) ৪২৪ 

বর্মী ২, ৩৬৩ 

বর্মী রাস্তা ৪৬৯ 

বলটিক নৌরহর ৪০৩ 

বলশেতভিক ৪৩২, ৪৩৭ 

বহির্মোঙ্গলিয়া ২ 

ব্রহ্ম ১ 

রক্ষপুত্র ৩ 


বাঁক য়া ১৩৬) ১৫৭; ১৬৯, ১৭৪ 


মহাঁচীনের ইতিকথা 


বাবর ( মোগল সম্রাট ) ৩০৩ 

বারুদ ৩০৭ 

বাশবন (চিত্র ) ৩০৭ 

বাঁশবনেষ সপ্তষি ১৬৮, ২১৭ 

বান্দুং সম্মেলন ৪৯৩ 

বায়ান ২৯৩ 

বাংল। দেশ ৩১৩ 

ব্রাডিভস্টক ৪৫৬ 

বিচারের রায় ( ছোটগল্প ) ৩৪১ 

বিদেশী শয়তান (£০9:618 ৫6৬11) 
৩২১ 

বুদ্ধদেব ৬২১ ১৭৩৬ 

বুরগেভিন ৩৮৭ 

বুয়ব যুদ্ধ ৪০২ 

বুটেন ৪৮৬ 

বৃদ্ধ] বুদ্ধ ( সম্রাজ্ঞী জু সি) ৪০০ 

বেনথাম (0০000902 ) ২৯ 

বেলজিয়াম ৩৭৫ 

বৈরোচন বুদ্ধ ২২৮ 

বৈবন্বত মন্থ ১০ 

বোঁখাঁরা ২৮৪ 

বোগদাদ ২৮৭ 

বোধিধর্ম ১৭০, ১৭৪ 

বোঁধিসত্ব ১৭৭, ১৭৮১ ১৭৯ 

বোঁরোঁডিন ৪৩৮) ৪৪০১ ৪৪১ 

বোস্টন বন্দর ৩৭৫ 

বৌদ্ধ দর্শন ও তাঁও তত্ব ১৭২, ৩৮৩ 

বৌদ্ধধর্মের চীনা রূপ ১৭৫ 

ব্যারন গ্রোন ৩৭৯ 

ব্যাবিলোনিয়া ১০) ১১ 

ব্যালিস্টা (79911155 ) ২৭৪ 


ভারত ১ ৬, ৯৩৬১ ২৫৪, ২৯), ১৪৫ 
৩১৩) ৩২১১ ৩৩০১ ৪০৩১ ৪৮৬ 


ভারতীয় সিপাহী ঘুদ্ধ ৩৮৬ 


নির্ঘণ্ট 


ভাস্‌্কে। দা গামা! ২৯৮ ৩২১ 
ভুটান ৪০৬ 


মনু ২৮৭ 

মঞ্ুত্রী ( কুয়ান ইন ) ১২৮ 

মগ্ প্রপ্তত প্রণালীর আবিষ্কার ১৯ 

মধুর সুষ্টি সমিতি ১৪৬ 

মলোটভ ৪৭৫ 

মহাচীন ১, ৩, ২৩; ১২১ ১২২ 

মহাত্মা গান্ধী ৭৩, ৭৭ 

মহাঁন্‌ একেশ্বর (তাই আই ) ১৫৩ 

মহাপ্রাচীর ১২০১ ১২৪) ১২৫ 

মহাঁবিদ্যাগ্রস্থ ৯৬ 

মহাবীর ৬২ 

মহাঁষান ৭৫) ১৭৫, ১৭৬১ ১৭৭ 

মনো! ২৯৭ 

মা ইউয়ান ( চিত্রশিল্পী ) ২৭৯ 

মাও সি তুৎ ৪৫৪, ৪৫৫) ৪৫৮, ৪৬৩, 
৪৭৭১ ৪৯৮১ ৫০০ 

মার্কনি ১২ 

মার্কসপন্থী ৪৫৫ 

মার্ক পোলো ২৫০, ২৫৫১ ২৯৪১ ২৯৫, 
২৯৯১ ৩০৬১ ৩২০১ ৩৬৭ 

মাঁছেব মত পুচ্ছধারী মান্য ১৫৭ 

মাঞ্চু ( মোঙ্গলীয় উপজাতি ) ২, ৩৫০, 
৩৫১, ৩৫৪, ৩৫৫) ৩৮৮ 

মাঞ্চু কুয়ো ৪৬০ 

মাঞ্চুরিয়। ২১ ৩; ৪, ২৩৯, ২৫১, ২৯০, 
৩৯০১) 8৫৭৯ 

মাঞু বাজত্বের অবসাঁন “২১ 

মীঞ্ক যুগের আর্ট ৪২১ 

মাঞ্চ যুগের শামনতন্ত্র ৪০৮ 

মীঞ্ঙ যুগের সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম ৪১৭ 

মাথা ন। থাঁকাঁই ভাল ( ছোট গল্প ) 
৩৪১ 


৫২৫ 


মাথা ঠোক। প্রথ। ( কাঁউটাঁউ ) ৩৬৯ 

মাদাম চিয্াং কাই-সেক ৪৪২) ৪৪৩ 

মাফিও পোলো ২৯৯ 

মালয় ২৫৫, ৪৬৮ 

মাহেঞ্জোদারে। ৩৪ 

মার্শেল ৪৮১ 

মায়াস (21215 ) ১০ 

মুই সাঁই ( প্রথা) ৪১৭ 

মু-ওয়াৎ ৪৪ 

মুকডেন বিস্ফোরণ ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২ 

মুকডেনের যুদ্ধ ৪০৩ 

মুস্ত বন্দর ( ডাঁয়রম ) ৪৮০ 

মুষ্টিযোদ্ধ। ( বকসার ) হাঙ্গীমী। ৩৯৯ 

মুষ্টিযোদ্ধা সমিতি ৪০১ 

মুস্থুং ( সআাট ) ২২৬ 

মুসৌলিনি ৪৬১, ৪৩২ 

মিত্রিদাতিন ( পারন্তাধীপ ) ১৩৭ 

মিথ (150) চীনা ১১ 

মিনাগাঁর (গ্রীক রাজা) ১৭০ 

মিলিন্দা- মিনাগ্ডার দেখুন 

মিশর ১১, ২৫, ৩০১ ৩৪ 

মিশরের অসিরিস পূজা ৩২ 

মিশরের মেনেপ ১৩ 

মিয়াও (আধিম বর্বর জাতি ) ১৯ 

মিং (হ্যান সম্রাট ) ১৪৩, ১৪৪ 

মিং (রাঁজবংশ ) ৩০৮ 

মি ফেই ২৭৯ 

মিং হুযাঁং (ট্যং সম্রাট )_স্থয়ান সং 
দেখুন 

মেনসিয়াঁস ( মেংকৌ) ২৬, ৬৩, ৬৪: 
৯৮) ৯৭১ ১০৯১ ১০২) ১০৩) ১০৪) 
১০৫) ১০৬) ১০৭১ ১০৮) ১০৯) ১১৪ 

মেসোপটেমিয়া ১৩৭ 

মেং-এর যুদ্ধ ( জলাভূমির 'যুদ্ধ ) ২৩ 

মেং কো মেনসিয়াস দেখুন 


৫২৬ 


মেং চিষাঁং ১২৫, ১২৬ 

ষেংতিয়েন ১২৬, ১২৭ 

মেং হো-যান (কবি) ২১৯ 

মোঙ্গল (জাতি ) ২, ২৪৮) ২৪৯১২৫১১ 
২৫২, ২৭০) ২৮১১ ২৮২ 

যোঙ্কলিয়! ২, ৭, ৫, ১৩৫) ২৩৯১ ২৫১) 
২৬০) ২৮২ 

মো তত্ব ১১১ 

মোৎসি (মো-তি ) ৬৩, ৬৪, ১০৭, 
১১১১ ১১২১ ১১৩১ ১১3) ৪৪৯ 

ম্যাক আর্থার (জেনারেল ) ৪৮৯ 

ম্যাকাঁও ( উপদ্বীপ ) ৩২৫১৩৭০১৩৮০ 

ম্যাকার্টনি মিশন ৩৬৪ 

ম্যাকম্যাহোঁন (স্যর হেনবি ) ৪০৭ 

ম্যাকম্যাহোঁন লাইন ৪০৪, ৪০৭) ৪৯৫ 

ম্যাথিউ রিকৃকি ৩২৫ 

ম্যাগডাঁরিন ৫৪, ১৫১ 


যিম ( 108.) ১০ 

যিশুথুস্ট ৯৩ 

যুধ্যমাঁন বাষ্রসমূহের যুগ ৪৯ 
ধেঁলদ্রিগার্দ ( %০3428510 ) ১৯০ 
ষোশিমিহঙ্থ (জাঁপাঁন মন্ত্রী ) ৩১৩ 


রতুহৃদ ৪3 

রাধাকফ্ণন ৬৩ 

রব্বান সাউমা ২৯৮ 

রবার্ট মণ্টগোযাঁরি ৩৬৮ 

রবার্ট হার্ট ৩৭৯ 

রামেশিদ ৫১ 

রাঁশিয়া ১৪৪, ৩৫৬, ৩৫৭) ৩৭৫১ ৩৯৮ 
বাশিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব ৪৩৬৭ 

রাষ্ট্পুঞ্জ ৪৮৬ 

রাষ্রপুঞ্-সংস্থা ( 0. ]ঘ, 0.) ৪৮৬ 
কুজভেণ্ট ( প্রেসিডেন্ট ) ৪৭৫ 


মহাঁচীনের ইতিকথা 


রূপোর নদী ১৩৬ 

রুশ জাপান যুদ্ধ ৩৯৯, ৪০২ 
রুশ-জাপান সন্ধি ৪০৩ 

রুশ বিজ্ঞান আকাদামি ১৫৬ 
রূলো ৭৭ 

বোম ১৩৭ 

ব্যাঞ্ধেল পেরেস্ট্রেলো ৩২১ 


লগ্ন মিশনাঁবি সোসাইটি ৩৬৮ 

লব নব ( লবণ হুদ) ২ 

লংজু ( ভারতীয় শহর ) ৪৯৫ 

লাঁওৎসি ২৪, ৩৮) ৪৪, ৬১, ৬২) ৬৩, 
৬৪১ ৬৫) ৭৮) ৭৯১ ১০৮১ ১৩৪ 

লাঁভক (ভাঁরতমীমীস্ত ) ৪৯৫ 

লাল কামরাব স্বপ্ন (উপন্যান ) ৩৪৪ 

লাঁলভূরু ( মমিতি) ১৪২১ ১৪৬ ৮০১ 

লাস। (নগর ) ৩৫৫) ৪০৫ 

লি ৪৬, ৪৭, ৮৪ 

লিউ আই (ছয শিল্প ) ২২৯ 

লি ইউয়ান্‌ ১৮৫, ১৮৬ 

লি ইউয়ান হু ৪৩৪ 

লিউ জু ১৫ 

লিউ প্যাং ১১৮, ১১৯, ১৩০১ ১৪০ 

লিউ লিং ১৬৮ 

লি-ও ৪৬ 

লি ওয়া ৪৫ 

লিউ লিং ১৬৮ 

লিওনার্দো দা ভিনপি ২৩৫ 

লিকুন লিন (লি লুং মিয়েন ) ২৭৮ 

লি কুয়ান লি ১৩৬, ১৩৭ 

লি-চি ( অনুষ্ঠানপন্তী ) ৮০ 

লি পো (কবি ) ২১৬-২২২ 

লিন-দখল ১০ 

লি লি-মান ৪৫৪; ৪৫৭ 

লি সাও (ছুঃখবরণ কাব্য ) ৫৯ 
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লি সি মিন .১৮৫) ১৮৬ 

লি পিয়াং ২৭৮ 

লি স্থু ১১৮১ ১২২১ ১২৩) ১২৭, ১২৮ 

লি স্্ং ২৫২ 

লিয়াও টুং ৩৯৮ 

লিয়াং উ তি ১৬৫ 

লিয়াঁ কাই ( চিত্রশিল্পী ) ২৭৯ 

লিয়াঁং-চি-চাও ৩৯ 

লিংতি ১৪৫ 

লীগ্‌ অব নেশনস্‌ (1.92£0০ ০৫ 
[80005 ) ৪৬১ 

লু( রাজ্য ) ৪০, ৪৮ 

লু চিয়া ১৩১) ১৩২ 

লুহৌ ১৩৩, ১৩৪, ১৯৩ 

লুস্থ-স্থন ২৭৫, ২৭৮ 

লু মেন ২২৭ 

লেক স্থপিরিয়র ৬ 

লেজিস্ট ১১৬) ১১৮, ১৩৮ ১৩৯১ ১৪৭, 
৪১৩ 

লেনিন ৪৩২ 

লো ইয়াঁ ৪৮১ ১৪২) ১৪৪) ২৪০ 

লোহিত আধাঁর ভূমি (২০৫ 139313) 
১ 

ল্যাটুরেট ১৪৪, ৫০১ 


হ্ুলদে পাগড়ি (০110৬710009 ) 
সমিতি ১৪৬, ৪০১ 

হু ৫৩১ ৩৭০ 

হংকং ৩৭৪, ৩৯২ 

হাইরেটিক ৬ 

হাওয়াই (দ্বীপ ) ৪৬৯ 

হাঁকৃকা (জাতি) ২৫৯ 

হাঁন-ফেই ৬৪, ১১৬ ১১৭ 

হান্‌ (আত্মা ) ৩১, ৪১৯ 

হাঁমুরাঁরি ৫১ 


৫২৭ 


হারলে (জেনারেল ) ৪৭৫ 
হায়বোগ়াইফিক ৫, ৬, ১৩, ২৩২ 
হিটলার ৪৬১ 

হিদেয়োশি ৩১৮১ ৩৯৬ 

হীনযাঁন ( থেরবাঁ ) ১৭৫, ১৭৬ 
হীরকস্থত্র পুত্তক ২৩৬ 

হুই ১০৩, ১৩৪, ১৫৬ ( ওয়েই-রাজ ) 


হুই তুই ৮ 


. সুই স্থুং (সম্রাট ) ২৪৯ 


হুলাগু খ! ২৮৭ 

হু দি ( ভাঁষা গ্রবর্তক ) ৪৪৭ 

ভু হাই ১২৭ 

হুয়াই নদী ২৫১ 

ুয়ান ( সাঁমন্তরাঁজ ) ৩৪ 

হুয়ান তাঁও ১৫ 

হুয়াঁন-ৎ-সাঁ (পরিব্রাজক) ১৯০১২০৭, 
৩৪৫ 

হুয়াং বা গীত ( দুঃখের নদী ) ১১৩, ৭ 

হুয়া তি( পৌরাণিক রাঁজা ) ৫) ১৪, 
১৫ ৫১ 

” (হ্যান) ১৪৫ 

হুয়া সাও ২০১ 

ভুং উ ২৯৪১ ৩০৯ 

ভুং ট্যাৎ ৩৯৬ 

ুং লউ মে (লাল কাষরার স্বপ্ন 
উপন্তাঁদ ) ৩৪৪, ৪১৮ 

হু সিউ-চুয়ান ৩৮২, ৩৮৪-৩৮৭ 

হেক্সাগ্রাম ৪১ 

হেলেন ওয়াঁড্ডেল (চীনা কবিতা 
সংগ্রাহিকা ) ৩৫ 

হন ২৫) ৩৭) ৩৯, ৪৭, ৪৮) ১২৫, ১৩৩ 
১৩৫, ১৯৪৩ 

হোনান ৩১৪, ৩৫ 

হে! পাও ( কাঁমাঁন বিশেষ ) ৩০৭ 

হো! পো (গীত নদীর অধীশ্বর ) ৩3 


৫২৮ 


হো পো (বাঁজকর্মচারী ) ৩৭০ 
হান ইউ ২২৩১ ২২৫ 

হ্যান কান ২৩৫ 

হ্যানকৌ। ১১৪৪০) ৪৬৫ 

হ্যান নদী ১৩০১ ২৫১ 

হ্যাঁন্‌ বংশ ১২৮ ১৪২ 

হ্যান্‌ সথন-তি ১৪৪ 

হ্যান সয়ে ৪১৮১ ৪১৯১ ৫০৩ 
হ্যান্‌ যুগ ১২৫ 

হ্যাঁং চৌ ( বন্দর ) ২৫৪ 


শতদর্শন ৬২, ৬৩ 

শতদর্শন শিক্ষায়তন ৬২ 

শতদ্দিবসের সণস্কবার ৩৯৯, ৪০০১ 8৪৪ 
শতদ্র ৩ 

শীর্ষ সম্মেলন ৪৯৫ 
শ্বেতপন্ম ( সমিতি ) ৪০১ 

শ্বেতাঁশ্ব মন্দিব ১৭০, ৩৪৫ 

খাম ১১ ২৯২, ৩১৩ 


ধড়বিদ্া ৫২ 


সকল (9০15911 ) ৩২৮ 
সক্রেটিস্‌ ৮৩ 
সত্যেন দত্ত (কবি) ৮১ 
সপ্ত নিয়স্তার গতি ৩০ 
সভ্য সম্রাট ১৩৪ 
সমরকন্দ ২৮৪, ৩০৯ 
সমসমৃদ্ধ অঞ্চল নীতি ৪৬৭ 
সমাধিমধ্যে সহমরণ ১২৮ 
সলোমন ৪৫, ৩৪২ 
্বর্গপুত্র ১২৯, ২১৬ 
স্বর্গের পরোয়ানা ১০৬, ২৪৪, ২৪৬, 
৪৩৯ 


স্বর্ণযুগ ১৩৮ 


মহাঁচীনের ইতিকথা 


সাঁও ইয়াং ২৬৩ 

সাও-এর ডিউক ৪৫ 

সাও পেই ১৪৭ 

সাঁও মাও ১৪৬ 

সান্‌ (উপজাতি ) ৫ 

সান ইয়াৎ্-সেন ৩৯৯, ৪২৭১ ৪৩০) 
৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪১, 
৪৬৬ 

সীনটাঁং গ্রদেশ ১৪, ৩৯২ 

সারগন ( দ্বিতীয ) ২৫ 

সীংহাঁই ১, ৩৮১১ ৪৪১, ৪৬৫ 

স্টালিন ৪৮১১ ৪৮৫ 

সিওল (শহর ) ৪৮৯ 

সিকিম ৪০৬ 

সি কিষাঁং ( পশ্চিম নদী ) ২ 

সি চি ( এঁতিহাঁসিক গ্রন্থ ) ৯, ১৩৯ 

সি চিং টা ২৪০, ২৪১ 

সিন বংশ ১৪১ 

পিন্ধু (নদ) ৩ 

সিন্ধু সভ্যতা ৫ 

পিদ্ধু সংস্কৃতি ৩ 

সিগীঁরেল। গল্প ২১৪ 

সিমোঁনোসেকির সন্ধি ৩৯৭ 

পিলিং ১৫ 

সি সিয় (জাতি ) ২৪৮ 

সি সিয়াকিন ২৪৮ 

সি স্তর (কুবিলাঁয় খাঁ) ২৮৯ 

সি সং ২৪১ 

সি হ্যাং তি ১১৮, ১২০১ ১২১১ ১২২, 
১২৩) ১২৩ ১২৫১ ১২৮: ১২৭১ 
৯৩৩, ১৩৯১ ৪০৮ 

পিয়া (বংশ) ৯৮ ২৪১ ২৭১ ২৮ 

সিয় কুয়েই ( চিত্রশিল্পী ) ১৭৯ 

লিয়ান ফু ৪০ 

পিয়াং ইউ ১২৯১ ১৩৭) ১৩১ 
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সিয়াঁং জ ( হুন ) ১২৫) ১৩৩) ১৩৫ 

সিয়েন ৫৪ 

সিয়েন ইয়া ১২৯ 

সিয়েন তি ১৪৬ 

সিয়েন কেং ৩৭৭, ৩৮৮ 

সিয়ে হো ২৩২ 

লিং কিয়াং (চীনা তুকিস্থাশ ) ২ 

সিংম্যান রী ৪৮৯ 

সিংহল ২৯৭, ৩১৩, ৪৭১ 

সিঙ্গাপুর ৪৭০ 

শ্ফিংক্স ৩৪ 

স্থইডেন ৩৭৫ 

স্থই জেন ( চীন! গ্রমিথিউস্‌ ) ১২ 

ক্ই বংশ ১৮২ 

স্থুই হু (উপন্যাস ) ৩৪৩ 

স্থই হু চুয়ান ( উপন্যাস ) ৩০৫ 

স্থকিং (ইতিহাস গ্রন্থ ) ৮, ৯, ১৫, 
২৫১ ২৬, ১৩২, ১৫১১ ৪২০ 

স্থ কুয়া চি ৩২৬ 

স্থ চিন ৪৯ 

স্থন্‌ ১৬, ১৭১ ২৫, ২৬১ ২৭, ৩০) ৩৬, 
৫৩) ১১৭ 

স্থুন-ইউ-কুন ১০৩, ১০৪ 

স্বর্ন চি ৩৫১ 

স্থন জু ৬৪১ ১০৭-১১১১ ১১৬ 

হন তি ১৪৪ 

স্থন তি ( মোঙ্গল সম্রাট ) ২৯৩ 

স্থবর্ণবিধি ৯৪ 

মাত্রা ২৫৪, ৩১৩ 

স্থমের ও আঁককাঁডের ইতিহাস ৪ 

সুমের দেশ (মেলৌপটে মিয়া ) ৪, ৭ 

স্মেরীয় ৪, ৫ 

স্থসি(স্থতুং পো) কবি ২৭১ 

স্ব স্ুং ১৯৮ 

স্ুয্নাই ৩৯ 


৩৪ 


৫২৯ 


সয়ান ওয়াং ৪৬১ ৪৭ 

সুয়ান তুং (সম্রাট ) ৪০৪, ৪২৯ 

স্য়ান স্ং (মিং হয়ীং ) ১৯৪) ২৩৫ 

স্থং (প্রদেশ ) ১১৭ 

স্থুং (দর্শিনিক ) ৪১৯ 

স্থং (বংশ) ২৪১) ২৪২) ২৫০১ ২৫১ 
২৫৩ 

স্থং কাপা ( ধর্মগুরু ) ৩৫৫ 

স্থং ফা ৫২ 

স্থং দর্শন ২৬২ 

স্থং ধাতুমুদ্রী ২৫৫ 

স্থং সাহিত্য ২৭০ 

স্থ সিচ্যাং ৪৩৫ 

সে ( চীনের পল্লীদেবতা ) ৩৩ 

সে কু ৭৮ 

সেন্নাচেরিব ৫১ 

সেন লুং ১৪, ৫১ 

সেনসি প্রদেশ ২৫) ১৩০ 

সেন সেন ১৪৪ 

সেন সৎ ২৪৮ 

সেবার রাশী ( 30669 ০ 91608 ) 
৪৫ 

সেমেটিক সংস্কৃতি ৫ 

সেন্ট জেভিয়ার ৩২৫ 

স্পেন ৩৬৫ 

সেং কুয়ো ফ্যান ৩৮৭ 

সোভিয়েত ৪৮০ 

মোভিয়েত-চীন সন্ধি ৪৮৬ 

সোমালী ভূমি ২৫৫, ৩১৩ 

সৌ ইয়েন ১৫৬ 

স্তাঁং (পৃথিবী পূজা ) ১৫২ 

স্তাঁং ইয়া ১২০ 

স্তান্‌ কুয়ো ১৪৭১ ১৬০) ৩০৫ 

স্তান কুয়ো (রম্য কাহিনী) ১৬০, 
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স্যাং বংশ ২১, ২৫১ ২৭) ২৮, ২৯, ৩৮ 
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